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পরমহংস যোগানন্দ বরচিত “অটোবায়োগ্রাফ অফ্‌ এ যোগ” বহু 
ভাষায় ইীতমধ্যে অনূদিত হয়ে প্রাসাদ্ধ লাভ করেছে । এই “আত্মজশীবন*”র 
প্রচার-ব্রত-উদযাপনে ভমিকা-লেখকের স্হান আতি গৌণ এবং নগণ্য । এক্ষেত্রে 
লেখক তাঁর দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পর্ণ সচেতন এবং তদধিক নিজ 
অযোগ্যতাঁবষয়ে । বলা বাহুল্য, অনেক সময় এই দৈন্যনিবেদনের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন অহামকার আভাস পাওয়া যায় । কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগা যে অহং 
প্রদীপমান্ত আর আত্মা নিরপেক্ষ, নিরবচ্ছিন্ন আলোক । প্রদীপের পার 
তৈলাধার বা তৈলবর্তিকায় নয়, কিন্তু দীপ-শখার উদ্জবলতায় । সেইজন্যই 
ভগবান বৃদ্ধের উপদেশ-বাণী ছিল--আত্মনীপো ভব” অর্থাৎ আপনাকে 
প্রদীপ করিয়া তুলিবে। এই অহামকার আবরণ, যাকে কাঁবর ভাষায় বলা 
যায়-_“আপনারে দিয়ে রচিলরে এ কি এ আপনারই আবরণ”--যখন অপসৃত 
হয় তখনই প্রকাশিত হয়, উপানষদূ-বার্ণত সেই “তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি 
স্তদ্‌ যদাত্মাবদো বদ, সেই আলোর আলো, যাঁকে আত্মন্‌ষ্টিসম্পন্ন ব্যন্তিরাই 
কেবল জানতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সেন্ট জনের দিব্াদুদ্টি- 
উত্জ্বলত ও মধ্যধ্‌পীয় মরমী সাধক ও ভত্ত খাষ অগন্টিনের বাণী--“যে 
জ্যোতির্মন্ডলের দীপ্তি প্রাতভাত হয় এই মর্তযলোকবাসী প্রতি মানবের 
হৃদয়ক্ষে্রে 1৮ 

সৌভাগ্যররমে আমাদের আলেচ্যবিষয় এমন একটি স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, 
সুসম্পূর্ণ নিবেদিতজীবন, যার পূর্ণ পরিচয় পাই যোগানন্দজীর পিরম পরি 
রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে ৪ 

“আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহন্দীপখান-জবালো হে। 
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পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি, 
সোনা কারে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ককালো ।” 

যে আত্মানভূতির প্রেরণা, যোগানন্দজী পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে গুরু- 
পরজ্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারুমে লাভ করোছলেন কৈশোরে, 
আকৈশোর-যৌবন যার সাধনা করোছিলেন অতন্দ্র, অনলস, অনন্যপর “ক্রিয়াযোগ” 
মাধ্যমে এবং যার পূণা্গ পরিণতি সম্ভাঁবত হয়েছে তাঁর বিশ্বব্যাপী “সেলফ. 
রিশ্ল্যালাইজেসন্‌ ফেলো শপ” মহাসত্ঘের বহ্‌ শাখা কেন্দ্র প্রাতষ্ঠায়, সেই 
প্রেরণার ছায়াপাত হয়েছিল তাঁর শৈশবে এক স্মরণীয় ঘটনায় । 

পরমহংস যোগানন্দজীর ভন্তপ্রাণা ক্রিয়াযোগদটক্ষিতা মাতৃদেবীর 
স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে, মুত্যুশষ্যায় কথিত এবং জ্যোষ্ঠপুত্র 
অনন্তের নিকট সুরাক্ষিত বিবরণী হ'তে আমরা জানতে পারি ষে তাঁর পরমগুরু 
(এবং মাতৃদেবীর গুরুদেব যোগরাজ লাহিড়ী মহাশয়) শিশু যোগানন্দকে 
কোলে বাঁসয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত কপালে হাত রেখে বলেছিলেন 
তাঁকে-_-“মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের 
মত এ বহদলোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে” ( দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ, 
১১৯ পঙ্ঠা দ্রষ্টব্য )। পরে আর একবার এই গিনবোঁদতজীবনের এক পরম 
সাম্ধক্ষণে, আমেরিকা যাত্রার প্রা্ধলে, যখন সমস্তই নৈরাশ্যের কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন, তখন পেলেন সেই প্রত্যাদেশ, সেই ভবিষ্যদ্বাণ৭, সেই মুস্তধারা, যা 
সকল বাধাবিঘ ভাসিয়ে দিয়ে, য:্তরাম্ট্রের “ক্রিয়াযোগ”-উম্মখীন মহামিলন- 
তাঁর্থে এই স্বামী যোগানন্দকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল। সেই যুগবাণণর 
যেমন তদানীন্তন, তথা চিরন্তন মূল্যও আছে, এবং সেই কারণে এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ৪-- 

“আমার জন্মভম, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমেরিকার কোন: 
অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে বখন তৈরী হতে লাগলুম- মন যে ভয়ে 
একটুও কাঁপোন' তা নয় ।-**.""অবশ্য আমেরিকায় যাবার জন্যে মন পূব 
হতেই স্হির করে ফেলোছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমতি আর তাঁর 
আশম্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সম্কল্প আরও দঢ়তর হয়ে উঠেছিল। 
প্রার্থনা চলতে লাগল-_বিরাম নেই । বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় 
হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণ- 
ভাবে নিবেদন করতে লাগলুম'** "আরও গভীর ভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে 
হাঁচ্ছল যেন মাথা বাাঝবা এখুনিই ফেটে যায়! সেই মূহর্তে আমাদের 
বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম । দরজা খুলে 


(৯) 


দেখি, কৌপীনধারী এক নবীন সম্যাসী-*আঁত মধুর হিন্দীতে বললেন, 
“আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় 
বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্যধ করে 
আমেরিকায় যাও, ভয় কোরো না। ইঈশ*বরই সবর্দা তোমায় রক্ষা করবেন 1*-- 
তোমাকেই আঁম পশ্চিমে “ক্রিয়াযোগে”র বাণী প্রচার করবার জন্যে নিবিত 
করেছি। বহ্ুদন পূর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা 
হয়। তখন আমি তাঁকে বলোছলুম যে তোমাকেই আম তাঁর কাছে 
শিক্ষার জন্যে পাঠাব |." ঈ“বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানক প্রণালী অর্থাৎ 
ক্রিয়াযোগ তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে-আর মানুষের সেই 
অনন্ত করুণাময় পরম্পিতার ব্যন্তগত অতীন্দ্রয় অনুভ্যাতর মধ্য 'দিয়েই 
জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে । ৮ (৩৭শ পারচ্ছেদ ; পৃঃ ৪০৯-৪৯০ )। 
বান্রশ বৎসর পূর্বে শহরতলীর সাধারণ পরিবেশের মধ্যে যে অসাধারণ মানাঁসক 
পাঁরাস্হাততে এই দিব্যদ্‌ষ্টিসুচক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়োছিল, তার একমান্র 
এঁতহাসিক অথবা পৌরাণিক নিদর্শন দেখ ভগবদগাতার একাদশ অধ্যায়ে 
বিশ্বরূপদর্শনপ্রকরণে । যোগানন্দজীর চিত্তে তাংকালিক ভাবাবেশ যে তাই 
হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই ভাবাবেগ বর্ণনাকল্পে দ্বাদশ শ্লোকে 


উদ্ধৃত ভাষণে £- ূ 
“নভোমণ্ডলে যাঁদ সহস্র তপনের দীপ্ত একই সময়ে উাখত হয়, তবেই 


সেই ভাস্বতী প্রভার সাহত বিশ্বাত্মরূপণী এই দৃম্টিভাতির কথা%ং সাদশ্য 
'মিলিতে পারে ।” 

এই বিশ্বাআদাম্টপ্রভাবের ছন্দানুবর্তনে যোগানন্দজীর সাক্ষাৎ গুরু 
শ্রীযুক্তেশ্বর গারজী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে এই সুন্রভাষ্যক্প নির্দেশ 
দিয়েছিলেন £-- 

“ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছে আর মার্কিনদেরও 
জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল 
তাই গ্রহণ কোরো । অমৃতের পূত্র তুমি--তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই 
প্রকাশত হয়ো । আর পৃথিবীর চারাদিকে 'বাভিল্ন জাতির গধ্যে ছাড়িয়ে রয়েছে 
তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা” কিছু সব সদগ্গুণ তা নিয়ে নিজেকে 
গড়ে তুলো ।* 

এই 'বিশ্বতোমুখী দৃন্টির বীজ ষখন উপ্ত হ'ল সুদূর পশ্চিমে আমোরিকার 
ক্রিয়ামূলক মননশীলতার চিত্তক্ষেত্রে, তখনই অক্কুরিত হ'ল অনাঁতকালমধ্যে 
শাখাপ্রশাখাবিসপা “যোগদা সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ” | ধাষিসৃলভ 


(১০ ) 


ধ্যানচক্ষুতে এই গুরন্িতয় দেখোছলেন যে এই প্রণালীতেই চিরপ্রবহমান 
ভারতের সনাতনধর্ম ও কৃণ্টি জগতে প্রচার করতে হবে এবং তার জন্য চাই 
যুগোপযোগী মনোবৃত্তি ও প্রচারপরিকজ্পনা । এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় 
সংস্কীতির এাতহাকে অগ্রাহ্য করে পরকীয়া কৃষ্টির শরণাপন্ন হ'তে হবে 
আমাদের এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও | দুরাবগাহী মননশীল্ততে এই সাধকন্রয় 
দেখোছলেন যে, “সনাতন বলা যায় তাকেই, যা আজ এখানেই নবজীবনে 
সঞ্জাবিত হয়ে উঠেছে ।” (“সনাতনমেনমাহ্রূতাদ্য স্যাং পুনর্ণবঃ--৮ 
অথর্ববেদ )। 


ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই চিরন্তনবাণী যে অদ্যতন জীবনে বিস্মত ও 
বিলযপ্তপ্রায়, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগোতহাসিক যুগের খগ্বেদীয় 
শাখার এতরেয়ব্াঙ্ষণ গ্রন্হে এই জীবনদর্শনের নজীর ও নিদর্শন পাই রূপকের 
ভাষায়, রাজপুত্র রোহতের বিরামবিহীন পর্ষটনের মধ্যে । “চিলাটাতেই হয় 
অমতস্বলাভ, চলাতেই লাভ হয় তার স্বাদুসমিন্ট ফল, চেয়ে দেখ সূর্যের কি 
আলোকসম্ভার-যে সূর্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে অতন্দ্রিত চলার পথে 
এগিয়ে চলেছে । অতএব চল, এগিয়ে চল ।৮ 

“চরন: বৈ মধু বিন্দতি চরন: স্বাদুমুদুমবরম: | 

সূ্স্য পশ্য শ্রেমাণম: যো ন তন্দ্রয়তে চরন। চরৈবেতি চরৈবোতি ॥৮ 

এরই কি প্রাতধ্যান আজ শুনতে পাচ্ছ না আমোরকার গহন-গোপন 
আধ্যাত্মক জীবনের বাণীতে যা স্ফুরিত হয়েছে ওয়াজ্ট হুইটআ্যানের ( দি 
সঙ্গ অফ: দি ওপন্‌ রোড ) “উন্মুক্ত রাজপথের উদাত্ত সঙ্গীতে” £-- 

“হে পাঁথক বন্ধু মোর ! যে কেহ হওনা তুমি, 
এস আজি, চল মোর সাথে ; 

ভ্রমলে আমার সাথে, পাইবে খশজয়া যাহে 
ক্লান্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে ৷ 


হতাশ হয়োনা কভু, অগ্রসর হয়ে চল, 
এস তুমি মোর পাশে আজ ; 

ছড়ায়ে রয়েছে জেনো দৈবীসম্পদভার, 
চলিবার এ পথোঁর মাঝ 1% 


কেবল ভাবোচ্ছবাসের মধ্যেই যে এই জাবন-দর্শনের সমাধি হয়েছে, তা নয় 
-সম্প্রদায়ানার্বশেষে এই গাঁতশীল জীবন-দর্শন, “অর্থাক্রিয়াকারিস্ব” 


(১১) 


( প্র্যাগ্ম্যাটিকত, প্র্যাক্টিক্যাল এফসিয়েম্সি )-কেই সত্যত্বাবধারণ বা সত্তার 
মানদণ্ডরুপে স্বীকার করে এসেছে । 

ক্রিয়াযোগের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এ যুগে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে 
চল্লিশ বছরের উপর এবং এখনও যা পূর্ণতরভাবে সক্রিয় রয়েছে, তাই এই 
“আত্মজীবনগ”র মূল প্রাতপাদ্য বিষয়। “ভ্মকা"য় এর অবতারণা 
স:বিবেচনার পরিচায়ক নয় । সুধা পাঠকবর্গের এটাই লক্ষ্য করবার বিষয় যে 
প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের ফ্রয়েডের মনোবিকলন বা বিশ্লেষণ (“সাইকো-এনালিসিস)) 
-পদ্ধাত অবলমবনে যে উন্মাদনা চলেছে, তা যে এই মানসধ্শাস্দের শেষ কথা 
নয়, তা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রমাণপায়সহ প্রাতপাঁদিত হয়েছে যোগানন্দজীর 
জীবনভাষ্যোত্জবলিত এই জীবন-বেদে । মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলনের উধ্রে 
যে মনঃসঙ্কলন বা মনঃসংশ্লেষ ( “সাইকো-সন্হেসিস ) এর চ্হান, ফ্বয়েডের 
অবচেতন ( “আনকন্সাস” ), প্রাকচেতন ( শীপ্রকম্সাস” ) এবং চেতন 
(“কন্সাস”) অন্তঃকরণের এই সর্ববাদিসম্মত প্রবিভাগের উধের্ব যে প্রত্যগাত্বার 
( “সুপার-এগো” ) বা উন্মনী আত্মশন্তির স্বাকৃতি রয়েছে, তারই পাঁরপূর্ণ* 
বিকাশ-পদ্ধাত 'নিদেশকল্পে এই “আত্মজীবনী”, এই যুগের একখানি 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্হ। যোগ” যে কেবলমানন “চত্তবাত্তীনরোধ”ঠনয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তি- 
বিকাশ-পাঁরবজ্পনা-পদ্ধাত- এই যুগবাণী প্রচার আজ সার্থক হয়েছে। 

হে যোগিবর ! তোমাকে আজ আহ্নান করি তোমার চির-অভীপ্সিত বুত- 
উদযাপনক্ষেত্রে । তুমি যে সেই উপনিষদ--্বার্ণত “প্রাণো বিরাট”, বিরাট 
প্রাণেরই অংশীভ্ত, তাই তোমার অনপ্রাণনা আজও সমভাবেই সক্রিয় । 
তোমার মত পারিপর্ণপ্রাণ ব্যন্তির কখনও প্রয়াণ সম্ভবপর নয়-_“ন তস্য প্রাণাঃ 
উৎক্লামন্তি”। তাই তোমায় আহবান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘরচিত হদয়াসনে, 
নব নব রূপে তুমি জন্মপাঁরগ্রহ কর দৌহকসম্পর্কবরহিত. আমাদের 
চিত্তলোকে ৫ 

“িদ্যাতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ । 
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ ॥৮ 

“ডাঁদত হইবে ষে তুমি তোমায় নমস্কার, উদীয়মান যে তুমি তোমায় 
ননস্কার, উাদত যে তুমি তোমায় কার নমস্কার । বিরাজিত ষে তুমি তোমায় 
নমস্কার, স্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট: তোমায় নমস্কার, স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত সম্রাট 
তোমাকে করি নমস্কার ।* 


১ম পরিচ্ছেদ 


আমার পিতামাতা ও বাল্যজখবন 





ভারতাঁয় সংস্কাতির বিশিষ্ট লক্ষণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরমতত্বের 
অনুসন্ধান ও তার আনুষঙ্গিক গুরুশিষ্যবাদের ভিতর 'দিয়ে তা উপলব্ধি 
করবার চেম্টা করা। ঈশ*বর লাভের আকাত্ক্ষা আমার জীবনে এমন এক 
ঈবরকোিক খাঁষগুরুকে এনে দিয়েছিল, যাঁর অপব্ব সুন্দর জীবন সকল, 
যুগেরই আদর্শরুপে গঠিত । ভারতের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে_-তার সাধু- 
খাঁষগণ । আমার গুরুদেব হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেম্ঠ মহাপুরুষ 
জ্ঞানাবতার, তাই যুগে ষূগে এদের আঁব্ভবি ভারতবর্ষকে প্রাচীন মিশর ও 
ব্যাবলনের মত ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে এসেছে । 

পূর্জন্মের কতকগুলি বিচ্ছন্ন ঘটনার সমাবেশে আমার বাল্যস্মতি 
আচ্ছন্ন । বেশ স্পম্ট মনে পড়ে যে অতাঁত জীবনে আম হিমালয়ের তুষারময় 
প্রদেশে যোঁগরুপেই* ঈশবরলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে কেদে কেদে বোঁড়য়ে 
ছিলুম । অতাঁতের এই সব ক্ষণদীপ্ত স্মৃতি কোন অদৃশ্য যোগসত্রে আমায় 
ভাঁবষ্যং জীবনেরও 'কিণৎ আভাস দিয়েছিল । 

ছেলেবেলাকার অসহায় অবস্থার দীনতা আমার এখনও স্মরণে আছে । 
চলতে না পেরে বা আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পেরে আমি অত্যন্ত 
ব্যথিত বোধ করতাম । আমার শিশু দেহের অপটূতার কথা স্মরণ হলে মনের 
মধ্যে প্রার্থনার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠত । আমার গভীর ভাবপ্রবণ জাঁবন 
বিভিন্ন ভাষার নীরব বাণীতে রূপ পেয়েছিল । আমার হৃদয়ের ভাব মনের মধ্যে 
নানাভাষায় উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠত । অন্তরের নীরব ভাষাবিভ্রাটের মধ্যে আমার 
কান আত্মীয়স্বজনের আঁবরাম বাংলা ভাষা শুনে শুনে ক্রমশঃ সেই ভাষায় 
অভ্যস্ত হয়ে উঠল । গুরুজনেরা আমায় দেখে মনে করতেন যে আমার আনন্দ- 
তরল শিশুমন কেবলমান্র খেলনা আর বৃদ্ধাঙ্গম্ঠলেহনেই নিমণ্ন ! 

মনের নানা অকারণ উদ্বেগ ও উত্তেজনা, অজানা উচ্ছ্বাস আর অপরিণত 
মস্তিক্কের অসামর্থা আমার মধ্যে বহু অদম্য ক্লন্দনবেগের সৃষ্ঠি করত । 





* যোগ সাধক ; প্রাচীন ভারতায় ঈ*বরাধনার পদ্ধাত। ( ২৬ পারচ্ছেদ দুষ্টব্য ) । 


২ রঃ যোগিকথামত 


আত্মীয়স্বজনেরা এই অযথা ক্লন্দনের কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে 
বিস্মিত ও ব্যাথত হতেন । সুখের স্মৃতিগ্ুলিও অতীতের অন্ধকার হতে 
বেরিয়ে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায় ৪ মায়ের আদর, ভাষার অস্ফুট 
উচ্চারণে আমার প্রথম প্রচেষ্টা, আর হাঁটি হাঁট পা পা বুলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার 
চেম্টা-_এ সবই স্মৃতির আলোকে দেখতে পেতুম । বাল্যজীবনের এই সব প্রথম 
সাফল্য যাঁদও সাধারণতঃ শীঘ্রই ভুলে গিয়েছি, তবুও তারা পরে আত্মীবশবাসের 
একটা স্বাভাবিক আর সুদ 'ভাত্ত হয়েই দাঁড়য়েছিল। 

আমার সুদুরপ্রসারী স্মৃতির ব্যাপারগুলি যে একেবারে অলৌকিক তা নয় । 
অনেক যোগীদের সম্বন্ধে জানা গিয়েছে যে, এই জগৎ-নাট্যশালায় তাঁদের এক 
জীবন হতে উৎক্লাম্ত হয়ে মৃত্যুপথে পরব জীবনে আঁবভাবে তাঁরা তাঁদের 
আত্মচেতনা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন । মানুষের যাঁদ কেবল দেহমান্রই 
সার হতো, তা হলে সেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ত তার ব্যন্তিত্বও সব হারিয়ে 
যেতো । কিন্তু শতশত বর্ষ ধরে মহাপুরুষ ও অবতারগণ যাঁদ সত্য বাণীই 
প্রচার করে গিয়ে থাকেন, তা হলে মানুষ হচ্ছে মূলতঃ একটি জাঁবাত্মা, বিদেহী 
€ সর্বব্যাপী । 

আশ্চর্য আর দুরললভ হলেও শৈশবের সুস্পল্ট স্মৃতির কথা একান্ত বিরল 
নয়। নানা দেশবিদেশে বেড়াবার সময় আমি সত্যনিষ্ঠ নরনারীদের মুখ থেকে 
আত শৈশবকালের বহু স্মাতিকাহনী শুনেছি । 

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকট গোরক্ষপুরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৫&ই 
জানুয়ার তাঁরখে আমার জন্ম । সেখানেই আমার বাল্যজীবনের প্রথম আট 
বৎসর আতিবাহিত হয় । ভাই-বোন মিলে আমরা আটজন । চার ভাই ও চার 
ভাঁগনী। সংসার জীবনে আম মুকুন্দলাল ঘোষ* নামে পরিচিত । 'পিতা- 
মাতার আম দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তান । 

আমার পিতামাতা ক্ষত্রিয়বংশসন্ভূত বাঙাল । উভয়েই সাধূুপ্রকীতি- 
সম্পন্ন । তাঁদের অন্তরে পরস্পরের প্রাত প্রশান্ত মৃহমময় প্রাঁতি কখনও 
চপ্লতার দ্বারা লঘু হতে দৌঁখাঁন। পিতামাতার সুসমঞ্জজ জীবনই হ'ল 
আমাদের আটাঁট তরুণজীবনের চপল আবর্তনের শান্তিময় কেন্দ্ু। 

পিতা ভগবত চরণ ঘোষ- দয়ালু, গম্ভীর, কিন্তু সময় সময় কঠোরভাব 
তাবলম্বন করতেন । তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসলেও আমরা শিশুর দল 

+১৯৯৫ খুশহটাব্দে আমি বখন সন্ন্যাস গ্রহণ কার, তখনই আমার নাম পারবাত'ত হয়ে 
যোগানন্দ হয় । ১৯৩৫ সালে আমার গুরদেব আমায় “পরমহংস' এই উপাধি দান করেন । 
€ ২৪শ ও ৪২শ পাঁরচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


ঘযোঁগকথানৃত ও 


কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেশ একটা সম্মানসড়ক দূরত্ব রক্ষা করেই চলতাম। তান 
একজন স্বাবাঁদত গাঁণতজ্ঞ ও য্যান্তবাদী ছিলেন বলে প্রধানতঃ নিজের 
বুদ্ধিবলেই চালিত হতেন। কিন্তু মা ছিলেন আমাদের অন্তলোকের দেবী । 
তিনি কেবল ভালবাসার দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিতেন । মায়ের মৃত্যুর পর 
শিতা তাঁর অন্তরের কোমলতা আরও বেশী করে প্রকাশ করতে লাগলেন । 
তাঁর চোখে তখন মায়ের স্নেহকোমল আঁখর ছায়া ভাতে দেখতে পেতাম । 
মায়ের কাছে সর্বপ্রথম আমরা শাস্তাদির সঙ্গে তিক্তমধূর পরিচয় লাভ 
করি। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী ও উদাহরণ বেছে নিয়ে মা আমাদের 
উপর সেই সব শাসন, উপদেশ আর নাঁতশিক্ষার বিষয় সূচতুর ভাবে প্রয়োগ 
করতেন। এইসব উপলক্ষ্যে শিক্ষা আর শাসন পাশাপাঁশ চলত । 
প্রত্যহ বৈকালে মা, আমাদের সযত্বে পাঁরপাটিরূপে সাঁজয়ে দিয়ে বাড়ীর 
বাইরে রাস্তায় দাড়ি কাঁরয়ে রাখতেন-_-পিতাকে আঁফস হতে বাড়ী ফেরবার সমগ্ন 
অভ্যর্থনা জানাবার জন্য । আমার পিতা “বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে” নামক 
তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানীর সহ-সভাপাঁতির সমতুলা পদে 
আঁধম্তিত ছিলেন। কাষেপিলক্ষে তাঁকে নানা দেশ ভ্রমণ করতে হত। এতে করে 
আমার শৈশবকালে আমাদের পাঁরবারবর্গকে 'বাঁভন্ন শহরে বাস করতে হয়েছিল । 
দুঃস্থ লোকেদের অভাব মোচনে মা সর্বদাই মুন্তহদ্ত ছিলেন। পিতার 
অন্তঃকরণও দয়ালু ছিল ; কিন্তু তাঁর সংসারখরচ, দানধ্যান প্রভৃতি বায়ের 
একটা নির্দিষ্ট ধারা বেয়েই চলত। মা একবার দরিদ্রনারায়ণের সেবায় 
পক্ষকালের মধ্যেই পিতার একমাসের আয়ের চেয়েও বেশী খর করে ফেলে- 
ছিলেন। তাই একাঁদন তিনি মাকে ডেকে বললেন, “দেখ, তোমায় আমি শুধু 
এই কথাটুকু বলতে চাই যে, তোমার দানধ্যানগুলো যেন একট: ন্যায়সঙ্গতভাবে 
চলে।» পিতার এই মৃদু ভরৎ্সনাটুকুও মায়ের অন্তরে প্রবল আঘাত 
দিয়েছিল। ছেলেদের কাছে পিতার সঙ্গে মনান্তরের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না 
করে মা তখনই এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকালেন। তারপরে একেবারে সেই 
সুপ্রাচীন চরপন্র“আজ আম বাপের বাড়ী চললুম 1» 
আমরা ত অবাক হয়ে কান্না জুড়ে দিলুম। মাতুল মহাশয়ও অকস্মাং 
সেখানে ঠিক সময়মত এসে উপাচ্ছত হলেন, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনার্মলন 
ঘটাবার উদ্দেশে কিং সুপ্রাচীন উপদেশশও পিতার কর্ণে চুপে চুপে প্রয়োগ 
করলেন। ফল এই হলে, পিতার সঙ্গে কতকগুলো আপোসসূচক কথা" 
বাতার পর মা প্রসম্বচিত্তে গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন । যাই হোক: পিতামাতার 
এই রকম মতান্তরের বিভ্রাট যা আমি কেবল একটিবার মন্ত্র ঘটক়ে দেখোঁছুলম, 
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তার সন্তোষজনক নিষ্পা্ত হল । কিন্তু আর একবার উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ 
বাদানুবাদের একটা কথা আজ মনে পড়ছে । সেইটা এবার বলি। 

পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম মা বাবাকে বলছেন, “দেখ, একটি বড় 
দুঃখিনী মেয়ে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে । বেচারার বজ্ডই অভাব । গোটা 
দশেক টাকা তার এখন নিতান্তই, দরকার” মেয়োটর দুঃখ দূর করবার 
চেষ্টায় মায়ের হাসিমুখে আরজি পেশ করাতে পিতার উপর বেশ প্রভাব বস্তার 
করল। তবুও পিতা বললেন, “দশটাকা কেন? এক টাকাই ত যথেন্ট।” 
তারপর আত্মপক্ষসমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি শুরু করলেন, “দেখ, ঘখন আমার 
বাবা আর ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা হঠাৎ মারা যান, তখন আমার দাঁরদ্ের সঙ্গে 
প্রথম পাঁরয় । একাঁট মান্র ছোট্ট কলা খেয়ে মাইলের পর মাইল হেটে স্কুলে 
যেতুম। শেষে বহুকম্টে ইস্কুল থেকে ইউনিভার্সীটতে প্রবেশ কার। 
পড়াশুনা চালাবার জন্য অর্থের অভাবে এক ধনী জজের কাছে মাসিক একাঁট 
মান্র করে টাকা সাহাষ্য চাইতে যাই । “একটা টাকাই কি কিছ কম না কি? 
বলে কিছু না দিয়েই তান আমায় বিদায় করে দেন ।৮ 

মায়ের করুণার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল যুক্তির উদয় হওয়াতে 
প্রতাত্তরে তিনি বললেন, “সেই একটি মান্র টাকা হতে বাঁণ্চিত হবার তিন্ত স্মৃতি 
আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছ ! আর তুমিও কি মেয়েটির এই দারুণ অভাবে 
তাকে দশাঁট টাকা সাহায্য না করে ফিরিয়ে দিয়ে সেই রকম তার মনে আঘাত 
1দতে চাও ?£” 

“নাঃ, তুমিই জিতলে দেখছি,” এই বলে বাক্যযুদ্ধে স্বামীদের সনাতন 
পরাজয়ের মুখভাব অবলম্বন করে মাঁনব্যাগ খুলে 'িতা বললেন, “এই নাও 
দশ টাকা । আমার শুভেচ্ছাও এই সঙ্গে তাকে দিয়ে এস |» 

নতুন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হলেই পিতার প্রথমতঃ, না" বলে বসার দিকে 
ঝোঁক ছিল। এই দুঃখিনী অপরিচিতা নারাঁটর প্রাতি মায়ের হয় স্নেহ- 
বিগালত হওয়া সত্বেও পিতার আচরণ তাঁর স্বভাবাসিদ্ধ সাবধানতার পারুচায়ক । 
কোন বিষয়ে হঠাৎ সম্মতি প্রদান করার প্রাতকূলতা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, 
“যথোচিত বিবেচনা” নীতির অনুসরণ মাত্র । 'িতার আচরণ সর্বদাই ন্যায়- 
সঙ্গত এবং তাঁকে বিচারাবিবেচনায় সর্ব সমদর্শাঁ দেখতুম । যাঁদ আমি আমার 
নানারকমের আবদার-অনুরোধ তাঁর কাছে বেশ একটা প্রবল য্যান্তর সঙ্গে সমর্থন 
করে দেখাতে পারতুম, তা হলেই তান আমায় সেই বাঞ্চিত বস্তুটি পাবার 
সুষোগ ঘাঁটয়ে 'দিতেন--তা, সে ছুটিতে দেশ ভ্রমণই হোক আর একটা নতুন 
মোটর সাইকেলই হোক । 
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শ্পিতৃদেব তাঁর সন্তানদের শৈশবকালে কঠিন নিয়মনিষ্ঠা পালন করাতেন। 
তাঁর নিজের আচার ব্যবহারও আত কঠোর তপস্বীর ন্যায় ছিল। তার প্রমাণ 
এই যে, জীবনে 'তাঁন কখনও থিয়েটার দেখেন নাই । তাঁর আমোদ-প্রমোদ বা 
অবসরাবনোদনের জন্য 'তাঁনি আধ্যাত্মবক সাধনা বা গীতাপাঠেই আনন্দ লাভ 
করতেন। সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পাঁরহার করে তিনি একজোড়া পুরান জুতা 
যতাঁদন পর্যন্ত না একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত, ততাঁদন পর্যন্ত 
তাই 'দিয়ে চালাতেন । মোটরগাড়ী জনাপ্রয় হয়ে উঠলে ছেলেরা একটা গাড়ী 
কেনে । কিন্তু তিনি রোজ ট্রামে চড়েই আঁফসে যাতায়াত করে সন্তুষ্ট থাকতেন । 

্ষমতালাভের জন্য ধনস্ণয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। একবার কলকাতা 
আর্বান ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করার পর তিনি 'নজের লাভের জন্য তার 
শেয়ার কেনা বা তা ধরে রাখা সমীচীন বোধ না করে, তা প্রত্যাখ্যানই 
করোছলেন । অবসরকালে তিন জনকল্যাণের জন্য এইরূপ পৌরকর্তব্য পালন 
করেই সন্তুষ্ট থাকতেন । টু 

['পতা চাকরি হতে অবসর ও পেন্সন নেবার বহু বংসর পরে বিলাত থেকে 
একজন ইংরেজ হিসাব পরীক্ষক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর হিসাব 
পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, পিতা তাঁর 
বহনের প্রাপ্য বোনাসের জন্যে কোম্পানীর কাছে কখনও কোন আবেদনই 
করেন নি। 

পিতা তিনজন লোকের কাজ একাই চালাতেন বলে হিসাব পারক্ষক সাহেব 
রেলকর্তৃপক্ষের নিকট মন্তব্য করেন। তান হিসাব করে দেখালেন যে, তাঁর 
বাক? বেতনের প্রাপ্য অর্থের পারমাণ দাঁড়াচ্ছে একলক্ষ পখচশ হাজার টাকা । 
কোষাধ্যক্ষ পিতাকে এঁ পাঁরামাণ টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দেন । এ বিষয়ে এত 
অজ্পই তিনি মনে ঠাঁই দিয়েছিলেন যে, সংসারে এর কথা উল্লেখ করতে ভুলেই 
গিয়েছিলেন । পরে বহাদন বাদে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষণ ব্যাঙ্কে এতগুলো 
টাকার একটা বড় রকমের জমার হিসাব পেয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে। 

পিতা বিফুকে উপদেশচ্ছলে বললেন, “পার্ঘব লাভে উল্লাস্ত হও কেন? 
সুখে দৃ$খে মন যার আঁবচালিত, সে লাভে উল্লাসত বা ক্ষাততে মিয়মাণ হয় 
না। সেজানেষে, মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কপদরঁকহাঁন হয়ে আর যায়ও 
কপর্দকহীন হয়ে | 

বিবাহত জীবনের প্রারজ্ভেই পিতামাতা কাশীর যোগাবতার লাঁহড়ী 
মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই যোগাযোগ পিতার স্বাভাবিক তাপস 
স্বভাবকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল । মা আমার বড়দিদি রমার নিকট এক অদ্ভুত 
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কথা প্রকাশ করোছলেন, “তোমার বাবা ও আমি বংসরে কেবল একবার মান্ত 
স্বামণ-স্ল্ীর সম্বন্ধ পালন কার, তাও বংশরক্ষাকারী সন্তানলাভের জন্য ।” 

লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাংলাভ হয় অবিনাশবাবূর সাহায্যে 
ইনি বেঙ্গল নাগরপুর রেলওয়ের একজন কম্চারী ছিলেন । আঁবনাশবাবু আমার 
িশোর বয়সে ভারতের বহু সাধুসন্তের চিত্তগ্রাহবী নানা কাঁহনী শোনাতেন । 
সেসব কাঁহনীর পরিসমাঞ্চি ঘটাবার সময় তিনি সর্বদাই তাঁর নিজগংরু 
লাহিড়ী মহাশয়ের মহত্তর মাহমার প্রীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গল্প শেষ করতেন । 

গ্রীত্মের এক অলস অপরাহেদ্র আঁবনাশবাবু আর আমি যখন বাড়ীর 
আঙ্গনায় বসে গল্পগজব করছি তখন তান এই কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নাট 
করে বসলেন, “মূকুন্দ, তোমার বাবা কি আশ্চর্য পারাচ্থীততে লাহিড়ী 
মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন তা কি কখনও শুনেছ 2 আমি হেসে মাথা নেড়ে 
তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম । 

আঁবনাশবাৰ্‌ বলতে শুরু করলেন, “তোমার জন্মাবার অনেক বছর আগে 
আমাদের উপরওয়ালা অর্থাৎ তোমার বাবার কাছে, কাশশীতে আগার গুরুদেবকে 
দর্শনের জন্যে আঁফস হতে এক সপ্তাহের ছুটি চাইলুম । তোমার বাবা ত 
আমার মতলবটি হেসেই ডীড়িয়ে দেবার চেম্টা করে বললেন, ধর্ম ধর্ম করে 
পাগল হবে নাকি 2 চাকাঁরতে যাঁদ উন্নীত করতে চাও ত আঁফসের কাজকর্মে 
ভাল করে মন দাও ।৮ 

“অত্যন্ত বিষণ্ন মনে সোঁদন আঁফস হতে বাড়ী ফিরাছ। দ.ধারে গাছে 
ঘেরা ছায়ায় ঢাকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে দোখ যে, তোমার বাবা পালাক চড়ে 
চলেছেন । চোখে চোখ পড়তেই 'তাঁন পালাঁক থেকে নেমে পড়লেন আমার 
সঙ্গে বাড়ী ?িরবার জন্যে। পালাঁক আর বেহারাগুলোকে বিদায় করে 'দিয়ে 
আমার সঙ্গে হাটতে শুরু করলেন । সান্ত্বনা দেবার ছলে তোমার বাবা পার্থব 
উন্নাতির চেম্টাতে যে নানা সুবিধা আছে সে কথা আমায় বুঝাতে লাগলেন । 
উদাসীনভাবে তাঁর কথাগুলো শুনে চলোছিলুম । অন্তর কিন্তু বারবার কেদে 
উঠে বলতে লাগল, “লাহিড়ী মশায়, লাহিড়ী মশায়, আপনাকে না দেখতে পেলে 
আমি আর বাঁচব না।, 

“তোমার বাবা আর আঁম হে*টেই বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলম । 
রাস্তা ধরে আমরা একটি প্রশস্ত মাঠের ধারে এসে পড়লূম । শেষ অপরাহ্যের 
সর্ধাঁকরণ তখনও দীর্ঘ তরঙ্গায়িত বন্য তৃণদলের অগ্রভাগগুলি রাঁঞজত করে 
তুলাছল । অবাক বিস্ময়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম .সেই মনোরম শোভা 
দেখবার জন্যে । সেই শন্য মাঠের মাঝখানে মাত্র কয়েকগজ দরেই আমার 


যোশিফথামতত থ 


পরমারাধ্য গুরুদেব লাঁহড়ী মহাশয় হঠাৎ সশরীরে আবিভ্ত হলেন !* তাঁর 
বাণী আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ শ্রবণে এসে ধ্বনিত হল, 'ভগবতা, তুমি তোমার 
কর্মচারীদের উপর বড়ই নির্রয়ি। যেমনি অদ্ভুতভাবে তিনি আবির্ভ্ত হলেন, 
তেমনি আশ্চর্যভাবে 'তিনি অন্তর্ধনও করলেন । তখনই নতজানু হয়ে আম 
প্রাণভরে ডাকতে লাগলুম, 'লাহিড়াী মশায়, লাহড়ী মশায় । তোমার বাবা 
স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন ! 

“তোমার বাবা তখন বললেন, 'আঁবনাশ, তোমাকেই শুধু ছুটি দিচ্ছি তা 
নয়, কালই তোমার সঙ্গে কাশী যাবার জন্য আম নিজেও ছুটি নিচ্ছি? 
তোমার সাহায্যের জন্য যিনি ইচ্ছামান্রই মৃতিপারগ্রহ করে আঁবিভ্ত হতে 
পরেন, সেই যোঁগরাজ লাহিড়ী মহাশরকে আমি দেখবই । আম সস্দ্ীক এই 
মহন গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর সাধনপথে দটক্ষা নেব। তুমি আমাদের তার 
কাছে নিয়ে যাবে কি ?” 

“আমি বললম, খনশ্চয়ই ভগবতাবাবু, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব ।, আমার 
প্রার্থনা এই রকম অলৌকিকভাবে পূরণ হয়ে যাওয়াতে এবং ঘটনার দ্রুত আরু 
অনুকূল পরিবর্তনে মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল 1” 

“পরাদন সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবা, মা আর আমি কাশণর গাড়ীতে চড়ে 
বসলম। তার পরের দিনই কাশীতে পেখছে ঘোড়ার গাড়ী করে অনেকটা 
দূর গিয়ে এক জায়গায় এসে নেমে পড়লম। তারপর একটা সরু গাঁলর 
ভিতর 'দিয়ে খানিকটা পায়ে হেটে এসে গুরুদেবের নিরালা বসতবাটিতে গিষ্পে 
পেশছলম । তাঁর ছোট বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখা গেল যে, যোগাবতার 
লাহড়া মহাশয় তাঁর অভ্যস্ত পদ্মাসনে বসে আছেন ; ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম 
করলুম । অধেন্মীলিত চক্ষুদুটি খুলে তাঁর অন্তভের্দী দৃষ্টি তোমার পিতার 
উপর হ্থাপন করে লাঁহড়ী মহাশয় বললেন, ভগবত, তুমি তোমার কম্মচারাঁদের 
উপর বড়ই নিদর্য় ৷” 

“দুদিন আগে রেল আঁফস হতে 'ফরবার সময় সেই ঘাসে ঢাকা মাঠে 
আবিভ্ত হয়ে তান ঠিক এই কথাগুলো দিয়ে ঠিক এমনিভাবেই তোমার 
বাবাকে মৃদু ভর্ঘসনা করোছিলেন । তারপর তিনি বললেন, 'আজ আমাৰ 
বড় আনন্দ যে, তুমি আঁবনাশকে আমার কাছে আসতে 'দিয়েছ, আর তুমি নিজেও 
সস্ত্রীক এখানে এসেছ | 


* মহান: গুরুদের অলৌকিক শীল্তর বিষয় ৩০শ পাঁরচ্ছেদ “অলোকিক ঘটনার নিয়ম”তে 
বার্ণত হয়েছে। 
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“তোমার বাবা ও মা সেই মহান: গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগের* আধ্যাত্বক 
সাধনায় দীক্ষা লাভ করে অপরিসীম আনন্দ লাভ করলেন। তোমার বাবা 
আর আমি-ুই গুরুভাই, লাহিড়ী মহাশয়ের সেই অবিস্মরণীয় আবিভাঁবের 
দিন হতেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হলুম। তোমার নিজের জন্মবিষয়েও লাহিড়ী 
মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । তোমার জীবন নিশ্চয়ই সেই 
মহান গুরুর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকবে ৷ সদ্‌গ্রুর আশীবাদি কখনও 
বিফল হয় না।” 

আমার এ সংসারে আসবার কিছুকাল পরেই লাহিড়ী মহাশয় ইহজগৎ 
পরিত্যাগ করেন। পিতা যখন যে সব শহরে বদলি হতেন, সেই সব শহরে 
আমাদের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে অলত্কৃত ফেমে বাঁধান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি 
'নত্যপূজার জন্য রাখা থাকত । প্রায় প্রত্যহই সকাল ও সন্ধ্যায়মা আর 
আমি, একটি সদ্যোরচিত বেদীর উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি চন্দনসিন্ত পুষ্পে 
সাঁত্জত করে ধ্যানে বসতুম |. ধূপ ধূনা আর গুগ্‌্ঞগুলের সঙ্গে মাতা ও পুত্রের 
মিলিত ভন্তিধারায় আমরা দেবত্বের পূর্ণীবকাশ লাহড়ী মহাশয়ের প্রাতি 
আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম । 

লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি কিন্তু আমার জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিরাজের বিষয়ে চিন্তাও আমার বাড়তে 
লাগল । ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, তাঁর ফটোগ্রাফের মার্ত 
ছবির ছোট ফেম থেকে বোরয়ে একটি জীবন্ত মার্ত পাঁরগ্রহ করে আমার 
সামনে এসে বসেছে । যেমনি সেই জ্যোতির্ময় দেহের চরণ স্পর্শ করতে হাত 
বাড়াতুম, অমান তখানিই তা বদলে গিয়ে আবার ফটোগ্রাফের ছবি হয়ে দাঁড়াত। 
শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হয়ে দেখলুম যে, লাহিড়ী মহাশয় আমার মনে 
ফ্রেমে আঁটা একটা ছোট ছাঁব থেকে একাঁট জীবন্ত ভাবসণ্ারী স্তায় পারণত 
হয়েছেন । সঙ্কটকালে ও বুদ্ধিবিপর্যয়ে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট প্রার্থনা 
করতুম আর অন্তরে তাঁর সা-্স্নাদায়ক অভয়বাণীর নির্দেশ পেতুম । 

তিনি সশরীরে বর্তমান না থাকাতে প্রথম প্রথম বড়ই দুঃখ বোধ করতুম । 
কিন্তু পরে যখন তাঁর গুড সর্বব্যাঁপত্ব আমার কাছে প্রকাশ হতে শুরু হল, 
তখন আর আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। তাঁর দর্শনের জন্য আতি 





* ইন্দিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে মানবকে ক্রমবর্ধমান বি*বাতীত চৈতন্যের সাঁহত সাধুজ্য- 
লাভের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য লাহড়শ মহাশয় 'নর্দোশত যোৌগক প্রণালী । (২৬শ 
পারচ্ছেদ দুষ্টব্য )। 


ঘোগিকথামৃত ৯ 


উৎসুক শিব্যাদগকে তান প্রায়ই লিখতেন, “দেখ, তোমাদের কটচ্ছের 
(আধ্যাত্মিক দর্শন) মধ্যেই যখন আম সর্বদা রয়েছি,তখন এই হাড়মাংসের 
খাঁচাটা আর দেখতে আসা কেন ?” 

প্রায় আটবছর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোপগ্রাফের কৃপায় আমার 
একবার অত্যাশ্ঠর্যভাবে রোগমাুন্ত ঘটোছিল। এই ঘটনা আমার ভন্তিকে আরও 
গাঢ়তর করে তুলেছিল । বাংলা দেশে একবার আমাদের পৈতৃক ইছাপুরের 
বাড়ীতে থাকার সময় আমি দারুণ এসয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হই । জীবনের 
আর কোন আশাই রইল না। ডান্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। 
রোগশয্যার পাশে বসে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙান লাহড়ী 
মহাশয়ের ছাবর দিকে হীঙ্গতৈে আগার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রাণপণে 
উন্মত্তের মত চেস্টা করতে লাগলেন । 

তিন জানতেন, আঁম এত দূর্বল যে প্রণাম করবার মত হাত তোলবার 
ক্ষমতাও আমার নাই । তাই বললেন, “মনে মনে প্রণাম কর । বদি-তোমার 
আন্তাঁরক ভন্তি থাকে, আর মনে মনে তাঁকে সান্টাঙ্গে প্রণাম কর, তা হলেই তুমি 
প্রাণে বেচে যাবে ।” 

আমি ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইল্‌ম । হতাৎ দেখল, সেখানে এক 
চোখঝলসান উহ্জ্ আলো, আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছেয়ে ফেললে । 
আমার বামর ভাব আর অন্যান্য প্রবল উপসর্গসকল একেবারে অন্তহি্তি হল। 
আম বেশ সমস্থ হয়ে উঠলুম। গুরুর প্রাত মায়ের অর্পারমেয় ব€বাসের 
পরিচয় পেয়ে নীচু হয়ে হাত বা়িয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে যথেন্ট 
শীন্তও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল্ম । মা বারম্বার সেই ক্ষুদ্র ছবিটিতে 
মাথা ঠোঁকয়ে বলতে লাগলেন, “হে সর্বব্যাপি গুরুদেব, আপনার জ্যোতিঃই 
আমার সন্তানকে রক্ষা করেছে, আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম ।” আমি 
বেশ বুঝতে পারলৃম যে, তিনিও সেই অত্যঙ্জ্ল জ্যোতর বিকাশ লক্ষ্য 
করোছলেন, যার দ্বারা আম সেই সাংঘাতিক করাল ব্যাঁধ হতে সদ্যসদ্য 
মুস্তলাভ করতে পেরোৌছলুম । 

আমার সবাপেক্ষা অমূল্য সণ্য়গীলর মধ্যে হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফাট । 
পুণ্যস্পন্দ সেই প্রাতকাতিটি লাহড়ী মহাশয় স্বয়ং পিতাকে দিয়েছিলেন । 
ছাঁবাটর একাঁটি অলৌকিক কাহিনী ছিল । পিতার গুরুভাই শ্রীকালীকুমার 
রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আম গঞ্পঁট শুনেছি । 

মনে হয়, লাঁহড়ী মহাশয় তাঁরকোন ফটোগ্রাফ তুলতে দিতে একান্ত বিরূপ 
ছিলেন । তাঁর আপাতত সত্বেও শ্রীকালীকুমার রায় সমেত একদল 'শিষ্যের সঙ্গে 
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তাঁর একটা গ্রুপ ছবি একবার তোলা হয়। ফটোগ্রাফার মহাশয় বিস্ময়ে 
ম্তাঁদ্ভত হয়ে দেখলেন যে, প্লেটে যাঁদও অন্যান্য শিষ্যদের ছবিগুলো বেশ স্পন্ট 
হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে যে স্থানে তান লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাতকীতি 
্বভাবতই দেখবেন বলে আশা করোছিলেন, সে স্থানাট একেবারে শুনা, কিছুই 
নেই। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ত বহু সোরগোল চলল । 

গন্গাধর বাবু ছিলেন তাঁর শিবা এবং একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার । তিনি 
সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের পলাতক মূর্তি এবার আর তাঁর 
হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না। তার পরাদন সকাল বেলায় গুরুদেব যখন 
পিছনে পরদা টাঙান একটা কাঠের বেণিতে পন্মাসনে উপাঁবষ্ট, গঙ্গাধরবাবু তখন 
তাঁর সাজসরঞ্জাম সমেত এসে উপা্ছিত হলেন। সাফল্যলাভের জন্য সর্বাবধ 
সতর্কতা অবলম্বন করে সোৎসাহে তিনি বারাঁট স্লেট একে একে এক্সপোজার 
দিলেন । আশ্চর্য ! প্রত্যেকটাতেই তান দেখলেন যে, কাঠের বে ও পর্দার 
ছাপ উঠেছে, কিন্তু এবারেও তাদের কোনটাতেই গুরদেবের মার্তি নাই । 

দপচ্ণ হওয়াতে গঙ্গাধর বাবু ত সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিরে 
পড়লেন । বহুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ বরে লাহড়ী মহাশয় অর্থপূর্ণ 
বাণীতে বললেন, “আমিই সেই আত্মা । তোমার ক্যামেরা কি যা সর্বব্যাপা 
আর যা দৃষ্টিরও অগোচর, তার ছাঁব তুলতে পারে ?” 

“তাইত দেখছি-_-্পারে নাইত বটে! কিন্তু ঠাকুর, আপনার দেহ- 
মান্দরাটর একটি ছবি পেতে যে আমার বড্ডই ইচ্ছে করছে । সাঁত্যই আমার 
দণম্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র-যাঁদ না আজ বৃঝতে পারতুম যে সেই বিরাট আত্ম 
পাঁরপূর্ণভাবেই আপনার মধো বিরাজমান 1৮ 

“তাহলে কাল সকালে এসো, তোমার জন্য আমি বসব্‌ 1” আবার 
ফটোগ্রাফার মহাশয় ছবি তুললেন । এবার কিন্তু সেই পুণ্যমার্তি রহস্যময় 
অদশ্যাবরণ থেকে মুন্ত্ত হয়ে প্লেটের উপর অতি সুস্পম্টভাবে প্রকাশিত হল । 

ফটোগ্রাফটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে । সর্বজনোচিত সুঠাম 
গঠন, লাহিড়ী মহাশয়ের গৌরবর্ণ সুন্দর আকৃতি কোন জাতর, তা সহসা 
বুঝে উঠা কঠিন। ঈ“বরসঙ্গলাভের আনন্দ তাঁর রহস্যময় মৃদ হাসিতে ঈষৎ 
প্রকাশিত । তাঁর নয়ন দুটি অধেল্মিলিত অবস্থায় বহিজগতের দিকে নাম 
মাত্র নিবদ্ধ, আবার ভ.মানন্দলাভের গভীর অনুভবের দ্যোতক-_অর্ধীনর্মীলিতও 
বটে। পার্থিব জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে কি্মীত হয়ে, তাঁর 
কৃপাপ্রার্থা সমাগত নরনারীদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে তিনি কিন্তু 
সর্বদাই জাগর্ক ছিলেন । 
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লাহিড়াঁ মহাশয়ের প্রাতিকীতির অলৌকিক শঙ্তিপ্রভাবে আরোগালাভের 
অজ্পকাল পরেই আমার এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ হয় । 

একদিন সকাল বেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক জাগর স্বশ্নে 
মগ্ন হলুম । “বদ্ধ চক্ষুর অন্ধকারের অন্তরালে কি আছে”, এই মর্মসন্ধানী 
প্রশ্নই মনের গহনে প্রবল ভাবে উদয় হল । সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্ক্ষুর সামনে এক 
বিরাট জ্যোতির স্কুরণ হল। পব্বতগুহার মধ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট সাধু- 
সন্তাদগের দিবামুর্তিসকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার 
ক্ুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মত প্রাতভাত হল । 

উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলুম, “আপনারা কে?” উত্তর এল, “আমরা সব 
হিমালয়ের যোগী 1” সে স্বগায় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে 
পুলকিত হয়ে উঠল । 

বললুম, “আমারও অন্তরের একান্ত বাসনা যে, হিমালয়ে গিয়ে আপনাদের 
মত যোগী হই।” দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রজতরশ্মিরেখা 
ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে পড়তে লাগল । 

প্রন করলুম, “এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের 2” মেঘমন্দ্রধবানতে 
উত্তর এল, “আমিই ঈ*বর,* আমিই জ্যোতিঃ !” বলল্‌ম “আমি তোমার সঙ্গে 
এক হয়ে যেতে চাই!” তারপর সেই স্বগা় আনন্দ ধীরে ধারে মিলিয়ে 
যেতে লাগল । তার ভিতর থেকে আম ঈবরানুসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার 
চির উত্তরাধিকার খু'জে পেলম। “তিনি শাম্বত, তিনি চিরনবীন আনন্দ 1” 
-_এই স্মাত, সেই পরমানন্দ লাভের দিন হতে বহ.কাল স্থায়ী হয়েছিল । 

৫ রং ্ঁ র্‌ 

আর একটি কৈশোরের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জাব্জৰল্যমান, 
কারণ আজ পধন্তও তার ক্ষতচিহ্ন আম অঙ্গে বহন করে বেড়াচ্ছি ৷ 

আমার জ্যোন্ঠা ভাগনী উমাদাদ আর আমি একদিন সকালে আমাদের 
গোরক্ষপুরের বাড়ীর উঠানে এক নিমগাছের তলায় বসে আছি । নিকটস্থ 
টয়াপাখীদের পাকা নিমফল খাওয়া দেখার ফাঁকে ফাঁকে একটা বাংলা শিশুপাঠ্য 
পুস্তকের সাহায্যে তার কাছে আমার পাঠাভ্যাস চলছিল । পায়ে ফোড়া 
হয়েছে বলে উমাদাদ একটা মলমের শিশি আনলো । মলমের খানিকটা 

আঙ্গুলে নিয়ে আমিও আমার হাতের উপর লাগিয়ে দিলুম । উমাদিদি বললে, 

* ঈশ্বর-_ ঈশ্‌ আধিপত্য করা)--বর ৷ স্ক্টিশ্ছাতপ্রলয়ের কতাঁ। হিন্দুশাস্তে 
ঈশ্বরের হাজার নাম আছে, প্রতোকটাই বান দাশশনক অর্থের ইঙ্গিত বন করে। ইশ্বর 
হচ্ছেন তিনি, যাঁর ইচ্ছায় কালচক্লে আবাতিত সংক্টিশ্ছিতিপ্রলয় সংঘাটিত হয়। 
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“শুধু শুধু সূস্থ হাতে মলম লাগান হচ্ছে কেন? বললুম, “দেখ দাদ, 
আমার মনে হচ্ছে কাল আমার হাতে একটা ফোড়া বের হবে। যে জায়গায় 
ফোড়াটা বেরোবে, সেইখানে তোমার মলমটা লাগিয়ে দেখাছি !” 

“ধ্যেং মিথাক কোথাকার ?» 

শদাঁদ, খবরদার আমায় মিথ্যক বোলো না ; আগে দেখ যে, কাল সকাল 
বেলা কি হয় ।» ক্রোধে আমার অন্তর পাঁরপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 

উমাদিদির মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হল না। উপরুততু বার তিনেক 
ত আমায় টিটকাঁর দিলে । স্বরে দূঢ় সত্কপ প্রকাশ করে ধারে ধীরে বললুম, 
“আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশান্তির জোরেই আমি বলাছ যে, কাল আমার হাতে 
ঠিক এই জায়গাঁটিতেই বেশ বড়গোছের একটি ফোড়া বেরোবে, আর তোমার 
ফোড়াট এই সাইজের ঠিক ডবল হয়ে ফুলে উঠবে, দেখো ।» 

সকাল বেলায় দেখা গেল, ঠিক নীর্দ্ট স্থানাটতে আমার একটি সুপন্জ্ট 
ফোড়া উঠেছে আর উগাঁদাদির ফোড়াটির আকার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়য়েছে । চিৎকার 
করে দিদি ত মাকে বলতে ছুট্ল যে, মুকুন্দ একটি যাদুকর হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
মা সব দেখে শুনে গম্ভীরভাবে আমায় বারণ করলেন যাতে করে আম কারও 
কোন ক্ষতি করবার জন্য যেন বাক্যের শান্তর কখনও অপব্যবহার না কাঁর। 
আমিও তাঁর উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখে আজ পর্যন্ত তা পালন করে এসোছ । 

আমার ফোড়াঁটিতে অস্বোপচার করতে হল । ডান্তারের অস্ত প্রয়োগের 
স্‌স্পন্ট চিহ্ন আজ পর্যন্তও আছে । মানুষের কেবল মান্র বাক্যের শান্তর নিত্য- 
স্সারক স্বরূপ সেই ক্ষতচিহ্ন আমার দাঁক্ষণহস্তের উপর বিরাজমান । 

উমাঁদাঁদর প্রীতি এ সব সরল আর আপাতাঁনদেষি কথাগ্যীলি গভীর 
একাগ্রতার সঙ্গে উচ্চাঁরত হবার সময় অন্তর্নীহত শান্তবলে বোমার মতন 
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, ক্ষতিকর অথচ নিশ্চিত ফল প্রসব করেছিল । পরে অবশ্য 
আম বুঝেছিলুম যে, বাক্যের ভিতরকার বিস্ফোরক স্পন্দনশন্তি, সুবিবেচনার 
সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবনকে আপন্মুস্ত করতে পারা যায়, আর 
তার ব্রিয়াপ্রকাশের জন্য ক্ষতচিহ্ছ উৎপাদন বা তার জন্য ভর্খসনালাভ, কিছুরই 
প্রয়োজন হয় না।* 

* ওখকারধ্বান হতেই শব্দের অসীম শীস্তর উৎপান্ত। এই প্রণব ঝওকারই হচ্ছে সকল 
আগাঁবক শান্তর মধ্যে নীহত মহাব্যোমের সপন্দনশান্ত। কোন বাক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি আর 
গভগর একাগ্রতা বলে উচ্চারত হলে- তার একটা প্রত্যক্ষ ফললাভ দেখা যায় । কোন 
ভাবোদ্দীপক বাকোর উচ্চৈঃস্বরে বা নীরব আবৃত্তি ষে ফলপ্রসূ, তা মানসাঁচাকিংসা প্রণালীতে 
দেখা গেছে। এর গঞ্তরহস্য হচ্ছে মনের স্পন্দনশীন্তর গাঁতবেগের ক্রমাববর্ধন | 


যোগিকথামৃত ১৩ 


আমাদের পরিবারের সকলে পাঞ্জাবের লাহোর শহরে চলে গেল । সেখানে 
আমি মা কালীর* একখানি পট সংগ্রহ করে নিল্‌ম । সোঁটিকে আমাদের বাড়ীর 
বারান্দায় কুলচুঙ্গর মত ছোট একটা পূজার জায়গায় স্থাপন করলুম । আমার 
মনে তখন এই অখন্ড 'বি"বাস হল যে, সেই পুণ্যপনঠে যে প্রার্থনাই উচ্চারণ 
কাঁর না কেন, তা নিশ্চয়ই সফল হবে । 

একদিন সেখানে উমাদিদির সঙ্গে দাঁড়য়ে আছি । দেখলুম যে, সামনের 
খুব সরু গলির বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দুটো ছেলে ঘড় 
উড়াচ্ছে। 

উমাঁদদি আমায় একটা ঠোনা 'দিয়ে বললে, “কিগো, তুমি এত চুপচাপ 
কেন 2” বললম, “আমি কেবল ভাবছি যে কি আশ্চর্য বল দেখি, মা কালীর 
কাছে আমি যা-ই চাই না কেন তাই পাব ।” 

ভাঁগন ত ঠাট্রার হাঁসি হেসে বললে, “মা কালী তোমায় বোধহয় এ ঘশুঁড় 
দুটও পাইয়ে দেবেন ।৮ 

“তাই বা হবে না কেন?” বলে ঘুড়ি দুটি পাবার জন্যে নীরবে প্রার্থনা 
শুর. করে দিলুম 

ভারতবর্ষে ঘড়ির সুতায় বোতলচুর আর 'সারশের মাক্জা দিয়ে প্যচি 
কাটাকাটি খেলা হয় । একপক্ষ অপরপক্ষের ঘাড় প্যাচ কেটে ফেলে দিতে 
চেস্টা করে । সূতাকাটা ঘুশড়, ছাদের উপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় আর 
তা ধরে ফেলাতে প্রচুর আমোদ । যেহেতু উমাদিদি আর আমি ছাদে ঢাকা একটা 
বারান্দার কোণে ছিলম, সেহেতু প্যাঁচকাটা ঘাড় যে আমাদের হাতে এসে পড়বে, 
তা একরকম অসম্ভব বলেই বোধ হল--কারণ স্বভাবতঃই তার সূতা ছাদের 
উপরই ঝুলতে থাকবে । 

গাঁলর ওপাশের লোকগুলো ঘুড়ির প্যাচি কাটাকাটি শুরু করে দিলে । 
একটার সূতা কাটা ষেতে তৎক্ষণাৎ সেটা আমাদের দিকে ভেসে এল । হঠাং হাওয়া 
থেমে যাওয়াতে সেটা মুহূর্তেক স্হির হয়ে বিপরীত দিকের বাড়ীর ছাদের উপর 
একটা ফণীমনসা গাছে তার সূতা বেশ শন্তভাবে জড়িয়ে গেল, আর আমার 
ধরবার জন্য বেশ চমৎকার একটা লম্বা ফাঁসও তৈরী হয়ে গেল। উমার্দিদিকে 
ঘ'ড়াট উপহার 'দিল্‌ম ৷ 

উমাদিদি বললে, “এ একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা, এ তোমার প্রার্থনার ফল 
নয়। এ ঘ*ুঁড়িটাও যাঁদ তোমার কাছে আসে তবেই আমি তা বিশ্বাস করতে 





* কালশ--অনন্তরাপণণ প্রকীতর মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রতীক । 
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পারব ।” কথার চেয়ে তার কালো চোখ দুটিতে আরও গভনীরতর বিস্ময় ফুটে 
উঠল । 

'আমি গভীরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগল্‌ম । অপর লোকটি সজোরে টান 
দিতেই হঠাৎ তার ঘ'ঁড়টার সূতা ছিড়ে গেল । হাওয়ায় নাচতে নাচতে ঘণুড়িটা 
আমার দিকেই ভেসে এল । আমার সহায় সেই ফণাীমনসার গাছটি, যাতে করে 
আমি ধরে ফেলতে পারি, এমন ভাবে ঘ'ুড়র সূতায় ফাঁসাটি বানিয়ে সেটাকে 
গাছে আটকে ফেললে । এবারেও আমার দ্বিতীয় বিজয়চিহ্াট উমাদিদিকে উপহার 
'দিলুম। 

“সাঁতাযই ত মা কালী তোমার কথা শোনেন ! ওরে বাবা, এসব ষেন ভোঁ্ক- 
বাজি!” বলে ভয়ন্রস্তা হারণীর মতই দাদ ছুটে পালাল । 





২য় পরিচ্ছেদ 


আমার মাত্‌বিয়োগ ও মন্মপূত কব্চ 





হরর 


মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন । “হায় রে, 
কবে অনন্তর বৌয়ের মুখ দেখে মর্তেয স্বর্গসুখ দেখতে পাব!” বংশরক্ষার 
প্রবল আগ্রহে মাকে প্রায়ই এই রকম করে খেদ প্রকাশ করতে দেখতুম । 

অনন্তদার পাকা-দেখার সময় আমার বয়স বছর এগার । মা কলকাতায় 
পরমানন্দে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত । কেবল পিতা আর আম তখন উত্তর 
ভারতের বোরলণী সহরে আমাদের বাড়ীতে ছিলুম । বছর দুই আগে পিতা 
ওখানে লাহোর থেকে বদাল হয়ে এসেছেন । 

পূর্বে আমি আমার দুই জ্োন্ঠা ভগিনী রমা ও উমাদির্দির বিবাহে খুব ঘটা 
দেখোছলুম । কিন্তু বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুঘ্র বলে অনন্তদার বিবাহের আয়োজন সত্যই 
খুব বিরাট গোছের হয়েছিল । প্রত্যহই দূরদূরান্তর হতে নানা আত্মীয়কুটুম্ব 
পাঁরজনেরা সব এসে পড়ছেন । তাঁদের আদর আপ্যায়নে মা খুবই ব্যস্ত । &০নং 
আমহার্্ট স্ট্রীটে সদ্যসংগৃহনীত একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁদের আরামে থাকবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ 1বরাট ভোজের নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দাদা যে চতুদেলায় 
চড়ে কনের বাড়ী যাবেন- সেই চতুদেলা, রঙীন আলোর সারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
কাগজের হাতী ও উট প্রভৃতি, ইংরেজী, স্কটিশ ও দেশী ব্যান্ড বাজনা, 
পেশাদারী গাইয়ে বাজিয়ের দল, বিবাহ ভানুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণা্দি সবই প্রস্তুত । 

পিতা ও আমি উৎফুল্ল মনে, বিবাহ উৎসবে ঠিক সময়মত বাড়ীতে শিয়ে 
হাজির হব বলে শ্ছির করোছিলুম । কিন্তু সেই বিবাহ দিবসের অব্যবহিত 
পূবেইি আমি একটা অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখলুম । 

বোঁরলীর বাংলো বাড়ীর বারান্দায় পিতার কাছে ঘুমচ্ছি। রাত তখন 
দপুর। বিছানার উপর মশারির গায়ে তখন একটা অদ্ভুত ঝট্‌পটানির শব্দ 
শুনে জেগে উঠলুম । মশারর পাতলা কাপড় সরে গেল, দেখতে পেলুম, 
সেখানে মায়ের স্নেহময় মুখখানি ! 

ফিস: ফিস করে তান বললেন, “মুকুদ্দ, তোমার বাবাকে এক্ষুণি ডেকে তোল 

"আর আমায় বদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো ভোর চারটের গাড়ী ধরে কলকাতায় 
শীগ্‌গির রওনা হয়ে পড় 1” বলেই ছায়ার মত মতা অদৃশ্য হয়ে গেল। 
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“বাবা, বাবা, মা যে মারা যাচ্ছেন!” আমার ভয়নার্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে 
তখনই জাগিয়ে তুললো । কাঁদতে কাঁদতে আমি তাঁকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ 
জানালুম । 

এই নূতন পরিস্থিতিকে স্বভাবাসদ্ধ ভাঙ্গতে অগ্রাহ্য করে তান বললেন, 
“ও তোমার মনের ভুল, কিচ্ছু ভেব না, তোমার মা বেশ ভালই আছেন । 
যাঁদই .বা কোন খারাপ খবর আসে, তবে কালই আমরা বোঁরয়ে পড়ব 1” 

“এক্ষুণি না বেরোলে আপাঁন নিজেকে কোন কালেও ক্ষমা করতে পারবেন 
না।” মানাঁসক যন্ত্রণা ও ক্ষোভে আমি রাগের চোটে বলে ফেললম, “আমিও 
আপনাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না ।» 

বিষাদাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল সংস্পম্ট সংবাদ বহন করে এসে উপাচ্থিত-_ “মাতা 
সাংঘাতক পণীড়ত, বিবাহ ছ্াগিত, এখনই চলে আসুন |” 

পিতা আর আম পাগলের মত রাস্তায় বোরয়ে পড়লুম | পথে গাড়ী বদল 
করবার সময় আমার এক খুল্পতাত মহাশয় দেখা করতে এলেন। দেখি যে, 
একটা ট্রেন একটি ক্ষীণ বিন্দু হতে বিরাট আকার ধারণ করতে করতে বজ্রগজনে 
আমাদের দিকে ছুটে আসছে । মনের ভিতর দারুণ বিপ্লবের মধ্যে হঠাৎ 
একটা দূঢ় সংকজ্পের উদয় হল 'যে, এবার রেল লাইনের উপর লাফিয়ে পাঁড়। 
আমার মনে হতে লাগল যে, মাকে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ অন্তঃসার- 
শুন্য পাথবী আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। এ জগতে 
মাকেই আম আমার সবার চেয়ে প্রিয় সাথী বলে ভাবতুম । তাঁর স্নেহকোমল 
সান্ত্বনামধুর কালো চোখ দুটি আমার শৈশবের তুচ্ছ ব্যথাবেদনার পরম 
আশ্রয়চ্ছল ছিল । 

খুড়ামহাশয়কে একট মাত্র শেষ প্রশন জিজ্ঞাসা করবার জন্য দাঁড়িয়ে বললুম, 
“মা কি এখনও বেচে আছেন ?» আমার মুখে দারুণ হতাশার ভাব লক্ষ্য 
করতে তাঁর বিন্দুমাত্ও বিলম্ব হয় ন। তৎক্ষণাৎ সান্স্বনাচ্ছলেই বললেন, 
পেঁনশ্চয়ই, তিনি বেচে আছেন বই কি।» আমি কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করতে পারলুম না। 

কলকাতার বাড়ীতে পা 'দতেই হৃদয়স্তম্ভক মৃত্যুরহস্যের সামনা-সামনি, 
এসে দাঁড়ালূম । আম ত একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লুম । 
মনের স্বাভাবিক চ্ৈর্য্য আবার 'ফিরে আসতে আমার বহুবৎসর কেটে গিয়েছিল |. 

স্বর্গের দুয়ার ভেদ করেই যেন আমার আতক্রন্দন অবশেষে জগন্মাতার 
চরণপ্রান্তে গিয়ে পৌছাল । মনের রন্তঝরা ক্ষতস্থানে কে ষেন পরম শান্তির 
স্নগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিলে । জগম্জননীর অভয়বাণী কানে এসে পৌছাল-_ 
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“বহু জনমের বহু জননীর স্নেহের ভিতর দিয়েই আমি তোমার উপর দৃষ্টি 
রেখে এসোছি । এ জনমের তোমার মায়ের সুন্দর কালো চোখ দুটি, যা তুমি আজ 
হাঁরয়ে ফেলেছ, চেয়ে দেখ, আমারই দৃষ্টিতে তুমি তাকে আবার খুজে পাবে !” 

পরম স্নেহময়ী জননীর শ্রাম্ধশান্তির পর, পিতা আর আমি আবার 
বোরলাঁতে ফিরে গেলম। আমাদের বাংলোর সামনে যেখানে সোনালী 
সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠের উপর একটি বড় শিউলি গাছ ছায়া বস্তার 
রে রয়েছে, প্রত্যহ সকালে সেখানে ঘেতুম শোকের প.ণ্যস্মতিতীর্থ 
দর্শনের জন্য । কাঁবকল্পনায় মনে হত, যেন শূভ্র শেফালগুচ্ছ স্বতঃ 
উৎসারিত ভক্তি নবেদনে নিজেদের উৎসর্গ করে তৃণবেদীর উপর ছাড়িয়ে 
পড়ছে! শিশিরের সঙ্গে অশ্রুকণার মিলনে আমি দেখতে পেতুম যে, অন্য 
জগতের একটি তআপরূপ আলো যেন উষ্বার অরুণার্চল হতে ঝরে পড়ছে । 
ঈশবরলাভের দারুণ আকাঙ্কার গভীর আকুলতা আমায় অভিভূত করে ফেলত । 
হিমালয় যেন আরও প্রবলভাবে আমায় আকর্ষণ করছে অনুভব করতুম । 

পণ্য হিমাচলপ্রদেশ ভ্রমণ শেষ করে, আমার এক জ্ঞাঁতিভাই বোঁরল'তে 
আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। যো'গ-্বামীদের* আবাসচ্ছল 
তুঙ্গশীর্ধ সেই সব পার্বত্য প্রদেশের অপরূপ কাহিনী সকল আ'ম তাঁর কাছ 
থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শুনতুম । 

আমাদের বোরলীর বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে দ্বারকাপ্রসাদের কাছে একাঁদন 
প্রস্তাব করলুম, “চল, 'হমালয়ে পালান যাক্‌।” কিন্তু সেতো সে কথা 
কানে তুললেই না, বরং উলটে বড়দার কাছে আমার সব মতলব ফাঁস করে 
দিলে। বড়দাদা তখন দিতাকে দেখতে বৌরলীতে এসেছেন । নিতান্ত ক্ষুদ্র 
বালকের এইসব অসম্ভব পাঁরকল্পনা একটু লঘুভাবে হেসে ডীঁড়য়ে দেবার 
পাঁরবর্তে অনন্তদা আমাকে ঠাট্টা করবার মতলবেই বললেন, “তোমার গেরুয়া 
বসন কোথায় হে? এণ্যা,_ ওছাড়া ত” তুমি আর সন্ব্যাসী হতে পার না? 

িন্তু কি আশ্র্য! তাঁর এই কথাগ্ুলোতে আমিকিন্তু এক অবর্ণনীয় 
আনন্দে রোমাণ্িত হয়ে উঠলুম । কথাগুলো একটা সুস্পম্ট ছবি ফুটিয়ে 
তুললে ; আম যেন সম্গ্যাসীবেশে ভারত পাঁরভ্রমণে রত। বোধ হয় তাতেই 
আমার অতণত জীবনের একটা হারানো স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল । 
যাই হোক আমি দেখতে পেলুম যে, কত সহজে আর কত শীঘ্র আমি প্রাচীন 
সম্যাস আশ্রমের চিহ্ন গোরকবসন ধারণ করবার সুযোগ পাব । 





* স্বামী-্্ব (আত্মা ) + মিন, যান আত্মার সাহত এক । 
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একদিন সকালে দ্বারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পেলম যে, ঈশ্বর- 
প্রেমের বন্যা যেন আমার অন্তরে মহাপ্লাবনের বেগে নেমে আসছে । বাক্যালাপের 
উচ্ছনসে আমার সঙ্গীর মন তখন আধাঁশক সন্মাবন্ট- আমি কিন্তু সে সময় 
অন্তরে কান পেতে কার যেন নীরব বাণী শুনছিলুম । 

সেই দিন বৈকালেই আম হিমালয়ের পাদদেশে নৈনিতাল শহরে পলায়ন 
করলুম । অনন্তদাও দূঢ় সঙ্ক্প নিয়ে আমার পিছ পিছ এসে আমায় 
ধরে ফেললেন । বিষগ্নচিত্তে বেরিলীতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলুম । 
একমান্র তঈর্ঘভ্রমণের সুযোগ ছিল, আমার সেই অভ্যস্ত শিউলিতলায় ভোর- 
বেলায় বেড়াতে যাওয়া । আপন জননী আর জগত্জননী এ দুজনকেই আজ 
হারিয়ে আমার অন্তর কে'দে কেদে ফিরতে লাগল । 

মায়ের মত্যুতে পাঁরবারিক বম্ধনে যে শূন্যতা এল তা অপূরণীয় ৷ পিতা 
তাঁর জীবনের অবশিল্ট প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দারপাঁরগ্রহ 
করলেন না। দেখা গেল যে, তাঁর ক্ষুদ্র সন্তানদলের একাধারে পিতামাতার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে, তিনি আরও স্নেহকোমল, আরও সহজলভ্য হয়ে উঠলেন । 
ধীরতা ও গভীর অন্তদর্ণন্টর সাহায্যে তিনি বহু পারিবারিক সমস্যার সমাধান 
করে ফেলতেন। অফিস হতে ফিরবার পর তিনি নিজের ঘরে ঢুকে কঠিনরত 
তাপসের মত একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে ক্রিয়াযোগানূশীলনে রত হতেন। 
মায়ের মৃত্যুর বহুকাল পরে পিতা যাতে জীবনে আর একটু আরাম পান, 
আর একট; স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন, সে জন্য তাঁর সুখসবিধার খুটিনাটি 
ব্যবস্থায় একটু লক্ষ্য রাখবার জন্য একজন ইংরেজ নার্স রেখে দেবার চেষ্টা 
করেছিলুম । পিতা কিন্তু মাথা নেড়ে তা বারণ করলেন । 

জীবনব্যাপন সুগভীর প্রাঁতিতে স্নিগ্ধ তাঁর দৃষ্টি সুদে প্রসারিত করে 
1তাঁন বললেন, “তোমার মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও সেবা যতু 
নেবার আগ্রহ সব ঘুচে গেছে । আর আমি অন্য কোন স্লীলোকের পাঁরচরযা 
গ্রহণ করব না।” 

মায়ের স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চোদ্দ পরে জানতে পারল:ম যে, মা আমার 
জন্য একাট বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলে গেছেন। অনন্তদা তাঁর মৃত্যুশয্যা- 
পার্রে উপস্হিত ছিলেন এবং তিনিই সেই কথাগুলো 'লিখে রেখেছেন । যাঁদও 
মা বছরখানেকের মধ্যেই আমার কাছে এ কথাগুলো প্রকাশ করে বলতে বলে- 
ছিলেন, কিন্তু অনন্তদা তা করেন নি, দোর করাছলেন। কিল্তু এবার তাঁকে 
শশগ্রই বেরিলী ছেড়ে কলকাতায় «যেতে হবে--মায়ের সেই পছন্দরুরা মেয়োটকে 
বিবাহ করবার জন্য ; কাজেই একদিন সন্ধ্যার সময় আমার কাছে ডেকে বললেন, 
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“মুকুন্দ, আমি তোমায় এ অদ্ভুত খবরটা দিতে অনিচ্ছচকই ছিলুম।” তাঁর 
স্বরে হতাশা ও নিরুপায়ের ভাব,_-“আমার বড় ভয় ছিল যে, এতে তোমার 
বাড়ী থেকে পালানর মতলব আবার জেগে উঠবে । কিন্তু যাই হোক, মন 
তোমার এখন দৈব উদ্দীপনায় পূর্ণ । হিমালয়ের রাস্তা থেকে সম্প্রীতি তোমায় 
যখন পাকড়ে আনলুম, তখনই মন একেবারে চ্থির করে ফেললূম। এবার 
আম আমার গুর্য প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে আর বেশী দেরী করব না।” এই 
বলে অনন্তদা আমার হাতে একটি ছোট বাক্স দিলেন । মায়ের কাঁথত বিবরণের 
সম্পূর্ণ লেখাটি তার মধ্যে ছিল । 

মা বলোছলেন, “আমার প্রিয় পুত্র মুকুন্দ! এই কথাগুলোই তোমার 
কাছে আমার শেষ আশীবরদ। তোমার জন্মের পর কতকগুলো অলোকিক 
ঘটনা ঘটোছল, তা বলবার এখনই সময় এসেছে । আমার কোলে যখন তুমি 
নিতান্ত ছোট্ট শিশুটি ছিল তখনই তোমার জন্যে 'নার্দস্ট পথ যে কি, তাআমি 
প্রথম জানতে পাঁর। সে সময় আমি তোমায় একবার কাশীতে আমার 
গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। 

“যোগিরাজ লাহিড়ী মশায় তখন গভনর ধ্যানে বসে আছেন । চারিদিকে 
বহু শিব্য তাঁকে ঘিরে আড়াল করে, আত অল্পই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল । 
কোলে শুইয়ে তোমায় চাপড়াচ্ছি আর মনে মনে নিবেদন করছি, গুরুদেব 
যেন তোমায় দেখতে পেয়ে তোমায় তার আশীবদি দেন । আমার নীরব 
প্রার্থনা গভীর থেকে গভীরতর হতে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন 
আর তাঁর কাছে যেতে হাঙ্গত করলেন । সকলে তখন আমায় রাস্তা করে 'দিতে, 
আম গিয়ে তাঁর সেই প7ণ্যপদতলে প্রণাম করলুম । আমার গুরুদেব তখন 
তোমায় কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে 
বললেন, মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক 
ইঞ্জনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে ।” 

“সবর্দশর্ঁ গুরুদেব আমার গোপন প্রার্থনা পূর্ণ করায় আমার হাদয় 
আনন্দে নেচে উঠল । তোমার জন্মাবার কিছু আগেই কিন্তু তিনি আমায় 
বলোছলেন যে, তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে । 

“তারপর বাছা, তোমার দিদি রমা আর আম তোমার সেই বিরাট 
জ্যোতিঃ্দর্শনের কথা জানতে পার । কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় 
[বছানার উপর 'নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলুম ; তোমার ছোট্ু 
মুখখান স্বায় জ্যোতিঃতে উম্ভাসত । ঈশ্বরলাভের জন্য হিমালয়ে যাবার কথা 
বলবার সময়, দেখল্‌ম ষে, তোমার কণ্ঠস্বরে লৌহকঠিন সঞ্কম্পের দূঢ় প্রকাশ ! 


২০ যোগিকথামৃত 


“এই সব কারণে বাছা, আমি টের পেয়েছিলুম যে, তোমার জীবনের পথ 
এই সব পার্থব বাসনাকামনা হতে বহ্দুরে । আর তা ছাড়া আমার জীবনে 
সবচেয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা এ বিশ্বাসকে দঢ়তর করে তুলেছিল । ঘটনাটি 
এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা জানাতে 
বাধ্য হচ্ছি! 

“সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে একটি সাধুর দর্শনলাভ । লাহোরে তখন 
আমাদের 'পাঁরবারের সকলেই রয়েছেন। একাঁদন সকালে বাড়ীর চাকরটা 
হঠাং আমার ঘরে এসে বললে, গিলিমা, এক অদ্ভূত গোছের সাধু* আমাদের 
বাড়ীতে এসেছেন। তান বলছেন যে, তান মুকুন্দর মা'র সঙ্গে দেখা 
করতে চান । 

“এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলো কিন্তু আমার হৃদয়তন্ত্রীতে 
গভীর ভাবে আথাত করল । তৎক্ষণাং জামি সাধু টিকে অভার্থনা করবার জন্য 
এগিয়ে গেলুম । পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেই টেপ্প পেলুম--আমার সামনে 
এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়য়ে । 

“তনি বললেন, 'মা, সিদ্ধপুরুষ মহাগুরুগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান 
যে, পাঁথবীতে তোমার অবস্থান আর বেশীঁদিন নয় । এর পরের অসুখই হবে 
তোমার শেষ অসুখ 1** তারপর এল এক গভীর নিস্তব্ধতা, তার মাঝে আমি 
এক প্রগাঢ় শান্তির স্পন্দন ছাড়া কোন ভয়ই আর টের পেলুম না। অবশেষে 
1তাঁন পুনরায় আমায় বললেন,_-তোমার কাছে একাঁট রুপোর কবচ গাঁচ্ছত 
থাকবে । এ কিন্তু তোমায় আম আজ দিয়ে যাব না। আমার কথার সত্যতা 
প্রমাণ করবার জন্য, কাল যখন পহুজোয় বসবে, কবচটি তখন আপনাআপানিই 
তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে । তোমার মৃত্যুশয্যায় তোমার বড়ছেলে 
অনন্তকে কিন্তু আঁত অবশ্য বলে যাবে যে, কবচাঁট এক বছর তার কাছে রাখবার 
পর সে যেন তোমার দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মূকুন্দ 
এর মর্ম মহাপরুষদের কাছ হতেই জানতে পারবে । পার্থিব আশা আকাক্ষা 
সব ত্যাগ করে সে যখন ঈ'বরানসম্ধানের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত, প্রায় সেই 


* সাধ্‌_ _সন্যাসী, যান আধ্যাত্রক সাধনার পথ অবলম্বন করেন । 


** এই কথাগুলির মধ্যে যখন আমি আবিহ্কার করল.ম যে, মা তাঁর স্বজ্পায়ূর কথা 
গোপনে জানতে পেরোছিলেন, তখনই আম সর্বপ্রথম বুঝতে পারলম যে, কেন তান 
অনন্তদার ববাহের সব আয়োজন তাড়াতাঁড় শেষ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠোছলেন । 
যাঁদও 'বিবাছের প্‌কেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবুও তাঁর মাতৃহদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল-_ 


[বিবাহ উৎসবটি দেখবার জন্য। 
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সময় নাগাদ সে এটা পেয়ে যাবে । কবচটি কিছুকাল ধারণ করবার পর, তার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই কবচটিও অন্তধান করবে । যতদূর গোপনাঁয় স্থানেই 
লুকিয়ে রাখা হোক্‌ না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই আবার 
ঠিক ফিরে যাবে ।, 

“আ।ম সাধুটিকে ভিক্ষাদান করে পরম ভান্তভরে প্রণাম করলুম। কিন্তু 
ভিক্ষা গ্রহণ না করেই তান আশীবদি করে প্রস্থান করলেন। তার পরের দিন 
সন্ধ্যাবেলায়, হাত জোড় করে ধ্যানে বসেছি, এমন সময় ঠিক সেই সাধু টির 
কথামত একটি রুপোর কবচ আমার হাতের মাঝখানে এসে গেল,-তা টের 
পেলুম, বেশ একটা ঠাণ্ডা আর মোলায়েম স্পর্শে । দু'বছরেরও বেশী আম 
কবচাঁটকে আত সন্তর্পণে রক্ষা করে এসেছি । এখন অনন্তর হাতে দিল্ম । 
আমার জন্য শোক কোরোনা ম্‌কুন্দ। গুরুমহারাজ আমায় অনন্তের কোলে 
নিয়ে যাবেন ৷ চললম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন 1” 

কবচঁট পেয়ে যেন অন্তরে জ্ঞানাণ্নাশখা প্রজ্জবালত হয়ে উঠল । বহু 
সুপ্ত স্মৃতি জাগাঁরত হল । গোলমত পুরান সেই অদ্ভুতধরণের সুন্দর কবচটির 
উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল । আম জানতে পেরেছিল্‌ম 
যে, যাঁরা অদশ্যভাবে আমার জাঁবনপথে আমায় পরিচালিত করছিলেন, সেই সব 
পূরজীবনের গুরুমহারাজদের কাছ থেকেই সেটি এসেছিল । এর অন্য একটা 
উদ্দেশ্য বা অর্থ [ছিল 'িশয়ই, কিন্তু কবচের* ভিতর যে কি আছে তা কেউ 
সম্পণ' প্রকাশ করে বলে না। 

* কবচটি অলোঁকিক উপায়ে প্রস্তুত হয়েছিল | ক্ষণচ্হায়ী পদাথে গঠিত এরূপ দুব্য- 
সকল আমাদের এ পাথবণ হতে শেষ পর্ধন্ত অদৃশ্যই হয়ে যায়। (৪৩ পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য) । 

কবচাঁটর উপর কতকগাল মল্্র খোঁদত ছিল । শব্দ এবং বাক অর্থাৎ মানব কণ্ঠস্বরের 
শান্ত সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যেমন গভীর পাশ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হয়েছিল, এমন আর কোথাও 
হয়নি। মহাবিশ্বের মধ্যে নিয়ত বল্কৃত প্রণবধহনির (বাইবেলের “শব্দ* অথবা "বহু 
সমযদ্রের গর্জন” ) মধ্যে সৃষ্ট, স্হিতি ও প্রলয় এই তিনগদুণের প্রকাশ (তৈত্তিরীয় উপানিষদ- 
১৮) মানবের প্রত্যেকবার শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণবধবানর এই িনাঁট গুণের 
একা ক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষ যে সবর্দা সত্যকথা বলবে, সকল শাম্মাবাধর এই হচ্ছে 
বিধিসঙ্গত কারণ । 

কবচের উপর খোঁদত সংস্কৃত মন্র, শক্ধরূগে উচ্চারিত হলে আধ্যাত্বক হিতকর জ্পঙ্গন- 
শীল্তীবাশগ্ট হয় । আদর্শগঠন পণ্ঠাশাট বর্ণের সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের একাঁট 
করে স্যানাদ্ট আর অপারবর্তনীয় উচ্চারণ আছে। ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজ বর্ণমালা, 
যাতে ছাব্বিশটি অক্ষরের শব্দভার বহনের নিস্ফল চেষ্টা দেখা যার, তার শব্দগত দৈন্র 
উপর জর্জ" বার্ড শ একটি স্মাঁচান্তিত ও সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন । মিঃ শ তাঁর অভ্যস্ত 


ই যোগিকথানত 


কেমন করে কবচটি অবশেষে আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার 
মধ্যে অন্তর্ধন করলে, আর কেমন করেই বা এট হারানতে আমার গুরুলাভের 
সূচনা হল, এই পারিচ্ছেদে তার কথা এখন বলা যায় না। আর তা বলবার 
সময়ও এখন আসে নি। 

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কিশোরাটি হিমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বারবার বাধা 
পেলেও, কবচের পক্ষবিস্তারের সাহায্যে প্রত্যহ সে বহু দুরদুরান্তেই উড়ে 
বেড়িয়ে আসত । 


নরম পাঁরহাসের সঙ্গে (“ইংরেজী ভাষার জন্য একটি ইংরেজণ বর্ণমালার প্রচলনে যাঁদ গৃহ- 
[ববাদ শুর? হয়......তা হলেও আমার 'কিছ'মান্র দুঃখ নাই” ) বলেন যে 'বয়াজিলশ বের 
একট বর্ণমালা গ্রহণ করা উাঁচত (উইলসন সাহেব 'িলীখত “"দ মিরাকিউলাসং বাথ" অফ: 
ল্যাঙ্গোয়েজ" নামক প:্তকে তাঁর লেখা মুখবন্ধ দ্ুত্টব্য)। এরপ একটি বণ“মালা সংস্কৃতের 
স্বরসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পেশছতে পারে'-"যার পণ্টাশাঁট বিভিন্ন বর্ণে ভুল উচ্চারণের কোন 
সম্ভাবনা নাই । 

1সন্ধু উপত্যকায় কয়েকটি শখলমোহর আবিত্কারে কয়েকজন পণ্ডিত, ভারতবধ যে তার 
সংস্কৃত বর্ণমালা সেমাটিক মূল থেকে “খণগ্রহণ” করেছে, বর্তমানে প্রচালিত এই মতবাদ 
পারত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। মহেঞ্জোনদাড়ো ও হর্পার কাছে কয়েকটি বিরাট 'হিন্দঃনগর 
আঁবত্কৃত হওয়াতে এমন একটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কাতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যার “ভারত- 
ভূমতে এমন একাঁট সংদীর্ঘ ও প্রাচখন ইতিহাস ছিল যা আমাদের সেই যুগে পেশীছে দেয়, 
যে যুগের বিষয় কেবলমান্র ক্ষীণভাবে অনুমান করা যেতে পারে ।” (সার জন মাশাল কৃত 
'মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধু সভাতা?, ১৯৩১ )। 

এই পৃথিবীতে মানবজাতির সভ্যতার নিরাঁতিশয় সংপ্রাচণনত্ব সম্বন্ধে যাঁদ হিন্দু মতবাদ 
সত্য বলে গৃহখত হয়, তা হলে পাঁথবীর মধ্যে সবপেক্ষা প্রাচশন ভাষা সংস্কৃত সবঙ্গসূন্দর 
কেন, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। এাঁসয়াঁটক সোসাইটির প্রাতত্ঠাতা, স্যর উহীলিয়াম 
জোনস: বলেন, “সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন এর গঠন অতি অধ্ভুত-গ্লীকভাষা 
অপেক্ষা পূশঙ্গ, ল্যাটিন অপেক্ষা শব্দসমদ্ধ, আর উভয়ের অপেক্ষা আত সংষ্ঠুরপে 
সুমারজত ।” 

এন-সাইক্লোপাডয়া আমোরকানাতে 'লাখত আছে, সবেত্তিম শিক্ষা ও সভ্যতার 
পৃনরুজ্জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (প্রত"চ্য পাণ্ডতগণের দ্বারা ) সংস্কৃতভাষার 
পুনরাবিৎ্কারের মত এত বড় একটা ঘটনা কৃষ্টি ও সংস্কীতর ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। 
ভাষা-বিজ্ঞান, তুলনাত্মক ব্যাকরণ অথবা পুরাণততুঙ, ধর্মীবজ্ঞান-**** হয় তাদের সম্পর্ণ 
আঁস্তত্বই সংস্কৃতভাষার পনরাবৎ্কারের উপর নির্ভর করে অথবা এর চচরি দ্বারা তার! 
গৃভশরভাবে প্রভাবাম্বত হয়েছে |” 


৩য় পরিচ্ছেদ 
দুই দেহধারণ সাধ? 





পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা বাবা, আমি যাঁদ বিনা ধরপাকড়ে 
বাড়ী ফিরবার কথা দিই তা হলে কি একবার কাশণ বেড়িয়ে আসতে পারি ?” 

পতা অবশ্য আমার দেশভ্রমণের প্রবল আকাক্ষাকে বাধা দিতেন না। 
অল্পবয়স্ক বালক হলেও তান আমায় বহু শহর, তীর্থচ্থান প্রভাতি বেড়াতে 
অনুমতি দিতেন । প্রায়ই দুচার জন বন্ধু আমার সঙ্গে যেত। 'িতারই 
সংগৃহদত প্রথম শ্রেণীর পাসে আমরা আরামে বেড়াতুম । িতা একজন রেলের 
উচ্চপদস্ছ কম্মচারী হওয়াতে আমাদের পাঁরিবারের ভ্রমণবিলাসীদের খুবই 
সুবিধা হয়েছিল । 

শিতা আমার অনুরোধ যথোচিত বিবেচনা করে দেখবেন বলে অঙ্গীকার 
করলেন । তার পরাদন পিতা আমাকে ডেকে বেরেলী হতে কাশী যাতায়াতের 
একখানি পাস, কিছু টাকা আর দুখাঁন চিঠি দিয়ে বললেন, “কাশীতে গিয়ে 
আমার বন্ধু কেদারনাথবাবুকে একটি কাজের কথা বলতে হবে । দুভগ্যক্রমে 
আমি তাঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলোছ। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের 
দুজনের বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের মারফতে তুমি এই চিঠিখানা তাঁর কাছে 
পেশছতে পারবে ॥ স্বামীজী- আমার গুরুভাই, খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবদ্থা 
লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গলাভ করে তোমার উপকারই হবে । আর এই দ্বিতীয় 
চিঠিখান হচ্ছে তোমার পাঁরচয়পন্ত ।» পিতা তারপর একটু হাঁস হাঁসি চোখে 
বললেন, “কিন্তু মনে থাকে যেন, বাড়ী থেকে তোমার আর পালান হচ্ছে না, 
বুঝলে ? 

দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রবল উৎসাহ নিয়ে আম বৌরয়ে পড়লূম ( যাঁদও 
কালে আমার নতুন দৃশ্য, নতুন মুখ দেখবার আনন্দ ও উৎসাহ কিছুমান হাস 
করতে পারে নি)। বেনারসে পৌঁছেই আমি স্বামীজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর 
হলুম । সামনের দরজা খোলাই ছিল ; সেখান দিয়ে তেতলার একটি লম্বা 
হলের মতন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম । কিপিং চ্ছুলকায়, কঁটিবাসমান্রপারাহত 
স্বামীজী ঈষদুচ্চ এক চৌকির উপর পচ্মাসনে উপাবন্ট । তাঁর মাথা আর 
বলিরেখাহীন মুখমণ্ডল বেশ পরিষ্কারভাবে কামান। স্বগাঁ় হাঁসি তাঁর 
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ওষ্টপ্রান্তে খেলা করছে । আমার অনাঁধকার প্রবেশের সধ্কোচ দূর করবার জন্য 
[তানি চিরপাঁরাঁচতের মত আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, “বাবা, আনন্দ 1” 
শিশুসলভ স্বরে তাঁর আন্তরিক স্নেহসম্ভাষণ । নতজানু হয়ে তাঁর পাদ্পর্শ 
করে প্রণামান্তে জিজ্ঞসা করলুম,_-আপাঁনই কি স্বামী প্রণবানন্দজণ ?" তান 
মাথা নেড়ে বললেন, হ্যা” । তারপর পকেট থেকে পিতার চিঠিখান বার 
করবার পুবেই তিনি বললেন, “তুমি কি ভগবতীবাবুর ছেলে ?” অত্যন্ত 
আশ্চর্য হয়ে তাঁকে আমার পাঁর্চয়পন্রটি দলুম, কিন্তু তা তখন একেবারে 
নিরথক বলে বোধ হল। 

স্বামঈজী তখন তাঁর অতাীশ্দুয় দশনিশন্তির সাহায্যে আমাকে পুনরাম্ন 
আশ্যযান্বিত করে দিয়ে বললেন-_ দাঁড়াও, কেদারনাথবাবুকে তোমার জন্য 
খুজে বার করাছ।” তারপর চিাঠখানার দিকে একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে 
শিতার বিষয় কয়েকবার প্রীতিভরে উদ্লেখ করে বললেন, “জান, এখন আম 
দুটি পেন্সপন ভোগ করছি । একটি তোমার বাবার সুপারিশে, যাঁর জন্য 
এককালে আম রেল আফসে চাকরি পেয়েছিলুম ; আর একাঁট বিশ্বেশ্বরের 
কৃপায়, যাঁর জন্য আমি এ সংসারে জাঁবনের কর্তব্যসকল ঠিকভাবে শেষ করতে 
পেরেছি ।” 

আমার কাছে তাঁর এ উন্তি অত্যন্ত দুবেধ্য ঠেকল । জিজ্ঞাসা করলুম, 
“আজ্ঞে, কি রকম" পেনসন আপান বিশ্বে'বরের কাছ থেকে পা'ন মশায় ? 
[তিন কি আপনার কোলে টাকার তোড়া এনে ফেলে দেন ৮ শুনে তান হেসে 
উঠে বললেন, “আমার পেন্সন্‌ মানে সুগভীর শান্ত । আমার বহুবছরের 
গভীর ধ্যানধারণার পুরস্কার । এখন আমার অথেরর প্রাতি আর কোন লালসা 
নাই । আমার সাংসারিক প্রয়োজন আতি অজ্পই,_-তা পধপ্ত ভাবেই মিটে 
যায়। এখন নয়, পরে তুমি দ্বিতীয় পেনসনের মানে বুঝতে পারবে |” 

হঠাৎ কথাবাততা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীজী গম্ভীর ও নিষ্পন্দ হয়ে পড়লেন । 
একটা গু রহস্যময় ভাব যেন তাঁকে ঘিরে রইল । প্রথমতঃ তাঁর চোখ দুটি 
অত্যন্ত উজ্জল হয়ে উঠল, যেন দূরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছ দেখছেন, 
তারপরেই তা নিম্প্রভ হয়ে পড়ল । আম তাঁর বাকজ্বন্ুপতাতে একটু যেন 
অপ্রাতিভ হয়ে পড়লুম । এখনও পর্যন্ত তিনি আমায় এমন কিছুই বলেন নি, 
যাতে করে পিতার বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে । ঈষৎ চণল হয়ে 
আঁম সেই ফাঁকা ঘরের চারাদকে চেয়ে দেখলুম, ঘরে আমরা দুজন ছাড়া আর 
কেউই নেই । আমার অলস দৃষ্টি তন্তাপোষের নীচে তাঁর খড়ম জোড়ার উপর 
গিয়ে নিবদ্ধ হল । 
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বললেন, “ছোটো মহাশয়,* কিচ্ছু ভেবো না। তুম যাঁকে দেখতে চাও, 
তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে এসে হাজির হচ্ছেন ।” যোগিবর আমার 
মনের কথা সব যেন পড়ে নিচ্ছিলেন ; যাঁদও তা সে সময় বিশেষ কিছু কঠিন 
ছল না। 

আবার তিনি এক দুর্জয় স্তথ্ধতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন । ঘাঁড়তে 
দেখলুম তখন আধ ঘন্টাটাক মান্র কেটেছে । 

স্বামীজী জেগে উঠে বললেন, “কেদারনাথবাবু বুঝ দরজার কাছে 
এলেন ৮ 'সিশাড় দিয়ে কেউ যেন উপরে উঠে আসছে শুনতে পেলুম । একটা 
অদ্ভুত অবিশ্বাসের ভাব হঠাৎ মনের মধ্যে উদয় হল। বিক্ষিপ্ত চিম্তা সকল 
মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ধাবিত হতে লাগল । ভাবলুম, “লোক না পাঠিয়ে 
পিতার বন্ধুকে এখানে কেমণ করে ডেকে আনা সম্ভব হল? আমার আসার 
পর স্বামীজী ত আমি ছাড়া আর ধাউকে কোন কথাই বলেন 'নন !" 

বিনা লৌককতায় সেই ঘর ছেড়ে দিশড় বেয়ে নেমে পড়লুম । অর্ধপথে 
একটি ক্ষাঁণদেহ গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাত হল । দেখে বোধ 
হল অতি দ্রুতবেগেই তিনি আসছেন । 

“আপাঁনই কি কেদারনাথবাবু 2” উত্তেজনায় আমার স্বর তখন কপিছে । 

তিনি সস্নেহে হেসে বললেন, “হ্যাঁ, তুমিই না ভগবতীবাবুর ছেলে ; আমার 
সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ ?” 

“আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু মশায়, আপনি এখানে এলেন কি করে? এ?” 
তাঁর রহস্যময় উপ্পাস্থীতিতে আম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়োছিলুম । 

[তিনি তখন বলতে লাগলেন, “আজ দেখাঁছ যে সবই অদ্ভুত ! ঘণ্টা 
খানেকেরও কিছু কম হবে এই খানিকক্ষণ আগে, গঙ্গায় সবেমান্ন স্নানাঁটি সেরে 
উঠোছি, এমন সময় স্বামী প্রণবানন্দজী আমার কাছে গিয়ে উপ্পাষ্ছঘত ! আমি 
ত কল্পনাই করতে পাঁর নি, আমি যে তখন সেখানে ছিলুম, তা তিনি 
জানলেন কেমন করে 2  প্রণবানন্দজী বললেন, 'ভগবতঁ বাবুর ছেলে তোমার 
জন্য আমার ঘরে অপেক্ষা করছে । সঙ্গে আসবে নাকি? আমি সানন্দে 
রাজী হলুম । হাত ধরাধাঁর করে চলেছি ; খড়মপায়েই কিন্তু স্বামীজী আমায় 
আশ্চর্য ভাবে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন, পায়ে যদিও আমার তখন এই মজবুত 
জুতোজোড়াটা পরা 1৮ 

প্রণবানন্দজী হঠাৎ দাঁড়য়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার ওখানে 
পৌঁছতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?” 

* বহ; ভারতাঁয় সাধুসহ্য/সণ আমায় এই বলেই সম্বোধন করতেন । 


২৬ রি যোগকথামৃত 


* প্রায় আধঘণ্টা । “আমার এখন একটু কাজ আছে । বলে তিনি 
একটি রহসাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, “তোমায় ফেলেই আমায় এখন 
এগোতে হবে । তুমি আমার বাড়ীতে এসো, সেখানে ভগবতনবাবূর ছেলে আর 
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করাছি।, 

“আমি কোন কিছু আপান্ত তোলবার আগেই তিনি ' তাড়াতাড়ি আমাকে 
ছাড়িয়ে গিয়েই ভিড়ের মধ্যে একেবারে অদশ্য হয়ে গেলেন। আমি তারপর 
এখানে যত শীগাঁগর সম্ভব তাড়াতাঁড় চলে এসেছি ।» 

এই কৈফিয়তে আমি ত আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম । জিজ্ঞাসা করলুম, 
তান স্বামীজীকে কতাদন ধরে জানেন । 

বললেন, “গেল বছরে বারকতক দেখা হয়েছিল মান্র। কিন্তু সম্প্রীতি 
নয়। যাই হোক স্নানের ঘাটে তাঁকে আজ আবার দেখতে পেয়ে ভার আনন্দ 
হল 1৮ 

শুনে বললুম, “কানকে ত বিশ্বাস করা যায় না! আমার মাথা কি 
গুলিয়ে যাচ্ছে, এশা 2 আপনি কি তাঁকে স্বগ্নে দেখোঁছলেন, না সাঁত্য সাত্যই 
তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করোছিলেন ; তাঁর হাত ধরে ছিলেন বা পায়ের শব্দ 
শুনতে পেয়েছিলেন ?” 

তিনি এবার একেবারে চটে উঠে বললেন, “তুম কিযে বলছ, তা বুঝতে 
পারনে! তোমার কাছে মিথ্যা বলছিনে, তা জেনো । আর এও কি তুমি 
বুঝতে পারছ না যে, একমান্র স্বামীজী মারফত না হলে কি আমি কখনো জানতে 
পারতুম যে তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ ?” 

“কি আশ্চর্য ! উীন, স্বামী প্রণবানন্দজী কিন্তু আমার এখানে ঘণ্টা খানেক 
আগে আসার পর থেকে এক মৃহূর্তের জন্যও কোথাও নড়েন 'নি বা আমার 
চোখের আড়াল হন নি।৮ বলে ত আম সব ব্যাপারটা এবং স্বামীজীর সঙ্গে 
আমার সমস্ত কথাবাতা প্রকাশ করে ফেললুম । 

তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, “এপ্যা, আমরা কি এই পৃথিবীতে' 
বাস করাছি, না স্বগন দেখাঁছ 2? জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা দেখব বলে ত 
কখনও আশা করি নি! ভেবেছিল-ম যে স্বামীজী নিতান্তই একজন সাধারণ- 
গোছের মানুষ মাত্র ! এখন দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি আর একটি স্বতন্ত্র দেহ 
ধারণ করতে পারেন আর তা 'দয়ে কাজও করতে পারেন।” দুজনে আমরা 
সাধূজীর ঘরে প্রবেশ করলূম । কেদারনাথবাবু তস্তাপোষের তলায় খড়ম 
জোড়াটির দিকে অঙ্গুলি নিশি করলেন । 

তারপর ফিস ফিস্‌ করে বললেন, “দেখ, দেখ, এঁ খড়মজোড়াটাই পরে 


যোঁগকথামৃত ২৭, 


তিনি ঘাটে গিয়েছিলেন । আর এখন গুকে যেমন দেখছি, ঠিক অমনিই তার 
কৌপান পরা ছিল 1৮ 

কেদারনাথবাবু তাঁর সামনে এসে প্রণাম করতেই 'তাঁন হে"য়ালর হাসি হেসে 
আমায় বললেন, “তোমাদের এতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবার কি আছে, বল 
ত? সাত্যকারের যোগাদের কাছে প্রত্যক্ষ আর অগ্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে সঙ্গম 
এঁক্যের সম্বন্ধ কিছুমান লুকোন নেই । আম এখান থেকে মুহূর্তমধ্যে 
সুদূর কলকাতায় গিয়ে আমার শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবাতাঁ বলে আসতে 
পাঁর, আর তারাও ইচ্ছামান্র এইভাবে সব রকম জড়বাধা অতিক্রম করতে পারে ।” 

সম্ভবতঃ স্বামীজী আমার তরুণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে 
তোলবার জন্যেই তাঁর যোগবলে দুরদর্শন আর দূরশ্রবণের শান্তর বিষয় অনগ্রহ 
করে প্রকাশ করে বলোছলেন।* কিন্তু উৎসাহবোধের পাঁরবর্তে আমার ভান্তর 
সঙ্গে ভয়েরও স্টার হল । যেহেতু আমার ভাগ্যলিপি ছিল যে, আমার ঈশবর- 
লাভের সাধনায় সহায় হবেন এক বিশেষ গ্‌রু- শ্রীযুক্তেবর গিরিজী মহারাজ, 
যাঁর দর্শনলাভ আমার এখনও ঘটেনি, সেই হেতু প্রণবানন্দজীকে গুরুরূপে বরণ 
করতে তখন আমার মনে কোনরূপ ইচ্ছার উদয় হল না। আম সন্দিগ্ধনয়নে 
তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম ষে, সত্য সত্যই তানি স্বয়ং অথবা তাঁর প্রাতি- 
রূপ আমার সামনে রয়েছে । 

স্বামীজী তাঁর প্রাণজাগান দৃষ্টিতে আর তাঁর গুরুর বিষয় উদ্দীপনাময়ন 


*যোগণরা মনোবিজ্ঞান বলে যে সমস্ত বাঁধানয়ম আঁবদ্কার করোছিলেন, জড়বিজ্ঞান নিজেই 
সে সমস্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষের 
যে দূরদর্শনের শান্ত আছে, সে বিষয় ১৯৩৪ সালের ২৬শে নভেম্বর রোমের রয়্যাল 
ইউানভার্সাটতে প্রদার্শত হয়োছল । স্নায়াবক-মনোবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গাসেপ 
ক্যালগারস, একটি লোকের শরীরের কতকগাালি হ্থান টিপে ধরলে লোকটি একি দেওয়ালের 
বিপরাঁত দিকে অবাস্থিত অন্যান্য লোক বা জিনিষ সকলের বিবরণ পু্খানুপ্হঞ্খরূপে বর্ণনা 
করে। ডাঃ ক্াযালিগারিস অন্যান্য অধ্যাপকদের বলেছিলেন যে চর্মের উপর যাঁদ স্থানবিশেষ 
বিক্ষোভিত করা যায়, তা হলে তার এক রকম হীন্দ্রয়াতীত অনূভাঁত হয়, যাতে করে সে 
এমন সব জানষের দর্শন পায়, যাসে অন্য কোন উপায়েই পেতে পারে না। দেওয়ালের 
ওপিঠে সব জিনিষ দেখতে পাবার জন্যে অধ্যাপক ক্যালিগারিস তাঁর পরণক্ষার বিষয়শীভূত কোন 
ব্যক্তির দেহের দাঁক্ষণ দিকে একাঁট জায়গা পনের মিনিট ধরে টিপে ধরেছিলেন । ডাঃ 
ক্যালগাঁরস বলোছলেন যে, বাঁদ শরণরের কোন কোন স্থান এরকম ভাবে টিপে ধরা যায়, 
তা হলে সেআগে কখনও কোন জিনিষ দেখে দা থাকলেও, যে কোনও দরেদ্ব হতে সেই সব 
জিনিষই দেখতে পায়। 


২৮ যোগিকথামৃত 


ভাষায় অবতারণা করে আমার অস্বস্তি দুর করবার চেষ্টায় বললেন, “লাহিড়ী 
মশায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী আর আমার জানা নেই । তিনি নরদেহে দেবতা 1৮ 

ভাবলুম--শিষ্যই যি ইচ্ছামান্র একাঁট স্বতন্ত্র রক্কমাংসের দেহ ধারণ করতে 
পারেন, তবে তাঁর গুরুর কাছে অলোকিক ব্যাপারের সাত্যিই আর কি বাধা থাকতে 
পারে? 

[তাঁন বলতে লাগলেন, “গুরুর সাহায্য যে কি অমূল্য, তা আর তোমায় 
কি বলব। তাঁর অপর একটি শিষ্যের সঙ্গে রোজ রাত্ধিরে আম ধ্যানে বসতুম । 
ধ্যান চলত আট ঘণ্টা ধরে। দিনের বেলায় রেল আঁফসে আমরা কাজ করতুম । 
কেরাণীর কাজে আমার অসুবিধা হয় দেখে, আমি সব সময়টাই ভগবচ্চিন্তায় 
আঁতিবাহত করব বলে মনগ্ছ করলম । আটবছর ধরে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
অর্ধেক রাত পর্যন্ত ধ্যান করতুম । ফল পেলুম অদ্ভূত ! 'বিরাট আধ্যাত্বক 
অনুভূতিতে মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । কিন্তু সেই অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দ আর 
আমার মাঝখানে বরাবরই একটা ছোট্র আড়াল রয়ে গেল৷ এমন 'ি আঁতমানাবক 
প্রচণ্ড চেষ্টার পরও দেখলুম যে, সাযুজ্ালাভ আর আমার অদৃন্টে ঘটে 
উঠল না। 

একদিন সন্ধ্যাবেলা লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দৈবীকৃপা 
প্রার্থনা করলুম । সাঁনর্বদ্ধ অনুরোধ আমার সারারাত ধরেই চলল । বলল.ম, 
গুরুদেবতা, ঈ£বরুলাভের আকাক্ষায় মনের যন্তণা এত বেশী দাঁড়িয়েছে যে, 
সই প্রাণের ঠাকুরকে চোখের সমনে দেখতে না পেলে, আর আম বাঁচতে 

পারব না ! 

বললেন, 'তা আর আমি কি করব বল? তুমি আরও গভীরভাবে ধ্যান 
কর। বললুম, তোমার চরণে নিবেদন করছি, হে মহাগুরু ভগ্গবান, তুমিই যে 
জড়দেহে আমার সামনে বর্তমান ; এই আশীবাদি কর ঠাকুর, ০০০০ 
আমি তোমার অনন্তরূপে দেখতে পাই 

“লাহিড়ী মহাশয় প্রসম্নভাবে অভয় হস্ত প্রসারিত করে বললেন, "যাও, 
এখন ধ্যান কর গিয়ে । তোমার হয়ে আমি রক্ষের* কাছে জানিয়েছি । 





দ্তক্ব--বৃহমনআতি মহং বা বৃহৎ, ঈশ্বরের সন্টা রূপ। ১৮৫৭ সালে 
“আটলান্টিক মন্হলি” নামক পনিকায় যখন ইমার্সনের “ক্ষ” নামক কাঁবতাঁি প্রকাশিত 
হয়, তখন অধিকাংশ পাঠকই বিভ্রান্ত হয়ে পড়োছিলেন। ইমার্সন মনে মনে একট; হেসে 
বলোছিলেন, ওদের 'নম্ষোর' পাঁরবতে” “জহোভা' বলতে "বল, তাহলেই বুঝতে আর কোন 
গোলমাল হবে না।” 


গিকথামৃত ২৯ 


“মনের বিরাট প্রসম্নতায় অপাঁরমেয় আনন্দে উল্লাসত হয়ে বাড়ী ধিরলুম । 
ধ্যানে বসে সেই রান্নে শামি সারাজীবনের সাধনার চরম সিদ্ধি লাভ করলুম। 
এখন আমি আধ্যাত্মিক সাধনার নিরবচ্ছিন্ন পেন্সন্‌ ভোগ করছি । সেই দিন 
থেকে পরমানন্দময় জগতগ্রম্টা আমার চোখের আড়ালে আর কোন মায়ার আবরণে 
লুকিয়ে রইলেন না।” 

প্রণবানন্দজীর বদনমণ্ডল স্বর্গঁয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল । যেন 
'মন্য এক জগতের শান্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করল । সব ভয় দুর হয়ে গেল । 
প্রণবানন্দজী আর একটি গোপন কথা ব্যন্ত করোছলেন । সোঁট এই,-- 

“মাসকতক পরে আমি লাহিড়ী মশায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর অপরিসীম 
দানের কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলুম । সে সময় কিন্তু আমার আর 
একাঁটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে হল । 

“ গুরুদেব, আম যে আর আঁফসের কাজকর্ম করতে পাঁরনে । দয়া করে 
আমায় রেহাই দিন । ব্ক্ধানন্দপানে মন সদাই বিভোর 1, 

“ “তোমার আঁফস থেকে পেনসন: নাও ।, 

“এত অল্পাঁদনের চাকরী, কি কারণ দেখাব, বলুন |, 

“ “ঘা মনে হয়, তাই বোলো ।, 

“তার পরাধিন ত দরখাস্ত করে দিলুম । ডান্তার আমার অসময়ে অবসর 
গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, 'কাজ করতে করতে মেরুদণ্ডের তর 
।দয়ে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড টান উপর দিকে গেলে উঠছে বলে মনে হয়, আর 
সেটা সারা শরীরে ছাঁড়য়ে পড়ে আমায় একেবারে অকেজো করে দেয় ।* 

“আমাম্ আর গদ্বতশয়্ প্র“ন না করে ডান্তার খুব ভালভাবে আমার জন্য 
পেন্সনের সুপারিদ করে দিলেন । আর তা শীগগিরই পেয়ে গেলেম । আমি 
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*গভশীর ধ্যানেতে প্রথম ব্রহ্মানুভূতির আবিভবি হয় মেরুদণ্ডের বেদতে, তারপর হয় 
মীন্তদ্কের ভিতর । সে পরমানন্দের মহাপ্লাবনের বেগ দুনি'বার কিন্তু যোগ তার বহিঃ- 
প্রকাশের সংযম শিক্ষা করেন । 

আমদের সাক্ষাতের সময় প্রণবানদ্দজী প্রকৃতই একজন প্ণজ্ঞানী সদ'গুরং ছিলেন 
[কিপ্তু তাঁর কর্মজীবনের অবসান বহর পুবঝেই ঘটেছিল । তখনও তান “নার্বকম্প 
সমাঁধ'তে সপ্রাতীষ্ঠত হতে পারেন নি। পর্ণজ্ঞানের সেই আবচালিত অবস্থায় প্রাতাম্ঠিত 
থেকে যোগণী তাঁর যে কোন জাগতিক কর্তব্যপালনে কোনই অসংবিধা ভোগ করেন না। 

অবসর গ্রহণের পর প্রণবানন্দজশী “প্রণবগীতা”-নামে শ্রীমন্ভগবদগীতার একখানি গভশর 
পাঁণ্ডত্যপূর্ণ টকা র্না করেন৷ বাংলা আর 'হিন্দশতে প্রাপ্তব্য | 


৩9০ ঘোগিকঘ।ল,৩ 


জানি যে লাহিড়ী মহাশয়ের দৈব ইচ্ছাই ডান্তারের ভিতর আর তোমার পিতা 
প্রভাত উচ্চপদস্থ রেলকমণচারীদের ভিতর 'দিয়ে কাজ করাছল । তাঁরা সেই 
মহাগুরুর দৈবনির্দেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পালন করে, সেই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে 
অখণ্ড মিলনানন্দ সম্ভোগের জন্যে আমার জীবনে মস্ত এনে দিলেন |» 

এই অপূর্ব ঘটনা প্রকাশ করবার পর প্রণবানন্দজী সুদীর্ঘকাল তূফীদ্ভাব 
অবলম্বন করে বসে রইলেন । ভভন্তিভরে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে বিদায় 
নেবার সময় তিনি আশীবদি করে বললেন, “তোমার জীবন ত্যাগ ও যোগমার্গ 
অবলম্বন করবার জন্য । তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে পরে আবার আমার 
দেখা হবে ।” কিছুকাল পরে তাঁর এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছিল । 

কেদারনাথবাবু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমার পাশে পাশে চলতে 
লাগলেন । পিতার পন্রখানি তাঁর হাতে 'দিতে, তান সৌঁট রাস্তার আলোয় 
পড়ে বললেন, “তোমার বাবা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের রেল 
কোম্পানীর কলকাতার অফিসে আম একটি পদ গ্রহণ করি । স্বামী প্রণবানন্দ্জী 
যে সব পেন্সনূ ভোগ করছেন, তর মধ্যে অন্ততঃ একটা হলেও তা কত না 
আরামের হত, বল ত! কিন্তু তা ত আর হবার নয়, সে যে অসম্ভব, আমি যে 
বেনারস ছেড়ে যেতে পারি না। হায় রে, আমার ত আর দুটো শরীর এখনও 
হয় নি।» 





একাঁধক শরীরে আবিভ্ভত হওয়া একপ্রকার [সঙ্গিধি ( যোগ শান্ত ) যা পতজাঁলর 
যোগসূত্রে উীক্লাখত হয়েছে । উভয়ন্ত্র গ্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের 
জীবনেই প্রদর্শিত হয়েছে । 


৪র্থ পরিচ্ছেদ 


আমার হিমালয় পল্ায়নে বাধা 


“যা হোক একটা তুচ্ছ অছিলা করে ক্লাস থেকে সরে পড়বে, আর একটা 'ঠিকে 
গাড়ী ভাড়া করে এনে গাঁলর মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়াবে যাতে আমাদের বাড়ীর 
কেউ যেন না তোমায় দেখতে পায়, বুঝলে 2” 

এই বলে ত অমর মিত্রকে আমার পাকা মতলব বাতলে 'দিলুম। সে ছিল 
আমার স্কুলের বন্ধু আর গহমালয়ে পলায়নের আমার সঙ্গী হবারও মতলব 
এ*টেছিল। ছ্ছির হয়েছিল পরের দিন আমরা দুজনে পলায়ন করব । 

সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ অনন্তদার দৃন্টি ছিল অত্যন্ত 
সতর্ক । পালাবার মতলব যে আমার মনে অত্যন্ত প্রবল, তা ঠিকই তান 
সন্দেহ করেছিলেন । তাই সেটাকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য তিনি বদ্ধপাঁরকর 
হলেন । কবচটির প্রভাব, আধ্যাত্বক বাঁজের মত নীরবে আমার মধ্যে কাজ 
করে চলোছিল ৷ স্বপ্নে যাঁর মুখ প্রায়ই দেখতে পেতুম, সেই গুরুকে হিমালয়ের 
তুষারের মধ্যেই খুজে পাব বলে মনে আশা হয়েছিল । 

পাঁরবারের সকলেই এখন কলকাতায় বাস করছেন, কারণ 'িতা এখন পাকা- 
পাঁকিভাবে এখানে বদল হয়ে এসেছেন। আমাদের ৪নং গড়পার রোডের 
বাড়ীতে থাকবার জন্য অনন্তদা তাঁর নতুন বৌকে নিয়ে এলেন । সেখানে একটি 
চিলেকোঠায় আম নিত্যনোৌমাত্তিক ধ্যানধারণা আর ঈশবরলাভের সাধনায় মনকে 
নিয়োজিত করে রাখতুম । 

অশুভ বৃন্টিকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্মরণীয় প্রভাত এসে উপচ্ছিত হল। 
রাস্তায় অমরের গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে আমি তাড়াতাঁড় একটা কম্বল, এক- 
জোড়া খড়ম, লাহড়ী মহাশয়ের ছবি, শ্রীমদ্ভগবশ্গীতা, একছড়া জপের মালা আর 
গোটাদুই কৌপাঁন একটা পঁুউ'লতে বেধে নিলুম । পশুটলিটা তিন তলার 
জানালা গাঁলয়ে নীচে ছ“ড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সিড়ি বেয়ে নেমে পড়লুম। 
যাবার সময় খুড়োমশায়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হল, দেখলুম তিনি মৎস্য 
কয়ে ব্যস্ত ! 

“আরে এত তাড়া কিসের, এশা ৮ বলতে বলতে 'তিনি তাঁর সন্দদ্ধ দূদ্টি 
আমার সর্বশরীরের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন । 


৩২ যোগিকথামত 


কিছু না বলে আমি নিতান্ত নিরীহভাবে হেসে গাঁলর দিকে এগিয়ে 
পড়লুম। পশ*টালিটি সংগ্রহ করে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অমরের কাছে 
গিয়ে হাঁজর হলুম । তারপর গাড়ীতে করে ধর্ম তলায় নানা বিক্য়পণ্যের কেন্দ্ 
চাঁদনী চকে গিয়ে উপস্থিত হলুম | 

মাসের পর মাস ধরে আমরা সাহেবী পোষাক কেনবার জন্য জল খাবারের 
পয়সা বাঁচিয়ে আসাঁছলুম, কারণ আমার অত্যন্ত চালাক জ্যেষ্টভ্রাতাঁট পাবা 
গিডটেকটিভের মত আমাদের ধরে ফেলবেন ভেবে মনে করেছিলুম যে, সাহেবাঁ 
পোষাকেই তাঁকে ঠকান যাবে । 

ন্টেশনে যাবার পথে আমার খুড়তুতো ভাই, যতীন ঘোষের জন্য দাঁড়ালুম । 
তাঁকে যতণনদা বলে ডাকতুম । তিনিও এ পথে নূতন এসেছেন, হিমালয়ে গুরু 
খোঁজবার জন্য তাঁরও বাসনা । আমাদের সদ্যসংগৃহীত নূতন সুট একটী তিনি 
পারধান করলেন-_ আশা হল, ছদ্মবেশ খুব ভালই হয়েছে । একটা গভাঁর তৃপ্চি 
আর উল্লাসের মলয় বাতাস মনের মধ বইতে লাগল । 

“এখন চাই কেবল একজোড়া ক্যাঁম্বসের জুতো” এই বলে তাদের একটা 
রবারের জুতোর দোকানে নিয়ে গেলুম । চামড়ার 'জানিষ, যা সব কেবল 
জশীবহত্যা করেট' ঠতরী করা হয়, সে সব এ পুুণ্যযান্রায় সঙ্গে থাকা উচিত নয়,” 
বলে রাস্তায় দাঁড়য়ে পড়ে গাঁতা হতে চামড়ার মলাট আর বালিতী তৈরী সোলার 
টূপীগুলো হতে চামড়ার ঝ্ট্্যাপ সব খুলে রাস্তায় ফেলে দিলুম । 

স্টেশনে গিয়ে বর্ধমানের টিকিট কেনা হল; সেখানে হিমাচলপদাশ্রত 
হাঁরদ্বার যাবার জন্যে গাড়ী বদল করবার মতলব করেছিলুম । ট্রেন যখন 
আমাদের মনের গাঁতর মতই দৌড়তে আরম্ভ করলে, সুযোগ বুঝে তখন আমি 
সঙ্গীদের কাছে আমার মনের ভিতরকার গুটিকতক উদচ্জবল আশা ব্যন্ত করতে শুরু 
করলুম । বললম,-- ভাব দোখ, গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমরা কেমন 
রঙ্ষানন্দ উপভোগ করব ! আর আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটা চৌম্বকশান্ত 
জন্মাবে, যাতে করে হিমালয়ের জঙ্গলের হিংস্র পশুগ্লো পযন্ত নিতান্ত 
পোষমানা জন্তুদেরই মত আমাদের কাছে এসে হাজির হবে । বাঘগুলো বাড়ীর 
গনরীহ বিড়ালদের মত আদরের লোভে আমাদের কাছে এসে বসবে” 

এই রকম মন্তব্যে, বাস্তব ও রূপকের একট লোভনশয় আশার মনোরম চিন্র 
অত্কনে, অমরের মুখে একটা উংসাহব্যঞ্জক হাঁস ফুটে উঠল । কিন্তু যতীনদা 
তাঁর দ্াম্ট এীঁড়য়ে জানালার ভিতর 'দিয়ে বাইরে দ্ুত অপাম্িয়মাণ প্রাকীতক 
দৃশ্যাবলীর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন । 

সহদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে যতাঁনদা কিছুক্ষণ বাদে এই প্রস্তাবটি করে 


ঘোগিকথাম্ত ্ ৩৩ 


বসলেন,-_-“এস, এখন টাকাটা 'তিনভাগে ভাগ করে ফেলা যাক্‌ । বর্ধমানে 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের টিকিট কিনব, তা হলে স্টেশনে কেউ আর সন্দেহ 
করতে পারবে না যে, আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছ ।” 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে আমি তখনই রাজা হয়ে গেলুম । সন্ধ্যার সময় 
আমাদের ট্রেন বর্ধমানে এসে থামল । যতীনদা 1টাকট ঘরে ঢুকলেন ; অমর 
আর আমি প্ল্যাটফমেই বসে রুইলুম । মিনিট পনের অপেক্ষা করবার পর 
যতীন্দাকে আর ফিরতে না দেখে তাঁর বিদ্তর খোঁজাখুঁজি আরভ হল? 
চারিদিক খোঁজবার পর নিৎ্ফল হয়ে আমরা ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে যতানদার নাম ধরে 
বায় বার চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম । আর ঘতীনদা ! যতীনদা ততক্ষণে 
সেই স্টেশনের অন্ধকার অজানার মধ্যে একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন 

ব্যাপার দেখে ত আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে অবশ হয়ে এল । 
হায় রে, ভগবান পযন্ত এরকম চালাকির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন, তা কি আর 
জান? তাঁর জন্যই ত আমার এই প্রথম বিচিত্র পলায়ন, আর সেই উদ্দেশ্যে 
আমার সযত্বরচিত এই প্রথম পলায়নের রোমান্কর উপলক্ষ্য এই রকম নিষ্ঠুর 
ভাবেই মাঠে মারা গেল ! 

ছোট ছেলেদের মতন তখন কান্না জুড়ে দিয়েছি, বললঃম,_- অমর, চল, 
আর কি হবে, বাড়ী ফেরা যাক! যতীনদার এ রকম নিম্ঠুরভাবে সরে পড়াটা 
একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ । এবারকার যাত্রা নিদ্ষল হতে বাধ্য ।” 

“এই বুঝি তোমার ভগবানের উপর টান 2 একটা বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীর এই 
ছোট্ট পরীক্ষাটুকু আর বরদাস্ত করতে পার না 2” 

অমর এই ব্যাপারটাকে ভগবানের একটা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করাতে আমার 
মন কতকটা শান্ত আর চির হল। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ মিম্টানন সতাভোগ আর 
মিহিদানা সংযোগে ত জলযোগটা তখন সেরে নেওয়া গেল ৷ ঘণ্টা কতকের 
ভিতরেই আমরা বেরিলী হয়ে 'হরিদ্বারে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসলুম । তার 
পরদিন মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করতে হল। নেমে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা 
করবার সময় একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেল । 

বললুম, অমর, শগগিরই হয়ত রেলের লোকেরা আমাদের ধরে দার্থ 
জেরা শুর করে দিতে পারে । দাদার বৃদ্ধির দৌড় যে খুব খাট, তা আমি 
আদৌ মনে করি না! তাষা হয় হোক, মিথ্যে আমি কিছুতেই বলছিনে 1” 

“মুকুন্দ, যা বালি তা শোন, তুম চুপ করে থেকো । আম যখন কথাবাতাঁ : 
চালাব, খবরদার তুমি যেন তখন হেসে ফেল না বা দাঁত বের কোরো না, 
বুঝলে 2 সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউরোপায় রেল কমচারাঁর সেখানে আবিভবি 


৩ 


৩5 যোগকথামৃত 


হ্ল! হাত নেড়ে একটা টোলগ্রাম দেখাতে তার মানে বুঝতে আর বাকী 
রইল না। 

প্রশ্ন হ'ল, “তোমরা কি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ ৮ তার ঠিক 
এঁ কথাগুলোর উত্তরে সজোরে “না” বলতে পেরে অত্যন্ত স্বা্ত বোধ করলম । 
কারণ আমি ত জান যে, “রগ” নয়, "সংসার বিরাগ*ই আমার এইরূপ 
অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ ! 

কর্মচারীটি অমরের দিকে ফিরল । তাদের বাঁদ্ধর যুদ্ধ এখন যা শুরু 
হল, তাতে করে আমার বহু-উপাঁদস্ট উদাসীন গাম্ভীর্য বজায় রাখা নিতান্ত 
কাঠন হয়ে দাঁড়াল । 

লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, “দেখ, যা জিজ্ঞাসা কার, সাঁত্য 
করে সব বলবে, বুঝলে 2) আচ্ছা, তৃতীয় ছেলোট কোথায় এখন বল দেখি ?” 

“মশায়, আপন ভ দেখাঁছ চশমা পরে রয়েছেন । দেখতে পাচ্ছেন না কি 
যে, আমরা কেবল মান্র দুজন ?” অমর একটু তাচ্ছিল্যের হাঁসি হেসে গ্বললে, 


নি 


“আমি ত আর যাদুকর নই যে, ভোঁঞ্কর জোরে তৃতীয় জনাঁটকে এনে হাজির 
করে দেবো ?” 

এই' ওপ্ধত্যপ্রকাশে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে কর্মচারীটি আক্রমণের আর 
একটি নতুন পন্থা আ।বন্কার করে বললে, 

“তোমার নাম কি ?" 

“আমার নাম টমাস, মা ইংরেজ, বাপ দাক্ষত ভারতীয় গ্রিস্টান |” 

“তোমার ব্ধূটির নাম কি ?” 

“ওকে টমসন বলে ভাঁক 1” 

এই সময় মনের মধ্যে আমার হাস চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল । সৌভাগ্য- 
কমে ট্রেন তখন ছাড়বার জন্য বাঁশী দিচ্ছে দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে ট্রেনের দিকে 
সোজা এগিয়ে গেলুম । অমর কর্মচারীটির পিছু পিছু চলল । লোকটা কিন্তু 
সব ?কছ; সম্পূর্ণ বিবাস করে ভদ্রুতাসহকারে আমাদের একটা ইউরোপায় কামরায় 
বাঁসয়ে 'দয়ে গেল । দুজন 1ফরঙ্গী ছেলে নেটিভদের কামরায় যাচ্ছে দেখে, তার 
মনে হয়ত ক্ষোভেরই সঞ্চার হয়ে থাকবে ৷ তার সবিনগ্ল বিদায়গ্রহণের পর আমি 
তো বোঁণতে ঠেস দিয়ে বসে এক চোট প্রাণভরে খুব হেসে নিলুম । অমরও 
একজন পাকা ইউরোপীয় কর্মচারীকে বাদ্ধর জোরে হারিয়ে দিয়েছে ভেবে বেশ 
একটা সানন্দ পাঁরতৃ্চির ভাব প্রকাশ করলে । 

গ্ল্যাটফর্মের উপর আম টেলিগ্রামটি লুকিয়ে পড়ে নেবার চেচ্টা করে- 
গলুম। দাদার কাছ থেকে এসেছে-_-তাতে লেখা ছিল, “মোগলসরাই হয়ে 
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হরিদ্বারের দিকে সাহেবাঁ পোষাকপরা তিনাট বাঙ্গালী ছেলে বাড়ী থেকে 
পালাচ্ছে । অন্গ্রহ করে আমার না পেশছান পর্যন্ত তাদের আটকে রাখুন । 
আপনার কাজের জন্যে প্রচুর পুর্কার দেওয়া হবে ।” 

সকোপকটাক্ষে আমি বললুম, “অমর, তোমায় না বাড়ীতে দাগদেওয়া টাইম 
টেবলগুলো ফেলে রেখে আসতে বারণ করেোছিলুম 2 দাদা নিশ্চয়ই সেখানে 
একটা পেয়ে থাকবেন 1৮ 

বন্ধুবর নিতান্ত 'নিরীহভাবে আঘাতাঁট পারপাক করলে । বোরলীতে অঙ্প 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু সেখানেও দাদার টেলিগ্রাম নিয়ে "্বারকা 
প্রসাদ" আমাদের জন্যে অপেক্ষা করাছল। দ্বারকা খুব সাহস করে আমাদের 
আটকে রাখতে চেষ্টা করলে । আম তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমাদের যান্রা 
শুরু হয়েছে, ছেলেগানুষি করবার জন্য নয়। তাকে সঙ্গে যাবার জন্য 
অনুরোধও করলুম । কিন্তু আগের মতন এবারও দ্বারকা হিমালয় পলায়নে 
আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল । 

সেই রান্রে একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আর আমিও আধঘুমে । একটা 
রেলের কমমচারী অমরকে জাগিয়ে তুলে নানা প্র“ন করতে আরদ্ভ করে দিলে । 
সেও টমাস” িমসনের বর্ণসঙ্করের ভাঁওতায় পড়ে ঠকে গেল। ট্রেনাট 
বিজয়গর্বে আমাদের বহন করে নিয়ে হাঁরদ্বারে গিয়ে পেশছল ভোর বেলায় । 
আমাদের সাদর আহবান জানাবার জন্যেই যেন দূরে উত্ুঙ্গ পর্বতমালা আত্মপ্রকাশ 
করলে । স্টেশন হতে তাড়াতাড়ি বোরয়ে পড়েই আমরা সহরের স্বচ্ছন্দবিহারী 
জনতার মধ্যে মিশে গেলুম । তারপর আমাদের প্রথম কাজ হল, দেশী পোষাক 
পরে ফেলা, কেননা অনন্তদা কোনও রকমে আমাদের সাহেবী পোষাকে 
ছদ্নবেশের ব্যাপারটা ধরে ফেলোছিলেন। ধরা পড়বার একটা ভাবী অমঙ্গল 
আশঙ্কায় মনটা কিন্তু বরাবর ভারা হয়েই রইল । 

হাঁরদ্বার আঁবলম্বে পারত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত ভেবে, আমরা আরও উত্তরে 
যোগিখাঁষপদরজঃপত হৃধীকেশ যাবার জন্য টিকিট কিনে ফেললুম । আম 
ইতিমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসোছি, আর অমর গ্লাটফর্মের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
একটা পুলিশের লোকের চিৎকারে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল । অবাঞ্ছিত খবরদার 
সেই পুলিসের কর্মচারীঁটি আমাদের সটান থানাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে 
টাকাকাঁড় আর যা কিছ সব কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন । অত্যান্ত 
বিনয়সহকারে তিনি জানালেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আমার বড়দাদা সেখানে না 
পৌঁছান পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখা । 
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এই পলাতক দুটি কিশোরের গম্যচ্ছল 'হিমালয় শুনে তিনি তখন এক 
অদ্ভুত কাহিনী শোনাতে বসলেন-_ 

“তোমরা দেখাছ যে সাধু-সন্ব্যাসীদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছ । 
তবে একটা ব্যাপার বলি শোন । এই সবে মান্র কালকে আমি যা দেখেছি তার 
চেয়ে বড় সাধু আর তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না, বুঝলে ? আমার এক 
সহকর্ম আর আমি এই দিন পাঁচেক আগে তাঁর দর্শন পাই । এক খুনা 
আসামীকে পাকড়াবার জন্য গঙ্গার ধারে খুব কড়া নজর রেখে আমরা পাহারা 
দয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলূম । আমাদের উপর হুকুম ছিল, জ্যান্ত কি মরা যেমনই 
হোক, তাকে ধরবার জন্য । লোকটা তীর্ঘযান্রদের মধ্যে চুরি করবার উদ্দেশ্যে 
সাধুর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবল এইট;ুকুমান্র জানা ছিল । আমাদের ঠিক 
সামনেই অঞ্পদুরে একটা চেহারা দেখা গেল, যা সেই আসামীর বর্ণনার সঙ্গে 
মেলে । চিৎকার করে তাকে দাঁড়াতে বললুম। লোকটা কিন্তু আমাদের 
থামবার হুকুম না মেনেই হন্‌ হন্‌ করে চলতে লাগল । আমরা তাকে 
পাকড়াবার জন্যে দৌড়তে শুরু করলুম । ধরতে না পেরে তার পিছন 'দিক 
দিয়ে গিয়েই প্রচণ্ড জোরে তার উপর কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিলুম । 
ব্যাস! লোকটির ডান হাতটি তার ধড় হতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এল ৷ 

“কছুমান্ন চিংকার বা সেই ভাঁষণভাবে কাটা হাতের উপর দৃকপাতমান্র 
না করেই সেই অজানা লোকটি আশ্চর্যভাবে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে । 
আমরা ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । আসাম ভেগে যায় দেখে লাফিয়ে গিয়ে 
তার সামনে দাঁড়াতেই অত্যন্ত 'নরীহ আর শান্তভাবে সে বললে, 'তোমরা যে 
খুনীকে খুজছ আমি সে লোক নই 1, 

আমি ত এক দেবপ্রাতিম সাধুর অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলেছি দেখে, অন্তরে গভার 
মম্ন্তুদ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলুম । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণতলে দশ্ডবং হয়ে 
পড়ে তাঁর কাছে কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলুম, আর তাঁর ফিন:কি "দিয়ে 
পড়া রক্তপ্রোতে বন্ধ করবার জন্যে পাগড়ীর কাপড় খানিকটা ছিড়ে নিয়ে ক্ষত- 
চ্থানট বাঁধতে গেলুম । 

“সাধুটি তখন অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে বললেন, “বেটা, দেখাছ ষে তোমার 
একটা সাত্য সত্যি ভুল হয়ে গেছে। তা যাক, তুমি যাও, মনে কিছ; ক্ষোভ 
কোরো না। মা জগদম্বাই আমায় দেখছেন ।, তারপর তিনি ঝুলে পড়া সেই 
কাটা হাতটি ঠ*ুটা জায়গার উপর বাঁসয়ে দিতেই--আশ্চর্য ! সেটা একেবারে 
বেমালুম জুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রম্তপড়াও আশ্চর্যভাবে বন্ধ হয়ে গেল । 

“সাধুটি বললেন, “তন দিন বাদে এ গাছতলায় আমার কাছে এসো, দেখবে 
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আম একদম সেরে গোছ। তা হলে তোমায় আর কোন রকম অনুশোচনা 
করতে হবে না 

“কালকে আমি আর আমার সেই সহকমাঁট অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সেই 
'নার্দস্ট স্থানাটতে গিয়ে উপস্থিত হলুম । সাধূটি সেখানে বসৌছিলেন, হাতা 
বাঁড়য়ে আমাদের দেখতে দিলেন_-তাতে কোন রকম কাটা বা আঘাতের চিহ্ন 
পর্যন্তও নাই ! তারপর তিনি আমাদের আশাবাদ করে বললেন, এবার আমি 
হৃবীকেশ হয়ে হিমালয়ের কোন নিন স্থানে চলে যাব", বলেই তাড়াতাড়ি তিনি 
প্রস্থান করলেন । আম নিশ্চয়ই জেনেছি যে, তাঁরই প.ণ্যপ্রভাবে আমার জীবন 
উন্নেত হয়ে গেছে ।” আন্তাঁরিক ভান্তীভরে এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁর কাহিনা 
শেষ করলেন । 

এটা ঠিকই যে, এই আঁভন্্রতা প্রকৃতই তাঁর মনের গভনরতর স্তর আলোড়িত 
করে তুলোৌছল । চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে তিনি সংবাদপন্রে প্রকাশিত সেই অলৌকিক 
ব্যাপারের একটা “কাটিং, আমার হাতে দিলেন। সংবাদপন্লে লোমহর্ষণ 
ব্যাপারের বর্ণনা সব সাধারণতঃ যেমন অঙ্গহীন বা বিকৃতরূপে প্রকাশিত হয়, 
(হায়রে! ভারতবর্ষেও এর অভাব নেই' !), সংবাদদাতার এ বিবরণাঁটও সেই 
রকম কিপিং আতরাঞ্জত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ছিল যে, সাধুটির 
মাথা ধড় হতে প্রায় 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল । 

অমর আর আমি, সেই পরম যোগীর--যিনি তাঁর উৎপনড়ককেও মহাপুরুষ 
ষীশুধিস্টেরই মত ক্ষমা করতে পারেন- দর্শন লাভে বণচিত হয়ে অত্যন্ত 
দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলুম । গত দুইশত বৎসর ধরে এ্রীহক বিষয়ে 
দারদ্রু হয়ে পড়লেও, ভারতবর্ষে এখনও দৈব সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার আছে । 
নেহাতই সংসারের কাঁট এই সব পুলিস কমণচারীর মত লোকেদের এখনও মাঝে 
মাঝে পথের ধারেই আধ্যাত্মক জগতের গগনচুদ্বী বিরাট ব্যন্তিত্বের দর্শন মেলে । 

এই অপূর্ব কাহনাঁট শুনিয়ে আমাদের সময় কাটানর একঘেয়োম দূর 
করবার জন্য আমরা পুলিস কর্মচারাঁটকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম । খুব 
সম্ভবতঃ তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান । 
সম্ভবতঃ 'বনা আয়াসে তানি এক পরজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধুর দর্শন লাভ করতে 
পেরেছেন, আর আজ আমাদের ব্যাকুল অনসম্ধান শেষ হয়েছে কোনো সদগুরু- 
পদাশ্রয়ে নয়, নিতান্তই গ্ছুল এক পুলিশের থানায় ! 

হিমালয় এত কাছে অথচ আটক থেকে আজ তা থেকে আমরা কত দূরে ! 
অমরকে জানাল, মুন্তলাভের জন্য মনে এখন দুগুণ জোর এসে গিয়েছে । 

উৎসাহসূচক হাসির সঙ্গে বললুম, “দেখ, স্মযোগ পেলেই এবার সরে পড়া 


৩৮ ঘযোগিকথামৃত 


যাক, কি বলঃ আর পণ্যতীর্ঘথ হষীকেশে আমরা পায়ে হে'টেই ষেতে 
পারব 1” 

আমার সঙ্গীট কিন্তু আমাদের কাছ হতে অর্থবল অপসারত হতে 
দেখে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, বললে, “যদ আজ আমরা 
এই বিপজ্জনক জঙ্গলের দেশে যান্রা শুরু কার, তা হলে আমরা সাধু- 
সন্যাসীদের আস্তানায় না পেশছে, পেশছব একেবারে সটান বাঘের পেটের 
ভিতর গিয়ে ।৮ 

অনন্তদা আর অমরের দাদা তিনাঁদন বাদে এসে পেশছলেন। অমর ত 
মুক্তির আনন্দে কলকণ্ঠে তার দাদাকে অভার্থনা করলে । আমার কিন্তু মতলব 
টল্ল না। অনন্তদার আমার কাছ থেকে দারুণ ভর্খসনা ছাড়া আর কিছুই 
নাভ হল না। 

“তোমার গনে যে কি হচ্ছে তা আমি নুঝতে পাচ্ছি ।» দাদা সান্ত্বনাকোমল 
স্বরে বলতে লাগলেন, “শুধু তুমি একটিবার কাশীতে চল । সেখানে আমার 
সঙ্গে গেলে তোমার একটি সাঁত্যকারের সাধুর দর্শন লাভ হবে । তারপর 
কলকাতায় গিয়ে দিনকতকের জন্য বাবাকে দেখে আসবে । মনে মনে তিনি 
বড়ই কণ্ট পাচ্ছেন। তারপর না হয়, আবার এখানে এসে গুরু অন্বেষণ শুরু 
করে দিও 1” 

আমাদের কথাবাতরি মাঝখানে অমর এই সময়ে প্রবেশ করে বললে যে, 
আমার সঙ্গে হরি্বারে ফিরবার আর তার কোনই ইচ্ছা নাই। পাঁরবারক 
স্নেহরসের মধুর উষ্ণতা সে তখন অত্যন্ত পারতৃপ্তর সন্দে উপভোগ করাঁছল। 
আমার মনে কিন্তু বরাবরই' ঠিক ছিল যে, গুরু অন্বেষণ আমি কখনই পারত্যাগ 
করব না। 

যাই হোক আমাদের দলটি ত অবশেষে কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসতা। 
কাশীতে পেশছে, আমি আমার প্রার্থনার একটি অদ্ভুত আর প্রত্যক্ষ ফল সদ্য- 
সদ্যই পেয়ে গেলুম | 

অনন্তদার কিন্তু একাঁট আত সুচতুর ব্যবস্হা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল । 
হারদবারে এসে আমাকে পাকড়াবার আগেই তান কাশীতে নেমে জনৈক শাস্মজ্ঞ 
পশ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন । পণ্ডিতপ্রবর 
এবং তস্যপুত্র আমাকে সন্যাসের*« পথ হতে 'নবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টার নাকি 


প্রাতশ্রাতও 'দয়োছলেন। 





গ লধ্যাস-্সম+নি +অসং (ক্ষেপণ করা )। লর্ধকম" ও কর্মফল ভগবাণে অপর্ণ। 
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যাক্‌, অনন্তদা ত আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন । 
পাত্ররত্বঁটি অল্পবয়সের আর কিপিং উচ্ছৰাসপ্রবণ । উঠানে দাঁড়িয়েই আমাদের 
অভ্যর্থনা করলে। তারপরে আমার সঙ্গে এক লম্বা দার্শনক তক জুড়ে 
“দলে । আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিব্যন্ঞান তাঁর আছে এই ভাণ করে সে আমার 
সন্ন্যাসী হওয়ার মতলব দমিয়ে দেবার জন্য *ুর্‌ করলে, “দেখ, তোমার সংসারের 
কর্তব্য সব ছেড়েছুড়ে দেবার জন্যে যদ জিদ কর, তা হলে তোমায় অনবরত 
দুঃখই পেতে হবে, আর তা ছাড়া ভগবানকেও পাবে না, বুঝলে ? সাংসারিক 
কর্তব্য সম্পাদন না করলে কখনও তোমার প্রান্তন কমর্ষিয়* হবে না, তা 
জেনে রেখো |” 

প্রত্যুত্তরে শ্রীমদ্ভগবগণতায় উন্ত শ্রীকফের অমর্রবাণণী আমার মুখে এসে 
পড়ল-_ 

ঘিদি কোন ব্যন্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা 
করে, তাহা হইলে সে সাধ. বালিয়াই পরিগণিত হয় ; কারণ তাহার অধ্যবসায় 
অতি শোভন । সে ব্যন্ত শীঘ্রই ধর্মত্বা হয় এবং নিত্যশান্তি লাভ করে। হে 
কৌন্তেয় ! তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, আমার ভন্ত কখনও বিনাশ প্রার্থ 
হয় না।”া 

কন্তু সেই বুবকটির প্রবল ভবিষ্যদ্বাণ। আমার বিবাসের মূল তখন কিনি 
শাথল করে দিয়েছিল। অন্তরে অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে আম নীরবে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, “দয়াময়, আনার মনের সকল সংশয় 
1ছনন করে, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ দূর করে, এখানে এখনই উত্তর দাও যে, তোমার ইচ্ছা 
কি, সন্যাসজীবন যাপন করব, না সংসারে প্রবেশ করব ?” 2 

দেখলুম যে একটি সোম্যমূর্ত সাধু পাঁণ্ডিতজীর বাড়ীর সীমানার ঠিক 
বাইরেই দাঁড়য়ে আছেন । তান সেই জ্ধয়ধীসদ্ধ ভাঁবষ্যদ্বস্তা আর আমার মধ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে যে সব কথাবাতাঁ চলছিল, তা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ 
অপাঁরিচিত হলেও তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন । দেখলুম, তাঁর প্রশান্ত 
নয়নদ্বয় হাতে এক প্রচণ্ড শান্ত নির্গত হচ্ছে। 

বললেন, “বৎস, এই পণ্ডিতমূর্খের কথা কখনো শুনো না। তোমার 
প্রার্থনার উত্তরে ঠাকুর তোমায় এই বলে আমায় আম্বাস দিতে বললেন যে, 


আস তত 


*কর্মশ্্ইহজন্ম বা পৃধজন্মের কর্মফল । সংস্কৃত কু ধাতু হতে উৎপন্ব । 
1 ৯, ৩০০৩১ 
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সম্যাসই তোমার এ জীবনে একমাত্র পথ |” বিস্ময় ও কৃতজ্্রতায় এই পরম 
আশ্বাসবাণীতে আমি স্বস্তির আনন্দে তখন হাসলুম । 

উঠান হতে তখন পণ্ডিতমূর্খাট আমায় ডাকছিলেন, “চিলে এসো, চলে 
এসো, ও লোকটার কাছ থেকে সরে এসো ।” আমার জীবনের পথপ্রদর্শক সেই 
সাধুব্যন্তিটি হাত তুলে আমায় আশীবদি করে ধারে ধীরে প্রচ্থান করলেন । 
পককেশ পণ্ডিতপ্রবর তখন এই চমৎকার মন্তব্যটি প্রকাশ করলেন যে, “এ সাধুটি 
তোমারই মত মাথাপাগলা 1» 'তাঁন ও তাঁর পৃন্তরত্রাট তখন আমার দিকে 
সখেদে তাকাচ্ছিলেন, বললেন, “শুনেছি, এ সাধুটিও বৃথাই ঘর ছেড়ে 
বোরয়েছে, ঈ:বরলাভের জন্যে |” 

আম ফিরে চললুম । অনন্তদাকে বললুম যে, আমি আর এদের সঙ্গে 
কোন বৃথা তর্ক করতে চাইনে । এবার চলুন বাড়ী যাওয়া যাক । নিরুৎসাহ 
দাদাও তৎক্ষণাৎ ফিরতে রাজন হয়ে গেলেন, আমরাও শীঘ্রই কলকাতার দ্রেনে চড়ে 
বসলুম ৷ 

বাড়ী ফিরবার সময় কিন্তু আমার অদশ্য কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে 
জিজ্ঞাসা করে বসলুম,_-'ডিটেকটিভ মশায়, কি করে জানলেন যে, আমি দুজন 
সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছি ?” 

দুষ্ট হাসি হেসে দাদা বললেন, “তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, 
অমর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি । তার পরাদিন সকালে তাদের 
বাড়ী গিয়ে একটা দাগ দেওয়া টাইম টেবল আবিষ্কার করলুম । অমরের বাবা 
সেই সময় গাড়ী করে বেরুচ্ছিলেন, আর সখেদে কোচম্যানকে বলাছিলেন, “ছেলেটা 
আজ আর আমার সঙ্গে গাড়ী করে ইস্কুলে যাবে না। সে বাড়ী থেকে 
পাঁলয়েছে ।, 

“কোচম্যানটা তখন বললে, “শুনুন বাবু, আমাদের দলের একটা 
গাড়োয়ানের কাছ থেকে শুনলুম যে, সাহেবী পোষাকপরা আপনার ছেলে এবং 
আর দুটি বন্ধুতে মিলে হাওড়া ইন্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে চড়েছে। যাবার সময় 
তাদের চামড়ার জুতোগুলো কিন্তু তারা গাড়োয়ানটাকে বকাঁশশ দিয়ে গেছে 

“এতে করে আম তিনাঁট সূত্র পেলুম-্টাইম টেবল, তোমাদের 'তিনমূর্ত 
আর সাহেব পোষাক 1” 

অনম্তদার রহস্যোদ্ঘাটন আম মাশ্রত আমোদ আর বিরন্তির সঙ্গে শুনাছলুম। 
দেখা গেল, গাড়োরানের প্রীত আমাদের বদান্যতা কিন্টিং অপান্রে ন্যস্ত 
হয়েছে । 

“অবাশ্যি অমর টাইম টেবলে যে সব শহরের নামের তলার দাগ দিয়েছিল- 
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সেই সব জায়গায় স্টেশন মাম্টারদের কাছে তখনই টেলিগ্রাম করতে ছ্‌ট্লুম । 
বোরলীর গায়েও দাগ দেওয়া ছিল, কাজেই সেখানে তোমার বন্ধু দ্বারকাকে তার 
করলুম । কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম 
যে খুড়তুতো ভাই যতানদা একরান্র অনুপাশ্থিত, কিন্তু তার পরদিন সকাল- 
বেলায় সাহেবী পোষাকে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে । তাকে খুজে বার 
করে আমি তাকে বাড়ীতে খাবার নেমন্তন্ন করলুম । আমার বন্ধত্বপ্ণ 
ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে সে নেমন্তন্নে এল । রাস্তায় কোন রকম 
সন্দেহ না জাগিয়ে আম তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে তুল্‌লুম । গোড়া থেকেই 
জনকতক ভয়ঙ্কর গোছের চেহারার পুলিশের লোক আম বেছে রেখে 
এসেছিলুম । তারা তাকে ?নয়ে ঘিরে বসল। তাদের ভাষণ চাউান দেখে 
যতীনদা ভড়কে গিয়ে তখন তার রহস্যজনক আচরণের কৈফিয়ং দিতে 
রাজী হল । 

“ষতীনদা বললে, একটা হালকা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে হিমালয়ের পথে 
বোরয়ে পড়েছিলুম । গুরুলাভের আশায় মন উৎসাহে নেচে উঠোছিল। কিন্তু 
মূকুন্দ যেই বললে, শীহমালয়ের গুহার মধ্যে যখন ধ্যানে মজে বসে থাকব, 
সেখানকার বাঘগুলো তখন মন্ত্রমুণ্ধ হয়ে পোষা বিড়ালের মতন এসে আমাদের 
চারধারে বসবে । তখনই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল, কপালে ফোঁটা 
ফোঁটা ঘাম দেখা দিল । ভাবলুম, আমাদের যোগবলে যাঁদ বাঘগুলোর হিং 
প্রক(ত সব না বদলায় তা হলে কি হবে, এখা ? তারা কি তবুও আমাদের 
কাছে বাড়ীর পোষা মেনীবিড়ালটির মতই শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকবে ? 
মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, একেবারে পুরো ধড়টা না হলেও, _হাতপাগুলোর 
এক একটা কিস্তি পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই আম একটি বাঘের পেটের ভিতর 
ঢুকে গেছি 1” 

যতীনদার অদৃশ্য হওয়াতে যে রাগ হয়েছিল, তা চলে গিয়ে আমার অত্যন্ত 
হাসি পেল। ট্রেন হতে সরে পড়ার এই হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়তে, তিনি আমায় 
যে মনঃকষ্ট দিয়েছিলেন, তা সব দূর হল । ঘযতীনদাও পাীলশের হাত এড়াতে 
পারেননি বলে, মনে ষে কিপ্চিং তীপ্তর ভাব এসোঁছল তা অবশ্য স্বীকার করতেই 
হবে। 

হাঁসি পাচ্ছিল আবার ভয়ানক রাগও হচ্ছিল, বললুম, “অনন্তদা, আপাঁন 
দেখাছ জাত 'ডিটেকাঁটভ । যাই হোক যতীনদাকে আম বলব যে, আঁবাশ্য 
বিনবাসধাতকতা করবার মতলবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ব্যাম্ধিবশেই যে তিনি 
এ কাজ করে ফেলেছেন, এতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই ।” 


৪২ যোগিকথামৃত 


কলকাতার বাড়ীতে পেশছলে পিতা অন্ততঃ স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ না 
হওয়া পর্যন্ত কোথাও পা না বাড়াতে কাতর অনুরোধ করলেন । ইতিমধ্যে 
আমার অন্পস্থিতিতে পিতা শাস্তজ্ৰ সাধূপশ্ডিত স্বামী কেবলানন্দজীকে* 
আমাদের বাড়াঁতে নিয়মিত আদার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন । পিতা এবার 
পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, “এই সাধু পণ্ডিতমশায়ের কাছে এবার থেকে তুমি 
সংস্কৃত পড়বে |” 

পিতা আশা করেছিলেন যে, আমার ধর্মাকাজ্ষা একজন পণ্ডিতের 
শাস্দোপদেশেই পাঁরতৃগ্ত করবেন। কিন্তু তার বিপরীত ফল ফলল অ।ত 
সূক্মভাবে । আমার নব নিষ্ত শিক্ষকাঁট, বৌদ্ধক শুহ্কতার পাঁরবর্তে আমার 
অন্তরের ঈ“বরাকাক্ষার অগ্নতে পবন সঞ্চার করলেন । পিতার কিন্তু জানা 
ছিল না যে, স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ণ মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য । 
সেই অদ্বিতীয় গুরুর অমোঘ দৈবশান্তর চৌম্ববপ্রভাবে সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁর 
দিকে নীরবে আকৃষ্ট হয়েছিল । পরে আমি শুনেছিলুম যে লাহিড়ী মহাশয় 
কেবলানন্দজীকে প্রায়ই খাঁষ আখ্যায় আভা হত করতেন। 

কেবলানন্দজীর সুন্দর মুখখানি কৌকড়ান চুলে ঘেরা । তাঁর কালো 
চোখ দুটি শিশ:র ন্যায় স্বচ্ছ ও সহল। তাঁর সুকুমার দেহের গাঁতি একটা 
প্রশান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা সংহত । চিরশান্ত ও দ্নেহময় তানি আত্মজ্ঞানে 
সুসমাহিত। গভীর ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে 
কাটত ৷ | 

সনাতন ধর্মশাস্দে কেবলানন্দজী সুপশ্ডিত ছিলেন। তাঁর গভীর 
পাণ্ডিত্যের দরুণ তান “শাদ্নী মহাশয়” এই উপাধি লাভ করোছলেন এবং 
সচরাচর তিনি এই নামেই অভাহত হতেন। কিন্তু সংদ্কৃতে আমার উন্নত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় নি। আমি সর্বদাই সুযোগ খশুজতুম কি করে নীরস 
ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে, যোগ আর লাহিড়ী মহাশয়ের আলোচনা শুরু করা 
যায় । শাস্ত্রী মহাশয় একদিন তাঁর গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু অংশ 

বিবৃত করে আমাকে কৃতার্থ করেন । 

*আমাদের সাক্ষাতের সময় কেবলানদ্দজ তখনও সন্ব্যাস অবলম্বনে “গবামশ” উপাধি ধারণ 
করেনান আর তান সাধারণতঃ “শ।স্রণশ মহাশয়” নামেই আভাহত হতেন। “লাহড়গ 
মহাশয় আর “মাষ্টার মহাশয়” (নবম অধ্যায়) এই দুই নামের সঙ্গে গোলমাল এড়াবার জনাই 
আমি আমার সংগ্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে তার পরবত্তর্ঁ সম্র্যাস জীবনের নামে স্বামশ 
কেবঙানন্দজ" বলেই উল্লেখ করেছি । সম্প্রীত এর জণবন বাংলা ভাষায় প্রকাঁশত হয়েছে । 
পূ্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
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শাস্তী মহাশয় বললেন, “বহু পুণ্যের ফলে আমার লাহিড়ী মশায়ের কাছে 
বছর দশেক থাকবার অশেষ সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল । তাঁর কাশীর বাড়ীতে প্রায় 
রোজই রাত্রে যেতুম। দোতলার উপর সামনের বৈঠকখানায় তান সর্বদাই 
থাকতেন । একটা তন্তাপোষে তিনি পদ্মাসনে বসে থাকতেন, আর শিষ্যবর্গ 
মালার মত অর্ধবৃত্তকারে বসৃত। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি স্বর্গয় আনন্দে 
উদ্ভাঁস্ত ; অর্ধনিমীলিত থেকে সেই দুটি চোখ অন্তরের সুদূরপ্রসারী দুস্ট- 
মণ্ডলের ভিতর দিয়ে শা*বত আনন্দময় রাজ্যে গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে থাকত । 
কদাচিৎ তিনি বেশী কথা বলতেন । কখন কখন কোন জিজ্ঞাস শিষ্যের উপর 
গিয়ে তাঁর দৃষ্ট সংহত হত । তাঁর মধূমাখা প্রাণারাম কথাগুীল তখন জ্যোতিঃ- 
প্রপাতের মত ঝরতে শুরু হত । 


“গুরুদেবের দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে এক অপর শান্তি ফুটে উঠ্ল। যেন 
একাট অনন্ত পদ্মের ভিতর থেকে তার অবর্ণনীয় অমৃতানহষ্যন্দী আনন্দসৌরভ 
আমার সকল সত্তার উপর পাঁরপর্ণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল । তাঁর সংসর্গ, এমন 
কি দিনের পর দিন কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেও আমার সম্পূর্ণ সত্তর 
মধ্যে একটা আমূল পাঁরবর্তন এনে দিয়েছিল । যাঁদ কোন অদম্টপূর্ব বাধা 
আমার মনঃসংযমের পথে এসে দাঁড়াত, তাহলে আম গুরুপদতলে বসে ধ্যান 
শুরু করতুম । সেখানে নিতান্ত জটিল আর দুর্লভ অবস্থাও আমার কাছে 
অত্যন্ত সরল আর সহজ হয়ে আসত । পরবতঁ স্তরের গুরুদের কাছে এইসব 
অনুভাতিগ্লি বোঝা কঠিন ছিল। গুরু ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবানের জীবন্ত 
মান্দর- তাঁর অন্তরদ্বার সকল শিষ্যদের কাছে ভক্তির জোরেই উম্মুন্ত হত । 

“লাহিড়ী মহাশয় পশুথগত বিদ্যার জোরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন না । 'বনা 
আয়াসে তিনি “এ*বারিক জ্ঞানভাণ্ডারে' প্রবেশ লাভ করোছিলেন। তাঁর সর্বজ্ঞতার 
উৎস হতে বাণীর ফেনোর্মি আর চিন্তার ধারা সহম্রধারে উৎসারিত হয়ে উঠত । 
যুগষুগান্ত পূর্বে বেদের* মধ্যে নাহত গভীর দার্শীনক তন্বসকল নিরূপণ 


* সনাতন চতুবেদের একশতেরও উপর প্রন্থান গ্রন্ছ এখনও ব্তণমান । ইমার্সন তার 
“অরাঁলে” নিদ্নালাখিত ভাবে বোঁদক চিন্তা ধারার প্রাত শ্রম্ধা নিবেদন করেন £ “হ্হা উত্তাপ, 
রাত আর প্রশান্ত, স্তব্ধ ও [নস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত মহান ও গাঁরমময়। প্রত্যেক উন্নত 
কাঁবাচত্তে পধয়িক্রমে যে সকল উচ্চ ও মহান: নীতি ও ধর্মভাব আসে তাদের সবগলই এতে 
আছে... ....১১...এই পুস্তকটি সাঁরয়ে রাখার কোন অথ হয় না; যদি কোন বনে অথবা 
পৃ্করিণশর উপর নোঁকায় আমার নিজের প্রাতি সতাই কোন আশ্থা থাকে তাহলে প্রকৃতি, 
আমাকে সদ্য সদ্য ব্রাহ্মণ করে দেয় ; সীমাহীন প্রয়োজন, অথণ্ড ক্ষাতপূরণ। অপার শান্ত 
আর অথস্ড নীরবতা ,.....*...এই তার নীতি । তার বাণশ হচ্ছে শান্তি, পান্তা আর! 





৪৪ যোগিকষ।ন.ত 


করবার অদ্ভুত কৌশল তাঁর চমৎকারভাবে জানা ছিল। প্রাচীন শাদ্দে আত্মত্জানের 
বাভন্ন স্তরের বিষয় বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে, তিনি একটু হেসে বলতেন, 
“দাঁড়াও, আমি এ সব অবস্থার মধ্যে গ্রবেশ করে, এখনই আনার অনুভ:তি- 
গুলো তোমাদের সব বলে দিচ্ছি ।” তিনি ছিলেন সেই সব গুরুদের সম্পর্ণ 
বিপরীত, যাঁরা কেবলমান্র শাস্ত্র মুখস্থ করে অনুপলব্ধ বিষয়গুলোর 
অজীণেঁদ্গিরই করতে পারতেন, আর কিছ: নয় । 

“নিকটস্ছ কোন শিষ্যকে সেই স্বজ্পভাষী গুরু প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন, 
'শ্লোকগুলোর মানে তোমার কাছে যেমন বোধ হয়, তেমনি ভাবে তাদের ব্যাখ্যা 
কর। আম তোমার চিন্তা পাঁরচালত করব, যাতে করে তোমার ব্যাখ্যা 
'নিভূলি হয় ।, 

“এমনি করে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু অনুভূতিলব্ধ বিষয় তাঁর নানা 
'শষ্যদের বহুল ব্যাখ্যাসমেত লিপিবদ্ধ হয়েছিল । 

“গুরুদেব কখনও অন্ধ বিশবাসে উপদেশ দিতেন না। তান বলতেন, 
'কথাগ্ছলো কেবল খোসামান্র, ধ্যানেতে নিন্ম আনন্দবোধরূপে ঈ“বরোপলব্ধির 
প্রমাণ গ্রহণ কর ।, 

“শিষ্ের ঘা” কিছু সমস্যাই উপগ্থিত হোক না কেন, তান তার সমাধানে 
ক্রিয়াযোগ সাধনেরই উপদেশ দিতেন । বলতেন, যখন আম এ শরীরে আর 
তোমাদের দেখিয়ে দিতে উপচ্থিত থাকব না, যৌগিক সমাধান তখনও তার 
উপযোগিতা হারাবে না । একটা কাজ্পনিক প্রেরণার মত এর অভ্যাসের কৌশল 
কখনও রুদ্ধ, অবহেলিত, বা বিল্মৃত হবে না। ক্রিয়ার সাহায্যে তোমার মোক্ষ- 
পথে আঁবরত এর অভ্যাস করে যাও, তাতেই তোমার শন্তি বাদ্ধ হবে ।৮ 

কেবলানন্দজী তারপর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'দিয়ে শেষ করলেন যে, “সেই 
অনন্তপ্র্ষের সন্ধানে আত্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত আজ পর্যন্ত যে সব মূত্তির 
উপায় বোঁরয়েছে, তা'র মধ্যে এই ক্রিয়াষোগই হচ্ছে আমার মতে সবাপেক্ষা 
ফলপ্রদ । এর অভ্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সর্বশাস্তমান পরমে*বর সকল জীবের 
মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও, লাহিড়ী ম'শায় আর তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্যদের 
দেহে প্রত্যক্ষভাবে রূপ পারগ্রহ করেছিলেন 1৮ 

কেবলানন্দজীর সাক্ষাতে লাহড়ী মহাশয়ের দ্বারা এক অলৌকিক ব্যাপার 
ঘটেছিল। এক 'দিন সেই ব্যাপারাঁট বলতে শুরু করলেন--দৃণ্টি তখন তাঁর 
টেবিলের ওপর রক্ষিত সংস্কৃত পশুথি ছাড়িয়ে অনেক, অনেক দূরে নিবন্ধ । 
পাঁরপূর্ণ আত্মসমর্পণ--এই সকল সব'রোগহর বিষয়গ্যালই সকল পাপের প্রায়শ্িন্ত কষে 
আর তোমাকে সেই অণ্টদেবতার পরমানন্দের কাছে উপনীত করে।” 


যোগিকথামৃত ৪৫ 


“রামু নামে তাঁর একাঁট অন্ধ ভস্ত-শিষ্য ছিল। তার অবস্থা দেখে মনে 
বড় দয়া হল। ভাবলুম, যাঁর মধ্যে এশীশান্ত পাঁরপূর্ণভাবে বিদ্যমান, সেই 
আমাদের গুরুদেবকে যখন সে আন্তারক ভাবে সেবা করছে, তখন কি 'তাঁন ওর 
জন্যে কিছুই করবেন না? যা'ই হোক একদিন সকালে আমি রামুর সঙ্গে এ 
বিষয়ে কথাটা পাড়লুম ৷ একটা তালপাতার হাতপাখা নিয়ে রামু তখন অত্যন্ত 
ধৈযেতর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গুরুদেবকে বাতাস ক'রে চলেছিল । রামু 
যখন উঠে পড়ল, তখন আমি তার পিছ; নিলুম । জিজ্ঞাসা করলুম,- 

“ রাম্‌, কতাঁদন তুমি অন্ধ হয়েছ ? 

“ জন্মাবধি মশাই, সর্ষের আলো কখনও চোখে দেখি নি, 

“ আমাদের সর্বশান্তমান গুরুদেব ত” তোমায় সাহায্য করতে পারেন । 
৩াঁর চরণে একাদন তোমার কথাটা নিবেদন করেই দেখ না কেন % 

“তারপর 'দিন রামু খাঁনক ইতস্ততঃ করে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উপাচ্থিত 
হল বটে, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক এবর্ষের কাছে সামান্য দেহসম্পদ ভিক্ষা করতে 
নাম্‌ যেন একটু লক্জিত হয়েই বললে, গুরুদেব, সারা জগতের আলো যোগান 
যিনি, তিনি ত' আপনার ভেতরেই রয়েছেন । আপনার কাছে শুধু এইট;কু মাত্র 
ভিক্ষে যে, তাঁর আলো আমার চোখে ফুটিয়ে দিন, যাতে ক'রে আমি এ জগতের 
সর্ষের আলো, যঁদও সে আলোর কাছে তুচ্ছ, তা" যেন দেখতে পাই ।” 

“গুরুদেব বললেন, “রামু, এসব কথা তোমায় কে বলেছে 2 আমাকে 
ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে কিচ্ছু না জেনেই তোমায় কেউ এ সব কথা বলেছে। 
আমার ত' রোগ সারাবার কোন ক্ষমতা নেই, রাম: ! 

রামু বললে, “গুরুদেব, আপনার ভেতর অনন্ত শান্ত যান রয়েছেন, 
তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভাল করে তুলতে পারেন 

“ “সে আবাশ্য আলাদা কথা রাম । ভগবানের অনন্ত শন্তি, তার কোথাও 
সীমা নাই। 'যান তারায় তারায় আলো আর শরীর কোষে প্রাণের জ্যোতিঃ 
জনলাতে পারেন, তান নিশ্চয়ই তোমার চোখে দৃষ্টির জ্যোতিঃও ফহটয়ে তুলতে 
পারেন। এই বলে গুরুদেব রামুর কপালে দুই হুর মাঝখানে* স্পর্শ করে 
বললেন, “তোমার মন ঠিক এ জায়গায় লাগিয়ে রাখ আর সাতদিন ধ'রে অবিরাম 
রামনামা জপ কর, সূর্ধোর আলোর নতুন অরুণোদয় আবার তোমার চোখে 
হবে আশ্চর্য্য! এক হপ্তার মধ্যে তাই'ই হল । জীবনে এই প্রথম রাম 





* তৃতীয় বা যোগনেত্রের চ্থান । মৃত্যুকালে মানুষের চৈতন্য সাধারণতঃ এই পবিত্র 
স্থানেই আকৃষ্ট হয়--আর সেই হচ্ছে মৃতের উদ্ধে দৃষ্টির কারণ । 
1 সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণের পচা । 


৪৬ যোগিকথামৃত 


প্রীতির সুন্দর মুখ দেখতে পেল! সর্বদর্শা তিনি শিষ্যকে নিরভূ'লভাবে 
রম নাম জপ ক'রতে দিয়েছিলেন, যার চেয়ে প্রিয় আর কোন নাম তাঁর কাছে 
ছিল না। রামুর মনের জমিতে ভস্তির চাষ দেওয়া ছিল, যাতে গুরুদত্ত রোগ 
[নরাময়ের মহাবাঁজ পড়ে অচিরেই তা অক্কারত হয়ে উঠল 1 মূুহর্তেক চুপ 
ক'রে থেকে কেবলানন্দজী পুনরায় গুরুপ্রসঙ্গ শুরু করলেন ঃ “লাহিড়ী 
মহাশয়ের যা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটত, তাতে 'তাঁন নিজের কাতিত্ব দাবী 
করে কখনও কোন অহতকারের* প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর আত্মনবেদনের 
পরাকান্ঠায় তিনি রোগাঁনরাময়ে সেই আদ্যাশান্তকে নিজের মধ্য দিয়ে অবাধে 
পারচালিত করতে পারতেন । 

“সংখ্যাতিত মানবদেহ, যা লাহড় মহাশয়ের এশী শান্তর দ্বারা চমকপ্রদ- 
ভাবে আরোগ্য লাভ করেছিল, আঁবিশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের চিতার আগুনেই 
পুড়ে ছাই হতে হয়েছে, কিন্তু যে নীরব আধ্যাত্মক জাগরণ িতনি সংসাধিত 
করেছিলেন, ষে সব শিষ্য তিনি তৈরী করেছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর আবিনম্বর 
কীর্ত |” | 

সংস্কৃত বিদ্যায় আমার পণ্ডিত হওয়া কখনও ঘটে উঠে নাই বটে, কিন্তু 
আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কেবলানন্দজী আমায় আরও উচ্চতর এ*বারক পদ্ধাতিতে 
শিক্ষা দান করোছিলেন । 


৯ অহঙ্কার হচ্ছে দ্বৈতবাদ অর্থাং মানব ও তার সুত্টার মধ্যে আপাতদৃছ্টিতে বিভেদের 
মূল কারণ । অহঙ্কারই মানুষকে 'মায়াধধন' করে যাতে করে বিষয়ই বস্তু বলে মিথ্যা 
উপলব্ধি হয় । সহ্ট জবেরা নিজেদেরই সুষ্টারুপে কল্পনা করে । 


নৈব কা করোমখাত বনৃত্তে। মন্যেত তত্তবাঁবং | 


ইন্দিয়াণীন্দিয়ার্থেষ; বতণ্ত ইতি ধারয়ন1| (৫ $ ৮, ৯) 
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণ ক্রিয়মাণানি সরবশঃ | 

যঃ পশ্যাত তথাত্মানমকতরিং স পশ্যাতি।। €১৩ ৪ ৩০) 
অজোহাপ সন্বব্য়াত্মা ভুতানামশ*বরোহাপ সন্‌ 

প্রকৃতিং স্বামাধঞ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমমায়য়া ॥ (৪8 £৬) 

দৈবী হ্যেষা গুণময়শ মম মায়া দুরত্যয়া । 

মামেব যে প্রপদ্যল্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (৭ $ ১৪) 





৫ম পরিচ্ছেদ 


গন্ধবাবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন 

“পৃথিবীতে সব ব্যাপারেরই একটা নির্দিষ্ট কাল আর সব কাজেরই একটা 
উপযুক্ত সময় আছে 1৮৮ সলোমনের এই মহাজন বাক্য আমি আমার আশ্বাস- 
লাভের জন্য পাইনি । বাড়ী থেকে কৌন জায়গায় গেলেই আমর সন্ধানীদৃষ্টি 
বেশ সজাগ ও সতক্ণ রাখতুম, যাঁদই ধা আমার ভাগ্যে নষ্ট গুরুর মুখটি 
কোনো জায়গায় চোখে পড়ে । কিন্তু আমার ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ না হওয়া 
পরত তাঁর দর্শন কোথাও মেলে নি। 

অমরের সঙ্গে হমালয়ে পলায়ন আর শ্রীবুক্কেশবর গিরিজীর আমার জীবনে 
আ'বভাঁবের সেই পরম পুণ্যাদনাটির মাঝখানে দুবছর কেটে গিয়েছিল । এর 
মধ্যে আম অনেকগুলি সাধুমহাত্মাদের দর্শন লাভ করেছিলুম : “গন্ধবাবা”, 
সোহহং স্বামী, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়, মান্টার মহাশয় এবং জগংবিখ্যাত 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞাঁনক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় । গন্ধবাবার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাতের দুটি পুবভাস ছিল, একাঁট ছিল সূসঙ্গত আর একটি বেশ 
কৌতুকজনক ! 

“ঈএবরই সরল আর সবই জাটল। আপোক্ষক প্রাকতক জগতে কোন 
পরম মান খুজতে যেয়ো না।” মশ্দিরাচ্ছত কালীমূর্তির* সামনে দাঁড়িয়ে 
আছি, এমন সময় এই সব দার্শানক চরম তত্বসকল মৃদুভাবে আমার কর্ণকুহরে 
এসে প্রবেশ করল । পিছন ফিরে তাকিয়ে দে'খ যে, একটি দীর্ঘকায় পুরুষ-- 
যাঁর পরিচ্ছদে, অথবা বলতে গেলে তার অভাবে, তাঁকে পরিবলাজক সাধু বলেই 
বোধ হল। : 

আ'মি সকৃতজ্ঞভাবে হেসে বললুম, “সাঁত্যিই আপিন আমার মনের 





* বাইবেল--একলাসিয়াগ্টীজ, ৫১৯ 

1 কালী--প্রকাতর অনন্ত সন্তার মুস্ত প্রতশক ॥। পরম সন্তা অর্থাং শিবের অর্ধশায়ত 
মার্তর উপর দণ্ডায়মান চতুভূর্জা দেবীমার্তরূপে শাস্মীয় ভাবে চিত্রিত ; কারণ এই 
প্রপণ্গময় 'বিব বা প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াই নিগুপ বদ্ধ হতে উৎপন । তাঁর চতুভূ্জ এই 
মৌলক গুপগ্যীলর প্রতীক--দৃটি মঙ্গলপ্রস্‌ আর দাটি বিনাশকারণ ; জড় বা সৃষ্টির 
মৌলিক দবৈতভাব । 


৪৮ যোগিকথামৃত 


চিম্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন । প্রকাতির রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুই 
ভাব মূর্ত হয়েছে কালীপ্রতিমার মধ্যে কিন্তু তাদের বৈপরাত্য আমার চেয়ে 
অনেক জ্ঞানী গ্‌ণীদেরও বুদ্ধ বিপর্যয় ঘটিয়েছে ।৮ 

[তিনি বল্লেন, "অতি অন্পলোকই আছেন, যাঁরা তাঁর রহস্য ভেদ করতে 
পারেন। শুভাশুভ এই দুই ভাবের দুভেপ্য প্রহে*লকাময় মানুষের জীবন যেন 
স্ফিংসের মত সকল লোকের বুদ্ধির কাছে এক বিরাট রহস্যের সৃষ্টি করে! 
এর সমাধানের কোন চেষ্টা না করে আধকাংশ লোক তাদের জীবন বৃথাই ব্যয় 
করে। মাম্ধাতার আমল হতে, এমন কি আজ পর্যন্তও লোকে সেই দণ্ডই 
দিয়ে আসছে । এক আধজন হয় ত" তাদের বিরাট ব্যন্তিত্বের জোরে কখনও 
পরাজয় মান্‌তে চায় না। দ্বৈত মায়াবাদের* মধ্যে হয়ত বা সে অদ্বৈতবাদের 
অখন্ড সত্যের সন্ধান পায় 1৮ 

“আপনার কথাগুলি খাঁট সাঁত্য, মশাই 1৮ 

“বহাদন ধরে অকপটভাবে জ্ঞানরাজ্যে অন্তর্দশশনের অনুশীলন করে 
দেখেছি, প্রবেশের পথ দারুণ কঠিন । আত্মপরীক্ষা আর চিন্তার শু্ধর 
কৃচ্ছুসাধন।য় কঠিন আর দারুণ আভন্বতা জন্মে । প্রবল আত্মাঁভমান এ চূর্ণ 
করে দেয় ৷ সাত্যকারের আত্মবিশ্লেষণেই কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে সত্যদুষ্টার ভাব 
আনয়ন করে । আত্মগ্রকাশের ধারা বা ব্যক্তিগত মত পোষণ শেষ পর্যন্ত 
তাদের আত্মম্ভ্রই করে তোলে এই ধারণায় যে, ঈশ্বর ও সন্টির ব্যাখ্যায় 
তাদেরই ব্যান্তগত আঁধকার আছে 1” 

আলোচনাট বেশ ভালই লাগছিল, বললুম, “এ রকম উদ্ধত মোৌলিকস্বের 
কাছ হতে কিন্তু সত্য নীরবে সরে যায়, তাতে আর সন্দেহ নাই ।” 

“মানুষ যতক্ষণ পর্ষন্ত না তার ব্যন্তিগত সংস্কার হতে মস্ত হতে পারে, 


* মায়া--মা ( পারমাণ করা )+1বৰ+গাপ | মায়া হচ্ছে সৃষ্টর মধ্যে এক অলৌকিক 
শান্তর প্রকাশ বাতে করে অপারমেয় আর অভেদের মধ্যে সীমা আর ভেদের আপাতভাব দঘ্ট 
হয় । 

ইন্ার্সন 'মায়া' নামে নিননালখিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন £-_ 

“অভেন্য মায়ার লখলা ব্যাপ্ত সর্বকালে, 

বয়ন কাঁরয়া চলে সংখাতণত জালে ; 

মানস মোহন দশ্য নানা মায়াছাৰ 

একের উপরে আঁস' ঢাকা দেয় সাব । 

মায়াবীরে সেইজন সতা বাঁল মানে, 

যেজন বাঁঞত হত চ/য় মনে প্রাণে 1৮ কে 


যোগিকথাম-ত ৪9৯ 


ততক্ষণ পর্যন্ত সে শাশ্বত সত্য উপলাব্ধ করতে পারে না। মানুষের মন বুগ 
যুগান্তব্যাপী সংস্কারের পালমাটিতে আবৃত, সংখ্যাতীত জগৎমায়ার অধীন 
নিরানন্দ জীবনের নি্ফষলতায় পাঁরপূর্ণ । মানুষ যখন তার অন্তঃশতুর সঙ্গে 
লড়াই শুরু করে, যু্ধক্ষেম্্নের ভীষণ লড়াই তখন তার কাছে নিতান্তই 
আঁকণৎকর হয়ে যায় । দধর্ষ শারারক শাল্ততে পরা'জত হবার মত মরজগতের 
শত্রু এরা নয়। সর্বন্রই সজাগ দৃষ্টি, নিরুতর নিরলস থেকে মানুষকে দব্নেও 
এরা অনুসরণ করে ফেরে । ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অস্পশন্মে গুপ্ুভাবে 
সাঁতজত হয়ে অন্ধ কামনার এই সব সৈন্যের দল আমাদের হত্যা করবার সুযোগ 
অনবরত খশ্ুজে বেড়ায় । অবৃ্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, তার আদর্শের 
অপমততযু ঘটায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য বইীক ! তাকে অক্ষম, নীরস আর 
ঘৃণ্য ছাড়া আর কিছু বোধ হয় কি ? 

“মশায়, এই সব ভ্রান্ত হতভাগ্যদের জন্যে কি আপনার একটুও সহানুভূতি 
নেই 2” 

সাধুটি মূহূর্তের জন্যে ক্ষান্ত হলেন, পরে একটু শ্লৈষের সঙ্গে বললেন, 
“সর্বগণাধার অপ্রত্যক্ষ ঈশবর আর প্রত্যক্ষ মানুষ, যার প্রায় কিছুই গুণ নেই 
বললেই চলে, এই দু্জনকে সমান ভাবে ভালবাসা অভাবনীয় বই কি! কিন্তু 
এ রহস্যেরও একটা সমাধান আছে । অন্তরের মধ্যে খুজে দেখলে, মানুষের 
মন যা স্বার্থবাদ্ধজাড়ত, তার মধ্যেও একটা এঁক্যের ভাব শীগগিরই খুজে 
পাওয়া যায় । এক 'হিসেবে অন্ততঃ মানুষের বিশ্ব-্রাতৃত্বের পাঁরচয় মেলে । 
এই সাম্যভাবের আঁবক্কারে, মানুষের ক্ষুদ্র ও ভীত মন স্তশ্ভিত হয়ে যায় । 
এইভাবে মানুষের ওপর মানুষের দরদ সাঁণ্ট হয় । বিকাশোন্সুখ মানবাতআ্মার 
নিরাময় শন্তির বিষয়ে যে মন অন্ধ ছিল, তা একটা উদার দিব্দূষ্টি লাভ করে ।১ 

“সকল যুগের সাধূ্সন্তরা তো আপনারই মতন জগতের দ:ঃখে কাতর 
হয়েছেন ।” 

“কেবল মান্র ম্বার্থপরায়ণ লোকেরাই অপর লোকেদের জীবনের দঃখ-দৈন্যের 
প্রীত সহানুভূতি হারায়, কারণ তাদের নিজেদেরই সাঁমিত দুঃখকন্টের মধ্যে 
তাদের মন ড্‌বে থাকে ।” সাধুটির গম্ভীরবদন বেশ সুষ্পম্ট কোমল হয়ে এল । 
বলতে লাগলেন, “যে ছুরি দিয়ে চেরার মত আত্মব্যবচ্ছেদ করে দেখে, সেই 
বিবানুকম্পার 'বদ্তার অনুভব করতে পারে । আর তার অহঞ্কারের উচ্চনাদও 
থেমে আসে । এই সব জাঁমতেই ভগবৎ প্রেমের ফুল ফোটে । অবশেষে জীব 
আর কিছু না হোক, মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে 
বলে, “আর কেন প্রভু, আর কেন? আর যে পার না। দারুণ দুঃখের 

৪ 


$০ ঘোগিকখামৃত 


কশাঘাতে জঙ্জশীরত আর তাড়িত হয়ে মানুষ শেষে সেই অসীম সত্তার দিকেই 
ধাঁবত হয়, যাঁর একমান্ন অনুপম রূপের মাধুরীই তাকে তাঁর নিকটে আকর্ষণ 
করে।” 

সাধটি আর আমি কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাটের মন্দিরে ক্যলীমায়ের 
অপরুপ সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্যে গিয়োছিলাম । আমার ক্ষণপারচয়ের 
সার্থাট তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্যও শোভাকে কোন গুরুত্ব না 
দিয়ে বলে উঠলেন, 

“ই*্টকাঠে মনে কোন সাড়া জাগে না, হৃদয় কেবল প্রাণের সুরেই উন্মুন্ত 
হয়|” সূর্ধোর কিরণ তখন বেশ মিষ্টি লাগছিল, আমরা দরজার 'দিকে অগ্রসর 
হলুম । মাঁন্দরে ভন্ত পূজার্থীর দল তখন যাওয়া আসা করছিল । 

সাধুটি আমায় চিন্তিতভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, “তুমি শিশু, ভারতবর্ধও 
শিশু! প্রাচীন মুন খাঁষরা* আধ্যাত্মক জীবনের অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে 
গেছেন। তাঁদের সনাতন প্রথা অধুনাতন দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপয্দ্ত । 
জড়বাদের মোহে আচারভরষ্ট আর বিকৃত না হয়ে সেই সব ধণম্মনিশাসন বা তার 
উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে । হাজার হাজার বছর ধরে 
'িপর্যস্ত-বুদ্ধি পশ্ডিতেরা যার মূল্যায়ন করতে পারেননি, সন্দেহ প্রবণ সেই 
কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরুপিত হয়ে গেছে । এইটেই তোমার 
উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ কোরো 1৮ 

পরম বাশ্মী সেই সাধুঁটির কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করবার সময় তান এক 
ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন £ “এখান থেকে যাবার পরই কিন্তু তোমার একটি 
অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে দেখো 1৮ 

মান্দর সীমানা ছেড়ে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম ৷ 
একটা বাঁক ঘুরতেই বহুদিনের পাঁরচিত একাঁট লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে 
গেল। ইনি হচ্ছেন সেই সব মহাপ্রভুদের একজন, যাঁদের একবার আলাপ জুড়লে 
আর চ্ছানকালের কোন মান্রাজ্ঞান থাকে না। 

আম কিন্তু তখন তার হাত এাঁড়য়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার মতলব 
করছিলুম দেখে সে বললে, “আচ্ছা, তোমায় আঁম শীগগিরই ছেড়ে দিচ্ছি 
দাঁড়াও, কিম্তু আমাদের এই দুবছর ছাড়াছাড়ির ভেতর ঘা কিছু ঘটেছে, তা সব 
একে একে বল দোঁখ ৮ 








* বাধ খাব (গমন করা )+ ই। স্মরণাতীত কালে রচিত বেদের মল্য 
র্যা । 


বোগিকখানত ৫৯ 


বল্লুম, “কি মুস্কিল ! আরে আমাকে যে এখুনিই যেতে হবে ।” কিন্তু 
হলে কি হয়, কে বা শোনে কার কথা । সেতো আমার হাতটি পাকড়ে যত 
সবটুকিটাকি খবর একে একে বার করে নিতে লাগল । মজা মন্দ নয়! 
যতই আমি বাল, ততই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আরও খবরের সম্ধানে 
লালায়িত হয়। মনে মনে আমি মা কালীর কাছে, ধাতে আঁম চট্‌ করে 
পালাতে পারি, তার একটা উপায় বার করে দেবার জন্যে প্রার্থনা শুরু 
করলুম। | 

লোকটি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল । একটা মুস্তর নিঃবাস ফেলে 
দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে দিলুম এই ভয়ে যে, আবার তার বক্বকানির পাল্লায় 
যাতে না পড়তে হয় । পশ্চাতে দ্রুত পদধ্বন শুনতে পেয়ে আমও গাঁত বৃদ্ধি 
কর্লুম। 'িছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না । কিন্তু এরই মধ্যে একটি 
লম্ষপ্রদানে বন্ধুবর খুব স্ফ্যর্তর সঙ্গে আমার কাঁধাঁট ধরে এসে দাঁড়াল । তার 
পরেই শন হল, 

“আরে, আমি যে তোমায় গন্ধবাবার কথা বল্‌তে একেবারেই ভুলে 
গিয়েছিলুম । উীন এ সামনের বাড়ীতেই থাকেন ।” বলে সেগজ কয়েক দূরে 
একটা বাড়ী দোখয়ে দিলে । তারপর বললে, “গুকে দর্শন করে যেয়ো কিন্তু, 
বুঝলে? ভার অদ্ভুত লোক ! তুম অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে দেখতে 
পাবে । যাই হোক, এখন আমি চল্লুম তবে ।” বলে এবার কিন্তু সাঁত্য সাঁতাই 
সে চলে গেল । 

তার এই কথায় কালীঘাটের মান্দিরের সেই সাধুটির ভাবষ্যদ্বার্ণীর কথা তখন 
আমার মনে পড়ে গেল। কৌতুহলের বশবত্তাঁ হয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে 
ঢুকলুম । ঢুকে দৌখ, একটি বেশ প্রশস্ত বৈঠকখানায় একটা গের্য়ারঙের 
পুর গাঁলিচার ওপর বহু লেক এখানে ওখানে বসে রয়েছে। গিয়ে বসৃতে 
একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের চাপা ফিসফিসানি আমার কাণে এসে ঢুকল--" 

“এ দেখ, গন্ধবাবা বাঘছালের ওপর বসে রয়েছেন । উন যে কোন গন্ধহণন 
ফুলের ভিতর স্বাভাবিক সুগন্ধ এনে দিতে পারেন । তা ছাড়া, কোন 
শুকনো কুশড় ফুটিয়ে তুলতে অথবা কারুর গা থেকেও আঁত মনোর গন্ধ বার 
করতে পারেন 1৮ 

শুনে সাধূটির দিকে আমি সোজা তাকালুম । সাধূটিরও চচ্চল দৃষ্টি আমার 
উপর স্হির হয়ে দাঁড়াল ৷ শ্যামবর্ণ নধর দেহটি, শমশ্রুবিশিষ্ট, চক্ষ; দুটি বেশ 
বড় বড় আর উদ্জবল। বললেন, “বাবা, তোমায় দেখে খুব খুশণী হয়োছি। 
কি চাও বল? কোন কিছ; গন্ধ চাই ?” 


৫২ ' যোগিকথামত 


মনে হল, কথাগুলো যেন ছেলেমানুষের মত। জিজ্ঞাসা করলুম, 
“ক জন্য 2 

বললেন, “অলৌকিক উপায়ে গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে পাবে | 

“ভগবানকে গন্ধ তৈরী করার কাজে লাগান নাকি ?” 

“তা'তে কি হয়েছে? ভগবানই ত" গন্ধ তৈরী করেন | 

“তা বটে! তবে তিনি ফুলের নরম পাপাঁড়র ভিতরেই গন্ধ তৈরী করেন, 
সদ্যসদ্য ব্যবহারের পর ফেলে দেবার জন্যে । আপাঁন ফুল তৈরী করতে 
পারেন কি ?” 

“হ্যাঁ, তবে সাধারণতঃ আমি কেবল গন্ধই তৈরী করি ।” 

“তাহলে গন্ধ তৈরীর কারখানা ত' সব উঠে যাবে 1৮ 

“আরে না, না, তাদের ব্যবসা সব ঠিক বজায় থাকবে । আমার 'নিজের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈ'বরের শান্তর কিং পঁঝচচয় দেওয়া মান্র, আর কিছ; নয় 
বুঝলে 2 

“মশায়, ঈবরের প্রমাণের কোন দরকার করে নাক ? তান কি সর্বন্ত সকল 
বিষয়েই অলৌকিক ব্যাপার দেখাচ্ছেন না, বলুন 

“হ্যা, কিন্তু তাঁর অনন্ত সৃষ্টিবৈচিন্ন্যের মধ্যে আমরাও তো সামান্য কিছ 
দেখাতে পারি 1» 

“কতাঁদন আপনার এ বিদ্যায় পারদর্শ হতে লেগেছে 2” 

“বার বংসর |” 

“এই অলৌকিক উপায়ে গন্ধ তৈরী করার জন্যে! পজনাঁয় সাধুজা, মনে 
হয় যে, কোন গন্ধাবক্রেতার দোকান থেকে গোটা কতক টাকার বদলে আর্পান ঘা 
পেতে পারেন, তার জন্যে বৃথাই আপান এই বারোটা বছর ব্যয় করেছেন ।” 

“গম্ধ ত' ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় 1৮ 

“হ্যা, কিদ্তু গন্ধ ত* মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও চলে যায় । শুধু মান্র দেহের 
তাঁর জন্যে আম তা চাইব কেন ? 

“দার্শীনকপ্রবর ! তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলুম । নাও, তোমার 
ডানহাতঁট বাড়িয়ে দাও তো দোঁখ,” বলে আশাবদিচ্ছলে দাঁক্ষণ হস্তটি প্রসারত 
করলেন। 

গম্ধবাবার কাছ থেকে আম গজকতক দরে বসৌঁছলূম । আমার গা 
ছ'য়েও কোন লোক সেখানে ধসে ছিল না। আম হাতাঁট বাঁড়য়ে দিলুম 
যোঁগ্িবর তা কল্তু স্পর্শও করলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি 
গন্ধ চাই ?” 


মোগিকথাম-ত $৩ 


গোলাপ |» 

“বেশ, তাই হবে ।৮ 

অপাঁরসীম বিস্ময়ে দেখলুম যে, গোলাপের মনোরম সৌরভ আমার 
করতলের মধ্যস্থল হতে তীব্রভাবে ফুটে বেরুচ্ছে । আমি একটু হেসে কাছের 
ফুলদানী থেকে একটি গন্ধহশীন ফুল তুলে নিয়ে বললুম, “এই ফুলাঁটতে কি 
যৃ*ইফুলের গন্ধ হতে পারে ?, 

“তাই হবে ।” 

ফুলের পাপাঁড়গ্াল থেকে তখনই যু”ই ফুলের গন্ধ ভর ভর করে বেরুতে 
লাগল । এই অপ্‌ব" ইন্দ্রজালের সূন্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁর একটি 
শিষ্যের পাশে গিয়ে বসলুম । তান বললেন যে, গন্ধবাবা, যাঁর আসল নাম 
স্বামী বিশদ্ধানন্দ, তিব্বতে এক গুরুর কাছ থেকে যোগের নানা আশ্চর্য 
প্রক্রিয়া শিক্ষা করে এসেছেন। িব্বতী যোগাীঁটর বয়স শুনলুম হাজার 
বছরেরও ওপর । 

শষ্যাট গুরুর বিষয়ে বেশ একটু গর্ব প্রকাশ করে বললেন--“তাঁর শিষ্য 
গণ্ধবাবা । আপনি এইমান্র যে রকম দেখলেন, তেমনি যখন তখন উন শুধু 
কথা বলে গন্ধ তৈরী করেন না। আবাশ্য মেজাজ অনুযায়ী গুর কাজের অনেক 
তারতম্য হয় । ওর অদ্ভুত শান্ত! কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যান্ত রর শিষ্যদের 
ভিতর আছেন ।” 

আমি মনে মনে ঠিক করলুম, আমি আর এ*দের দল বাড়াব না । একেবারে 
আক্ষারক অর্থে "অলোকিক শান্তশালী” গুরু আমার ঠিক মনের মত নয় । 
গন্ধবাবাকে নম ধন্যবাদ প্রদান করে সেখান হতে প্রস্হান করলুম। বেড়াতে 
বেড়াতে বাড়ী ফেরবার সময় সোঁদনকার 'তিনাট 'বাচন্ন বিষয়ের কথা ভাবতে 
লাগলুম | 

বসতবাড়ীর দরজায় পা দিতেই উমাঁদাঁদর সঙ্গে দেখা । বললে, “বড়ই 
চাল বেড়ে গেছে দেখছ, আবার সুগান্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপার কি 
বল দোঁখ ?” 

বিনা বাক্যব্যয়ে হাতটি বাঁড়য়ে দিদিকে তা শু'কৃতে ইসারা করলুম। 
শুঁকেই চেঁচয়ে বলে উঠল, “আঃ ক চমৎকার গোলাপের গন্ধ, আর কি 
অস্বাভাবিক রকমের উগ্র 1» “সাত্যই ব্যাপারটা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক” 
ভেবে নিঃশব্দে তার নাকের কাছে সেই অলৌকিক উপায়ে সৃগন্ধকরা ফুলটি 
ধরলুম ! 

“ওঃ যইফুল আম বজ্ড ভালবাসি ।” বলেই সে ফুলটি ছিনিয়ে নিলে । 
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কারণ 'দাদ খুব ভাল রকমই জানত যে, ও ধরণের ফূল একেবারই গন্ধহণন, 
কিন্তু, তা থেকে যু'ইফুলের গন্ধ বারবার শুকৃতে শু"কৃতে তার মুখের উপর 
একটা হাস্যকর নির্বদ্ধিতা প্রকাশ পেলে । দিদির উপর গন্ধের প্রাতিক্রিয়াতে 
আমার এ সন্দেহটা দূর হল ষে, হয়ত বা গন্ধবাবা আমার উপর আত্মসম্মোহত 
অবস্হা আনাতে আঁমই কেবল গন্ধটা টের পাচ্ছিলুম । 

পরে আমি আমার বন্ধু অলকানন্দের কাছ হতে গন্ধবাবার আর একটি 
অলৌকিক শান্তর কথা শুনেছিলম--যা শুনে আমার মনে হল যে, হায় রে, 
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষধিত মানুষের আজকে যাঁদ তা থাকত ! 

অলকানন্দ বললে, “বর্ধমানে গন্ধবাবার আস্তানায় এক উৎসব উপলক্ষ্যে 
শতাধিক অভ্যাগতের মধ্যে আঁমও উপস্হিত। বিরাট আনন্দোংসব, অনেকেই 
এসেছেন। যোগিবরের শূন্য থেকে জিনিষ তৈরী করবার কথা শুনে আমি 
একটু হেসে কিছু অসময়ের ট্যাঞ্জারন কমলালেবু তৈরী করবার কথা বল্লুম । 
সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতের ওপর পাঁরবেশন করা লুচিগুলো বেশ ফুলে উঠল । 
প্রত্যেকটি লুচির খোলের ভেতর একটি করে খোসা ছাড়ানো ট্যা্জারন কমলালেবু ! 
আমারটিতে তো ভয়ে ভয়ে কামড় দিলুম। কিন্তু দেখুলুম, তা অতি চমৎকার 1» 

বহ. বৎসর পরে আমি আত্মোপলাধ্ধবলে জানতে পেরেছিলুম, কি করে 
গণ্ধবাবা এ সব তৈরী করতেন। কিন্তু হায়! এই প্রীক্রিয়াট চিরকালই 
জগতের হ্ষুংপীঁড়িত মানবগোহ্ঠীর আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে । বিভব 
ইন্দরিয়গ্রাহ্য উত্তেজনা, ঘা মানূষের ওপর প্রাতক্রিয়া প্রকাশ করে- শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ-_-তা সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের স্পন্দন তারতম্যে উৎপন্ন হয় । 
এই স্পন্দনগ্দলি আবার প্রাণ অর্থাং “লাইফষ্রন' দ্বারা নিয়ান্্ত হয়। এই 
“লাইফ্দ্রন”ই হচ্ছে সঙ্গ প্রাণশান্ত, অথবা পারমাণাবক শন্তি অপেক্ষাও সংক্ষমতর 
শান্ত, সুকৌশলে পণ্চতন্মান্্ের উপর প্রাতীষ্ঠিত। 

গন্ধবাবা কতকগ্যাল যৌগিক প্রক্রিয়াবশেষের বলে নিজেকে এই বিশ্বপ্রাণ- 
শান্তর সঙ্গে একসুরে বেধে এই সব “প্রাণকণিকা”গুলির স্পন্দনশীল গঠনকার্ষে 
পরিবর্তন সাধিত করে, তাদের ইচ্ছামত রূপ দিয়ে অভীগ্সত ফললাভ করতে 
পারতেন। তাঁর গন্ধ বা ফল তৈরী বা অন্যান্য আশ্চর্য ব্যাপার সকল এই সব 
জাগতিক স্পন্দনেরই বাস্তব রূপ প্রদান, আর তা সম্মোহত অবচ্হায় কোন 
আভ্যন্তরীণ অনুভূতি নয় !* 





* প্রতীচ্যের মনোবিদদের সাব চেতনার অনংধ্যান প্রধানতঃ অক্তজ্ঞনি মন এবং মানস- 
রোগ সকল যা মনোরোগবিদ্যা আর মনঃসমণক্ষণ দ্বারা চিকিংসিত হয় সেই সব বিষয়ের 
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যে সব লোকেদের অবেদক প্রয়োগে বিপদ ঘটতে পারে, তা'দের ছোটখাট 
অস্ত্রোপচারে চৈতন্যাবসাদক ক্লোরোফরম হিসাবে ডান্তারেরা সম্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ 
করেন। কিন্তু যা'দের বারবার এ রকম অবন্হা উৎপাদিত হয়, তা'দের উপর 
সম্মোহন শাস্তির প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষাতকর, কারণ এর ফলে পরে এমন একটি 
তামাঁসক মনদ্তাত্বক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যাতে করে, কালে ক্রমে ক্রমে মাঁস্তক্কের 
কোষগুলির মধ্যে একটা বিশঙ্খলার ভাব এনে ফেলে । সন্মোহনাবিদ্যা হচ্ছে 
অপরের চিত্তভূঁমতে অনাঁধকার প্রবেশ । এর সামায়ক ব্যাপার ঈশ্বরানুভূতি- 
সম্পন্ন ব্যন্তিদের কার্যকলাপের তুল্য কখনই নয়। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ প্রকৃত 
সাধ্‌সন্তরা, এই 'নাঁখল 'িমবসৃজনকারী যে একজন স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, তাঁরই 
ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধা তাঁদের ইচ্ছাশন্তিবলে এই গ্বস্নজগতে নানা পরিবর্তন 
সাধিত করতে পারেন । 

গন্ধবাবা প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যযাবলী দেখতে অবশ্য খুবই আশ্চর্যজনক 
বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে সে সব একেবারেই নিরর্থক । একমান্র আনন্দাঁবধান 
ছাড়া তা'র আর কোনও সার্থকতা না থাকাতে এরা গভীর ঈশ্বরানুসান্ধংসার পথ 
থেকে লক্ষ্যান্রন্ট করে। 

প্রকৃত গুরুরা কিন্তু অসাধারণ শান্তর অযথা ও সাড়ম্বর প্রদর্শন আদৌ 
পছন্দ করেন না। 

পারস্য দেশের মরমী, আবু সৈয়দ কিন্তু একবার এই জল, স্ছল ও 
অন্তরীক্ষের উপর ক্ষমতালাভে দণপ্ত কতকগুলি ফাঁকরকে মৃদু ভংসনাচ্ছলে 
বলেছলেন, “ব্যাং জলে বাস করে, সেইটাই তার স্বাভাবক চ্ছান, কাক-শকুন 
আত সহজেই হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় । পূর্ব পশ্চিমে সয়তান যুগপৎ বর্তমান । 
সাঁত্যকারের খাঁট মানুষ কিন্তু সেই, যে তার স্বজনাঁদগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার 
করে_ ভবের হাটে যার বেচাকেনা চলে, কিন্তু মূহূর্তেকের তরেও সে ভগবানকে 
ভোলে না।* আর এক উপলক্ষ্যে পারস্যদেশের সেই মহান: শিক্ষাগুর্‌ ধর্ম 
জাঁবন সম্বন্ধে এই রকম উপদেশ দিয়েছিলেন, 


অন্নসন্ধানেই সশীমত | স্বভাবশ মানস অব্থাসমূহ আর তাদের প্রক্ষোভক আর এ্রীচ্ছক 
দ্যোতনা সকলের উৎপত্তি আর মোক গঠনের বিষয় অতি অজ্পই গবেষণা হয়েছে- সত্যিই 
এ এমন একটা মৌল বিষয় বা ভারতায় দর্শনও উপেক্ষা করেনি । সাংখ্য আর যোগদশ'নের 
মধ্যে স্বামত মানসগঠনের তায়তমোর মধ্যে বিভিন্ন সংযোগ আর বরীষ্ধ, অহঞ্ফার ও মনের 
বিশেষ বাত্তসমূহের যথাযথ শ্রেণশীবন্যাস হয়েছে । 
*+“,..১,বেলাকেনা চলে কিন্তু মূহূতের জনাও ভগবানকে ভোলে না” এই টা্তয় মধ্যে 
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“তোমার মাথার ভেতর যা” সব ঢুকে আছে (স্বার্থপর 'চিম্তা আর নানা 
দুরাশা ) তা সব দ্‌র করে ফেল, তোমার হাতে যা আছে, তা সব অকুণ্ঠভাবে 
বিতরণ কর। আর দুঃখের আঘাতে কখনও মুষড়ে পোড়োনা ।৮ 

কালীঘাটের সেই 'নরপেক্ষ সাধু, বা তিব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী, বেউই 


আমার গুরু অন্বেষণের আকাক্ক্ষায় পরিতৃপ্ত এনে দিতে পারেন নি। 


মূল আদর্শাট হল এইযে বুঃদ্ধ এবং হদয় সুসমঞ্জস ভাবে কাজ করবে । কয়েকজন 
পাশ্চাত্ত-লেখক বলেন যে হিন্দুর জাবনাদশ হল ভখরুর পলায়নবাদ অর্থাৎ কর্মহখনতা এবং 
সমাজ বিরোধী আত্মসঞ্চোচন । বস্তুতঃ বোদিক চতুরাশ্রম ব্যবস্হা হল সাধারণের পক্ষে প্রকৃত 
প*সমঞ্জীস ব্যবস্হা, যাতে জীবনের অধে'ক অংশ অধায়ন আর গাহন্হা দায়িত্ব পালনের জন্য 
আর অপর অর্ধেক অংশ চিন্তা ও ধ্যানাভ্যাসের জন্য নাট । 
আত্মজ্ঞানে প্রাতান্ঠত হওয়ার জন্য নির্জনতা আবশ্যক কিন্তু (সিদ্ধ ) গুরুগণ ততঃপর 
জগংকে সেবা করবার জন্য সেখানেই ফিরে আস্নে। এমন কি সমন্তরা কোনও বাহাক 
কমনিহ্ঠানে নিয়োজিত না হয়েও তাদের সতাঁচন্তা এবং পাঁধন্র স্পন্দনের দ্বারা জগতের এমন 
মহা উপকার সাধন করেন যা আত্মানুভাতিশ্‌ন্য বঝান্তদের বহ আয়াসসাধ) মানাবক 
কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যেতে পারে না। মহাত্বাগণ প্রায়ই তব্র বিরোধিতা সতেহও স্ব স্ব 
পন্হা অন্:সারে নিঃস্বার্থভাবে অন্বতি'গণকে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করতে চেগ্টা করে যান। 
[হন্গর কোনও ধম" বা সামাজিক আদরশই নোতমূলক নয় । মহাভারতে যে আহংসাকে 
“সকলো ধম” বলা হ'য়েছে সেই আহিংসা হল 'বাঁধমূলক উপদেশ কারণ আঁহংসা সম্বচ্ধে 
এই ধারণা যে, কারও সাহায্য না করলেই পরোক্ষ ভাবে তাকে “হংসা” করা হ'ল (অর্থাং 
অহিংসা হল শষ্য হিংসার নিষেধ নয় কিন্তু সাহায্যের 'বাঁধ )। 
শ্রীদ ভগবদ: গীতাতে 0৩।৪-৮) বলা হয়েছে যে, কর্ম-প্রবান্ত মানুষের প্রকীতি এবং 
আলস্য হল অকর্ম বা ভ্রান্ত কম“ । 
ন কম্মণামনারম্ভামৈহ্কম্ম্যং পিষোহদ্নতে । 
ন চ সংনাসনাদেব 'সাদ্ধং সমাধগচ্ছাতি ॥8॥ 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমাপ জাতু তিষ্ঠত্যকম্মকৃং | 
কার্যতে হ্যবশঃ কচ্ম" সব্বৈ4 প্রকৃতিজৈগগৈঃ 01 
কর্ম অনুহ্ঠান বিনা কাহনু তোমারে,খ্ষম'শূন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে । 
কমের আসান্ত পার্থ, নাহি যাঁদ যায়, শুধ কর্ম তআগে গসাম্ধ কেহ নাহ পার । ৪ 
কম্ম” ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়, স্ব।ভাবিক গৃণে কম্ম” আপনি করায় । ৫ 
কম্মেন্্িয়াণি সংবম্য ব আস্তে মনসা স্মরন । 
হীচ্ুয়ার্থান্‌ বিমূাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচাতে 1৬) 
যাস্বিন্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জুন । 
কমেল্দিয়েঃ কর্ম যোগমসহুঃ স বিশিষাতে 11৭) 


ঘোগিকথামৃত ৫৭ 


আমার অন্তরে তাঁর পরিচয়ের জন্যে কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়ান, 
আর সেখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ বাণীর প্রাতধ্থান প্রবলতর হয়ে উঠত 
কারণ তার বিরল আবিভাব ঘটত নীরবতার মধ্য হতে। শৈষ পর্য্যন্ত যখন 
আম আমার গুরুর সাক্ষাৎ পেলাম তখন একমান্ন তাঁর মাহমময় আদর্শের মধ্যেই 
প্রকৃত মানুষটির পাঁরিচয় পেলাম- আর কিছুরই দরকার রইল না। 


[নয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকম্ণঃ | 

শরীরযান্রাপি চ তে ন প্রাসদ্ধ্যোদকর্মণঃ ॥৮।। 

হীন্ড্রয় সংযত রাখ, হীন্দ্ুয় বষয়, স্মরণ যে করে মূ, কপট সে হয়। ৬ 

ইন্দ্রিয় সংযত কাঁর কম্ম করে যেই, অনাসন্ত শদ্ধাচত প্রশংীসত সেই । ৭ 

অবশ্য কর্তব্য যাহা কর সে সকল, কম্্মত্যাগ হতে কর্ম করাই মঙ্গল ৷ ৮ 
( সংধাকর কৃত অনুবাদ-- শ্রীমদ্ভগবদগীতা-ওর় অধ্যায় ) 


অষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সোহহং স্বামণ 


সপ 





শী আআ ও. শপ 


কুলের বন্ধু চণ্ডী একাঁদন এসে এই মনোরম প্রন্তাবাট করে বসল, ওহে, 
সোহহং স্বামীর ঠিকানা এবার খুজে বার করোছ-_চল, কাল তাঁকে দর্শন করে 
আসা ধাক | 

সন্ন্যাস নেবার আগে তান শুধু হাতে বাঘ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করতেন 
বলে, সাধৃটিকে দেখবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এ রকম দূঃসাহসিক 
আর অসাধারণ শান্তর আঁধকারীকে দেখবার জন্যে মনে বালকোঁচত উৎসাহ 
অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল । 

তারপর দিন সকালে খুব ঠাণ্ডা গড়েছে । বন্ধু চণ্ডাঁ আর আম কিন্তু 
খুব স্ফূ্তির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম । কলকাতার ভবানীপুরে কিছতক্ষণ 
বৃথা খোঁজাখুজির পর খাঁনক বাদে ঠিক বাড়ীটা পেয়ে গেলুম। বহুক্ষণ 
প্রণ্ডশব্দে কড়া নাড়বার পর বাড়ীর ভৃত্যমহাশয় গদাই লদ্করা চালে বৌরয়ে 
এসে সহাস্যবদনে দর্শন দিলেন । তার সেই বিদ্রুপাত্বক হাঁসতে বেশ বোঝা 
গেল যে, এত দারুণ শব্দ সৃষ্টি করেও আগন্তুকেরা সাধু মহারাজের আন্তানার 
নীরবতা ভঙ্গ করতে অক্ষম ! 

যাই হোক, তার নীরব তিরুকার ত' হজম করে, আমরা দ*জনে বৈঠকখানায় 
গিয়ে বস্‌তে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলুম । বহুক্ষণ ধ'রে সেখানে বসে অপেক্ষা 
করতে গিয়ে মনে নানা রকম অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হতে লাগল । সাধু 
মহারাজেরা ইচ্ছে করেই হয়ত তাদের দর্শনের জন্য ঠিক কতটা আগ্রহ আছে, 
তা দেখবার জন্যে এই রকম পরীক্ষা করেন। পাঁশ্চমে কিন্তু ডান্তার আর দন্ত- 
চিকিৎসকদের দ্বারা এই ধরণের মনদ্তাত্বক পরীক্ষা কৌশল অবাধে প্রয়োগ চলে । 

অবশেষে ভত্যবর এসে আমাদের আহবান জানাতে চণ্ডী আর আঁম একা 
ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম-দেখা গেল সৌট একটি শোবার ঘর। বিখ্যাত 
সোহহং* স্বামী বিছানার ওপর বসে ছিলেন । তাঁর বিরাট বদ দর্শনে আমাদের 
অদ্ভুত ভাবান্তর উপাস্ছত হ'ল । বিস্ময়াবস্ফারত নয়নে আমরা দনর্বকভাবে 


১১১১০১০০৫১৪ 
« সম্যাসজশবনের নাম সোহহং 1 বাঘ: প্বাী' নামেই ?কল্তু [তানি আঁধক পাঁরচিত। 


্ যোগিকথাম-ত ৫৯ 


দাঁড়য়ে রইল,ম। এ রকম বিরাট বক্ষঃস্হল বা ফুটবলের মত হাতের গুলি 
আমরা জীবনে কখনো দেখি নি। প্রকাণ্ড ঘাড়ের ওপর স্বামীজির ভীষণ অথচ 
শান্ত মুখ ঘন গোঁপদাঁড় আর বাবরিচুলে ঘেরা । কালো চোখে তাঁর একাধারে 
পারাবতের শান্তকোমল আর ব্যান্রের হিংপ্র দৃঁষ্ট ! পেশীবহুল কোমরে একটা 
বাঘছাল জড়ান ছাড়া পাঁরধানে আর কিছুই ছিল না। 

গলার স্বর ফুটলে, বম্ধৃটি আর আম, বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর অর্পর্ব 
শৌর্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও প্রণাম করে বল্‌লুম, “আচ্ছা স্বামীজী, আজ দয়া 
করে একটু বলুন না জঙ্গলের যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার, সেই রয়েল বেঙ্গল 
টাইগারদের শুধু খালি হাতে কেমন করে কাবু করে ফেলা” সম্ভব 2” 

“বাবা, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই নয । দরকার হলে 
আমি আজই লেগে যেতে পারি 1৮» শশুর মত সরল হাসিতে মুখখাঁন তাঁর 
ভরে গেল, বললেন, “তোমরা বাঘকে বাঘ বলেই দেখ, আমি কিন্তু ওদের শুধু 
মেনী বেড়াল বলেই ভাব 1» 

“স্বামীজী, মনে হয়, অবচেতন মনে এ চিন্তা ঢোকালেও ঢোকাতে পাঁর যে 
বাঘেরা মেনীবেড়াল মান, কিন্তু বাঘেদের 'ি তা বিশ্বাস করাতে পারব ?” 

“অবশ্য শান্তরও প্রয়োজন আছে ! একটা শিশু, বাঘকে বাড়ীর পোষা 
িড়াল বলে ভাবে বলেই গক আর তার কাছ থেকে বাঘকে লড়াইয়ে হারান আশা 
করা যেতে পারে, বল? আমার এই মজবুত হাত দাটই হচ্ছে আমার 
উপযুক্ত অস্ত্র !” 

তারপর তান আমাদের দালানের দিকে নিয়ে চললেন । সেখানে গিয়ে 
একটা দেওয়ালের ধারে একটি ঘুশীস মারতেই একটা ইট সোজা খুলে বোৌরয়ে 
মেঝেতে পড়ল আর সেই দেওয়ালের হাঁএর ভিতর দিয়ে আকাশ সস্পম্টভাবে 
উশক দিল। হতভম্ব হয়ে ত আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলূম। 
ভাবলুম, একাঁট ঘূুশষর ঘায়ে 'যান 'নিরেট দেওয়াল থেকে চণসুরাক "দিয়ে 
পাকাপোন্ত করে গাঁথা ইস্ট খাঁসয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই 'তাঁন বাঘের দাঁতও 
খসিয়ে দিতে পারেন ! 

্বামীজী বল্লেন, “কতকগুলো লোকের আমার মত গায়ে জোর আছে 
বটে, কন্তু মনে তাদের দঢ় িত্বাস নেই । যারা শরীরে খুব মজবূত কিন্তু 
মনে তেমন নয়, তারা কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তুর স্বাধীনভাবে উল্লম্ষন 
দেখামাতই মচ্ছ্গা যেতে পারে । স্বাভাবিক হিংব্রতা আর বাসচ্ছানের মধ্যে বনের 
বাঘের সঙ্গে আর আফিম খাশয়ান সাকাঁসের বাঘের সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ । 

“ভীমের মত প্রচণ্ড শন্তিগালী হওয়া সন্বেও অনেক লোক একটা রয়েল 


৬০ যোগিকখামৃত 


বেঙ্গল টাইগারের প্রচণ্ড আরুমণের সামনে দারূ্ণ ভয়ে একেবারে কাব; হয়ে 
পড়েছে, এও দেখা গেছে । কারণ এই রকম বাঘেই মানুষকে তার নিজের মনের 
[ভিতরেই পোষা বিড়ালের মতন ভীরু আর নিরুপায় করে তোলে । বেশ সবল 
আর দ্‌ঢ় শরীর আর তার সঙ্গে অসীম মনের জোর যার ভিতর আছে, সে উল্টে 
বাঘকেই পোষা বিড়ালের মতন আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে ফেলতে পারে । ঠিক 
এ রকমই আম যে কতবার করোছি, তার আর ঠিক নেই ।» 

আমার সামনে যে ভীমমার্তট, তা বাঘকে যে একেবারে পোষা বিড়াল 
বানিয়ে ফেলতে পারে, তা বিশ্বাস করতে আম সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম । তাঁর এই 
কৌতূহলোদ্দীপক ঝাহনীর মধ্যে কাণং উপদেশ বিতরণও ছিল, আর তা চণ্ডী 
আর আমি সসম্ভ্রমে শুনতে লাগলুম,--মনই আমাদের দেহের সব পেশী চালনা 
করে। হাতুড়ীর ঘা--তাতে কতটা শান্ত প্রয়োগ করা যায়, তার উপর নিভর করে। 
মানুষের শরীর্ষন্তের দ্বারা যে শীল্তর প্রকাশ হয়, সেটা তার আক্রমণের জন্যে 
মনের দূঢ়তা আর সাহসের উপর নির্ভর করে । শরীরটা প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই 
সম্ট ও পুস্ট। অতাঁত জীবনের সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই শীস্ত অথবা 
দুর্বলতা মানুষের চেতনার উপর ধীরে ধারে সন্গারিত হয়। প্রথমতঃ তারা 
অভ্যাসরূপে দেখা দেয়, তারপর তারা অভীপ্সত বা অনভীগ্স্ত দেহ গঠন করে। 
বাইরের দুর্বলতার উংস হচ্ছে মনে । বিপরীত অবচ্হায়, অভ্যাসে গড়া শরীর 
মনের প্রাতবন্ধক হয়। মানব যাঁদ চাকরের হুকুমে চলে, তা হলে চাকরই 
শেষকালে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে । মনও সেই রকম-শরারের হুকুমের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে তার দাস হয়ে পড়ে 1৮ 

আমাদের সাঁনবন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর নিজের জীবনের অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক আর হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে কিছু বলতে শুরু করলেন, 

“ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাঘের 
সঙ্গে লড়াই করা । আমার ইচ্ছা ছিল প্রচণ্ড, কিস্তু শরীরটা ছিল নিতান্তই 
দুর্বল !» 

বল্ময়ে আমার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল মান! এই ব্যঢ়োরক 
বৃষসকম্ধ” লোকাঁটকে দেখে দূর্বলতা ষে কি, বা কোনকালে তান কিছু জানতেন, 
সেটা আঁবম্বাস্য বলেই বোধ হল । 

“চ্বান্্য ও শীশ্তলাভের চিন্তায় অদম্য অধ্যবসায় বলে, আমি সে অস্মাবধা 
দূর করতে পেরেছিলূম । মনের প্রচণ্ড জোরই হচ্ছে আসল জোর, আর 'তা 
দয়েই যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও হারাতে পারা যায়, এ অতযুন্তি করার আমার 
যথেষ্ঠ কারণ আছে 1৮ 


যোগিকখামত ৬৯ 


“পুজনীয় স্বামীজী, আপাঁন ফি মনে করেন যে আম কোনও কালে 
বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারব ?» এই উদ্ভট চিন্তা অবশ্য সেই প্রথম আর 
শেষবারের মতই আমার মনে ডীদত হয়োছল । 

মৃদু হেসে বললেন, “হ্যাঁ নিশ্য়ই, তবে বাঘ অনেক রকমের আছে, 
বুঝলে? তাদের মধ্যে কতক আবার মানুষের কামনাবাসনার জঙ্গলে ঘুরে 
1ফরে বেড়ায় । জঙ্গলের পশুদের ঘুশসর ঘায়ে অন্জান করে ফেলে ত কোন 
আধ্যাঁআক লাভ হয় না। তার চেয়ে অন্তরের মধ্যে যে সব হিংস্র জন্ত ঘুরে 
[ফিরে বেড়ায়, তাদেরই জয় করবার চেম্টা করো ।” 

“তা হলে মশায়, বুনো বাঘ বশ করা থেকে, এই সন্যাসের পথে এসে 
পড়লেন কি করে, একট দয়া করে শোনান যাঁদ !” 

সোহ্হং স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন । অতাঁতের স্বঙ্নদর্শনে 
তাঁর দৃষ্টিতে সদরের আভাস । আমার অনুরোধ রাখবেন কি না, তা তখন 
তাঁর মনে ঈষৎ তোলাপাড়া চলনছল সেটা বেশ লক্ষ্য করলুম । অবশেষে তানি 
সম্মীতসূচক হেসে বলতে আরম্ভ করলেন, 

“যশের উচ্চাশখরে পৌছে আমার মনে একটা গর্বের উন্মাদনা এল । 
স্হির করলূম, শুধু যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব তা নয়,__তাদের নিয়ে নানারকম 
খেলাও দেখাব । আমার উচ্চাকাক্ক্ষা ছিল যে, বুনো জানোয়ারদের পোষমানা 
প্রাণীদের মতন চলতে শেখান । আঁম লোকেদের সামনে খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই 
খেলা দেখাতে লাগলুম । 

“একাঁদন সন্ধ্যেবেলা পিতা খুব চিন্তিত মনে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, “বাছা, 
তোমায় গুঁটিকতক কথা বলে সাবধান করে দিতে এসোছ,_তোমার কর্মফলের 
দরুন ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে হবে। 

“পৃজজ্ঞাসা করলূম, “বাবা, আপানি কি অদন্টবাদী ? কুসংস্কারকে কি আমার 
শাস্তশালী কম'স্রোত আবল করে তুলতে 'দিতে হবে ? 

“তান বললেন, “বাছা আমি অদস্টবাদী নই ; শাচ্ঘের বিধানে, কর্মের 
প্রাতফলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। বুনো জানোয়ারদের 'ভিতর 
তোমার ওপর যা রাগ জমে আছে, তা যাঁদ জানতে! একাদন না একাঁদন 
তোমায় জীবনের মূল্যে তা পারশোধ করতে হবে ॥ 

“বাবা, আপানি আমায় অবাক্‌ করলেন ! আপাঁন ভালরকমই জানেন যে, 
বাঘেরা কি রকম প্রার্ধী-_সুন্দর বটে কিন্তু ভীষণ ছিংস্। কোন হতভাগ্য 
প্রাণীকে বিরাট ভোজে লাগাবার পরক্ষণেই হয়ত” আবার নতুন 'শকার দেখলে 
তার প্রার্ীহংসা প্রবল হয়ে ওঠে। হয়তো বা জঙ্গলের ঘাসের ওপর একাঁট 


৬২ যোগিকখামৃত 


আনন্দচণ্চল হরিণ লঘুপদে নেচে বেড়াচ্ছে । তাকে ধরেই তার নরম গলাটা 
ফুটো করে সেই হিংন্র পশহটা তার একটুখান রন্ত চেখেই আবার খুশীমত চলতে 
আরভ করে। 

“বাঘগুলো হচ্ছে জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ! কে জানে, 
হয়তো বা আমার গোটাকতক ঘুশস তাদের মোটা মাথায় খানিকটা বুদ্ধাববেচনা 
ঢুকিয়ে দিতে পারে ! ভব্যতা শেখাবার জন্যে জঙ্গলের শেষ ইস্কুলে আঁমই 
হচ্ছি হেড্মান্টার ! 

“বাবা, আপনি জানবেন, আমার কাজ হচ্ছে বাঘকে মারা নয়, পোষ মানান । 
আমার এই অত্যন্ত সাধুসঙ্কজ্পে কি করে যে অমঙ্গল আসতে পারে, তা আঁম 
কিছুতেই ভেবে পাইনে ! আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ বাবা ষে, 
আমার জীবনের গাঁত ষাতে বদলে যায়, এমন কিছু আমায় আদেশ করবেন না ।”» 

চণ্ডী আর আমার এ একই রকম সংকটের কথা মনে উদয় হওয়াতে কথা- 
গুলিতে বিশেষ মনোযোগ 'দিলুম, কারণ ভারতবর্ষে ছেলেরা ত কখনও বাপের 
কথা লঘুভাবে অমান্য করে চলতে পারে না। 

“একটা নীরব ওদাসীন্যে পিতা আমার কৈফিয়ং শুনলেন । উপায়ান্তর না 
দেখে অবশেষে তিনি গম্ভীরভাবে আমায় বললেন,_-'শেষ অবাধ তোমায় সব 
কথা খুলেই বলতে হল দেখছি । তবে শোন, কাল যখন বারাশ্ডায় আম ধ্যানে 
যেমন বাঁস তেমন বসেছি, এমন সময় একটি সাধু সেখানে এসে উপাস্হত 
হলেন। এসেই বলতে লাগলেন, বন্ধুবর, আপনার লাঁড়য়ে ছেলের জন্যে 
একাঁট কথা বলে যাচ্ছি। বাঘকে পোষ মানান বা তার্দের সঙ্গে লড়াই করা 
প্রভৃতি তার এই সব হিংস্র আর বিপজ্জনক কাজগুলো এখুনিই থামাতে বলুন । 
নইলে এর পরের বারেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে এমনি ভয়ানক রকম জখম 
হতে হবে যে, মরণাপন্ন হয়ে পড়ে থেকে, ছ”ট মাস ধরে তাকে ভূগতে হবে। 
তার পরেই তার একটা পাঁরবর্তন আসবে, তখন সে এ সব চালচলন ছেড়েছুড়ে 
+দয়ে একেবারে সম্ধ্যাসী হয়ে যাবে 1, 

“এই কাহিনীতেও কিন্তু আমার মনে কোনও রেখাপাত হল না। মনে হল, 
গপতা এক ভ্রান্ত উন্মাদের পাল্লায় পড়ে এই সব বিশ্বাস করে বসেছেন 1৮ 

সোহহং স্বামীর এই স্বাকারোক্তিতে অধীরভাব প্রকাশ যেন কোন নিবৃর্্ধিতার 
প্রতি । 

অনেকক্ষণ গণ্ভীরভাবে চুপ করে বসে থাকতে বোধ হল যেন, আমরা যে 
বসে রয়োছ তা একদম ভুলে গেছেন । তারপর হঠাৎ অত্যন্ত চাপাগ্বরে গল্পের 
ছিযসূর ধরে আবার শুরু করলেন, 


ঘোগিকথামৃত ৬৩ 


“বাবার সাবধান করে দেবার খুব অল্প কিছাাদিন পরেই আঁম কুচাবহার 
রাজ্যে গিয়োছিলুম | প্রাকতিক সৌন্দর্যপূর্ণ দেশাঁট আমার পক্ষে নূতন । 
এতে বিশ্রামের জন্যে বেশ একটা পরিবর্তনও হবে বলে আশা করলুম । সবন্ত 
যেমন, সেখানেও তেমনি কৌতূহলী জনতা রাস্তায় বেরুলেই আমার পিছু 
নত । মাঝে মাঝে এই ধরণের ফিসাঁফসানি আলাপের টুকরো একটু আধটু 
আমার কানে এসে পেশছুতি, 

“ “এই লোকাঁট বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন! 

'ও গুলো গুর পা, না গাছের গুশড়, এখ্যা ?, 

“ আরে, আরে, গুর মুখটা একবার দেখ, যেন জ্যান্ত বাঘের রাজা !, 
এই সব আর কি। 

“তোমরা জান ত” ষেঃ গাঁয়ের ছোকরারা সব এক একটা চলন্ত টাটকা খবরের 
কাগজ ! আর মেয়েদের মুখেও তারপরের খবর সব কি রকম তাড়াতাড়ি বাড়ী 
বাড়ী 'বাঁল হয়ে যায় । ঘণ্টাকতকের মধ্যেই আমার উপাচ্ছাতিতে সহরের মধ্যে 
একটা প্রবল সাড়া ও উত্তেজনা দেখা দিল । 

“সন্ধ্যে বেলায় আম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি, এমন সময় ঘোড়ার খুরের 
শব্দ শোনা গেল। শব্দটা এসে আমার বাসাবাড়ীর সামনে থামল । পর 
মুহতেই ঘরে এসে ঢুকল একদল লম্বা, জোয়ান, পাগড়ীধারী পলিশ 1৮ 

“আমি ত অবাক হয়ে গেল্ম ! ভাবলুম, মানুষের আইনের এই সব 
সৃম্টিদের কাছে সবই সন্ভব ! হয়ত” বা আমার সম্পূর্ণ অপারজ্ঞাত কোন 
বিষয়ের জন্যে বাড়ী বয়ে আমায় ধমকাতে এসেছে ! দেখলুম 'কিন্তু তা" নয় । 
লোকগুলো বেশ মোলায়েম ভাবে অসাধারণ বিনয়নম্র ভাব প্রকাশ করে আঁভবাদন 
করবার পর বললে, "হুজুর, কুচবিহারের যুবরাজের তরফ হতে আমরা 
আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এসেছি । কাল সকালে তিনি তাঁর প্রাসাদে 
আপনাকে নিমন্মণ করেছেন ।, 

“এ ব্যাপারের সম্ভাবনা কি হতে পারে, তা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ ধরে মনে 
মনে চিন্তা করলুম । কোন অনির্দেশ্য কারণে আমার এই নিশ্চিন্ত ভমণে 
বাধা পেয়ে মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ হল । কিন্তু 'কি কার, পুলিশের লোকেদের 
কাকুতামনাতিতে অবশেষে যেতে রাজী হতে হল ৷ 

“তার পরাঁদন সদর দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিরাট চৌঘুঁড় ! খুব 
জশকজমকের সঙ্গে ত আমায় তুলে নিয়ে চলল । আম একেবারে 'বিহব্ল হয়ে 
পড়লুম । সর্ষের রোদ তখন খুব প্রচশ্ড--আড়াল করবার জন্যে সাহস মাথার - 
ওপর ঝালর দেওয়া কারুকার্ধময় একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলে ধরল। সহর আর 


€€ 
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তার বনাকীর্ঁণ সহরতলীর ভিতর দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ী চড়ে 
বেড়ানটা পরম উপভোগ্য বলেই 'বোধ হচ্ছিল । রাজপুত্র স্বয়ং আমায় রাজ- 
প্রাসাদের দুয়ারে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দণ্ডায়মান । ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর 
ণনজের সোনার কারুকার্যকরা আসনাঁটতে আমায় বসালেন-আর নিজে একটা 
সাধারণ গোছের চেয়ারেই বসলেন । 

“উত্তরোত্তর বিস্ময় আমার বেড়েই চলল । ভাবলুম, এই সব খাতির 
দেখাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমায় নিশ্চয়ই কোন কিছু একটা করতে হবে। 
সেটা কি? সেটা কি? ভাবাঁছ- দেখলুম রাজকুমারের মতলব দু একটা 
সাধারণ কথাবাতার পরই বোঁরয়ে পড়ল । বললেন, “সারা সহরে রটে গেছে যে, 
আপান শুধু হাতে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়তে পারেন ? সাত্য নাকি ?? * 

“বললূম খুবই সত্য । 

“ বলেন কি মশাই আমার যে 'বদ্বাসই হয় না! আপাঁন কাঁলকাতার ভেতো 
বাঙ্গালী সহরের লোকেদের মত সাদা চাল খেয়েই মানুষ ! আচ্ছা মশাই, সাত্য 
করে বলুন দেখ, আপাঁন কি যত সব কোমরভাঙ্গা, আঁফম-খাওয়ান, বাময়েপড়া 
বাঘগুলোর সঙ্গেই কেবল লড়েন, না ? স্বর তাঁর কিং চড়া, আর টিটকাঁর 
দেওয়া--তাতে কিছ: প্রাদোশকতার টানও আছে । 

“তাঁর এই রকম অপমানজনক প্রম্নে আমি কোন উত্তরই দিলুম না। চুপ 
করে বসেই রইলম । 

“কছুক্ষণ পরে আবার তান শুরু করলেন,_-শুনুন মশায়, জঙ্গল থেকে 
একটা ভীষণ বাঘ সদা ধরা পড়েছে--নাম দিয়োছি তার “রাজা বেগম” |* 
তার সঙ্গে লড়াই করতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, বুঝেছেন ? যাঁদ আপানি 
তা'কে ঠেকাতে পারেন, আর তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেধে রেখে এসে 
সমানে খাঁচা থেকে বৌরয়ে আসতে পারেন, তবে আপাঁন এই রয়েল বেঙ্গল 
টাইগারটিকে ত* পাবেনই, তা ছাড়া হাজার কতক টাকা আর অন্যান্য পুরুকারও 
বিস্তর পাবেন। কিন্তু তার সঙ্গে লড়াই করতে যদ আপাঁন পিছিয়ে 
যান, তবে আম সারা রাজ্যে ঢাক ?পাঁটয়ে দেব যে, আপাঁন একজন পাকা 
ধাপ্পাবাজ ? 

“তাঁর আম্পর্ধর কথাগুলো যেন একঝাঁক গুলির মত এসে আমার গায়ে 
[ব'ধল। আম রেগে তখুনিই তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলুম । শুনে ত* তান 
উত্তেজনায় অর্ধেক লাফিয়ে উঠে একটু দে*তোহাঁস হেসে আবার ধপ- করে বসে 
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পড়লেন । রোমসম্রাটদের কথা মনে পড়ল- যাঁরা শ্রীষ্টানদের হিং প্রাণীর 
আস্তানার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন ! 

“বললেন,_আজ থেকে একহপ্তা বাদে লড়াই হবে । কিন্তু আগে থেকে 
আপনাকে বাঘটা দেখতে দেবার অনুমাঁত না দিতে পেরে আমি অত্যন্ত 
দুঃখিত 

“রাজকুমার কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে হয়ত বা আম বাঘটাকে 
হিপ্নটাইজ করে ফেলব কিম্বা আফিমই খাওয়াব, তা জানি না! 

“রাজপ্রাসাদ থেকে তারপর বেরিয়ে এলুম । মজা দেখলুম যে, এবার আর 
আগেকার মত রাজছত্র,বা চৌঘাঁড় প্রভৃতি কিছুই নেই । 

“পরের সপ্তাহে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে আমি শরীর আর মন দুইই 
নিয়ামতভাবে তৈরী করতে লাগল্‌ম । আমার চাকরের মারফতে নানা আজগাব 
খবর সব কানে এসে পেশছুতে লাগল । পিতার 'নকটে সেই সাধুটির অশুভ 
ভাবষ্যদ্বাণী কোনও রকমে বাইরে প্রচার হয়ে পড়োছিল--তা সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই 
চলোছল । বহু সরল গ্রামবাসী সাত্যসাত্যই বিশ্বাস করোছিল যে, একটা দ্ট 
আত্মা ঈ*বরের আঁভশাপে বাঘের রূপ ধারণ করে জন্মেছে, রান্রবেলায় নানা রকম 
ভীষণাকার রাক্ষসের ম্র্ত ধারণ করে আর দিনের বেলায় ঠিক বাঘ হয়ে 
থাকে । লোকে অনূমান করেছিল যে আমায় সায়েদ্তা করবার জন্যে এই রাক্ষস 
বাঘটাকেই পাঠান হয়েছিল । 

“আর একটা অন্ভুত গুজব রটে ?গয়েছিল যে, বাঘেরা তাদের স্বর্গরাজ্য 
কাতর প্রার্থনা পাঠাতে, এই “রাজা বেগমের আকারে তার উত্তর এসেছিল । 
গোটা বাঘজাতটার পক্ষে অত্যন্ত মানহানিকর এই দু"পেয়ে মানুষের আস্পর্ধকে 
শাস্তি দেবার সেটাই হবে রক্ধাস্ত্ । হায় রে নখদন্তলোমাবহীন একটা মানুষ, 
নখদন্ত 'বাশস্ট মজবুৃতহাড়ের একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও সাহস পায় ! 
গ্রামবাসীরা সরবে ঘোষণা করল, ফুদ্ধে পরাজিত ব্যাপ্রবরদের পুঞজীভ্ত হিংসার 
গাঁতবাদ্ধতে গুপ্ত আঁভশাপ ফলে গিয়ে এই গার্বত বাঘের খেলোয়াড়কে এবার 
রীতিমত আক্েল 'দিয়ে দেবে । 

«আমার চাকরটি এসে আরও একটু খবর 'দিয়ে গেল যে, রাজকুমারটি 
হচ্ছেন আসল বাঘে মানুষে লড়াইয়ের ব্যাপারে একজন উদ্যোন্তার মতো । এমনি 
সব কত কথাই তখন শুনলুম । যাই হোক অবশেষে দেখা গেল যে রাজকুমার, 
কয়েক হাজার লেক ধরতে পারে আর কড়ে না উড়ে যায় এমন একটা বেশ 
মজবূত মণ্ডপ তৈরী করান শুরু করলেন। এর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড 
লোহার খাঁচায় "রাজা বেগমকে” রাখা ছিল--তার বাইরের খানিকটা জায়গাও বেশ 
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[নিরাপদ করে 'ঘিরে রাখা হয়েছে । খাঁচায় বন্ধ করা ব্যান্্র মহাপ্রভু অনবরত ষা 
গর্জন ছাড়ছিলেন, তা শুনে গায়ের রন্তু জমাট হয়ে যায়, এমনি ভীষণ ! এর 
উপর তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা হত, তার দারুণ হিংসার আগুনে প্রচণ্ড 
ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্যে । ষোড়শোপচারে আয়োজন সম্পূর্ণ করার 
ব্যবস্হা হচ্ছিল আর রাজপুত্র বোধ হয় “রাজা বেগমের জয়ের পুরস্কারস্বরু* 
আমাকেই তার ভোজের ব্যবস্হা বলে আশা বরে ছিলেন ! যাই হোক, দিন তো 
ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসতে লাগল । 

“এদিকে হয়েছে কি, ষ্টেট থেকে চাঁদকে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া 
হল যে, বাঘে মানুষে অদ্ভূত লড়াই হবে। তাই না শুনে, সহর আর তার 
আশেপাশের নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক সহরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে তামাসা দেখবার জন্যে টিকিট 'িনতে লাগল । এত টিকিট 'বাক্র হয়েছিল 
যে, লড়াইয়ের 'দনে জায়গার অভাবে শতশত লোককে ফিরে যেতে হল! 
অনেকে বিনা টিকিটেই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল, অথবা গ্যালারির 
তলায় যেটুকু জায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে ঢুকে ভিড় করে দাঁড়াল 1৮ 

সোহহং স্বামীর গঞ্পের সঙ্গে সঙ্গে আমারও উত্তেজনা চরম সীমায় উপস্হিত 
হল। চণ্ডী ত ভাবাবেগে একেবারে নিবকি ! 

“রাজা বেগমের কানফাটান গর্জনের সঙ্গে ঈষং ভীত জনতার কোলাহলের 
মধ্যে নীরবে এসে দাঁড়ীলুম । কোমরে সামানা কাপড় ব্যতশত গায়ে আর অন্য 
ছু আবরণ ছিল না। বাইরের দিকের 'নরাপদ ঘরটার হুড়কো খুলে ভিতরে 
ঢুকে ধারে ধীরে সেটাকে আমার পেছন থেকে এ*টে দিলুম । “রাজা বেগম? 
রক্তের গন্ধ পেল । লোহার রেলিঙের ওপর বাজের মত আছড়ে পড়ে ব্যান্ররাজ ত 
আমায় ভীষণ অভ্যর্থনা জানালেন । দারুণ ভয়ে, দর্শকবৃন্দ একেবারে নির্বাক 
নিশ্চল হয়ে বসে রইল । কারণ ক্রোধে উন্মত্ত, জঙ্গল হতে সদ্যধৃূত সেই ভীষণ- 
দর্শন ব্যাঘ্রবরের সম্মুখে আমাকে তখন একটি নিতান্ত নিরীহ মেষশাবকের মতই 
দেখা-চ্ছল ! 

“চোখের পলকের মধ্যে আমি খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়লুম । দরজাট 
বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা বেগম" বিদ্যুৎগাঁতিতে আমার ওপর সোজা 
এসে ঝাঁপয়ে পড়ল। সে আব্মণ রোধ করতে গিয়ে ডান হাতাঁট আমার 
ভাঁষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নররন্ত বাঘের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। 
ভীষণভাবে তা হাত থেকে ঝরে পড়তে লাগল । সাধুূটির ভবিষ্যম্বাণী এবার 
বুঝ ফলে গেল দেখাছ। 

“আম কিন্তু দারুণ আঘাতের প্রথম ধাকাটা তখুনি সামলে নিলুম । 


শিকখাদ-ত ৬৭ 


রন্তমাখা আঙ্গুলগুলো কোমরের কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে চোখের সামনে থেকে 
লুকিয়ে ফেললুম । তারপর বেশ করে বাগিয়ে বাম হাত দিয়ে বন্্রমদ্টিতে 
একটি ঘুশস লাগালুম । বাঘটা আর টাল সামলাতে না পেরে খাঁচার 'পিছন 
দিকে একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে 
গস সামনের দিকে আবার একটা লাফ মারল । লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমার দারুণ ঘুশীসর বৃষ্টি তার মাথার ওপর পড়তে শুরু হল। 

“কিন্তু নররক্কের স্বাদ, বহৃদিনের শিপাসী নেশাখোরের প্রথম মদের চুমূকের 
মতো “রাজা বেগমকে" একেবারে পাগল করে তুলৌছল । মাঝে মাঝে বুকের 
র্তহিমকরা গজ নের সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণ ব্রমশঃই ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে 
উঠতে লাগল । কিন্তু একটা মান্র হাতের দ্বারা অপ্রতুল আত্মরক্ষা করতে গিয়ে, 
আমায় তার নখদন্তের আক্রমণের কাছে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়তে হল । যাই 
হোক, শেষপর্যন্ত তাকে ঘুশসর চোটেই ঠাণ্ডা করে আনলুম ॥ দুজনেরই জয়ের 
আশায় মরণ বাঁচনের লড়াই চলতে লাগল । লড়াইয়ের চোটে চারধারে যেমাঁন 
রন্তু ছিটিয়ে পড়তে লাগল- বাঘটারও তেমনি গলার ভেতর থেকে যন্ত্রণার তঁব্র 
গর্জনে আর তার সাজ্ঘাঁতিক আকুমণচেষ্টায় খাঁচাটা যেন একেবারে নরককুণ্ড 
হয়ে দাঁড়াল! 

“দর্শকদের মাঝখান থেকে চিৎকার উঠল, গুলি কর, গুলি কর, বাঘটাকে 
মেরে ফেল, সাবাড় করে দাও ! বাঘেমানুষে লড়াই এত দ্রুতগাঁতিতে চলছিল ষে, 
সেখানকার রক্ষীদের রাইফেলের গুলি পর্যান্ত লক্ষ্যষ্ট হয়ে গেল ! এবার আমি 
আমার সকল ইচ্ছাশন্তি একন্র সংগ্রহ করে ভীষণ চিৎকারের সঙ্গে প্রচন্ড একটা 
ঘুশষ মারলুম । বাস ! বাঘটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে শুয়ে পড়ল । আর তার 
কোন নড়নচড়ন নেই ।” 

আমি মাঝপথে বলে উঠলুম, “ঠিক মোনাবড়ালের মতো আর কি !” 
স্বামীজী পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর আবার 
কৌতুহলোদ্দীপক গঞ্পরি শুরু করলেন, 

“যাক শেষ অবাধ ত “রাজা বেগম' হারল । তার রাজগর্ব একেবারে চর্ণ 
হয়ে গেল। ক্ষতাবক্গত হস্তে সদর্পে' তার চোয়ালটা ফাঁক করে ধরে নাটকাঁয় 
ভাঙ্গতে আঁম মৃহর্তেকের জন্যে সেই হাঁ-করা মরণের ফাঁদের মধ্যে মাথাটা 
গাঁলয়ে দিলুম--তারপর একটা শিকলের জন্যে চারিদিকে চাইলুম । মেঝের 
ওপরে ছিল একটা শিকলের থাক্‌, তার ভিতর থেকে একটা শিকল টেনে এনে 
বাঘটার গলা খাঁচার ডাণ্ডার সঙ্গে বেশ করে বেধে ফেললুম। তার পর বিজয়গর্বে 
দরজার দিকে আমি অগ্রসর হলম । 


৬৬ ঘোগিকখামত 


'শকস্তু জীবন্ত সয়তান সেই 'রাজা বেগমের'"--কঞ্পিত রাক্ষস-ভ্তেরই মত 
দারুণ শান্ত ছিল। একটা অদ্ভুত ঝটকা মেরে সে শিকলটা ছি'ড়ে ফেলে আমার 
পিঠের ওপর আচম্বিতে ঝাঁপয়ে পড়ল । কাঁধটা আমার প্রচণ্ড জোরে কামড়ে 
ধরতেই, আমি হুমাঁড় খেয়ে সামনে পড়ে গেলুম । কিন্তু পলকের মধ্যে আমি 
তাকে উল্টে ফেলে আমার পায়ের তলায় চেপে ধরলুম । নিদারুণ ঘ£শসর 
চোটে সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা আবার অর্ধচেতন অবস্হায় এলয়ে পড়ল । 
এবার কিন্তু আমি তাকে আরও সাবধানে খুব শন্ত করে বেধে ফেললুম । 
তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম । 

“এইবার কিন্তু একটা নতুন চিংকার শোনা গেল- সেটা প্রচণ্ড উল্লাসের। 
সেই বিপুল জন্তা হতে প্রবল আনন্দে যে বিকট চিৎকার বোরয়ে এল, তা যেন 
একটি মান্র বিরাট গলার ভিতর থেকে ! দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও আমাকে 
কিন্তু লড়াইয়ের 'তিনাটিশ্সর্ত পূরণ করতে হয়েছিল, এক- বাঘটাকে অজ্ঞান করে 
ফেলা, দুই-তাকে শিকল 'দিয়ে বেধে ফেলা, আর তিন- কারুর সাহায্য না 
[নিয়ে একলা বোরয়ে আসা । উপরন্তু আঁম সেই জানোয়ারটাকে এমন দারুণ 
ঠোঙয়ে ক্ষতাঁবক্ষত করে, এমন ভয় পাইয়ে দিয়োছলুম যে, সে তার মুখের 
মধ্যে আমার মাথাঁটি অতি সংখাদ্যের মতন পাওয়ার সুযোগটাও উপেক্ষা করে 
স্হর হয়ে পড়েছিল । 

“আমার ঘা গুলোর প্রাথমক চিকিৎসার পর, আগায় মালা পাঁরয়ে 
সম্মানত করা হল। শতশত সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে বৃষ্টির মত 
এসে পড়তে লাগল । সারা সহরে তখন উৎসবের জোয়ার বয়ে গেল । সব 
চেয়ে বড়'আর-সব চেয়ে ভীষণ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে আমারই যে জিত হয়েছে, 
তা নিয়ে চারিদিকে অফুরন্ত আলোচনা চলছে শোনা গেল । প্রাতজ্ঞারক্ষার 
জন্যে 'রাজা বেগমকে আমায় যে উপহার দেওয়া হল তা পেয়ে কিন্তু আমার 
মনে কোন উল্লাস বোধ হল না। অন্তরে তখন কি রকম একটা আধ্যাত্বক 
পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল । মনে হল, খাঁচা থেকে আমার এই শেষ বারের মতন 
বৌরয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল পার্৫থব উচ্চাশা আর আকাঙ্ক্ষারও দরজা 
যেন চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে এল্‌ম ! 

গঁ রা ১ গং 

“তারপর এল দুঃখের পিন! রন্তদুষ্টির জন্যে ছ'মাস ধরে জীবনমরণ 
দোলায় দুলতে লাগলদূম । কুচাবহার হতে বেরুবার মত একট: ভাল হতেই 
নিজের দেশে ফিরে এলুম । 

“এই লড়াইয়ের পর মনে যে বিশ্লব ঘটে গিয়েছিল, তাতে এ পথে আর 


যোগিকথামৃত র ৬৯ 


পা বাড়াতে প্রবাত্ত রইল না। পিতার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন 
করলুম, যে পদণ্যাত্মা সাধুটি আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এখন বুঝছি যে, 
তিনিই আমার গুরু । আহা, আজ যাঁদ তাঁর দর্শন পেতুম 1 আমার ইচ্ছা 
যে খুবই আন্তাঁরক ছিল, তার প্রমাণ হাতে হাতেই পেয়ে গেলুম, কারণ 
তারপর অতি শগাগর [তান একাঁদন বিনা আহ্বানেই আমাদের কাছে এসে 
উপস্হত হলেন । 

তাঁকে প্রণাম করতেই আত স্নিখ্ধ মধুর আন্বাস দিয়ে বললেন, “তোমার 
বাঘকে পোষ মানান ত যথেষ্ট হয়েছে হে। এখন আমার সঙ্গে এস, মানুষের 
মনের জঙ্গলে অজ্ঞন অবিদ্যার যে সব পশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কি করে 
দমন কনুতে হয়, তা তোমায় আমি শিখিয়ে দেব । এ জগতে ত প্রচুর উত্ত্জেনা 
আর আনন্দের খোরাক জুগিয়ে বহু দর্শকদের আনন্দ দিয়েছ, এবার তোমার 
যোগাভ্যাসের অদ্ভুত কৌশল দেখে স্বর্গবাসীরা তেমাঁন উল্লাসত হোক, 
কিবল? 

“তারপর সেই সাধু গুরুজীর কাছে আমি আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষালাভ 
করলুম । আমার বহুদিনের অব্যবহৃত অনমনীয় মরচেধরা আত্মার সিংহদ্বার, 
যেন তিনি নিজহস্তে উদ্মৃন্ত করে দিলেন! তারপর-_-তারপর আর কি ? 
গুরুশিষ্য দুজনে হাত ধরাধাঁর করে সাধনার জন্যে শীগাঁগরই হিমালয়ের পথে 
বোৌরয়ে পড়লুম 1” 

চণ্ডী আর আমি সাত্যই তাঁর এই রকম ঘর্ণিবাত্যাবিক্ষুষ্ধ বিচিত্র জীবনের 
অপরুপ কাহিনীর প্রত্যক্ষ বর্ণনায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হলুম । 
যাই হোক, বেশ একটি চ্নিদ্ধ আর শান্ত পারবেশের মধ্যে সুশীতল বৈঠকখানার 
ভিতরে, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বহক্ষণ অপেক্ষা করার প্রকার তখন প্রচুর ভাবে 
পেয়ে গেলুম বলেই মনে হল ! 


ণম পরিচ্ছেদ 
লাঘমা সিদ্ধ সাধ 





বন্ধূবর উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী এসে একাদন বললেন, “ওহে, কাল রাতিরে 
একটি ধর্মসভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলুম । গিয়ে দোখ, একাঁট যোগী ভুই 
থেকে ফুটকতক উচ্চুতে শূন্যে অবস্হান করছেন 1” শুনে মনে একটা প্রবল 
কৌতূহলের সঞ্চার হল । 

উৎসাহব্যঞ্জক হাসির সঙ্গে বললুম, “বোধ হয় তাঁর নাম আমি আন্দাজ 
করে বলতে পারি। আচ্ছা, তিনি কি আপার সারকুলার রোডের ভাদুড়৷ 
মশাই ?” 

উপেন্দ্র নতুন খবর আমদানি করার কৃতিত্ব হতে বাত হয়ে একটু যেন 
ক্ষুগ্র হয়েই স্বীকৃতিস্চক মাথা নাড়ল। সাধুসন্াসীদের সম্বন্ধে আমার 
কৌতূহল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই জানা ছিল, কাজেই নতুন 
কোন সাধুসম্যাসীর সন্ধান পেয়ে আমাকে তা জানাতে পারলে তাদের খুব 
আনন্দই হত । 

বললুম, “ডান আমাদের বাড়ীর এত কাছে থাকেন, যে প্রায়ই আমি গুঁকে 
দেখতে যাই |” কথাটা শুনে উপেন্দ্রের মুখে বেশ একটা গভনর আগ্রহ ফুটে 
উঠল দেখে আমি আরও খাঁনকটা বলতে শুরু করলুম,_- 

“তার অনেক অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখোছ। পতঞ্জলর* অন্টাঙ্গ 
যোগের মধ্যে প্রাণায়ামের** বিভিন্ন প্রণালী তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত 
করেছেন । একবার তিনি ভীম্ত্রকা প্রাণায়াম' আমার সামনে এমন ভয়ঙ্কর 
জোরের সঙ্গে করে দেখালেন যে, মনে হল যেন ঘরের মধ্যে সাত্যসাঁত্যই 
একটা প্রবল ঝড় উঠেছে । তারপর তান ঝড়ের মত নিশ্বাস থামিয়ে উচ্চ 
সমাধিতে নিমখন হয়ে গিয়ে একেবারে নিম্পন্দ হয়ে পড়লেন । ঝড়ের পর 
শান্তির স্বগাঁয় জ্যোতিঃর ছটা যা তাঁর বদনে দেখা গেল, তা ভোলবার নয় ।৮ 





* সব্ধান প্রাচীন যোগব্যাখ্যাতা । 
** জবাসপ্রম্বাস নিয়ন্মণের মাধ্যমে প্রাণশান্তর সংযমন | ভাঁস্ত্রকা প্রাণায়ামে মন 'স্হির হয় । 
1৯৯২৮ খ্বীগ্টাব্দে অধ্যাপক জলে বোয়া বলেছিলেন যে ফরাসী মনোবিদগণ গবেষণার 


যোগিকথামৃত ৯ 


“শুনেছি, সাধুটি নাকি বাড়ী থেকে কোথাও বড় একটা বেরোন না 2 
উপেন্দ্ের স্বর যেন ঈষৎ সান্দগ্ধ । 


“সাত্যই তাই ! তানি আজ কুড়ি বছর ধরে বাড়ীর ভিতরেই আছেন । 
কোথাও বড় একটা বেরোন না। পালপার্বণের সময়েই কেবল তাঁর এ নিয়মের 
কিছ; ব্যাতক্রম ঘটে-_স সময় হয়ত বা সামনের ফুটপাথে একটু বেড়ালেন 
মাত্র! তাঁকে দেখলেই 'ভাখারর দল সেখানে ছুটে যায়, কারণ সাধু ভাদুড়ী 
মশায়ের দয়া সকলের কাছেই সুপাঁরিচিত 1৮ 

“আচ্ছা, এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শান্ত এড়িয়ে, কি করে তান শন্যে ঝুলে 
থাকেন, এট্যা ?” 

“কতকগুলো প্রাণায়ামের প্রক্রিয়ার পর যোগীদের শরীরের জড়ত্ব একেবারে 
কেটে যায়, তাতে সেটা শুন্যে ভেসে ওঠে অথবা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠুতে 
পারে। এমন কি সাধুসন্্যাসীরা, যারা যোগপ্রণালীর কোন নির্দিষ্ট সাধনা 
আদৌ অভ্যাস করেন না, জানা গেছে যে, ঈ'বরের গভীর ধ্যানের সময় তাঁদেরও 
দেহ এমানতর হাল্কা হয়ে যায় ।” 

“তা হলে "্ত, এ"র সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার দেখাছ। আচ্ছা, 
রোজই কি তুমি সন্ধ্যার সময় সভায় যাও নাকি 2৮ উপেন্দ্রের চোখ দুটি 
কৌত্‌হলে চকচক করে উঠল । 

“হ্যা, আমি প্রায়ই সেখানে যাই । তরি জ্ঞানোপদেশের ভিতর সরসতা 
আমায় ভার তৃঞ্ধ আর আনন্দ দেয় । মুশকিল এই যে মাঝে মাঝে আমার 


পর অতশীন্দ্রয় জ্ঞানের বিষয় স্বীকার করেছেন, যা তার পাঁরপূর্ণ মাহমায় হচ্ছে, “ফ্ুয়েডের 
কাঁঞ্পত অন্তন্রঝন মনের সম্পূর্ণ বিপরীত আর যার বাত্তগুল মানুষকে প্রকৃতই মানুষ করে 
তোলে, কোন আতিজন্তু নয় |” ফরাসণ পশ্ডিতাঁট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে উচ্চতর সংবিদের 
উন্মেষের সঙ্গে “কুযায়জম:'* অথবা সংবেশনের ভুল করা উঁচত নয় । দাশশীনকভাবে অতগীন্দুয় 
মনের আঁস্তত্ব বহ; দিন ধরেই স্বীকৃত হয়েছে, বস্তুতঃ যা হচ্ছে ইমার্সন কাঁথত পরমাত্মা-- 
তা কিন্তু কেবলমাত্র বন্তমানেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্বশকৃত হয়েছে ।" 

'শদ ওভারসোল”এ ইমাস'ন লিখেছেন, মানুষ হচ্ছে মান্দরের [সিংহদ্বার, যেখানে সবাঁকছু 
জ্ঞান; সকল কিছ? শুভ অবাঁস্হত । সাধারণভাবে আমরা যাকে মানুষ বাল, পানভোজনরত, 
জীবনে প্রাতাঙ্ঠিত কাজের মানুষ, যের্‌পে তাকে জানি, তাতে করে নিজেকে সে প্রকাশ করতে 
পারে না, বরং নিজেকে ভুল করে প্রকাশ করে। তাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি না, 
কিন্তু আত্মা, যার ষন্ত সে, যাকে তার কর্মের ভিতর দিয়েই সে প্রকাশ করে, তার কাছেই 
আমাদের নতজান: হতে হয় ।...ঈশ্বরের সকল গুণ বা আধ্যাঁত্মক প্রকীতর গভশরতার দিকে 
আমাদের একটা 'দিক সর্বণাই উন্মুস্ত ।” 


৭২ যোগকথামৃত 


একটানা হাঁসি কিন্তু সভার গাচ্ভীর্য নষ্ট করে ফেলে । সাধু তাতে কিছ বিরন্ত 
হন না বটে কিন্তু গুর শিষ্যরা যেন তেড়ে মারতে আসে ।৮ 

সেদিন বৈকালে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ভাদুড়ী মশায়ের আশ্রমের 
পাশ দিয়ে আসতে আসতে একবার তাঁকে দর্শন করে আসব বলে মনস্হ করলুম । 
সাধারণ লোকেদের সেখানে প্রবেশলাভ দুর্হ । একটি মাত্র শিষ্য কেবল 'নচের 
তলায় থেকে গুরুর নির্জনতা যাতে ভঙ্গ না হয়, সে দিকে প্রখর দৃণ্টি রাখেন । 
[শিষাটি দারুণ কড়া, সহজে কাউকে তাঁর কাছে ঘে'সতে দেন না। জিজ্ঞাসা 
করলেন, দেখা করবার কোন কথা আগে থেকে ঠিক করা আছে কিনা । তাঁর 
গুরুদেব কিন্তু সৌভাগ্যকুমে ঠিক সময়েই এসে পড়ে, আমায় পন্রপাঠ বিদায়ের 
হাত থেকে বাঁচয়ে দিলেন । 

ভাদুড়ী মশাই চোখদুটি মিট মিট করে বল্লেন, “মুকুন্দর যখনই ইচ্ছে 
হবে ও তখনই আসবে । আমার নিজ্নে থাকবার ব্যবস্হা আমার নিজের 
আরামের জন্যে নয়, বাইরের লোকেদের জন্যে, বুঝলে ? সংসারের লোক 
সরলতা চায় না, যাতে করে তাদের মোহ টুটে যায়! সাধুরা যে কেবল বিরল 
তা নয়, দুবেধ্যিও । শাস্দেও তাঁদের চালচলন একট খাপছাড়া ধরণেরই বলে ।” 

আমি ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে উপরতলায় তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে আস্তানায় 
গিয়ে পেৌছলুম । সেখান থেকে কদাচিৎ তিনি কোথাও নড়তেন। সাধারণ 
পার্থব সুখদু$খের মিছিল সাধুসন্তরা উপেক্ষা করেই চলেন । এ সব তাঁদের 
দৃষ্টির বাইরেই থাকে, যতক্ষণ পযন্ত না তা যুগাঁসম্ধ হয়ে দাঁড়ায় । সাধু- 
খাঁধগণের সকল সমসাময়িকেরা এই সংকীর্ণ বত'মানেতে আবদ্ধ নন। 

বললুম, “মহর্ষি, আমার পাঁরচিত যোগীখাষিদের ভিতর কেবল আপনাকেই 

“ভগবান সময় সময় সাধ,ুসন্াসীদের একেবারে অপ্রত্যাশিত স্হানে এনে 
ফেলেন, বুঝলে 2 পাছে আমরা ভেবে বাঁস যে, তিনি একটা প্রাণহীন বিধি 
নিয়মের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নন 1৮ 

ভাদ-ড়ী মহাশয় অতঃপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেন । তাঁর সত্তর বছর 
বয়সে, বার্ধকাজানত অথবা তাঁর স্হির শান্ত জীবনের অগ্রণীতকর কোন চিহ্ই 
দেখতে পেলুম না। সুপহন্ট দেহ, সরল মন, ধর্মপ্রাণ ভাদুড়ী মশায় সকল 
বিষয়েই আদর্শ । শাস্মবর্ণিত প্রাচীন মুনিখষিদের মতই তাঁর প্রস্ন আনন, 
আনন্দোত্জব্ল প্রশান্ত সৌম্যমৃর্ত। উল্নত-দেহ, প্রচুর মমশ্রুমাণ্ডত মুখ, 
উধ্বীনবদ্ধ দৃষ্টি; তান সর্বদাই খজু ও দঢ়ভাবে আসনে উপাঁবন্ট ! 

আমরা দুজনে ধ্যানে বস্লম ৷ ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর মধুর শান্তস্বরে 


যোগিকথামৃত ৭৩ 


আম জেগে উঠলুম । ধ্যানের চেয়ে ভগবানকে আরও বেশী করে ভালবাসতে 
স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বললেন, “প্রায়ই ত নীরবে ধ্যানে বস, কিন্তু কোন 
কিছু “অনুভব”* লাভ তোমার হয়েছে কি? সিাদ্ধলাভের প্রণালীটি যেন ভুলো 
না কিন্তু ।» 

ধ্যান শেষ হবার পর তান উঠে পড়লেন, তারপর কয়েকাঁট আম আমায় 
খেতে দিলেন । গন্ভীর প্রকীতর মধ্যেও তাঁর সরস মনের পরিচয় মেলে । 
রাসকতা করে বললেন, “সাধারণ লোকেরা ধ্যানযোগের চেয়ে জলযোগের কথাটাই 
বেশী বোঝে, জানলে হে!” ভার এ যৌগিক" রাঁসকতা আমায় হাঁসতে 
উচ্ছ্বীসত করে তুলল । বললেন, “বাবাঃ, তোমার কি হাস 1” তার দৃষ্টিতে 
সকৌতুক স্নেহের দীপ্ত ! তাঁর নিজের মুখ কিন্তু সদাই গম্ভীর, ভথচ ভাতে 
একটি স্বীয় হাসির পরশ' লাগা । তাঁর পচ্মালোচন, একট ভন্ড নিব্য- 
হাঁসতে উদ্জবল । 

টোবলের উপর কতকগ্চলো মোটা খাম দেখয়ে তিনি বলংলা, “সুদূর 
আমেরিকা হতে এই চিঠিগলো এসেছে । সেখানকান গোটাকতক সভাসমাতির 
লোকেদের সঙ্গে আমার পন্তালাপ চলে । দেখাঁছ তাদের সভ্যদের যোগ সন্বন্ধে 
খুব আগ্রহ । কলম্বাসের চেয়েও তাদের দিঙ্নির্ণয়ের জ্ঞান সমঙ্ষমতর ; এরা 
ভারতবর্ষকে নতুন করে আবার আবচ্কার করছে । আম তাদের এ বিষয়ে 
সাহায্য করে খুব খুশী । অবারিত দিনের আলোর মত যোগের জ্ঞান যেই চায়, 
সেই বিনামূল্যে পেতে পারে । 

“মানুষের মযান্তর জন্যে মুনিখাষরা যা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ 
করেছিলেন, সেটা প্রতচ্যের লোকেদের জন্যে হাজ্কা করে দিয়ে আর কাজ নেই । 
আত্মায় এক, কিন্তু বাইরের অভিন্্রতায় ভিন্ন হলেও কি পশ্চিম, কি পূর্ব, কেউই 
ণকছু উন্নাত করতে পারবে না, যাঁদ না ঠিক কোন 'বাঁধ নিয়মানুযায়ী যোগ 
অভ্যাস করা যায় ।” 

সাধু মহাশয় তাঁর শান্ত ও 'স্ন্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমায় অভিষিন্ত করলেন। 
আমি তখন বুঝতেই পাঁরান যে, এইসব কথাগুলোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের 
এক গে ইাঙগত নাহত রয়েছে । আজ এই কথাগুলো লিখতে বসে এখন বুঝতে 
পারাছি যে, সময় সময় আমায় তানি ষে সব হীঙ্গত করতেন, তার পাঁরচ্কার মানে 
এই ছিল যে, হয় ত কোন দিন বা আমায় ভারতের সংস্কৃতি আমেরিকায় বহন 
করে নিয়ে যেতে হবে। 


সস 





* প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন 
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“মহার্ধ, আমার বজ্ড ইচ্ছে যে, আপনি জগতের উপকারের জন্যে ফোগ 
সম্বন্ধে একটা বইটই কিছু লেখেন ।৮ 
তান বললেন, “আম শিষ্যদের সব তৈরী করাছি। তারা আর তাদের 
শিষ্যেরাই হবে সব এক একটা জীবন্ত পুস্তক । তারা হবে কালের স্বাভাবিক 
বিনাশ বা ক্ষয় অথবা সমালোচকদের অস্বাভাবিক সমালোচনার ক্ষতির অতাঁত ।৮ 
সন্ধ্যায় তাঁর শিষ্যরা না আসা পর্যন্ত আমি একলা তাঁর সঙ্গে বসে 
রইলুম ৷ ভাদুুড়ী মহাশয় তাঁর এক অননুকরণীয় অপূর্ব প্রসঙ্গ সুরু করলেন । 
শান্তির প্লাবন বইয়ে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মানাঁসক জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে দিয়ে 
যেন ভগবানের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন । রূপকচ্ছলে নাঁতিকথা তিনি বেশ 
বিশুদ্ধ বাংলায় বলতেন । 
সোঁদন সন্ধ্যাবেলা ভাদুড়ী মহাশয় মীরাবাঈয়ের জীবনসংক্কান্ত বাবধ 
দার্শীনক তনব্বের ব্যাখ্যা করাছলেন ৷ মধ্যযুগের রাজকুমারী মীরাবাঈ ছিলেন 
একজন রাজপুতানা, যিনি সাধুসঙ্গলাভের জন্যে রাজৈষ্বর্য পর্যন্তও ত্যাগ করে 
চলে এসেছিলেন । 
একজন খুব বড় সাধু, সনাতন গোস্বাম? প্রভু তাঁকে স্ত্রীলোক বলে দর্শন 
দিতে অস্বীকার করায় তিনি বলেছিলেন,__“তোমার গুরুজীকে বোলো যে, এক 
ঈ“বর ছাড়া আর কেউ যে পুরুষ ( বিশ্বস্রদ্টা ) আছেন, তা আমি জানি না। 
তাঁর কাছে আমরা কি সবাই নারী (মায়া বা প্রকীতি ) নই 2” জবাব শুনে 
সন্ন্যাসীপ্রবর মীরাবাঈয়ের পদতলে পড়ে মাঙ্জনা ভিক্ষা করলেন । 
মীরাবাঈ বহু ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন,_সে সব ভারতের 
সবর্ত সাদরে গীত হয়ে থাকে । এখানে তারই একটি উদ্ধৃত হ'ল, 
নিত নহানে সে হার মিলে তো জলজন্তু হোই, 
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই । 
তুলসী পুজনসে হার মিলে তো মৈ* পূজ* তুলসী ঝাড়, 
পথবর পৃজনসে হরি মিলে তো মৈ" পৃজ* পহাড় ॥ 
তৃণ ভখনসে হার 'িলে তো বহুত মৃগী অজা, 
স্তী ছোড়ন্‌সে হরি গিলে তো বহৃত রহে হৈ খোজা ॥ 
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা 
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা ॥ 
ভাদুড়ী মহাশয় যেখানে যোগাসনে বসৌছলেন, সেখানে তাঁর পাদুকার 
কাছে জন কয়েক শিষ্য কিছ প্রণামণ রাখলেন । এই শ্রম্থানিবেদনের অর্থ এই 
যে, শিষ্য তাঁর পার্থিব সকল সম্পদ গুরূপদতলে অর্পণ করলেন । 
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কৃতজ্ঞ বম্ধ্রা ভগবানেরই ছম্মরূপ, তিনি স্বরুপের সম্ধানেই 
ফেরেন । 

শিতৃপ্রাতম সেই মহার্ধর নিকট হতে বিদায় নিতে গিয়ে, একদূস্টে চেয়ে 
চেয়ে তাঁর এক শিষ্য উচ্ছ্বসত আবেগে বলে উঠলেন, “গুরুদেব, আশ্চর্য 
আপনি ! ভগবানের খোঁজে আপাঁনি আপনার আরাম, এ*্বর্য, সবস্বি ত্যাগ 
করে এসে আজ আমাদের জ্ঞান বিলোচ্ছেন, সাত্যিই অদ্ভুত!” সকলেই 
জানত যে, একান্ত মনে যোগমার্গ অবলম্বন করবার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় 
বাল্যকাল হতেই তাঁদের বংশের বিরাট এ*বষ অতি অবহেলায় ত্যাগ করে চলে 
এসেছেন । 

সাধ্‌প্রবর মৃদু ভর্খসনার সঙ্গে বললেন, “তুমি ঠিক উল্টো কথা কইছ। 
আম সামান্য গোটাকতক টাকা বা তুচ্ছ কয়েকটা সংসারসুখ ত্যাগ করে চলে 
এসোঁছি বটে, কিন্তু তার বদলে কি পেয়েছি জান 2 অপার ভূমানন্দের অনন্ত 
সাম্রাজ্য ! তা হলে আম সব ত্যাগ করলুম কি করে, বল? আমি সেধন 
উপভোগের আনন্দ জান। সেটা ি ত্যাগ হল? অদরদর্শ সাংসারিক 
লোকেরাই ত্যাগী । কারণ তারা সামান্য গোটাকতক সংসারের খেলনার লোভে 
তাদের অতুলনীয় স্বর্গের এঁন্বর্য ত্যাগ করে বসে !” 

ত্যাগের এই অপরুপ ব্যাখ্যা শুনে আমি হাসতে লাগলুম । এ ব্যাখ্যার 
জোরে সাধুভিখারীরা কুবেরের এ*বর্ধয পায় আর ধনগর্বাঁ কোটটপাঁতরা সব 
তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে আদান করে । 

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, “জানলে, ঈ“বরের বিধানে, আমাদের 
ভবিষ্যতের জন্যে যে কোন ইন:সওরেন্স কোম্পানীর চেয়ে বেশ ভালভাবেই 
ব্যবস্হা করা আছে, তার আর কোন ভুল নেই ।» সাধক শ্রেষ্ঠের এই কথাগুলি 
ছিল তাঁর ব্যন্তিগত মতবাদের প্রত্যক্ষ উপলাব্ধজাত সত্য ৷ “বাইরের নিরাপত্তার 
বিষয়েই সংসারের সকল লোক আনিশ্চিত বিশ্বাসে খোঁজে । তাদের সংসার- 
জীবনের 'র্লস্ট চিন্তাসকল তাদের কপালে কাটা দাগেরই মতন ফুটে আছে । 
[যিনি আমাদের প্রথম নিঃ*বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু, দুগ্ধ, মাতৃস্তন্য প্রভৃতির 
ব্যবস্হা ক'রে রেখেছেন--তিনি তাঁর ভক্তদের ধিনের পর দিন কি করে রক্ষে করে 
চলতে হয়, সে ব্যবস্হাও জানেন বই কি।” 

কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার প্রত্যহই যাতায়াত চলতে 
লাগল । নীরব উৎসাহদ্গানে তিনি আমায় প্রত্যক্ষ অনুভব লাভে সাহায্য 
করতেন । একদিন তিনি আমাদের বসত বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে রামমোহন 
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রায় রোডে উঠে গেলেন । তাঁর ভন্তশিষ্যগণ সেখানে “নগেন্দ্র মঠ”* নামে একটি 
শতন আশ্রম স্হাপনা করেছেন । 

যাদও এটা আমার এ কাহিনীর কয়েক বছর পরের কথা, তবুও ভাদুড়ী 
মশায়ের শেষ কথাগুলো এখানে একবার উল্লেখ করব । পাঁশ্চমে যাবার 
অব্যবহিত পুবেই আমি তাঁর কাছে বিদায় আশাবাদ নেবার জন্যে নতজান: হয়ে 
বসতেই তিনি বললেন, “বাবা, আমোরকায় যাও ; ভারতের প্রাচীন গৌরবই 
হ'বে তোমার বিজয়বর্ম। জ্পন্ট দেখতে পাচ্ছ তোমার কপালে বিজয়লেখা । 
দুর দূরান্তের, দেশ বিদেশের বড় বড় মনীষীরা তোমায় সাদরে বরণ করে 
নেবেন, তা দেখে নিও !” 

* তাঁর পুরা নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়খ। 

খণ্টায় জগতের লাঘমঁসদ্ধ সাধূগণের অন্যতম ছিলেন, ১৭শ শতাব্দীর কুপেরাঁতিনো 
[নবাসণ সেন্ট জোসেফ: । তাঁর কাঁতিত্ব বহূ-প্রত্যক্ষদশখ“র দ্বারা পরণীক্ষত । সেন্ট জোসেফ: 
একপ্রকার জাগাঁতক অন্যমনস্কতা প্রদর্শন করতেন যা ছিল আসলে দিবা স্মৃতিমাত্র । তাঁর 
সঙ্গী মঠবামগণ কখনও সাধারণ ভোজন স্ছলে তাঁকে পাঁরবেশন করতে দিতেন না, তাহলে 
[তান সহসা পারবেশনের পান্নাদি সমেত শূন্যে উথত হতেন । ভ্‌পুম্ঠে একসঙ্গে দশর্ঘস্ময় 
থকার অক্ষমতা হেতু তান কোন জার্গাতিক কর্তব্য সাধনের অদ্ভুতভাবে অনুপযোগণ 
[ছিলেন । কোনও পাঁবন্রমূর্তির দর্শন সেন্ট জোসেফের উধ্যগাঁতর পক্ষে পপ্তি ছল । হঠাং 
দেখা যেত দুজন সম্ত-_একজন প্রস্তর মৃতি'রূপে আর একজন রন্তমাংসের দেহে, পরস্পর 
সংসগ্ন হয়ে উধ্ব বায়ুমণ্ডলে ভাসছেন । 

আধ্যাত্মক উন্নত প্রাপ্তা আবলার সেণ্ট টেরেসা শারখাঁরক উধ্বগাতর জন্য বড়ই বিব্রত 
বোধ করতেন। প্রাতথ্ঠানের গরু কম্মভার তাঁর উপর নান্ত থাকায় 'তাঁন শারীরিক উধর্থগাতি 
রোধ করতে চেগ্টা করতেন--কল্তু বৃথাই সে চেস্টা । তিনি লিখেছেন, “প্রভু খন অন্যর্প 
ইচ্ছা করেন তখন তুচ্ছ প্রাতরোধ চেষ্টা নিত্ফলই হয় 1, স্পেনের আকলবা নামক হ্ছানের 
গণজয়ি রাক্ষত সেন্ট টেরেসার দেহ দশর্ঘ ছার শতাব্দী যাবং পুষ্পের অলৌকক সৌরভ সহ 
আবকৃত অবস্থা প্রকট করে আসছে । এ স্থানাট বহু; অলোৌকক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে । 








৮ম পরিচ্ছেদ 


ভারতের স্যাবখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
--স্যার জগদশশ চন্দ্র বস 





জগদীশ চন্দ্র বসুর বেতার আবিষ্কার মার্কনর আগে হয়োছিল।৮ এই 
চাণ্চল্যকর উন্তি শুনে একটু এগিয়ে দেখলুম যে, ফুটপাথের উপর জনকতক 
অধ্যাপক বৈত্ানিক তর্ক জুড়ে ৷ তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানের 
আভিপ্রায় দি আমার জাতীয় গর্বপ্রণোঁদত হয়, তা হলে অবশ্য আম 
ঃখিত ! ভারতবর্ষ শুধু দর্শনে কেন, পদার্থ বিদ্যায়ও জগতে শ্রেষ্ঠ আসন 
লাভ করতে পারে । তার এই প্রমাণ প্রদর্শনে আমি আমার প্রবল আগ্রহ দমন 
করতে পারলুম না। 

জিত্ঞালা করে বসলুম, “তার মানে কি মশায় 2” 

অধ্যাপক অন:গ্রহ করে ব্যাখ্যা করে শোনালেন, “বসু মহাশয়ই হচ্ছেন 
বেতার সংসঞ্জক আর বৈদহ্যাতিকতরঙ্গ প্রাতিসরণ নির্দেশক যন্ত্র আবিক্কারে প্রথম । 
কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় বৈজ্ঞাঁনক তাঁর আবিষ্কার ব্যবসায়ে অর্1েপাজনের 
কাজে লাগান নি। শীগৃগির কিন্তু তিনি অজৈব হতে জৈব জগতে তাঁর 
মনোযোগ নিবোশত করলেন । ডীদ্ভদ-শারীরতত্ববিদ্‌ হিসাবে তাঁর যুগান্তকারী 
আঁবচ্কার, এমন কি পদার্থীবদ হিসাবে তার মৌলিক গবেষণাকেও ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে !” 

আমার ব্যাখ্যাতাকে আমি বিনীত ধন্যবাদ দিতে তিনি বললেন, শবখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয়, প্রোসডেন্সী কলেজে আমারই সহ-অধ্যাপক |” 

তার পরাদিনই আমি সেই খাঁষি জগদাশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্হিত হলুম ॥ 
আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী! দূর থেকেই বরাবর 
আম তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলত । গম্ভীর, প্রশান্ত, সৌমামর্ত বসু মহাশয় 
আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করলেন । পণ্/াশের কোঠায়ও তাঁর স্ন্দর সূঠাম দেহ, 
ঘন ছুল, প্রশস্ত কপাল, চোখ দুটিতে স্বপ্নদ্ুষ্টার আবেশময় দৃষ্টি সুস্পন্ট 
কণ্ঠস্বর, তাঁর জীবনব্যাপণ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পরিচায়ক । 

জগদীশ চন্দ্র বললেন, 

“আমি সম্প্রতি পশ্চিমের বিজ্ঞান সভাগ্‌লিতে যোগদান করে ফির্ছি । 


৭৮ যোগকথামৃত 


প্রাণণ বা উীদ্ভদ জগতের মধ্যে এক আঁবভাজ্য অখণ্ড প্রাণের এঁক্য প্রদর্শক 
আমার আবিষ্কৃত সক্ষয্ যন্ত্রগুলির বিষয়ে সভ্যগণ অসীম আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন ।* জগদীশ বসুর আবিষ্কৃত ক্েক্কোগ্রাফ্‌ যন্মে আয়তন এক কোটি 
গুণ বড় দেখায় । অনবাক্ষণযন্তে কেবলমান্ত্র কয়েক হাজার গুণ বড় দেখায় । 
তাইতেই এ জাবাবদ্যায় অত্যাবশ্যক অনপ্রেরণা এনে দিয়েছে । কেক্কোগ্রাফ 
নাণাদকে অগাঁণত পথ উন্মুস্ত করে দিয়েছে ।” 

বল্‌লুম,-“আপাঁন মশায় বিজ্ঞানের অদৃশ্য হাত ?দয়ে পূর্ব পাশ্চমের দ্রুত 
!মলন ঘটাতে ঘথেম্টই সাহায্য করেছেন ৮ 

বসু মহাশয় সুরু করলেন, “কোৌঁম্রজে আমার শিক্ষালাভ হয় । পাঁশ্চমের 
সব মতবাদেরই পুঞ্খানুপুঙ্থ পরীক্ষামূলক সত্যনির্ধরিণ প্রণালীপ্রয়োগ কি 
সুন্দর! এই রকম পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী অন্তদর্ণান্টর সঙ্গে অঙ্গা্গভাবে 
জাঁড়ত। আর এইটাই আমার প্রাচ্যের উত্তরাধকার ! মৃক জড়গ্রকীতর চিরমৌন 
অবগৃণ্ঠন উন্মোচন করতে আজ তারাই একসঙ্গে আমায় সাহায্য করেছে । আমার 
ক্রেক্কোগ্রাফের** স্বতঃগপ্রকাশ 'ালপগুলো দারুণ সন্দেহবাদীদের কাছেও প্রমাণ 
করে দিয়েছে যে, গাছেরও সুখদুঃখবোধের সংবেদনশনীল তীন্ম্কাতন্ত্র আছে, 
এবং বিচিত্র ভাবানূভূতির জীবনও আছে । প্রাণজগতে যেমন, ডীদ্ভদ জগতেও 
তেমনি সেই একই ধরণের ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, আনন্দ, রেশ ও উত্তেজনা, 
মোহ প্রভূতি আরও অসংখ্য রকমের উত্তেজনার সংযোগে প্রাতক্রিয়ার যথোপযস্ত 
ভাবানুভাঁতও আছে ।” 

“অধ্যাপক মশায়, এই নিখিল বিশ্বসৃম্টির মধ্যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন, 
আপনার আবিভাঁবের পূর্বে কেবল কবিকষ্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আমি 
একাঁট সাধুকে জানতাম, যান কখনও ফুল তুল্‌তেন না। বলতেন, গোলাপ 
কুঞ্জকে তার সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে বাণ্চত করব কেন? আমার নিষ্তুর 
চয়নে কি এর মহিমার অপঙ্ছব ঘটান উচিত হবে 2 আপনার আবিষ্কার তাঁর 
এই দরদী কথাগুলির সত্যতাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে । 

“কাব্যসুষমামশ্ডিত সত্যের সঙ্গে কবির মধুর অন্তরঙ্গ পাঁরচয় হয় বটে, 





* “সব বিজ্ঞনই অতণীশ্দুয় শ্রানময়, তা না হলে তার অস্তিত্ব থাকে না। উদ্ভিদাবদ্যাও 
ষথার্থ মত এখন গ্রহণ করছে-্দ্মের অবতারবাদও সত্বরই প্রাকৃত ইতিবৃত্তের পাঠ্যপূস্তকর্‌পে 
দেখা যাবে ।৮--এমার্সন | 

*গ জ্যাটিন শব্দ ক্রেসিকের বা বৃদ্ধি থেকে জাত। ক্রেদ্কোগ্রাফ ও তাঁর অন্যান্য 
'আবঙ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্ু ১৯৯৭ খ্‌ণ্টাব্দে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন । 


যোগিকথামৃত ৭৯ 


কিন্তু বিজ্ঞানী সে পথে অগ্রসর হন স্হুলভাবে । একদিন আমার ল্যাবরেটারিতে 
এসে কেক্কোগ্রাফের আবিসম্বাদিত প্রমাণ সব দেখে যাবেন ।” 

সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্হান করলুম। পরে 
আমি শুনোছলুম যে, উীঁভদৃতত্ববিদ্‌ বসু মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজ পারত্যাগ 
করেছেন এবং কলকাতায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্হাপনের পাঁরিকজ্পনা গ্রহণ 
করেছেন । 

বসু বিজ্ঞন মন্দির প্রাতষ্ঠার সময় আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান 
করোছিলুম । শত শত উৎসাহী লোক সেই উপলক্ষ্যে মান্দরে গিয়েছিলেন । 
নূতন বিজ্ঞান মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য আর তার আধ্যাত্বক প্রতণঁকের দর্শনে 
আঁম মোহিত হয়ে গিয়োছলুম । সম্মুখের প্রবেশদ্বারে দেখা গেল- কোন 
সুদুর তীর্ধক্ষেত্র হতে আনীত বহু শতাব্দীর প্রাচীন এক স্মতাচহ্ন ! 
পদ্মাকীতি* ফোয়ারার পিছনে মশাল হাতে এক খোঁদিত কল্যাণীমৃর্তি,-_ 
আনব জ্ঞানালোকবার্তিকার চিরবাহিকা নারীর প্রাত ভারতীয় শ্রদ্ধার অপর্ব 
নিদর্শন! উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রকতির লীলাতত অরুপের 
প্রীতি উৎসূম্ট। বেদীতে কোন ম্ার্ত প্রাতষ্ঠার অভাব, দেবতার অশরীরী 
ভাবেরই সডনা প্রকাশ করছিল । আজকের অনুজ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত জগদীশ- 
চন্দ্রের নিশ্নীলখিত বাণী শুনে মনে হল যেন, ভাবান[প্রাঁণত প্রাচীন কোন 
ধার মুখ হতে তা" নিঃসৃত হয়েছে, _ 

“আজকের দিনে এই গৃহ আমি মাত্র পরীক্ষাগাররুপে নয়, প্রকৃতই মান্দর 
রূপে উৎসর্গ করলুম 1” তাঁর শ্রদ্ধাপ্লূত গম্ভীরবাণী, তখন সেই জনপর্ণ 
সভাগৃহের উপর এক অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করল । “আমার গবেষণার কাজ 
চালাবার সময় আমার অজ্ভতসারে আম পদার্থীবদ্যা ও শারীরবৃত্তের সীমারেখায় 
উপস্হিত হয়ে পড়োছিলুম। আশ্চর্যের বিষয় আম দেখতে পেলুম যে, 
সীমারেখা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর জড় ও প্রাণের রাজ্যের সংযোগস্হল 
ধারে ধারে প্রকাশ পাচ্ছে! অজৈব পদার্থ বোধ হল, যেন জড় ছাড়া অন্য 
কিছ ;--বহা 'াচন্র শান্তর ক্রিয়া প্রকাশে এতে এক অপূর্ব পুলক শিহরণ ! 

“দেখলদূম,-_-একই সমান প্রক্িয়ায় ধাতু, বৃক্ষ, প্রাণী প্রভূতি সব একই 
সাধারণ নিয়মের অধীন । তারা সকলেই মূলতঃ একই রকমের ক্লাম্তি আর 





*পন্ম--ভারতবষের প্রাচীন অধ্যাত্বপ্রতীক । এর উল্মখীলত দলগাঁল জাবাত্বার 
আধ্যাত্মক বিকাশের দ্যোতক ॥ পদ্ক হতে উষ্ভি্ পঙ্কজের অনাবিল সৌন্দর্যের বৃদ্ধিতে 
আধ্যাত্বক পণ্য প্রসাদের আশ্বাস । 


৮০ যোগিকথামৃত 


অবসাদ বোধ করে- একই রকমের তাদের আরোগ্যলাভ বা আনন্দ শিহরণ অথবা 
মরণে একই রকমের চিরুহায়ী চ্হির নিম্পন্দ ভাব । এই বিরাট এঁক্যে বিস্ময়ে 
আভভূত হয়ে প্রচুর আশার সঙ্গে আমার পরীক্ষা প্রমাণ প্রদর্শন সিদ্ঘ গবেষণার 
ফলগুলি আমি রয়েল সোসাইটির গোচরীভূত কার । কিন্তু সেখানে উপস্হিত 
শারীরতত্ববদেরা আমার পরীক্ষার ফলগ্ুলি জড় জগতের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ 
রেখে আমায় নিরদ্ত হতে উপদেশ দান করে বললেন যে, তাতেই আছে আমার 
নিশ্চিত সাফল্য এবং তাঁদের সংরক্ষিত রাজ্যে যেন অনাঁধকার প্রবেশ না কারি! 
আমি হয় ত' আমার অজ্ঞতসারে এক রকমের জাঁতিভেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে 
বোধ হয় তাদের সভ্যতা লঙ্ঘন করে ফেলেছিলুম । 

“অজানিত একটা ধর্মের গোঁড়ীম গোছের জিনিষও সেখানে বর্তমান ছিল, 
যাতে করে বিশ্বাসের সঙ্গে অন্রতার একটা বিশৃঙ্খলা আনে । এ আমরা প্রায়ই 
ভুলে যাই যে, যানি চিরাববর্তনশীল সৃষ্টিরহস্যে আমাদের ঘিরে রেখেছেন, 
তানই আমাদের অন্তরের মাঝে জিন্ঞাসা ও উপলাব্ধর ইচ্ছাও সংপ্ত রেখেছেন । 
বহাঁদনের ভ্রান্তির মধ্যে জানতে পেরেছিল্‌ম যে, বিজ্ঞানীদের উৎসম্ট জীবন 
অলঙ্ঘনীয়ভাবে অন্তহীন সংগ্রামে পারিপর্ণ ৷ লাভ, ক্ষাতি, ফলাফল একই ভেবে 
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়, অবিচলিত শ্রদ্ধা নিবেদনে । 

“কালে পাঁথবীর বিশন্ট 'বিজ্ঞানসামতগুলি আমার মতবাদ আর তার 
পরীক্ষার ফলগরলও গ্রহণ করলেন আর বজ্ঞানে ভারতের দানের প্রাধান্যও 
স্বীকার করে ?নলেন । সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ কোন ?কছু ?ক ভারতীয় মনে তৃপ্ত 
আনতে পারে ? বহু প্রচলিত জীবন্ত এঁতিহ্য আর পুনর্ূজ্জীবনের প্রাণ- 
শীন্তবলে এই ভারতভূমি বহু পাঁরবর্তনের ভিতর দিয়ে পুনঃ প্রাতিষ্ঠিত 
হয়েছে । আপাতমনোহর আর সামায়ক পুরকারের আকর্ষণ দূরে ফেলে রেখে 
ভারতবাসীরা সর্বদাই এগিয়ে চলেছে জীবনের সবেচ্চি আদর্শ উপলাধ্ধর 
সন্ধানে, আর তা নিক্ষিয় ত্যাগে নয়, সক্রিয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে । যে 
দুরববলি, যে সংগ্রামকে অস্বীকার করে কিছুই পায়নি, তার ত্যাগ করবারও কিছু 
নেই । যুদ্ধানরত থেকে 'যান জয়লাভ করেছেন, 'তানই কেবল তাঁর বিজয়লব্ধ 
অভিজ্ঞতার ফলে জগৎকে সমদ্ধ করতে পারেন । 

“জড়ের উপর প্রাতিক্রিয়া এবং উদ্ভিদ জগতে অপ্রত্যাশিত আবিচ্কারের কাজ 
যা বস? বিজ্ঞান মান্দরে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে-_সে সব কাজ পদার্থাবদ্যায়, 
শারীরতত্বে, চাকৎসা, কষ এমন কি মনোবিদ্যায়ও গবেষণার বিস্তৃত পন্হা 
উন্মৃন্ত করে দিয়েছে । যে সব সমস্যার সমাধান আজ পর্যস্ত অসাধ্য বলেই 
1ববোচত হত, তারা আজ পরীক্ষামূলক গবেষণার সামার মধ্যে এসে পড়েছে । 


যোগিকথাসত ৮৪ 


“ঁকন্তু নিশ্চিত সত্য নির্ণয় ছাড়া ত আর চরম সাফল্য লাভ করা যায় না। 
কাজেই আমার পাঁরকঞ্পিত সক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যন্ত সকলের সদদীর্ঘ শ্রেণী 
তাদের আধারের ভিতর প্রবেশ গৃহের মধ্যে আপনাদের সম্মখেই আজ রাখা 
হয়েছে । তারা হচ্ছে আপাতপ্রতীয়মান ভ্রান্তজনক সাদৃশ্য হতে, অদৃশ্য প্রকৃত 
সত্তাকে খু'জে বার করতে আর মানুষের সংকীর্ণ বাদ্ধির সীমা আতরুম করতে 
আঁবরাম ধৈর্য, শ্রম আর উপায় উদ্ভাবনের সুদীর্ঘ প্রচেম্টারই সাক্ষী । ভ্রস্টা 
বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আসল 
পরাঁক্ষাগার হচ্ছে মন, যেখানে মায়ার আড়াল হতে তাঁরা প্রকৃত সত্য বিধগুলি 
খু'জে বার করেন । 

“এখানে প্রদত্ত বনস্তুতায় কোন বিষয়ের চর্বিতচর্বন বা কোন অমৌল জ্ঞানের 
কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি হবে না। তারা ঘোষণা করবে সব নতুন আঁবচ্কার যা 
এই মন্দিরে আজ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে । মাঁন্দরের গবেষণাকার্যের বিবরণীর 
নিয়ামত প্রকাশে ভারতের এই সব অবদানগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই পেখশছতে 
পারবে, আর তা সর্বসাধারণেরই সম্পান্ত হবে। এদের উপর কখনও কোন 
পেটেন্ট নেওয়া হবে না। আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ভাব এই চায় যে, ব্যান্তগত 
লাভের জন্যে আমরা জ্সনের ব্যবহারের মর্যাদাহাঁন থেকে যেন চিরতরে 
মূত্ত থাকি । 

“আর এও আমার ইচ্ছা যে, এই 'বজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত সুযোগসুবিধা 
সকল দেশেরই কর্মীরা যতদুর সম্ভব যেন লাভ করতে পারেন । এ বিষয়ে 
আমি আমাদের প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করতে চেম্টা করছি । আড়াই হাজার 
বছর আগেও ভারতবর্ষ তার প্রাচীন বিশ্বাবদ্যালয়সকল, নালন্দা ও তক্ষশীলায়, 
পৃথিবীর সর্বত্র হতে বিদ্যার্থীদের সাদর আহবান জানিয়েছিল । 

বিজ্ঞান যদিও প্রাচ্য বা প্রতচ্য কোন দেশ বিশেষের নয়, বরং সর্বজনীনতায় 
এ আন্তজাতিক, তবুও ভারতবর্ষ জগৎকে তার বিরাট দানের জন্য বিশেষভাবে 
উপয্ত ।* ৃ 


সপ 





*প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পদার্থের আণাঁবক সংগঠন সুপারচিত ছিল। ভারতায় 
ষড় দর্শনের মধ্যে বৈশেধষিক একটি-সংস্কৃত “বিশেষ” অথাৎ আগাবক বৈশিষ্ট্য হতে এর 
ব্যংপান্ত । বৈশোধক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবন্তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গল্‌ক্য,-_- যানি কণাদ 
( কণাভক্ষক ; তণ্ডুলের কণা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতেন ) নামেও পাঁরাঁচত ; 'তাঁন 
২৮০০ বংসর পৃবে* জন্মগ্রহণ করেন। 

১১৩৪ সালের “'ইথ্ট ওয়েষ্ট" পন্রিকায় বৈশেষিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের 
সংক্ষপ্তসার নিম্পালাখতর্‌পে প্রকাশিত হয়েছে £ “বাঁদও আধুনিক আগাঁবক মতবাদ 

৬ 


৮২ | যোগিকঘানূত 


“ভারতের গ্‌র্ত্বপূর্ণ কঙ্পনা, যা আপাতবিরোধী সত্যসকল হতে নতুন 
ধারাকে দ্‌ঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করে, তা গভীর একাগ্রতার অভ্যাসে সংবত। এই 
সংযম কিন্তু মনে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসম্ধানের শান্ত জোগায় ।৮ 

জগধাবখ্যাত বৈজ্ঞাঁনকের এই শেষ কথাগুলিতে আমার চোখে জল এল । 
“ধৈর্য” কথাটা কি ভারতবর্ষ এই নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাঁড়ত নয়-_যা 
কালের গাত অথবা এীতিহাঁসকদের নাগালের বাইরে ? 

প্রীতষ্ঠাদিবসের অল্প কিছুদিন পরেই আমি আবার সেই গবেষণাকেন্দ্র 
দেখে এলুম | 

সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ববিদ্‌, মহাশয়, তাঁর প্রাতশ্রতি স্মরণ করে, তাঁর 
নিঃস্তব্ধ পরীক্ষাগারে আমায় নিয়ে গেলেন । তারপর একটা পরীক্ষা শুরু 
করে বললেন. “আম এই ফার্ণগাছের সঙ্গে আমার “ক্রেস্কোগ্রাফ”? লাগিয়ে 
দচ্ছ, এ বহুগুণ বাঁড়য়ে দেখায় । এ অনুপাতে যাঁদ শামুকের গাঁতি বাঁড়য়ে 
দেখান যায়, তবে তাকে এক্সপ্রেস দ্রেনের মত দৌড়তে দেখা যাবে ।॥” 

পরদার উপর খুব বড় করে প্রাতিফলিত ফার্ণ গ্রাছের ছায়ার ওপর আমার 
সাগ্রহ দৃষ্টি গিয়ে আবদ্ধ হল। সক্ষম জীবনের স্পন্দন এখন বেশ স্পন্টই 


সাধারণতঃ বিজ্ঞানের নূতন উন্নীতি বলেই বিবোঁচত হয়, কিন্তু এ বিষয়টি কণাদ কন্ত্ক বহ 
পৃ্কেই পরিপাটিরুপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল । সংস্কৃত “অণচ, গ্রগকশব্দ এটমের (201003 
₹ 11086) বাচ্যার্থ “আঁবভাজ্য" রূপে সঞ্চুভাবেই অনাদত হতে পারে | খক্টপূর্ব যুগের 
বৈশোধক দশনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকলের মধ্যে আছে--১) চুম্বকের দিকে সূচের 
গতি 0১) বৃক্ষমধ্যে জলসংবহ €৩) আকাশ বা ইথর, জড় ও অবয়বহশন,-_সূক্ষনশান্ত 
সঞ্টারণের 'ভীত্ত 0৪) সৌরাগ্নি সর্বপ্রকার উত্তাপের কারণ €&) উত্তাপই আণাবক গঠন 
পাঁর্বর্তনের কারণ ৬) মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পাঁথবীর অণুমধ্যস্থ গুণ, বা ভাদের নম্নাভিমুখী 
আকষণণ শক্তি দেয় (৭) সকল শাক্জর গতিশখলতা-_শার কায'কারণ সম্বন্ধে শান্তর ব্যয় অথবা 
গাঁতর পুনঃসংক্থান নিহিত । ৮) আনাবক বিজ্ফোরণে জগতের প্রলয় (৯) তাপ ও 
আলোর ?করণের 'িচ্ছুরণ হচ্ছে, ক্ষুদ্রাতক্ষুদ্র সুক্ষরক্ণার চতুর্দকে আঁবশ্বাস্য দ্রুতবেগে 
ধাবন €আধ্ীনক “কসামক রে” বা মহাব্যোমরীশ্ম মতবাদ ) ১০) দেশ ও কালের 
আপোক্ষিকতা ৷ 

বৈশেধিক দর্শন, অণুই জগতের উৎপাত্তর কারণ বলে নিশি করেছে- অনন্ত তাদের 
প্রতি অর্থাং তাদের চরম বৌশম্ঠ । এই অপুগুলি আঁবরাম স্পন্দনগাতাবশষ্ট বলে 
1ববেঁচিত হয়েছে । অণু যে একাঁট ক্ষদ্রু সৌরজগৎ, এই নৃতন আবছ্কার প্রাচীন বৈশোষক 
দাশশীনকদের কাছে কোন "নূতন সংবাদ নর । এরা সময়কেও তার গাঁণাঁতক ধারণায় 
ক্ষুদ্যাতক্ষয্র অংশে বিভন্ত করে, তার একককে “কলা' বলে আভিহিত করেছেন, আর তা 
হচ্ছে অণুর নিজ একক অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে কেবল সেইটুকু সময় মান ।” 


ঘোঁগিকথখামৃত ৮৩ 


দেখতে পাওয়া গেল । আমার মুগ্ধ চোখের সামনে গ্রাছটি আত ধারে ধীরে 
বাড়তে লাগল । বৈজ্ঞানক মহাশয় ফার্ণ গ্রাছটির ডগ্ার উপর একটি ছোট 
ধাতুখন্ড দিয়ে ছুয়ে দিলেন । নীরব বৃদ্ধির অঙ্গসণ্টালন হঠাৎ বম্ধ হয়ে গেল ! 
দণ্ডাঁট সাঁরয়ে নিতেই আবার বৃদ্ধির মুখর ছন্দ সুরু হল । 

বসু মহাশয় বললেন, “দেখলেন "ত, বাইরের সামান্য কোন বাধাও, সুবেদী 
কলাগুলির পক্ষে কি রকম ক্ষাতিকর। দেখুন, এবার আম ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ 
করব, তারপর এর প্রাতষেধকও দেব 1৮ 

ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ফলে গাছের বৃদ্ধি থেমে গেল, প্রাতিষেধকের ক্রিয়াতে 
আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল। বৃদ্ধির সময়কার স্পন্দনগুলি চলাচ্চন্রের 
প্লটের চেয়েও আমাকে একান্ত 'নাঁবস্ট করে তুলল । বস মহাশয় (এ ক্ষেত্রে 
1সনেমার খল চাঁরন্রের স্হলে ) ফার্ণ গাছটার এক অংশের ভিতর একটা 
তীক্ষ: অস্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিলেন । যন্ত্রণাজানত আক্ষেপের স্পন্দন দেখা 
গেল। কাণ্ডের একাংশ দিয়ে যখন তান একটা ক্ষুর চালিয়ে দিলেন, ছায়াটা 
তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল, অবশেষে মরণের কোলে ঢলে পড়ে আন্তম 
বিরাম লাভ করে স্হির হয়ে গেল । 

একটা সতৃপ্ত হাসির সঙ্গে পুনর্ত্জীবনের কৌশল দেখাতে দেখাতে আচার্ধ 
জগদীশ বসু মহাশয় বললেন, “একটা প্রকাণ্ড গাছকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম দিয়ে 
আঁম সাফল্যের সঙ্গে স্হানান্তাঁরত করতে পেরোছলুম । সাধারণতঃ এই রকম 
1বরাট বনম্পাত চ্হানান্তারত করতে গেলেই আত শীঘ্র মারা যায় । আমার 
সু্গম যন্ত্ের রেখাচিন্রগুলো- গাছেদেরও যে সংবহনতন্ত্র আছে, তা প্রমাণ 
করেছে । গাছেদের রসসণ্াালনক্রিয়া ঠিক প্রাণদেহের রন্তসণ্ণালনক্লিয়ারই 
অনুরূপ । বৃক্ষরসের উধ্বগাঁত কৌশক আকর্ষণেরই মত সাধারণ কোন যাম্তিক 
কারণ 'দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্লোস্কোগ্রাফের দ্বারাই এর রহস্যোর সমাধান 
হয়েছে । এটা সঞ্জীব কোষের ক্রিয়া বলে। গাছের তলা অবধি নামান একটা 
গোলাকৃতি নল থেকে পার্ল গাঁতিতে চেউগ্ুুলো বেরোয় আর এইটাই আসলে 
হংপণ্ডের কাজ করে। যতই আমরা গ্রভীরভাবে উপলাব্ধ কার, ততই এ 
প্রমাণ অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, একটি এঁকাত্য পরিকল্পনা প্রকাতির 
নানা বিচিন্ররূপকে একস্যত্রে গে'থে রেখেছে ।৮ 

বস্দ মহাশয় নিজের তৈরী আর একটি যন্ধ দেখিয়ে বল্লেন, “এবার আমি 
আপনাকে এক টুকরো টিনের ওপর কতকগুলো পরীক্ষা দেখাব । বাইরের 
উত্তেজনা প্রয়োগে ধাতুর ভিতরের প্রাণশান্তি অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে ক্রিয়া 
প্রকাশ করে; কালির দাগেই 'বাভন্ন প্রতিক্রিয়ার ফল দেখা যাবে ।” 


৮৪ রঃ যোগিকঘাদৃত 


গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি অণ্পরমাণুর গঠনগুলির তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের 
রেখাচিগ্েলো দেখতে লাগলুম । টিনে যখন আচার্য মহাশয় ক্লোরোফরম 
প্রয়োগ করলেন, স্পন্দনশীল লিখন তখনই থেমে গেল । ধারে ধারে ধাতুটি 
স্বাভাবিক অবস্হা ফিরে পেলে, আবার সেগুলি শুরু হল । বসু মহাশয় 
খানিকটা বিষান্ত রাসায়ানক প্রয়োগ করলেন । টিনের স্পন্দনশীল অংশের 
সঙ্গে সঙ্গে সচীলেখনীও নাটকীয় ভাবে রেখাচিন্তরের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা 
লিখে দিল । 

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ধ্রগীলতে প্রমাঁণত হয়েছে যে, কাঁচি বা 
যন্তপাতিতে ।ব্যবহৃত ইস্পাতও ক্লান্তির অধীন, আর তারা সামায়ক বিশ্রাম পেলে 
পুনরায় কর্মক্ষমতা লাভ করে । ধাতুর মধ্যে প্রাণসপন্দন, বৈদয্যাতিক প্রবাহ বা 
প্রচণ্ড চাপপ্রয়োগে গুরূতরভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়, এমন কি লোপ পর্যন্ত পায় । 

অক্লান্ত কর্মকুশলতার মুখর নিদর্শনস্বরূপ গৃহ মধ্যস্হ সেই অগাঁণত 
আবিচ্কারের যন্ত্রগুলো আমি চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম । 

বস মহাশয়কে ব্ললুম, “মশায়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আপনার 
অদ্ভুত মন্তরপাতির ব্যবহারের পূর্ণতর সুযোগ নিয়ে কৃষিকার্ষে ব্যাপক উন্নতি 
আরও দ্লুত হয়ে উঠতে পারছে না। গাছের বৃদ্ধির ওপর নানারকম সারের 
প্রভাব দেখবার জন্যে, এদের মধ্যে কতকগুলোকে ল্যাবরেটরীতে চট্‌ করে 
পরীক্ষা করে দেখবার কাজে. লাগান সহজে সম্ভব হবে নাকি ৮ 

[তিনি বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন। ভবিষ্যতে বসু আবিষ্কৃত 
যন্গুলোর ব্যবহারের অগ্গাণত উপায় বোরয়ে যাবে । বৈজ্ঞানকেরা কদাচিৎ 


তাদের পক্ষে যথেষ্ট ।» 


অক্লান্তকর্মা, নিরলস সেই ধাঁধপ্রাতম বৈজ্ঞানিকের প্রাতি আমার অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা 
আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে আমি বিদায় নিলুম । ভাবলম, “তাঁর আশ্চর্য 


প্রীতভার উদ্ভাবনী শান্ত কখনও কি হাস পেতে পারে 2 

কালের গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে তার কখনও হাস ঘটেনি। “রেজোনেন্ট 
কার্ডওগ্রাফ' নামে একটি জটিল যন্ত আঁবচ্কার করে জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় 
নানাজাতীয় ভারতীয় বৃক্ষের বিস্তৃত গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় 
ওঁধধের একটা বিরাট অনাবিষ্কৃত ভেষজতালিকা বেরিয়ে পড়ল । কার্ডিওগ্রাফ 


এমন নিভ্স আর সঠিকভাবে তৈরা যে, তাতে সেকেণ্ডের শতাংশও রেখাচিনে ' 


আঁঙ্কত হয়। বৃক্ষ, প্রাণী এবং মনষ্যশরীরের গ্রচনের সুঙ্গমাতিসঙ্গম স্পন্দন 


সকল রেজোনেন্টে পাঁরমাপ হয় । স্বিখ্যাত উদ্ভদততাবদ্‌ বসু মহাশয় 


যোগিকথামত ৮৫ 


ভবিষ্যবাণী করেছেন যে, তাঁর আঁবিক্কৃত 'কা্ডওগ্রাফ' ব্যবহারে প্রাণগণের 
পারবর্তে বৃক্ষেরও জীবচ্ছেদ পাওয়া যাবে । 

1তাঁন বললেন, “একই সময়ে একটা বৃক্ষ বা একট প্রাণীকে একটা 
ওষুধ দেওয়াতে, পাশাপাশি লেখা প্রাতালাপতে তাদের ফলের এক 
আশ্চর্য রকম সাদশ্য দেখতে পাওয়া যায় ॥ মানুষের মধ্যে যা কিছু 
আছে, তার সব কিছুরই পরবভাস গাছের ভিতরও আছে । উীদ্ভদ জন্মানর 
উপর পরাক্ষা, পশু ও মানবের অনেক দুঃখকষ্ট দূর করতে সাহায্য 
করবে ।” 

তার পর কয়েক বৎসর বাদে বস্‌ মহাশয়ের বৃক্ষ সম্বন্ধীয় প্রাথামক 
আবিদ্কার সকল অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমার্থত আর স্বীকৃত হয় । 
১৯৩৮ সালে কলদ্ঘিয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষার বিবরণ শনউইয়র্ক টাইমসত-এ 
নিদ্নালাখতভাবে প্রকাশিত হয় £-- 

“গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা 'স্হির নির্ধারিত হইয়াছে যে, খন তান্দ্িক। 
সকল মস্তিদ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংবাদ বহন করে, তখন ক্ষুদ্র 
বৈদ্যাতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রবাহ সক্ষম গ্যালভানোমিটারে 
নিরাপত হইয়াছে-এবং আধুনিক পাঁরবর্ধনকারা যন্ত্র সাহায্যে লক্ষ লক্ষ গুণ 
পারবার্ধতও হইয়াছে । জীবন্ত প্রাণী অথবা মানব দেহের তাল্ত্রকাতম্তুর মধ্য 
দয়া শস্তিপ্রবাহ অনুসন্ধান কারবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক 
প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, কারণ এই সকল শীস্তপ্রবাহ অতান্ত দ্রুতবেগে 
ধাবিত হয় । 

“ডান্তার কে, এস, কোল এবং ডান্তার এইচ, জে, কার্টস 'রপোর্ট প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন যে, মিঠাজলের বাঁঝ--যাহা সাধারণতঃ লাল মাছের কাঁচের পাত্রে 
বাবহৃত হয়, তাহাদের দীর্ঘ একটি মান্ন কোষ তান্ন্কাতন্তুর একটিমাত্র কোষের 
মহত কার্যতঃ সমান। উপরন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন যে বাঁঝির তন্তুগদলি 
উত্তোজত হইলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করে, যাহা একমান্র গাঁত ভিন্ন, প্রাণী 
ও মানব তাঁন্্কাতন্তুর সাঁহত সর্বতোভাবে সমান ৷ গাছের তাঁন্ন্ুকার বৈদন্যাতিক 
প্রবাহ প্রাণীদগের অপেক্ষা বহু গুণে শলথ । এই. আবিক্কার কলদ্বিয়া 
বশ্বাবদ্যালয়ের গবেষকগন, তাঁক্িকার বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধীরগাঁতিচিন্ত্র লইবার 
উপায় বাঁলয়া ধাঁরয়া লইলেন।” 

“জড় ও মনোজগতের সীমারেখার সুরক্ষিত গপ্তরহস্যের দ্বার উন্ঘাটনে 
এই বাঁবিই হয়ত কালে পরশ পাথর হইয়া দাঁড়াইতে পারে ।” 

কবিসম্লাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের এই আদর্শবাদী বৈজ্কানিকের 


৪ যোগিকখামত 


অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কবি, 'ন"্নলাখত কয়েকটি ছর্ন তাঁর নামে উৎসর্গ 
করেছেন, 
হে তপস্বি ডাকো তুমি সামমন্দে* জলদগজনে, 
“উত্তিচ্ঠত ! নিবোধত !» ডাকো শাম্্ অভিমানীজনে 
পাশ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে । সুবৃহৎ বিশবতলে 
ডাকো মূ দাম্ভিকেরে । ডাক দাও তব শিষ্যদলে-_ 


+্রবান্দ্রনাথের কবিতায় উল্লিখিত “সামমন্দ্র”" চতুর্ববদের মধ্যে একটি । অপর [তনাঁট 
হচ্ছে ধক, যজহঃ আর অথর্ব । 'হন্দুূদের এই ধর্মশাস্নে ব্রদ্মের সগৃণভাব--সংম্টারূপে 
ঈশবর, যান মানবদেহে জশবাত্মার্‌্পে প্রকাশিত, তাঁর স্বরূপ বার্ণত হযেছে । বন্ধ শব্দ বৃহঃ 
ধাতু হতে উৎপন্ন, মানে বিস্তার করা ; বোদক অথে" এর মানে হচ্ছে এ*বরিক শান্তর স্বতঃ- 
প্রসারণ অথবা সাঁষ্টিক্রিয়াশশলতায় সম্প্রসারণ । উর্ণনাভের উদর মত খিল বিশ্ব তাঁর সন্তার 
ববর্তন। বেদের সম্পূর্ণ অথ হচ্ছে পরব্রদ্ধের সঙ্গে আত্মার, জাবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
সঙ্ঞান মিলন। 
বেদের সংক্ষিপ্তসার বেদান্ত বহু বড় বড় পাশ্চান্ত্য মনীষীদের অনুপ্রাণত করেছে । 
ফরাসণ এঁতিহাসিক ভিন্তর কুজ্যাঁ বলেছেন, “যখন আমরা প্রাচ্যের--সব্বেপিরি ভারতবর্ষের 
দাশশানক গাঁরমার বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ কার, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে 
এমন সব গভীর সত্য আছে যে, যার.পাঁরচয়ে আমরা প্রাচ্যদশনের সম্মুখে নতজানু হতে বাধ্য 
হই, আর দৌখ যে মানবজাতির এই ধান্রধগুহেই সব্বেচ্চি দর্শনের জন্মভূমি 1” *লগেল 
মন্তব্য করেছেন যে “এমন কি ইউরোপের সব্বেচ্চি দর্শন গ্রক দাশিনিকদের দ্বারা প্রগারিত 
যাান্তর আদর্শবাদ, প্রাচ্যের আদশ“বাদের প্রাণপ্রাচুর্ধয আর শীস্তর তুলনায় মনে হয়, যেন মধ্যাহ 
মার্তপ্ডালোকের প্রবল বন্যাপ্রবাহের কাছে প্রীমাথয়স কন্তর্তক আনীত আঁগ্নর একটি ক্ষীণ 
স্ফহীলঙ্গমাত 1৮ (গ্রণক পুরাণে উচ্লাখিত আছে যে প্রীমাঁথয়ঃস, সূ্ষের কাছ থেকে অগ্গনিকে 
চুর করে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে মে আনয়ন করেন । ) 

ভারতবর্ষের বিরাট সাহিত্যে বেদসকল ( বিদ- ধাতু অর্থে জানা ) হচ্ছে এমন সব মূল 
রচনা, যাতে কোন রচায়তার নাম আরোপ করা যায় না। খগ্বেদে ১০,৯০,৯) মল্মের 
উৎপাস্ত অপৌরুষেয় বলে নিার্দষ্ট হয়েছে। খগ্বেদ বলে ৩,৩৯,২) যে তারা আত 
প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসে নূতন ভাষার আচ্ছাদনে পুন্রাচ্ছাঁদত হয়েছে । 
সত্যদ্্টা খাঁষদের নিকট যুগে যুগে এশীভাবে প্রকাশিত বেদসকল “নিত্যত্ব” অঙ্দন 
করেছে। 

বেদ সকল শ্রুতি ব'লে পারচিত--খাঁষরা যা শুনে শুনে মনে রাখতেন । মঃলতঃ এ 
তব ও আবৃত্তির সাহত্য। অতএব যুগবংগ্াম্ত ধরে বেদের এক লক্ষ শ্লোক লিখিত হয়ে 
রাক্ষত হয় নি, ব্রাহ্মণ আচার্ধদের জ্ঘারা মুখে মুখেই চলে এসেছে । প্রস্তর কিম্বা কাগজ 
উভয়েই কালের বিলোপকারণ প্রভাবের অধঈন ! বেদ যে লোপ না পেয়ে যুগে যৃগেরাক্ষিত 


ঘোগিকথাসৃত : ৮৭ 


একত্রে দাঁড়ীক তারা তব হোম-হুতাশ্নি ঘারয়া । 
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া 
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে বসুক সে অপ্রমত্তচিতে 
লোভহান দ্বন্দবহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে । 








হয়ে এসেছে, তার কারণ খাষিরা বাঝেছিলেন যে এর উপযূন্ত প্রচলনের পক্ষে জড়পদাথের 
চেয়ে মনই শ্রেম্ঠ | “মানসপটে” যা লিখিত থাকে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদান আর কি 
হ'তে পারে? 

“আনঃপব্বাঁণ অথধি ক্রমাবশেষ যাতে বৌদক শব্দসকল পাওয়া যায়, তা সংরক্ষণ করে, 
সন্বিপ্রকরণাদি ও অক্ষর সংযোজন প্রভৃতি ধানবিদ্যার কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে আর 
স্মৃতিগ্রস্ত মূল পাঠের নির'লতা কতকগাল গাণাতিক উপায়ে প্রমাণিত করে, ব্রাহ্মণরা কোন 
সুদুর অতগত হতে বেদের আদম বিশুদ্ধ আত অপূর্ব উপায়ে সংরক্ষণ করে এসেছেন। 
বেদের প্রত্যেকটি অক্ষর গর্থ প্রকাশক আর ফলপ্রস্য | 


৯ম পরিচ্ছেদ 


মান্টার মহাশয় 


মাস্টার মহাশয় বললেন, “ছোটো মহাশয়, বোসো, আম জগঙ্জননীর সঙ্গে 
এখন কথা বলছি ।» 

বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে আম নীরবে ঘরে প্রবেশ করলুম ॥ মান্টার মহাশয়ের 
দিব্য আকতি আমার চোখকে যেন রীতিমত ঝলসে দিল । রেগমের মত শ্বেত 
*মশ্রু আর উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু দুটিতে মার্তমতাঁ পবিন্রতা যেন আশ্রয় নিয়েছে । 
তাঁর উধের্বাত্তীলত আনন আর 'যুস্তকর দেখেই মনে হ'ল যে, প্রথম সন্দর্শনের 
জন্যে তাঁর গৃহমধ্যে আমার প্রবেশ যেন তাঁর ধ্যানে কি 'বিঘহ সৃষ্টি 
করেছে । 

তাঁর সরল আন্তাঁরক আহবান আমার মনের উপর অননুভূতপনর্ব একটা 
প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্তার করল ৷ মায়ের মৃত্যুর করুণ বিচ্ছেদে মনে করেছিলুম 
যে, আমার সকল দুঃখের সেটাই চরম পাঁরণাতি। এখন কিন্তু জগন্মাতার 
অদর্শনে আমার মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ হ'ল । খিল্ন হৃদয়ে 
মেঝের উপর বসে পড়লুম । 

“ছোটো মহাশয় শান্ত হও ।” বলে সাধু মহাশয় সহানুভূতিসূচক দুঃখ 
প্রকাশ করলেন । 

নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হয়ে তাঁর চরণ দুটিই আমার উদ্ধারের একমাত্র 
উপায় ভেবে আঁকড়ে ধরে বললুম,-_-“মহাত্মন্‌, আপনার সাহায্য বিনা আমার 
আর গাঁতি নাই । মাকে জিজ্জাসা করুন যে, তাঁর করুণা পাব কি না !” 

সহজে এ আশ্বাস পাওয়া যায় না। মাম্টার মহাশয় চুপ করে বসেই 
রইলেন। 

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলুম যে মান্টারশায় মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা 
কইছেন। ভাবতেও মনে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলেই বোধ হল যে আমার 
দৃষ্টি তাঁর প্রাত অন্ধ, যিনি এই ক্ষণেতেই সাধুঁটির অমল দৃষ্টির সম্মুখে 
প্রীতভাত। লজ্জা ত্যাগ করে, তাঁর পা দুটি ধরে, তাঁর মৃদু ভর্ঘসনায় কিছু 
মাত্র কর্ণপাত না করে, বার বার তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে লাগলুম । 

মাম্টার মহাশয় মৃদু স্নিগ্ধহাস হেসে বললেন, “আচ্ছা গো, মায়ের কাছে 
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৯০ (8১০০ 


তোমার কথা জানাবো |” তাঁর প্রসম্ন অঙ্গীকার সহানুভূতির ধার শান্ত 
হাঁসতে উজ্জল । 

বললহম, “মশায়, আপনার প্রাতিজ্জ স্মরণ থাকে যেন ; মায়ের উত্তর পাবার 
জন্যে শীগাঁগরই আম আবার ফিরে আসাছ।” মূহর্তেক পূর্বের দুঃখের 
উচ্ছ্বাসে অবর্দ্ধ আমার কণ্ঠস্বর আবার আশার আনন্দধবানতে মৃখারত 
হয়ে উঠল । 

লম্বা 'সশড় দিয়ে নিচে নেমে আসবার সময় অনেক কথাই মনে পড়ল। 
&০নং আমহার্ট স্্রীটের এই বাড়ী, যাতে এখন মাম্টার মহাশয় থাকেন, এককালে 
সেটা আমাদেরই বসত বাড়ী ছিল। এই বাড়ী মায়ের মৃত্যুর করুণ স্মৃতি- 
বিজড়িত । এইখানে আমার মানবহ্বদয় লোকান্তরিতা মাতার জনাই ভগ্ন 
হয়োছল, আর এইচ্হানেই আবার জগন্মাতার বিরহে আমার আত্মা যেন ব্লুশ- 
বিদ্ধ ! প:ঃণ্য-্মাতাবজাড়িত এই বাড়ীটি আমার শোকের 'নদারূণ বেদনা ও 
তার চরম নিরাময়ের নীরব সাক্ষী । 

তাড়াতাঁড় গড়পার রোডের বাড়ীতে ফিরলুম । সোঁদন রাত দশটা অবাধ 
আমার সেই নির্জন ছোট্ট চিলেকোঠায় আমি ধ্যানে ডুবে বসে আছি । 'নিদাঘ 
নিশীথের অন্ধকার সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । 

দিব্জ্যোতিঃর ছটাবিভূষতা জগ্ত্জননী মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ! 
মধুর হাসিতে ভরা তাঁর মুখখান স্বর্গঁয় সুষমায় মাখা । স্পম্ট তাঁর বাণী 
কানে এসে প্রবেশ করল, বললেন--“তোমায় 'ত আমি চিরকালই স্নেহ কার আর 
সর্বদাই করব !, 

স্বর্গায় সুর তখনও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, মা অন্তহিতা হলেন। 
তার পরাঁদন সূর্যয তখন সবেমান্ত্র উশক দিতে শুর করেছে, এমন সময় আমি 
মাম্টার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে আবার হাজির হলদম। বহু দুঃখের নানা 
স্মৃতি বিজাঁড়ত সেই বাড়ীর 'সিড় দিয়ে আমি পাঁচতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম | 
ঘরের দরজা বন্ধ । বন্ধ দরজার হাতলে একটুকরা ন্যাকড়া জড়ান । বুঝলুম 
মাচ্টার মহাশয় এখন কারুর ভিতরে আসা পছন্দ করেন না। কি করব ভেবে 
না পেয়ে অনিশ্চিতভাবে সিশীড়র মাথায় দাঁড়াতেই, মাষ্টার মহাশয় সাদরে দুয়ার 
খুলে দলেন। আম তাঁর পুণ্যপদতলে নতজানু হয়ে বস্লম। দিব্য 
আনন্দের ভাব চেপে রেখে মুখের উপর একটা ছদ্মগাম্ভীর্ষের আবরণ টেনে 
দিয়ে নিরীহ ভাবে বল্লুম,_-“মাম্টার মহাশয়, খবরটা জানবার জন্যে খুব 
সকাল সকালই এসে পড়লুম । যাহোক, মা কি আমার জন্যে আপনাকে কিছু 
বললেন নাকি ?” 


৭০0 খোশ্সিকঘবসৃত 


“তুমি ভারী দুদ্টট ছোটো মহাশয় 1৮ শুধু এইটযকুমান্র বলে আর কিছুই 
তিনি বললেন না। 

বাহাতঃ আমার কৃত্রিম গাম্ভীর্যে তাঁর মনে কোনই রেখাপাত হল না। 

মহা মুশকিলে পড়লুম ; ফের জিজ্ঞাসা করলুম,+আপনার এত 
হে"য়ালিই বা কসের, আর আমাকে এত এড়াতেই বা চাচ্ছেন কেন ? সাধু- 
সন্যাসীরা কি সোজাসুজ কোন কিছু বলেন না নাকি 2৮ বোধ হয় একট; 
অধৈর্ধও হয়ে পড়েছিলুম । 

“তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও নাকি, বল ৮ তাঁর শান্ত নয়নের 
দৃষ্টি অর্থপূর্ণ । “সেই করুণাময় জগঞ্জননীর কাছ থেকে কাল রাত দশটার 
সময় যে আ*বাস তুমি স্বয়ং পেয়েছ, তার উপর কি আজ এই সকালে আমার 
আর একটাও কথা বলা চলে, বল £” 

পুনরায় তাঁর চরণে আমি সাণ্টাঙ্গে প্রাণপাত করলুম । এবার আমার 
চোখ আর দুঃখে নয়, যেন অসহ্য সুখেই অশ্রুপর্ণ হয়ে উঠল । 

“তুমি কি মনে কর, তোমার ভান্ত মায়ের অসীম করুণাকে স্পর্শ করতে 
পারে নি? ঈ“বরের মাতৃভাব, যা” তুমি মানবী আর দেবীর আকারে পুজো 
করে এসেছ, তা তোমার আকুল ক্ুন্দনে সাড়া না দিয়েই পারে না।” 

কে এই সরল সাধু, যাঁর সামান্য অনুরোধটুকুও পরমাত্মার কাছে মধুর 
স্বীকীতি লাভ করেছে 2 পাথবীতে তাঁর কর্মজীবন আতি সামান্যই- আমার 
জানা আত দীনতম ব্যন্তিরই মত। এই আমহান্ট জ্ট্রীটের বাড়ীতে মান্টার 
মহাশয়* ছোট্ট একটি উচ্চ বিদ্যালয় চালান । ছেলেদের শাসনের জন্যে কোন 
রকম বকুনিই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না । কড়া শাসনের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম- 
কানুন বা বেতের শাসন তাঁর কাছে 'ছিল না। এই সব অত্যন্ত সাধারণ ক্লাস 
ঘরে, উচ্চতর অক্কশাস্ত্ শিক্ষা দেওয়া হত-আর শিক্ষা দেওয়া হত প্রেমের 
রসায়ন শাস্ন, যা কোন ইস্কুলের পাঠ্য বইয়েই নেই । তান দুবোধ্য নীত- 
ক্ষার বদলে ধর্মভাব বিদ্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান দান করতেন ॥ মা ভগবতীর 
প্রীত অকীন্রম ভান্তর আগুনে পুড়ে তিনি এমন হয়েছিলেন যে, ছোট শিশুর 
মতই কোন বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনের লৌকিকতা প্রত্যাশা করতেন না। 

1তাঁন আমাকে বলোছলেন, “আম তোমার গুরু নই ; তান কিছুকাল 
পরেই আসবেন । তাঁরই পথ প্রদর্শনে আর তোমার প্রেম ও ভান্তর জোরে 


আজি 


*এইরূপ সম্মানসূচক উপাধিতেই তিনি সাধারপতঃ আঁভাহত হতেন । তাঁর আসল নাম 
্রীমহেদ্দ্রনাথ গুপ্ত । তাঁর রচনাবলীতে তান “'ল্লীম” এই সধাক্ষ”্ত নামেই ক্বাক্ষর 'দিতেন। 
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তোমার যে সব 'দিব্যানূভূতি আসবে, তাতেই তাঁর গভীর জ্ঞান তোমার 
লাভ হবে ।” 

রোজই বিকালের দিকে একবার করে আমহার্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে যেতুম । 
মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ আম প্রত্যহই কামনা করতুম ৷ তাঁর পাব সহচষেণর 
আনন্দ আমার সকল সত্তাকে পাঁরগ্লাবিত করে যেন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে 
যেত। এত গ্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আম কখনও প্রণাম করি নি। মান্টার 
মহাশয়ের পদচিহ্ন যে ভূমি পবিত্র করেছে, সেখানে দাঁড়াতে পাওয়াটা একটা পরম 
সৌভাগ্য বলেই মনে করি। 

একদিন সন্ধ্যেবেলা একছড়া চাঁপাফুলের মালা হাতে করে এনে বললঃম, 
“মাষ্টার মশাই, আজ এই মালা?ট পরুন, আপনার জন্যই এট আমি তৈরী করে 
এনেছি ।” কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে বারদ্বার অস্বীকার করে 
সসত্কোচে সরে গেলেন । ভারপর আমার দিকে তাকিয়ে মনে আঘাত পেলুম 
ভেবে অবশেষে রাজী হলেন । বললেন, “আচ্ছা বেশ, আমরা দু'জনেই যখন 
মায়ের ভন্ত সন্তান, তখন মায়ের আবাস এই দেহমন্দিরে তুমি তাঁকেই অর্ঘ্য 
দিতে পার, আমাকে কিন্তু নয় ।” তাঁর নিরহস্কার ও উদার প্রকাঁতিতে আত্ম- 
শলাঘার কোন চ্হান ছিল না। তারপর বললেন, “চল, কাল আমরা আমার 
গদর্চ্ছান পুণ্যতীর্ঘথ-_দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দেখে আঁস।” মান্টার মহাশয় 
ঈশবরকোটিক জগদ্গুরা ঠাকুর শ্রীরাদকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন । 

তার পরদিন সকালে নৌকা করে গঙ্গায় আমাদের চারাাইল ভ্রমণ শুরু 
হল । দক্ষিণেশবরের থাটে পেশছে চদিনীর ।ভতর দিয়ে আমরা নবচড়শোভিত 
কালামন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলুম । মন্দিরের ভিতর জগজ্জনন? ভবতারিণা 
দেবী ও শিব, উচ্জবল ও সুনিপুণ কারুকার্যশোভিত রৌপ্য নিীর্মত সহস্রদল 
কমলের উপর বিরাজ করছেন দেখলুম । মাত্টার মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠলেন। তারপর তিনি সেখানে বসে মায়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন। ধ্যানের 
পর মায়ের নামগান যখন শুরু করলেন, আমার আনন্দোচ্ছবসত হৃদয় তখন যেন 
সহম্্ ধারায় বিগলিত হতে লাগল । 

তারপর আমরা সেই পহণ্যভূমি মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে 
একটা ঝাউগ্রাছের ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ালুম । এই বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য যে 
রসনিঃসরণ, তা যেন মাম্টার মহাশয়ের পারবেষ্টিত আধ্যাত্িক অমৃত ধারারই 
প্রতীক। তাঁর সেই প্রাণগলান মধুমাখা নাম গান সমান ভাবেই চলতে 
লাগল । আমি সেই বোপের পাশে গোলাপ রঙের চামরের মত একটা 
গাছের পাশে ঘাসের ওপর স্হির হয়ে সোজা বসে রইল্‌ম। তখন মনে 
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হল, যেন সামীয়কভাবে দেহ থেকে বিষ্স্ত হ'য়ে কোন স্ব্গাঁয় ভাবরাজ্যে 
গিয়ে পড়োছি। 

এরপর সেই প:ণ্যাত্মা সাধু মান্টার মহাশয়ের সঙ্গে আরো বহুবার দাঁক্ষণেম্বর 
বোঁড়য়ে এসেছি । তাঁর কাছ থেকেই ঈশ্বরের মাতৃভাবে আরাধনার মাধ 
উপলব্ধি করি। পিতৃভাবে ভজনা করার মধ্যে তিনি বিশেষ কোন আকর্ষণ 
অনুভব করতেন না। কঠোর আর খুব খখুটিনাটিভাবে নিখুত হিসাব করে 
চলা তাঁর শান্ত প্রকৃতির বিরদ্ধ ছিল । 

একদিন তিনি উপাসনায় বসেছেন, দেখে মনে হল যেন ইনি স্বর্গের দেব- 
দতদের মতের প্রতিচ্ছাৰ। কোন বিচার-বিতর্ক বা অভিযোগ-অনুযোগ মনে 
বহন না করে, তিণি এ জগৎকে তাঁর চিরাঁদনের ক্ষমাসূন্দর চক্ষেই দেখতেন । 
তাঁর দেহ, মন, কথা, কাজ--সবই ছিল তাঁর অন্তরের সরলতার সঙ্গে একান্ত 
সহজ ভাবে সন্দর আর সুসমঞ্জস । কোন জ্ঞনোপদেশ বিতরণের সময় আত্ম- 
গাঁরমাকে দূরে রেখে তিনি প্রায়ই এই কথা বলে শেষ করতেন, “আমার গুরুদেব 
এই কথা বলেছেন ।” শ্রীরামকৃষ্দেবের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এতদূর প্রবল 
ছিল যে, মান্টার মহাশয় কোন চিন্তা তাঁর নিজের বলে ভাবতেই পারতেন না । 

তাঁর স্কুলবাড়ীর একটা অংশে একদিন সন্ধোবেলা আমরা হাত ধরাধার করে 
বেড়াচ্ছি। একটি পাঁরচিত লোক সেখানে এসে উপাস্ছত হলেন। লোকটি 
অত্যন্ত আত্মম্ভরী। তাঁর আবিভর্বে আমাদের আনন্দটুকু সব উবে যাবার 
জোগাড় হল। ভ্দ্রলোকটি একবার তর্ক শুরু করলে সহজে আর থামতে 
চাইতেন না। 

নিজের বন্তুতায় নিজেই িভোর- সেই মহাপ্রভুটির কর্ণ গোচর যাতে না 
হয়, এমনভাবে মান্টার মহাশয় চুপ চুপি আমায় বল্লেন, “দেখাছ যে এই 
লোকটিকে দেখে তুমি খুসী নও । যাই হোক মায়ের কাছে সব জানয়েছি। 
[তিনি আমাদের ফণ্যাসাদ বুঝতে পেরেছেন । মা বল্‌লেন, যেই আমরা ওধারের 
এঁ লালবাড়াটার কাছে পেশছাব, অমাঁন ওর একটা ভয়ানক জরুরি কাজের কথা 
মনে পড়ে যাবে ৮ 

আমার চোখ দুটি সেই ম্যান্তুতীর্থে আবদ্ধ হয়ে রইল । লালবাড়ীটার 
দরজার কাছে পেশছতেই লোকাঁট অকারণেই ফিরে একেবারে প্রচ্হান করলে ; 
না শেষ করলে তার কথা, না নিলে বিদায় । ক্ষুব্ধ ও রুদ্ধ বায়ু যেন শান্তর 
আশ্বাসে ভরে উঠল । 

আর একাঁদন হাওড়া স্টেশনের কাছ দিয়ে একলাই চলোছ । ক্ষণেকের 
জন্যে সেখানকার একটা মাঁন্দরের কাছে একট দাঁড়য়ে পড়ল?ম। চুপচাপ 
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দাঁড়িয়ে দেখছি, একটা ছোট্র দল, ঢোলক আর করতালের সঙ্গে প্রচণ্ড সুরে একটা 
গান শুরু করে দিয়েছে । ভাবলুম, “হায় রে, কি রকম কলের মত এরা 
ভগবানের নাম আউড়ে চলেছে ! ভন্তির নাম গন্ধও নেই 1” বিস্ময়বিমুগ্ধ 
নয়নে চেয়ে দেখলুম, মান্টার মহাশয় দ্ুতপদে এগিয়ে আসছেন । জিজ্ঞাসা 
করলুম,-_-“মাম্টার মহাশয়, এখানে এলেন কি করে % 

মাম্টার মহাশয় আমার প্রন এাঁড়য়ে গিয়ে আমার যেন চিন্তার প্রত্যুত্তরেই 
বললেন “ছোটো মহাশয়, ঠাকুরের নাম কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলেরই মূখ থেকে 
কি শুনতে মধুর লাগে না?” বলে সদ্নেহে তান এক হাত দিয়ে আমায় 
জাঁড়য়ে ধরলেন । আমার মুখে আর কথাটি ফুটল না- আমি যেন তাঁর স্পর্শে 
হাওয়ায় ভেসে তাঁর সঙ্গে মায়ের দরবারে গিয়ে হাজির হলুম । 

একদিন বিকালে হঠাং তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “একটা বায়োস্কোপ 
দেখবে না কি? প্রশ্নটা সংসার-বিরাগী মাম্টার মহাশয়ের কাছ হতে 
বেরোতেই বেশ রহস্যময় বলেই বোধ হল । কথাটা তখন চলচ্চিত্র বোঝাতে 
ব্যবহৃত হত। আমিও তখনি রাজী হয়ে গেলুম, যেকোন উপলক্ষ্যে তাঁর 
সঙ্গে থাকতে পাব বলে। যাই হোক দুজনে তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে 
ধবিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গোলদীঘিতে এসে পৌছলুম । মাম্টার মহাশয় 
সেখানে একটা বেণ্ডে বসতে হীঙ্গত করলেন । 

মাম্টার মহাশয় বল্লেন, “এস, মিনিট কতক এখানেই বাঁস। গুরুদেব 
সর্বদাই বলতেন- কোন জলাশয় দেখলেই তার পাশে বসে ধ্যান করবে। 
এর নিস্তরঙ্গ রূপ, ঈশ্বরের 'বিরাট শান্তির ভাব স্মরণ করিয়ে দেয় । সব 
জিনিষই যেমন জলে প্রতিবিশ্বত হতে পারে, তেমনি নাখল বিশ্বজগৎও 
[ববচৈতন্য সাগরে প্রাতফলিত হতে পারে। গুরুদেব প্রায়ই এই কথা 
বলতেন ৮ ৃ 

অঞ্প কিছুক্ষণ পরেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে প্রবেশ করুলুম । 
সেখানে তখন একটা বন্তুতা চলছিল । সেটা নীরস আর অত্যন্ত একঘেয়ে 
বলেই বোধ হল, যাঁদও একই রকমের একঘেয়ে ছবি দেখিয়ে মাঝে মাঝে 
বন্তৃতার ভিতর বৈচিন্ত্য আনবার চেষ্টা করা হচ্ছিল । 

ভাবল্দম “তা হলে মান্টার মহাশয় কি আমায় এই ধরণের বায়স্কোপ 
দেখাতে চেয়েছিলেন না কি? যদিও আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু 
মুখে সে রকম ভাব প্রকাশ করে মান্টার মহাশয়ের সরল মনে কোন আঘাত 
দিতে আর আমার মন সরল না। কিন্তু তিনি সাগ্রহে আমার দিকে 
ঝুকে পড়ে বললেন, “তবে ত" দেখাছ, তোমার এই ধরণের বায়োস্কোপ আর 
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মনে ধরছে না। মাকে জানালুম, বুঝলে, 'তানও আমাদের দুজনের জন্যে 
হঃখিত । যাই হোক, তিনি আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এই হলের 
ইলেক্া্রক আলোগুলো এক্ষাণ নিভে যাবে আর আমাদের এ হল থেকে বোঁরয়ে 
পড়বার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত অ নিভেই থাকবে, আর জ্বলবে না।৮ 
আশ্চর্য ! যেই মান্র তাঁর কথা শেষ হল, অমন হলাঁট একেবারে অন্ধকারে 
ডুবে গেল। অধ্যাপক মহাশয়ের সূউচ্চ কণ্ঠ বিস্ময়ে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল । 
তারপর তিনি বলে উঠলেন, “হলের ইলেকাট্রক্‌ লাইনগুলো সব একদম 
খারাপ |” এর মধ্যেই মাষ্টার মহাশয় আর আমি নিরাপদে চৌকাঠ পেরিয়েছি। 
দালান থেকে পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে, হলঘরটি আবার আলোকিত 
হয়ে উঠেছে । 

“ছোটোনহাশয়, তুমি এ রকমের বায়স্কোপ দেখে খুশী হও নি দেখছি । 
যাক, তুম এবার আর এক ধরণের বারস্কোপ দেখে নিশ্চয় খুশী হবে বলে 
মনে হয় ।” 

ইউানভা্সট 'বাল্ডং-এর ফ.টপাথের সামনে আমরা দাঁড়য়োছলুম । 
[তানি আমার বুকের ওপর হাত 1দয়ে মৃদুভাবে আঘাত করলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে এটা নীরব আর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল । শব্দমুখর 
সঞ্জীব চলন্ত দৃশ্যপট যেন এক মৃহূর্তে থর হয়ে গেল। শব্দযন্ত্র হঠাং 
[বিকল হয়ে গেলে আধুনিক “টাঁক"*র কথাবলা ছবিগুলো যেমন এক মুহূর্তে 
শব্দহখন হয়ে যায়, তাদের হাত পা মুখ চোট নাড়াই শুধু কেবল ছবিতে 
দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না, তেমান ঈ'বরের 
হাতে এক অলোক ব্যাপার সংঘাঁটিত হয়ে জগতের সব শব্দ যেন একেবারে 
থেমে গেল ।॥ পথচারীর দল, চলন্ত ট্রামগাড়ী, মোটর, গরুরগাড়ী, লোহার 
চাকাওয়ালা “ছ্যাকভাগাড়ী”_সবই যেন নিঃশব্দ গতিতে রাস্তা দিয়ে চলতে 
লাগল। যেন একটি সর্বদরশী চক্ষু পেয়ে সামনে যেমাঁন_দুধারে আর 
পাশেও তেমাঁন অত্যন্ত সহজ ভাবে সকল দশ্যই বেশ পাঁরচ্কার ভাবে দেখতে 
লাগ্লুম । কলকাতার সেই ক্ষুদ্র অংশে কর্মচাণ্ল্যের সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার 
চক্ষে সম্মুখে পাঁরপূর্ণ নিঃশব্দতার মধ্যে ঘটে যেতে লাগল ৷ মিহি ছাইয়ের 
তলায় ঢাকা আগুনের মৃদু আলোকছটার মত একটা স্নিগ্ধ আলোর উম্জবলতা 
সেই সব পাঁরদশ্যের উপর যেন ছাঁড়য়ে পড়োছল। . 

আমার নিজের শরীরও সেই সব ছায়ামূর্তিদের একটি চেয়ে আর বেশী 
ণকছু বোধ হচ্ছিল না--যাঁদও সেটা একেবারে নিশ্চল আর গাঁতিহীন, আর 
বাকীগুলো সব ইতস্ততঃ নঃশব্দ গাঁততে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছে । কতক- 
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গুলো ছেলে, আমারই সব বন্ধুর দল, কাছে এল আর চলে গেল । আমার 
উপর যাঁদও তাদের নজর পড়ল, কিন্তু তবু তারা মোটেই আমায় চিন্তে 
পারল না। 

এই অপরব্্ব মূক দৃশ্য মনের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় হযেচ্ছিনস এনে দিল । 
যেন কোন অনাস্বাদতপূর্ব আনন্দের ধারা গভনরভাবে পান করোছি। হঠাৎ 
মান্টার মহাশর আমার বুকে আবার সেই রকম মৃদুভাবে আঘাত করলেন । 
আবার আমার আঁন্চক কর্ণদ্বয়ের মধ্যে রাজ্যের যত সব হট্টগোল হুড়মুড় 
করে এসে ঢুকে পড়ল । হঠাং যেন আমার মধুর আর সক্ষম স্বপ্নজাল একটা 
রূঢ় আঘাতে ছ*ড়ে যেতে, জেগে উঠে স্তাদ্ভত হয়ে গেলুম । সেই অতীঁন্দ্রয় 
ভাব মাদরার মোহঘোর কেটে গিয়ে একেবারে পরিহ্কার সাফ হয়ে গেল । 

“এবার দেখছ যে, দ্বিতীয় বায়স্কোপাঁট* তোমার বেশ ভাল লেগেছে, 
না” মাম্টার মহাশয় হাস্ছিলেন । কৃতিজ্ঞতায় আভভূত হয়ে নতজান: হয়ে 
পায়ের উপর পড়তে যাঁচ্ছ দেখে, তাড়াতাড় আমায় ধরে ফেলে বললেন, 
“আরে, আরে কর কি, কর কি-_ এখন আর তুমি আমায় ওটি করতে পারবে না। 
তুমি ত" জান যে, ভগবান তোমার মন্দিরেও আছেন। আম জগজ্জননীকে 
তোমার হাত দিয়ে ত আমার পা ছু'তে দিতে পাঁরনে 1৮ 

সেই জনতাবহূল ফুটপাথ হতে 'বিনয়নঘ্র, সরল মান্টার মহাশয় আর 
আম ধারে ধীরে চলে আসবার সময় কেউ যাঁদ লক্ষ্য করত, তা হলে নিশ্চয়ই 
তার সন্দেহ হত যে আমরা নেশা করে চলোছি। মনে হল, তখন আকাশে 
সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ঘন ছায়া যা নেমে আসছিল, তাও যেন আমাদেরই মত ভগবং- 
প্রেমমাদরা পানে বিহহল ! 

তাঁর এই প্রসন্ন মধুর উদারভার প্রতি ক্ষীণ ভাষায় সুবিচারের চেষ্টা করতে 
গিয়ে আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছ যে, মাষ্টার মহাশর আর অন্যান্য যে সব 
গভীর তত্দর্শ সাধূগণের সাক্ষাং লাভ করেছি, তাঁরা কি জানতে পেরেছিলেন 
যে, বহু বংসর পরে পাশ্চম প্রান্তে বসে আঁম তাঁদের দিব্য ভন্তজনবনের 
কাহনী লিখব । তাঁদের ভবিষ্যদ্দন্টির ক্ষমতা ভেবে আজ আর আম আশ্চর্যয 
হই না, আর আশা করি আমার পাঠকবর্গও হবেন না, যাঁরা আমার এ কাহিনীর 
সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসে পড়েছেন। 

সকল ধর্মেরই সাধুসন্তাঁদগের ঈ“বরের ধারণা হয়েছে সরল প্রেমভাব থেকে । 

ওয়েবঘ্টার নিউ ইনটারন্যাশনাল ভিক্সনারতে (১৯৩৪) বায়স্কোপের এই অর্থ-- 
অসাধারণ হলেও-দেওয়া আছে, “জশবনের দৃশ্য, যা এরূপ দেখায়” । অতএব মান্টার 
মহাশয়ের নির্বাচিত কথাটি সুষ্ঠভাবে প্রযনৃন্ত । 
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যেহেতু পরম সত্তা বা নার্বশেষ ব্রক্ধ হচ্ছে “নগ্ণ” এবং “অচিন্ত্য”, তাই 
মানবচিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা এই সত্তাকে জগঞজ্জননীরূপে কজ্পনা করে ইন্টদেবতা- 
রুপে ব্যস্ত করেছে । ইন্টদেবতাতে মূর্ত আঁস্তক্যবাদ আর অদ্বৈতবাদের 
সংযোগ, হিন্দুর ভগবাঁচ্চন্তার একটা প্রাচীন বৈশিষ্ঠ্য-বেদ ও ভগবম্গীতায় তা 
ব্যাখ্যাত হয়েছে । এই দুই “বপরীতের সমন্বয়” যুক্তি ও ভাবের সামঞ্জস্য 
আনে । ভান্ত ও জ্ঞান মূলতঃ এক । “প্রপাত্ত”- ঈশ্বরে আশ্রয় গ্রহণ আর 
“শরণাগতি”- ঈশ্বরানুকম্পায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বস্তুতঃ সবেচ্চি 
জ্ঞানেরই পথ । 

ঈশ্বরই যে একমান্ন প্রাণ আর তিনিই যে একমান্র বিচারক এই ভাবের উপর 
পাঁরপূর্ণ নির্ভরতা ( শেষত্ব ) হতেই মাম্টার মহাশয় আর অন্যান্য সাধুসন্তদের 
[বিনয় আর নম্রতার উদ্ভব । কারণ ঈশ্বরের স্বরুপই ,হচ্ছে আনন্দময়, আর 
মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধে একটা সহজাত অসীম আনন্দলাভ হয় । "আত্মা 
ও সংকল্পের প্রথম ভাবাবেশ হচ্ছে আনন্দ ।৮* 

সকল যুগের ভন্তরাই জগন্মাতার কাছে ?শশুসুলভ সরলতা নিয়ে এগয়ে 
গিয়ে দেখেছেন যে তাঁদের মধ্যে সর্বদাই তাঁর লীলার প্রকাশ ॥ মাস্টার মহাশয়ের 
জীবনেও এই দৈবলালার প্রকাশ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা সময়েই ঘটত ॥ 
ঈশ্বরের চক্ষুতে তো ক্ষুদ্রবৃহৎ কিছুই নাই । অণুপরমাণুর সক্ষ্যাতিসক্ষ 
গঠননৈপুণ্য তাঁর না থাকলে কি আর আজ আকাশ আভাঁজৎ ও স্বাতীনক্ষন্ের 
মত বিরাট দেহ বুকে ধারণ করে থাকতে পারত ? সৃন্টিকতরি কাছে “প্রয়োজন” 
“অপ্রয়োজনের” বিভেদ নিশ্চয়ই অজ্জাত পাছে একটা আলৃপিনের অভাবে সারা 


[িম্বসৃভ্টিটাই লোপ পেয়ে না যায়! 


*সেম্ট জন অফ- 'ি ক্রস:-বনয়নত কমনীয় এই খীঙ্টয় সাধুটির মৃত্যু ঘটোছিল 
২১৫৯৯ খহীন্টাব্দে। ৯৮৬৯ খীচ্টাব্দে সমাধি হতে শবোন্তোলন করে দেখা যায় যে তা 
আঁবকৃত অবস্হায় রয়েছে । 

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ( এযাটলাশ্টক মন্হলি, ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৩৬ ) ব্যান্তগত 
আঁভজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “উজ্লাস বা প্রাণচণ্চল আনন্দোচ্ছৰাস হতে ঢের ঢের বেশী 
একটা ভাব আমায় আঁভভূত করে ফেললে । আনন্দের গভশীরতায় আম একেবারে আত্মহারা 
হয়ে গেলুম। আর এ অবর্ণন*য় আর প্রায় অসহ্য আনন্দের মধ্যে প্রকাশিত হল জগতের মঙ্গল 
সন্তা। সকল য্ান্ততকেরে অতীত আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াল যে, মান্য অন্তরে সৎ, 
তাদের মধ্যে অসৎ বৃত্তটা একটা বাহ্যবস্তু৮ | 


চি 





১০ম পরিচ্ছদ 


আমার গদরূর সাক্ষাগুলাভ 
(শ্রীযযক্েশবর গারজশ মহারাজ ) 


“ঈশ্বরে বিশ্বাস যে কোন রকম অসাধ্য সাধন ঘটাতে পারে বটে কিন্তু 
একটি মান্র বিষয় ছাড়া-_তা হচ্ছে, না পড়ে পরাক্ষায় পাশ করা ।” কথাগুলো 
পড়ে নিতান্ত 'বিরন্ত হয়েই অলস মুহূর্তে হাতে নেওয়া সেই “ভাবোদ্দীপক” 
পুদ্তকখানি বন্ধ করলুম । 

ভাবলুম, “এই লাখয়ের বিপরাত উক্তিতে তাঁর বিশ্বাসের একান্ত অভাবই 
দেখা যায় । বেচারার রাত জেগে পড়া তৈরীর উপরই ভরসা আছে দেখাছি।” 

পিতার কাছে প্রাতশ্রুত ছিলুম যে আম ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করব । 
পারশ্রমী ছিলুম যে তা বলতে পারিনে। মাসের পর মাস ক্লাস ঘরের চেয়ে 
কলকাতার স্নানের ঘাটে কোন নিজ্জন স্হানেই আমার বেশী দেখা পাওয়া যেত । 
নিকটস্ছ শমশানভাম, বিশেবতঃ রান্রিকালে যা বিভাষকা উৎপাদন করে, 
যোগীদের কাছে তাই-ই পরম আকর্ষণীয় । মূত্যুহীন সত্তার খোঁজে যারা ফেরে, 
গোটাকতক মড়ার খুলি বা নরকচ্কাল দেখে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয় না। 
মানুষের অসম্পূর্ণতা নানা আঁস্হ কঙ্কালের অন্ধকার ত্বাসেই প্রকট হয়ে ওঠে। 
তাই পড়ুয়াদের রাতজাগা থেকে আমার দুভলাগা একট: ভিন্ন রকমের ছল । 

হিন্দ হাইস্লুদর শেষ পরাক্ষার সময় দ্রুত এাঁগয়ে আসছিল ৷ পরীক্ষার 
এ৯ঈ স্টরটা মশানভূমির ভয়ের মত একটা বহুপাঁরচিত ভয়ের সৃষ্টি করে। 
তা সত্বেও আমার মনে একটা শান্তি ছিল। সাহস 'নয়ে এই সব ভন প্রেতের 
রাজ্যে বিচরণ করে আমি এমন সব জ্ঞান আহরণে রত ছিলুম যা লেকচার হলে 
পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দের মত ক্ষমতা আমার ছিল না, যাতে 
দু” জায়গায় একই সময় আবির্ভত হতে পারা যায় । আমার হ্যাস্ত (হায়! 
ইত অনেকেরই কাছে এটা অযৌস্তিক বলে মনে হবে ) ছিল যে ভগবানই আমার 
সমস্যা দেখে আমায় তার হাত থেকে উদ্ধার করবেন। বিপদ হতে উদ্ধার 
করবার হাজারো রকমের উদাহরণের অবোধ কারণ হতেই ভক্তের এইরকম 
যাস্তহীনতা এসে পড়ে। 

একদিন বিকালে গড়পার রোডে একটি সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। 

৭ ) 


৯৬ | | ঘোগকখাম-ত 


বন্ধুটি বললে, “কিহে মূুকুন্দ, আজকাল যে তোমার দেখা পাওয়াই ভার |” 
“হ্যাঁ রে নন্ট:, স্কুলে না গিয়ে আমায় বজ্ডই মুশুকিলে পড়তে হয়েছে” 

নন্টু ছিল খুব ভাল ছেলে, শুনে প্রাণ খুলে হাসল । অবশ্য আমার 
িপদেও হাসির খোরাক ছিল না যেতানয়! বলল, “তোমার ফাইন্যাল 
পরীক্ষার জন্য তো কিছুমান্র তৈরী হও ীন। তা হলে তোমায় কিছু সাহাব্য 
করা দরকার ভো দেখছি !” 

এই অত্যন্ত সহজ কথাগুলো কিন্তু আমার কানে দৈব আ*বাসবাণীর মতই 
এসে প্রবেশ করল । কাল বিলম্ব না করে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির 
হলুম। মাম্টার মশায়দের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার উত্তর- 
গুলো সব মোটামুটি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বললে,_-“এই প্রম্নগুলোই 
হচ্ছে সব টোপ-_যাতে করে সরল 'বন্বাসী ছেলেগুলো পরীক্ষার ফাঁদে ধরা 
পড়তে পারে । আমার বাতলানো উত্তরগুলো সব মনে রেখো বুঝলে, তা হলে 
বিনা হাঙ্গামায় এ ফ্যাসাদ এঁড়য়ে যেতে পারবে ।৮ 

বাড়ী ফিরলুম যখন, রাত তখন অনেক । অসময়ে পড়া তৈরী করে 
অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে সেই সাংঘাতিক দিনগুলো 
করোছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সংস্কৃতের বিষয়টা একেবারে ভুলে গিয়েছিল । 
1ক করি আবু উপায় নেই, কাতর প্রাণে আম ভগবানের কাছে এই মারাত্মক 
ভুলের কথাটা নিবেদন করে রাখলনম । 

যাক, তার পরাদন সত স্কাল বেলায় রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে 
পড়লুম-_পায়চাঁর করতে করতে আমার নবলহ্ধ 'বদ্যা সব পাঁরপাক করবার 
জন্য । চলতে চলতে হঠাৎ নজর পড়ল, রাস্তার একটা কোণে কতকগুলে। 
আগাছার ওপর খানকতক ছাপা কাগজ পড়ে রয়েছে । কৌতূহলের বশবর্তী 
হয়ে সেগুলো তুলে নিতেই দেখা গেল, তাতে সব সংস্কৃত শ্লোক ছাপা রয়েছে । 
আমার কন্টকঁ্পত অর্থের সাহায্য নেবার জন্য, এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে 
গিয়ে হাঁজর হলুম । গম্ভীর উদাত্দ্বরে 'সেই প্রাচীন শ্লোকগুলির সুমধূর 
আবাাপ্ত শেষ করবার পর তানি সান্দিপ্ধম্বুরে বললেন,_“কন্তু এই অসাধারণ 
শ্লোকগ্দাল তো তোমার সংস্কৃত পরাক্ায় কোন কাজে আসবে বলে মনে 
হয় না ।৮* 

* সংস্কৃত অর্থাৎ মাজত বা স্নসম্পূর্ণ | সপ পর 
জ্যেম্ঠা ভাঁগনীস্বরূপা । ইহার ধ্বনপ্রকাশক পর নাম-_“দেবনাগরণ” যাহার বাচ্যাথ [ব্য 
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এ বিশেষ শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যা বেশ ভাল ভাবে হ্রদয়ঙ্গম করা থাকাতে, 
তার পরের দিনে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমার খুবই সাহায্য হল। 
নণ্টুর সাক্ষাৎ সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও আম পাস মার্ক পেয়ে গেল্‌ম । 

ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করে কথা রেখোঁছি দেখে বাবা অত্যন্ত খুশী 
হলেন । আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলুম, 
একমান্র যাঁর কুপাবলে আম ন্টুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলূম, আর জঙগ্জালের উপর 
ছড়ান সেই সংস্কৃত শ্লোকছাপা কাগজের পাতাগুলো কুঁড়য়ে পেয়েছিলুম । 
লীলাচ্ছলে তান ঠিক সময়মত আমায় সাহায্য পাঠালেন, দু? দুবার বিপদ হতে 
উদ্ধার হবার জন্য ! 

আবার সেই পাঁরত্যন্ত বইটি খুলে দেখলুম, যাতে লেখক পরীক্ষার হলে 
ভগবংশাস্তর প্রাধান্য অস্বীকারই করে গেছেন । মনে মনে আম হাসি সংবরণ 
করতে পারলুম না, এই ভেবে যে, যাঁদ লেখক মহাপ্রভুকে বলি, *মশানে বসে 
ঈ“বরের ধ্যানই হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করবার সহজ পথ, তা শুনে 'ত 
বেচারার মাথা একেবারে বিগড়ে যাবে ! 

যাই হোক, এই “নূতন গৌরব” লাভের পর আমি প্রকাশ্যভাবেই বাড়ী 
ছেড়ে বেরোতে সঙ্কঞপ করলুম। আমার একটি যুবক বন্ধু জিতেন্দ্ 
মজনমদারের* সঙ্গে কাশীধামের শ্রীভারত ধর্ম মহামন্ডলের আশ্রমে যোগদান করে 
সেখানকার আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করতে মনস্হ করলুম । 

একাঁদন সকালবেলায় বসে বসে ভাবছি । মনে আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছেদের 
ভাবনা এসে উপাঁস্হত হল । মায়ের মৃত্যুর পর আমার দুই ছোট ভাই সনন্দ 
আর বিষ? এবং ছোট বোন থামুর উপর আমার স্নেহ আরও গাঢ়তর হয়ে 
উঠেছিল । আমার বহন কঠিন সাধনার** স্হল সেই ছোট ঘরাঁটতে দ্রুত গিয়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করলুম | প্রায় ঘণ্টা দুই অশ্রুবন্যায় প্লাবত হবার পর আমার 
একটা অপূর্ব পারবর্তন সাধিত হল, মনে হল যেন কোন রাসায়ানিক প্রাক্রিয়ায় 


নিবাস । সংস্কৃত ভাষার গাঁণাতক এবং মনস্তাতিবক শ্রেষ্ঠত্বের প্রাত প্রকারাম্তরে শ্রদ্ধা 
প্রকাশ কাঁরতে যাইয়া প্রাচীন ভারতের শ্রেম্ঠ ভাষাতত্তবাবদ- মহার্ধ পাঁণানকৃত ব্যাকরণ সম্ব্ধে 
বঙ্গা হইয়া থাকে “"ধাঁন আমার ব্যাকরণ জানেন 'তাঁনিই ব্রহগাজ্য 1 যিনি এই ভাষার মূলে 
গমন করিতে পারিবেন তিনি সত্যই সর্বজ্ঞতা লাভ করিবেন । 


*ইনি যতানদা (যতাঁন ঘোষ ) নন, 'হমালয়ে পলায়নের পথে যাঁর সময়োচিত ব্যান 
ভীতির কথা পাঠকের স্মরণে আছে । 


**ঈী*বরলাভের পথ বা প্রাথামক উপায় 
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আমার অন্তর ধুয়ে মুছে পারত্কার হয়ে গেল। সব আকর্ষণ* দূরে চলে গিয়ে 
সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু একমানর ঈ*বরকেই অনুসন্ধান করবার প্রবল প্রচেষ্টা 
আমার অন্তরে পাথরের মত দু হয়ে চেপে বসল । 

পিতার আশাব্দি গ্রহণ করতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত মর্মাহত 
হয়ে তিনি বললেন-- আমার একটি শেষ কথা রেখো, মূকুন্দ! তুমি আমাকে 
আর তোমার দুঃখী ভাইবোনদের ত্যাগ করে যেয়ো না।» 

বললুম, “বাবা, আপনার প্রীতি আমার ভান্তর কথা আর আমি কি বলব ! 
িম্তু যান আপনার মত আদর্শ পিতা আমাকে দান করেছেন সেই পরম পিতার 
জন্য আমার ভান্ত যে তার চেয়েও বেশী । আমাকে যেতে দিন বাবা, যাতে করে 
একাদন আম আরও পাঁরপর্ণে শুম্খজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসতে পারি ।৮ 

শিিতার আনচ্ছাপ্রদত্ত সম্মাতি সংগ্রহ করে আমি জিতেন্দ্রের সঙ্গে যোগদান 
করতে বৌরয়ে পড়লুম। সে ইতিমধ্যেই কাশীর আশ্রমে গিয়ে উপস্হিত 
হয়েছিল । আমি উপপস্হত হতে আশ্রমের তরুণ অধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দ আমায় 
সাদরে গ্রহণ করলেন ৷ দীর্ঘকায়, কুশ আকৃতি, চিন্তাশীল স্বামীজী মহারাজের 
প্রীত আমার মনে অনুকূল ধারণারই উদয় হল। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর 
বুদ্ধদেবের ন্যায় একটা ধ্যানস্তিমিত গভীর প্রশান্তির ভাব । 

আমার নতুন আবাসেও একটি ছোট ঘর ছিল দেখে ভারি খুশী হলুম । 
সেখানে আমি প্রত্যুষে এবং সকাল বেলায় নিরালায় কাটাবার সুযোগ পেলুম । 
আশ্রমবাসীরা ধ্যানধারণার বিষয় অজ্পই জানত বলে ভাবল যে, আমি সংগঠন 
কাজেই আমার সময়টা সব ব্যয় করব । সেইজন্য তাদের আঁফসের কাজেই আমার 
বৈকালিক সময়টা ব্যয় করবার জন্যে আমায় উৎসাহিত করল । 

একাঁদন সকাল সকাল সেই ছোট্ট ঘরাঁটর দিকে চলেছি, একটি সহআশ্রম- 
বাসীর বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এসে পেশছল,__“ওহে, ভগবানকে এত জল: 
পাকড়াতে চেষ্টা কোরো না।”» স্বামী দয়ানন্দের কাছে গেলুম, দেখি যে তিনি 
গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট ঘরটিতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ! 

বললমুম, “স্বামীজী, আমি এখানে যে কি কাজে লাগব, তা বুঝতে পারছি 


*আকর্ষণ--হন্দুশাস্ম শিক্ষা দেয় পারিবারক আসান্ত মোহজনক তা যাঁদ সাধককে- 
তার জবনের কথা ছেড়ে দলেও তার স্লেহশণীল আত্মীয়স্বজনসমেত সর্বপ্রকার দানের দাতাকে 
সম্ধানের পথে বাধা উপগ্হিত করে। যাঁশুখুশগ্ট অনুরূপভাবে উপদেশ দিয়োছলেন, “যে 
আমার চেয়ে তার তা বা মাতাকে বেশশ ভালবাসে, সে আমার উপযন্ত নয় |” বাইবেল £ 
ম্যাথউ.-..১০:৩৭ । 
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না। আমি চাই ঈ“বরের সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করতে । তাঁকে ছাড়া, কোন 
সঙ্গ, ধর্মমত বা সদাচরণ কিছুতেই আম সন্তুষ্ট নই !” 

গের্য়নাবসন পরা সদানন্দ সেই সন্্যাসীঁটি সচ্নেহে আমায় শুধু একটি 
মৃদু চপেটাঘাত করলেন। হাতের কাছে জনকতক শিষ্যকে পেয়ে তিনি 
কান্রম ভর্খসনার সুরে বললেন, “মূকুন্দকে তোমরা কেউ বিরন্ত কোরো না, ও 
আমাদের ধরণধারণ শীগাঁগরই শিখে নেবে 1” 

বিনয়ের আড়ালে আমি আমার সন্দেহ গোপন করলূম। শিষ্যেরা সব ঘর 
ছেড়ে চলে গেল, তিরুকার লাভ করে বেশী কিছু অগপ্রভিত না হয়ে। 
দয়ানন্দজীর আমাকে আরও কিছু বলবার বাকী ছিল । 

বললেন, “মকুন্দ! দেখাছ তোমার বাবা তোমায় বেশ নিয়ামত টাকা 
পাঠাচ্ছেন। এ তাঁকে 'ফাঁরয়ে দাও, এখানে তা তোমার কিছহমান্ত দরকার নেই । 
আর তোমার দ্বিতীয় সংযমববাঁধ হচ্ছে, আহার বিষয়ে । ক্ষিদে পেলেও তা তুমি 
বোলো না।৮ 

চোখে আমার ক্ষিদের আগুন জঙলছিল কি না বলতে পার না, তবে 
আমার যে দস্তুর মতন ক্ষিদে পেয়োছল তা তখন ভালরকমই টের পাচ্ছিলুম ৷ 
বেলা বারটা নাগাদ আশ্রমে প্রথম আহার জুটত । নিজের বাড়ীতে কিন্তু বেলা 
নটার মধ্যেই বেশ বড় রকমের একট প্রাতঃরাশ খাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল । 

এই তিন ঘণ্টার ফাঁক কিন্তু দিনের পর দিনই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে 
লাগল । হায়রে! কলকাতার সে সব দিন চলে গেছে,_যখন দশ মাঁনট 
দেরী হয়ে গেলেই রাঁধুনী বামুনকে আমি বকেঝকে অনর্থ বাধিয়ে তুলতুম । 
এখন আর কি কার, উপায় নেই দেখে অগত্যা ক্ষিদে বশ করবার চেষ্টা করতে 
লাগলুম । একাঁদন তো চাঁব্বশ ঘণ্টা উপোষ করেই পড়ে রইলুম । ফল এই 
হল যে, উদরের মধ্যে আগ্ন দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জবলিত হয়ে উঠল আর আম 
অধাঁর আগ্রহে তার পরাঁদন মধ্যান্থের প্রতনক্ষা করতে.লাগলুম । 

ভগ্নদ:ত জিতেন্্র আমার ঘরে ঢুকে এই নিদারুণ সংবাদটি ঘোষণা করে 
গেল, “দয়ানন্দজীর ট্রেন আজ লেট্‌, তাঁর না পেণছান পর্যন্ত আমরা আজ 
আর খেতে বসতে পাচ্ছি নে।» প্রায় দু” সপ্তাহ বাইরে থাকার পর দয়ানন্দজী 
আজ 'ফরে আসছেন, কাজেই সেই উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজাসামগ্রী 
দিয়ে তাঁর পাঁরপাটিরুপে সেবার ব্যবস্থা হয়োছল। প্রবল ক্ষুধার উদ্রেককারা 
নানাঁবধ সুখাদ্যের সৌরভে বাতাস পাঁরপূর্ণ । মনের তখনকার ঘা অবস্থা তা 
সহজেই অনুমেয় ! কিছুই এখন না মিললে, কালকের উপবাসের দম্ভ ছাড়া 
আর এখন কি-ই বা নীরবে পাঁরপাক করা যায় ? 


৯০২ যোগিকথান-ত 


মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম, “তাড়াতাঁড় ট্রেনাট পেশছিয়ে দাও» 
ঠাকুর 1” ভাবল,ম, দয়ানম্দজী যে সব বিধানষেধ আমার উপর আরোপ করে 
আমায় চুপ করিয়ে রেখেছিলেন, তাতে তো ভগবানের কোন হাত ছিল না! তাঁর 
মন হয়ত সে সময় অন্য কোথাও ছিল ! যাই হোক, ঘাঁড়তে অত্যন্ত মন্হর 
গাঁতিতেই যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগল | স্বামীজনী যখন 
আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন, তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে । অকৃত্রিম আনন্দেই 
তখন আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলুম । 

জিতেন্দ্র একটা মৃর্তমান দংগ্রহের মতন উদয় হয়ে এসে বললে, “এখনও 
খাবার দোর আছে হে! দয়ানন্দজী এখন ম্নান করবেন, করে ধ্যানে বসবেন, 
তারপর ধ্যান থেকে তাঁর উঠবার পর আমরা সব খেতে বসতে পাব |” আমার 
ত' নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম ! এ ধরণের ক্লেশে অনভ্যন্ত আমার তরণ উদর 
ক্ষুধার দারুণ দংশন ঘন্্ণায় ক্লিষ্ট হয়ে প্রবল আপাঁত্ত জানাতে লাগল । দুভির্ষ- 
প্রপাঁড়ত লোকেদের কঙ্কালসার ম্যার্তর ছবি আমার চোখের সামনে দিয়ে ষেন 
ছায়ামূর্তির মতন ভেসে যেতে লাগল । 

ভাবলুম, “কাশীতে অনাহারে আর একটি মৃত্যু এই আশ্রমে এখনই ঘটল 
বলে।» যাক্‌, রাত নস্টা নাগাদ আসন্ন সে দণ্ড হতে অব্যাহতি পেলুম 
আহারের জনা আঁময় মধুর আহ্বান বাণীতে । আহা! কি অমৃতবরাঁ সেই 
আহবান ! স্মৃতিপটে সে রান্রের ভোজটি জীবনের একটি পাঁরপূর্ণ মুহূর্তরূপে 


আঁঙ্কত হয়ে রয়েছে । 
ভোজে গভশর মনোযোগ দেওয়া সত্বেও আমার পক্ষে লক্ষ্য করতে কোন 


বাধা হল না যে, দয়ানন্দজী অন্যমনস্কভাবে আহার করে চলেছেন । বেশ 
বোঝা গেল যে, তিনি আমার স্হূল ভোজনানন্দের উর্দ্ধে ! 

পরিপূর্ণ ভোজনসুখের পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের পড়বার ঘরে গিয়ে উপস্থিত 
হলুম । সেখানে তান একলাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বামণজী, 
আপনার কি আজ ক্ষিধে ছিল না ?” 

বল্লেন “হশ্যা নিশ্চয়ই, ছিল বই কি! গত চার দিন 'ত আমার কোন 
রকম দানাপানি জোটে নি। তা ছাড়া তুমি ত জান, দ্রেনে আমি কখনও 
খাইনে। সেখানকার হাওয়া সংসারী লোকেদের নানা কামনাবাসনায় দূষিত । 
আমাদের সম্প্রদায়ের সন্নযাসীদের শাস্তীয় বাধ নিষেধ সব আমি খাঁটিভাবেই মেনে 
চলি। 

“আমাদের আশ্রমের সংগঠন কাজের কতকগুলো জাঁটল বিষয় মনের উপর, 
চেপে বসে রয়েছে--তাই আজকের আশ্রমের ভোজে আর মন বসল না। আর 


যোখিকথানত ১৬৩ 


তাড়াতাড়ই বা কিসের হে? কালকেই না হয় পরিপাঁটরূপে ভোজনে মন 
দেওয়া যাবে, কি বল ৮” বলে উচ্ছ্বাসত হয়ে হেসে উঠলেন । 

লজ্জায় *বাসরুদ্ধ হবার উপব্রম হল । কিন্তু কালকের দিনের কষ্টের কথা 
'ত আর ভোলবার নয়, তাই সাহস সয় করে বলে ফেল্‌লুম, “্বামীজী, আমি 
ত* ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। ধরুন, আপনার উপদেশ পালন করতে গিয়ে খাবার 
যাঁদ নাই বা চাইলুম, আর বেউ যাঁদ ?িছু খেতেই না দেয়--তা হলে ত 
অনাহারে একেবারে মরেই যাব 1৮ 

“মর তাহলে” এই নিদার্ণ বাক্যে বায়ুমণ্ডল্‌ বিদীর্ণ করে স্বামীজী 
বললেন, “মরতে যাঁদ হয় তো মর মুকুন্দ! কখনও মনে ঠাই দিও না যেন, 
তুম কেবল খাওয়ার জোরেই বে'চে আছ, ঈ“বরের শান্ততে নয় ! যান সকল 
রকম পুষ্টর ব্যবন্থা করেছেন, যান ক্ষুধা দিয়েছেন, তান অবশ্যই দেখবেন, 
যাতে তাঁর ভভ্তের প্রাণরক্ষা হয় । মনেও কোরো না যে, ন্নই তোমায় বাঁচিয়ে 
রাখে বা টাকাকড়ি অথবা লোকজনই তোমায় রক্ষা করে । ভগবান যদি তোমার 
প্রাণবায়ুটুকু টেনে নেন, তাহলে কি তারা আর তোমায় সাহায্য করতে পারবে ? 
তারা হচ্ছে তাঁর সাহায্য করবার যন্ত্র মান্র। তোমার উদরে যে অন্ন পাঁরপাক 
হয়, তাতে তোমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে না কি, বল? তোমার যান্তির 
তরবারি ধর মুকুন্দ, কর্তৃত্ববুদ্ধির শৃঙ্খল কেটে ফেল, আর সেই পরম কারণকে 
অনুভব করতে চেষ্টা কর ।” 

তাঁর এই মমান্তিক মন্তব্য আমার মঙ্জার গভীরে প্রবেশ করল ॥ বহু 
কালের ভ্রান্তি, যাতে করে দেহের দাবি আত্মাকে ছাপয়ে চলে, তার আজ নিরসন 
ঘট্ল। সেই ক্ষণে, সেই মুহুতেই আমি আত্মার সবর্থিসদ্ধি উপলব্ধি 
করলুম । পরবতর্ঁ জীবনে আঁবরাম ভ্রমণকালীন কত অপাঁরাচত শহরে, 
কাশীর আশ্রমে, প্রাপ্ত এই উপদেশের উপযোগিতা প্রমাণ করতে কত উপলক্ষ্য যে 
এসে উপস্থিত হয়োৌছল, তা আর কি বলব ! 

কলকাতা থেকে একাটমান্র সম্পাত্ব যা সঙ্গে এনেছিল্‌ম, তা হচ্ছে মায়ের 
দেওয়া সাধুর সেই রুপোর মাদলাট । বহু বংসর এটিকে সযত্ে রক্ষা করে 
এসোছ, এখন আশ্রমে এসে এটিকে অত্যন্ত সতকর্তার সঙ্গে একটি নিরাপদ 
জায়গায় লুকিয়ে রাখলুম । কবচটির উপকারিতার কথা স্মরণ করে সেটিকে 
একটু দেখবার আনন্দলাভের জন্যে একাঁদন সকাল বেলায় চাবি দিয়ে বাক্সাট 
খুলে ফেললুম । সালকরা আধারাট কেউই ছোঁর নি, কিন্তু কি আশ্চর্য! 
কবচটি তার ভিতর থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে । নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে 
তার খামটা 'ছ'ড়ে ফেলে দেখলুম, সাত্যিই, তার আর কোন ভুল নেই! 


১০৪ ূ যোগিকথামৃত 


সাধুটির ভাঁবষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শূন্য থেকে সেটা এসোছিল, সেই শন্যেতেই 
সেটা মিলিয়ে গেছে ! 

দয়ানন্দজীর শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্লমশই আরও অপ্রীতিকর হয়ে 
উঠতে লাগল । আমার দঢ় নিঃসঙ্গতা দেখে সমস্ত আশ্রমিকরা আমায় এড়য়ে 
যেত। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত পার্থব আশা আকাঙ্কা দূরে ফেলে 
রেখে গৃহত্যা করে চলে এসোৌছ, তার ধ্যানে আমার গভীর নিষ্ঠা কিন্তু 
চারাদক থেকে লঘু সমালোচনার সাঁন্ট করল । 

দারুণ যন্ত্রণায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে একাদন সকাল বেলায় সেই ছোট্ট 
ঘরাঁটতে প্রবেশ করলুম প্রার্থনা করবার জন্যে- যতক্ষণ না একটা নিশ্চিত কোন 
উত্তর মেলে । 

কে'দে বললম,_“করুণাময়ী মা আমার, হয় তুমি স্বপ্নে আমায় দেখা দাও, 
না হয় কোন সদগুরু পাঠিয়ে আমায় দীক্ষা দাও ।৮ 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল ; অত কেদে বললুম, তব:ও কোন 
উত্তর মিলল না। হঠাৎ মনে হল যেন আমি অসাম শন্যে ভাসছ ! 

মহাশন্য হতে যেন স্বগ্য় বামাকন্ঠের একটি মধুর বাণী কানে ভেসে এল, 
“তোমার গুরু আজই আসছেন ।” 

একটা 'নার্দন্ট জায়গা থেকে একটা চিৎকার এসে পড়ে এই অতীন্দ্ুয় 
অনুভূতিকে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল । নীচের তলায় রান্নাঘর থেকে 
একাট ছোকরা পূজারী--ডাক নাম তার হাবু, সে আমায় ডাকৃছিল । 

“মূকুন্দ, তোমার খুব ধ্যান হয়েছে, এখন নেমে এস, তোমায় এক জায়গায় 
এক্ষুনি যেতে হবে ।৯ 

অন্যাঁদন হয়ত আমার ধৈর্যচ্যাতি ঘটত, আর একটা কড়া গোছের উত্তরও 
দিতুম । আজ আর কিন্তু সে সব কিছ না করে, অশ্রুস্ফীত মুখ মুছে ফেলে 
অত্যন্ত নিরীহ ভাবে হুকুম তামিল কর্লঃম । হাবুতে আর আমাতে বোঁরয়ে 
পড়ল্‌ম- একটু দুরে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার ভিতর একটা বাজারের দিকে । 
বাজারে কেনাকাটা করবার সময়, অকরুণ সূর্দেব তখনও মধ্যগগনে আরোহণ 
করেন নি। আমরা তখন সধবা স্ত্রীলোক, পাণ্ডা, থানপরা বিধবা, গম্ভীর 
স্বভাব ব্রাঙ্গণ, আর সর্ব বিচরণশীল ধর্মের ষাঁড়ের বিচিন্ত্ সমাবেশের ভিতর 
দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলুম । একটা অজানা গাঁলর মধ্যে ডুকে পড়ে, 
সেটা ভয়ানক রকম ছোট দেখে, মাথা ঘ্ারয়ে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি 
--গলির শেষ প্রান্তে গের্য়াকাপড় পরা এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী 'নিশ্চলভাবে 
দাঁড়য়ে রয়েছেন । দেখামান্রই মনে হল যেন কত যুগবুগান্তের পারচয় তাঁর 
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সঙ্গে! ক্ষণেকের জন্য আমার তৃঁষত দম্টি তাঁর উপর আবদ্ধ হল, তারপর 
একটা সন্দেহ মনে এসে উপাঁচ্হত হল। মনকে বোঝালুম, “মন, এই 
পাঁরব্রাজক সন্যাসীটিকে তোমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে ভুল করছ! ও 
সব কিছ নয় স্বপ্নবিলাসী, এগিয়ে চল 1 

মিনিট দশেক পরে পা দুটো ক্রমশঃ ভার হয়ে পড়ে যেন অসাড় হয়ে 
এল। যেন পাথর হয়ে পড়ে তারা আর আমাকে এক পাও টেনে নিয়ে যেতে 
চাইল না। আত কম্টে আঁম ফিরে দাঁড়ালুম, আশ্চর্য, অমান তক্ষুণি পা 
দুটো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল ! বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই, 
অমনি পা দুটো আবার অদ্ভুতভাবে ভারি হয়ে এল । সাধুটি আমায় কোন 
সম্মোহনশন্তির বলে আকর্ষণ করছেন, এই ভেবে আমি হাবুর হাতে জিনিষপন্র- 
গুলো সব দিয়ে দিলুম। হাবু অবাক হয়ে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে আমার 
এলোমেলোভাবে পা ফেলা দেখছিল, এখন হো হো করে হেসে উঠল । 

জিজ্ঞাসা করলে--“তোমার কি হয়েছে বল 'ত? মাথা খারাপ হল না 
কি?” 

মনে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ, মুখে কোন উত্তর যোগাল না। নিঃশব্দে গাগয়ে 
চললুম । ্ 

সোঁদকে ফিরে যেন হাওয়ায় উড়ে সেই সরু গাঁলটার ভিতর গিয়ে 
পেৌঁছলুম । চাঁকতদৃষ্টিতে তাকাতেই সেই সৌম্যমার্ত নজরে পড়ল। 
দেখলুম, তখনও তিনি একদৃম্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি 
কয়েক পা এগোতেই তাঁর চরণপ্রান্তে এসে পেৌীছলুম । 

“গুরুদেব 1” সেই ম্ার্ত আমার হাজার স্বপনের মধ্যে পাওয়া তাঁর 
দব্যমার্তি ছাড়া ত আর কারুর নয় ! 

এঁ শান্তাস্নগ্ধ দুটি চোখ, [সিংহের মত উচু মাথা, ছু*চলো দাঁড়, আর 
বাবার চুল-_এ ত প্রায়ই আমার নৈশস্বপ্নের অন্ধকার ভেদ করে উখক মারত, 
আর কি যে হীঙ্গত করত, তা পুরোপ্ীর বুঝে উঠতে পারতুম না। 

আমার গুরুদেব আনন্দকম্পত স্বরে বার বার বলতে লাগলেন, “আমার 
কত আপনার তুমি, আজ আমার কাছে এলে । কত বছর ধরে যে আম তোমার 
জন্যে অপেক্ষা করে আছি !” 

পারপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে তখন আমরা দু'জনে এক হয়ে গোছ। কথা 
বলা যেন তখন নিতান্তই বাহুল্য মাত্র । গুরুর অন্তর থেকে শিষ্ের কাছে 
নীরব ভাষায় যেন বাক্যের স্রোত আবরাম ভাবেই বয়ে যেতে লাগল । অস্ত্রান্ত 
অন্ত্“ম্টর বেতারে জানতে পারলুম যে আমার গ্র্দ ভগবানকে লাভ করেছেন 
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আর আমাকেও তাঁর সন্লিধানে নিয়ে যেতে পারবেন । এ জীবনের অন্ধতমিন্্রা 
প্রাকজীবনের স্মৃতির মৃদু উষার আলোকে অন্তাহ্ত হল। একটা নাটকীয় 
মুহূর্ত! অতঁত, বর্তমান আর ভাঁবষ্যৎ যেন এর ঘূর্ণমান দৃশ্যাবলী ! সেই 
চরণযুগলে যেন এই আমার প্রথম প্রণাতি নয় । 

আমার হাত ধরে তানি কাশীর রাণামহলে তাঁর বাসা বাড়ীতে আমায় নিয়ে 
চললেন । বাঁলম্ঠ সুগঠিত দেহ তাঁর, দঢ় পদাবক্ষেপে তান অগ্রসর হলেন । 

সেই সময় তাঁর বয়স প্রায় পণ্চাল্ল বংসর । দীর্ঘ খজু সুঠাম দেহ, 
যুবকের ন্যায় কম্মঠি। বড় বড় কালো সুন্দর দুটি চোখ, অসীম জ্ঞানের 
জ্যোতিঃতে সমুজ্জবল । ঈষৎ কুণ্টিত কেশ, দূঢ়তাব্যঞ্জক আননে কোমলতা এনে 
দিয়েছিল । শান্তর সঙ্গে স্নিগ্ধ পেলবতার এক মৃদু সংমশ্রণ ! 

বাড়াঁট গঙ্গার পাড়ে । দোতলার পাথরের বারান্দায় গিয়ে বসতে, সস্নেহে 
তিনি আমায় বললেন, “দেখ, আমার আশ্রম আর যা কিছ আছে সবই তোমায় 
দিয়ে দেব, বুঝলে ?” 

বললুম, “প্রভু, আম এসোছ জ্ঞানলাভ আর ঈশবরোপলাষ্ধর আশায়, 
আপনার এসব ধনরত্ুগ্ীলরই উপর আমার লোভ, অন্য কিছুতে নয় !» 

দূত ক্ষীয়মাণ গোধূলির আলো ক্লমশঃই নিভে এসে আধাঅন্ধকারের 
দ্ীণছায়া বিস্তার করাছল । গুরুদেবের নয়নে অতল গভীর কোমলতা । 
স্নেমধুর কণ্ঠে তান আমায় বললেন, “তোমায় আমি আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা 
দিলুম 1” 

আঁময় মধুর অমূল্য এ বাণী । পশচশ বছর পরে আবার তাঁর এই রকম 
স্নেহের আর এক একাট বাচানক প্রমাণ পেয়োছলুম । অধরোষ্ঠে 'স্নগ্ধ 
কোমল ভাব । হৃদয়ে সাগরের অতলম্পর্শা নীরবতা । 

শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে তানি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও কি 
আমায় এ রকমই ভালবাসা দিতে পারবে- বল 1১ 

বললুম,-“গুরুদেব, চিরকালই আমি আপনাকে ভান্ত করব ।” 

নম্মধুর স্বরে তিনি বললেন,_- সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা-বাসনা 
পাঁরতীপ্ধর গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূল দূঢ় হয়ে থাকে। স্বর্গীয় 
ভালবাসা প্রাতদান চায় না, সে সীমাহীন বাধাবন্ধহীন, তার কোন পরিবর্তন 
নেই । অনাবিল প্রেমের পরশমাঁণর ছোঁয়ায় মানব মনের আবিলতা চিরতরে 
দূর হয়ে যায়। আর দেখ, কখনও যাঁদ তুমি আমায় ভগবদবিচ্যুত হ'তে দেখ, 
তাহলে তুম প্রাতজ্ঞা কর যে, আমার মাথা তোমার কোলে 'িয়ে আমাদের প্রেমের 
ঠাকুরের কাছে 'ফাঁরয়ে আনতে চেষ্টা করবে ।৮ 
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তারপর সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে উঠে পড়ে তিনি আমায় ভিতরের 
একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ৷ বাদামের তন্ত, আম প্রভৃতি খাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কথাবার্তর ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই তিনি আমার প্রকীতির অন্তরঙ্গ 
পরিচয় দিয়ে বসলেন । অন্তরের বিনয়নম্্র ভাবের সঙ্গে তার জ্ঞানের বিরাট 
এন্বর্যয দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । 

বললেন, _কবচের জন্যে দুঃখ কোরো না। তার কাজ ফুরিয়ে গেছে, 
তাই সে চলে গেছে ।” আমার সারা জীবনের প্রীতিচ্ছায়া আমার গুরুদেব যেন 
তাঁর মনের 'দিব্য আয়নায় প্রাতাবাশ্বত দেখতে পেলেন । 

“আপনার সাক্ষাৎ দর্শন, গুরুদেব, দেবদর্শনের আনন্দের চেয়েও 
বেশী ।” 

“আশ্রমে তুমি এখন খুবই অস্বস্তিতে আছ দেখাঁছ, কাজেই এখন তোমার 
তা বদলান দরকার ।” 

আমার জীবনের কোনো বিষয়ের আমি কোন উল্লেখই করি নি। তা 
এখন নিতান্তই বাহুল্য বলে বোধ হল। তাঁর নিতান্ত সহজ সরল আর 
অত্যন্ত সাধারণভাবে বলার ধরণে বুঝলুম যে, ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে তিনি 
কাউকে চমক লাগয়ে দিতে চান না। 

তারপর 'তাঁন বললেন, “তোমার কলকাতায় 'ফরে যাওয়া উচিত । 
তোমার আত্মীয়স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম হতে বাত করবে কেন বল ?» 

তাঁর এই কথাতে আমার মনে কিন্তু ভয় এল! আমার পাঁরবারবর্গ 
কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে আমায় অনবরত তা'গদ দিচ্ছিলেন, যাঁদও 
চিঠিতে তাঁদের বহুবিধ উপরোধ অনুরোধের আমি এ পর্যান্ত কোন উত্তরই 
দই নি। 

অনন্তদা টিপ্পনী কেটে িখোছলেন, “নতুন পাখী আধ্যাঁজঅক আকাশে 
এখন একটু উড়ুক। এর ভারি হাওয়ায় তার ডানা শীগ্গরই শ্রাম্ত হয়ে 
আসবে । আর আমরাও দেখব যে সে নীড়ের দিকে ঝাঁপয়ে এসে পড়েছে- 
আর পাখাটি গুটিয়ে আবার সে সংসারের দাঁড়ে ঠিক এসে বসেছে !, 

এইরকম উপমা ঘা দারুণভাবে মন দাঁময়ে দিত--তা আমার মনে বরাবরই 
জাগ্রত ছিল, তাই কলকাতার দিকে আর “ঝাঁপয়ে” পড়ব না বলে মনে মনে 


স্হির করেছিলুম । 
বললুম, “প্রভু, বাড়ীর দিকে আমি আর ফিরছি না। কিন্তু আপনি 


যেখানে বলবেন, সেখানেই যাব । এখন আপনার নাম ঠিকানাটা একটু দয়া করে 
আমায় দিন ।» 


১০৮ যোগিকথাম্‌ত 


“স্বামী শ্রীষুক্তেশবর গার । প্রধান আশ্রম, শ্রীরামপুর রায়থাট। লেনে । 
এখানে দিনকতকের জন্য মাকে দেখতে এসেছি । 

ভন্তের সঙ্গে ভগবানের গড্ুলীলার পরিচয় পেয়ে আম আশ্চর্য হয়ে 
গেলুম । কলকাতা হতে শ্রীরামপ,র মান্র বার মাইল,_তবুও এ অণ্চলে আম 
আমার গুরুর ক্ষণতম আভাসও পাই নি। আমাদের সাক্ষাতের জন্য লাহিড়ী 
মশায়ের পণ্যস্মৃতিপ্ত প্রাচীন কাশীধাম পর্যন্ত দৌড়তে হল। অবশ্য 
এখানকার ভূমিও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য* ও অন্যান্য যোগী মহাপুর্ষদের 
পদরজঃপৃত । 

“তোমায় ঠিক চার সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে আসতে হবে, বুঝলে ? 


*শৃঙকরাচার্য--ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দাশশীনক; গোঁবন্দযাঁতর শিষ্য ছিলেন । গোঁবন্দষাতর 
গুরু ছিলেন গোঁড়পাদ । গোঁড়পাদকৃত মাণ্ডৃক্যকাঁরকার একি সুবিখ্যাত ভাষ্যও তানি 
রচনা করছিলেন । শঞ্করাচার্য তাঁর অকাটা যান্ত আর অপূব প্রসাদগুণের সঙ্গে বিশুদ্ধ 
অদ্বৈতভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করোছলেন ৷ প্রাসদ্ধ অধ্বৈতবাদশ শঙ্কর ভান্তপ্রেমমূলক 
কাবিতাও রচনা করেছিলেন । তাঁর “দেব্যপরাধ ক্ষমাপণ” স্তোন্রের ধূয়া ছিল, “কুপুন্ো জায়েত 
কাঁচদাঁপ কুমাতা ন ভবাতি।* 

শওকরাশষা সনন্দন ভ্র্মসূত্র€ বেদান্ত দর্শন )-শঙ্করভাষ্ের এক টীকা রচনা করেন। 
পান্ডালাপখানি আগ্নদগ্ধ হয়ে নণ্ট হয়ে যায়, কিন্তু শঙকরাচাষ" (বান একবার মান্র পৃস্তক- 
খানির মধ্যে চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলেন ) তাঁর 'শিষ্ের কাছে প্রাতাঁট পঙ্ন্ত শব্দের পর শব্দ 
আবাত্ত করে গিয়োছলেন । পণপাঁদকা নামে সেই গ্রন্হ, আজ পর্যন্ত বিজ্বজ্জন কর্তৃক 
সযরে অধশত হয়। 

শিষ্য সনন্দন একাঁট চমতকার ঘটনার পর একটি সংন্দর নাম পেয়েছিলেন । একদিন 
নদীতীরে উপাবষ্ট, শুনতে পেলেন গুরু শগ্ুকরাচার্য নদীর অপর পার হতে তাঁকে ডাকছেন । 
ডাক শুনেই সনন্দন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন । গুর্‌ শঙকরাচাষ" তাঁর বি*বাস আর ভস্তি 
অট:ট রাখবার জন্য এবং নদীর উপর দিয়ে পদরজে গমনের জন্য সেই ফেনোদ্বেল জলরাশর 
উপর কুবলয় শ্রেণীর শৃঙ্খল সৃষ্টি করলেন আর তার উপর দিয়ে হে'টে চলে গিয়ে সনন্দন 
গুরুর নিকট উপস্হিত হলেন । পদ্মের উপর পাদবিক্ষেপে গমন করাতে সনন্দনের নূতন 
নামকরণ হল “পদ্মপাদ” । 

পণ্টপাঁদকায় পদ্মপাদ তদীয় গুর;র প্রাত বহুভাবে ভান্ত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন । 
আচার" শঙ্কর স্বয়ং এই পঙ্স্তিগযীল লিখেছিলেন, “ন্িভুবনে প্রকৃত সদগুরুর কোন তুলনা 
খ'যুজে পাওয়া যায় না। স্পর্শমাণ যাঁদ সত্যই আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সে কেবল 
লোহাকেই সোনায় পারত করতে পারে, কিন্তু সে তাকে আর একটা পরশ পাথরে পাঁরণত 
করতে পারে না। পরমপুজ্য সদগুর কিন্তু যে শিষ্য তাঁর চরণে আশ্রয় নেয় তাকে নিজেরই 
সমান করে তোলেন । সদগুর? তাই তুপগনাবিহীন, না--তাঁন লোকোত্তর |” 


যোঁ গাকথানত ১০৯ 


এই প্রথম শ্রীষযস্তেন্বর 'গারজীর কণ্ঠম্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। বললেন, 
“আমার অগাধ স্নেহ আর তোমায় পেয়ে আমার কত যে আনন্দ তা মুখ ফুটে 
বললুম বলেই বুঝি তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করছ ? এর পর তোমার 
সঙ্গে দেখা হলে তোমার উপর আমার আগ্রহ আবার জাগয়ে তুলতে হবে । 
সহজে কিন্তু তোমায় আমি শিষ্য বলে গ্রহণ করাছনে । আমার কঠিন শিক্ষার 
কাছে বাধ্যতা স্বীকার করে, তোমায় পাঁরপূর্ণ ভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে হবে ।১ 

তবুও আম নিজের গোঁ ধরে চুপ করে বসেই রইল্‌ম । গুরুদেব অবশ্য 
সহজেই আমার মুশকিল বুঝতে পেরে বললেন, 

“তোমার বুঝি মনে ভয় হচ্ছে, তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমায় ঠাট্টা 
করবেন 2” 

“আম বাড়ী যাব না ।» 

“আজ থেকে ঠিক তারশ দিনের মধ্যে তোমায় ফিরতেই হবে |” 

“কখনোই না” বলে ভান্তভরে চরণে প্রণাম করে কথাবাতঁর ভাব নরম না 
হতেই প্রচ্ছান করলুম । রাত তখন দ্বপ্রহর-চাঁরাদকে অন্ধকার । আশ্রমের 
দিকে চলতে চলতে ভেবে আশ্চর্য হলুম যে, আমাদের এই অদ্ভুত সাক্ষাতের 
কেন এ রকম বিসদৃশ পাঁরণাত ঘটল ॥ মায়ার তুলাদণ্ডে সুখের সঙ্গে সমান 
ওজনে আসে দুঃখ । আমার কিশোর হৃদয়, এখনও বোধ হয় আমার গুরুদেবের 
হাতে গড়ে তুলবার মত উপয্যন্ত নমনীয় হয়ে ওঠোন ! 

তার পরাঁদন সকালেই লক্ষ্য করলুম যে, আশ্রমবাসীদের ব্যবহারে একটা 
বিরুদ্ধভাব বেশ বেড়ে উঠেছে । দিনগুলো ক্লমশঃ অবিরাম ককশতায় রুক্ষ 
হয়ে উঠতে লাগল । তিন সপ্তাহের ভিতর দয়ানন্দজী বোম্বাইয়ে একটা 
কনফারেন্সে যোগদান করতে চলে গেলেন । আমার মাথার উপর যেন আকাশ 
ভেঙ্গে পড়ল । কপাল মন্দ, মাথার উপর নানা দ্যার্বপাক ঘানয়ে এল । 

একাঁদন কানে এসে পেশছুল, “ম:কুন্দ একটি গলগ্রহ, দিব্যি আরামে আশ্রমে 
আছে, প্রতিদানে কিছু দেবার নামটি পর্যন্ত নেই ।॥ শুনে আমি সবর্রথম 
অনূতপ্ত হলুম এই ভেবে যে-কেন আমি পিতার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার 
অনুরোধ রাখতে গিয়েছিলুম । অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আশ্রমে একমান্ত 
বন্ধু জিতেম্দ্রকে খুজে বার করে বললুম, “জতেন্দ্র আমি চলল্‌ম। 
দয়ানন্দজী ফিরলে তাঁকে ভান্ত প্রণাম জানিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। 
আর আমার এখানে থাকা পোষাবে না ।» 

“আমও চলে যাব মুকুন্দ! আমারও এখানে ধ্যানধারণার চেষ্টার 


১১০ যোগিকখামত 


সুযোগ তোমার চেয়ে যে বেশী কিছু মেলে, তা নয় ।” িতেদ্দের স্বর 


দূঢ়তাব্যঞজক । 
আম বলল:ম, “জতেন্দ্র আম এক ঈ“বরকোটিক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়োছি। 


চল, শ্রীরামপুরে তাঁকে দর্শন করে আস ।৮ 
তারপর--তারপর আর কি, সেই “পাখীটি” এবার বিপজ্জনক ভাবে 


কলকাতার সান্নধ্যে “ঝাঁপিয়ে” পড়তে প্রস্তুত হল ! 


১৬শ পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনে দুইটি কপন্দ'কহখন বালক 





“মনুকুন্দ ! বাবা যাঁদ তোমায় ত্যাজ্যপুক্ুর করতেন, তাহলেই ঠিক হত । 
ক বোকার মতন তুম তোমার জীবনটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ !” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই 
সুমধুর উপদেশ বাণীতে আমার কর্ণ কৃহর পারিতৃপ্ত হল । 

আগ্রায় তখন ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমোছ, সবঙ্গি ধুলায় ধূসারত 1 'জিতেন্দ্ 
আর আম অনন্তদার বাড়ীতে এসে উঠলুম । অনন্তদা কলকাতা থেকে সম্প্রীতি 
আগ্রায় বদলি হয়ে এসেছেন । দাদা তখন গভর্ণমেন্টের পাবাঁলক্‌ ওয়ার্কস্‌ 
[ডিপার্টমেন্টের একজন সুপারভাইজিং একাউপ্ট্যান্ট। 

“অনন্তদা, আপাঁন ত ভাল রকম জানেন ষে আমি সেই বিম্বাপতার কাছ 
থেকেই আমার উত্তরাঁধকার খুজে বেড়াচ্ছি, আর কারুর কাছ থেকে নয় |» 

“আরে টাকা আগে, টাকা আগে, তোমার ঈশ্বরটী*বর না হয় পরে আসতে 
পারেন ! কে জানে বাবা, জীবনটা ত খুব দর্ঘও হতে পারে 2” 

“ভগ্রবানই আগে, টাকা তাঁর দাস । কে বলতে পারে, জীবনটা তো আঁতি 
স্বন্পদ্থায়টও হতে পারে ?” 

আমার উত্তরটা সেই মুহূর্তের প্রয়োজনে এসে জুগিয়ে গেল, কোন 
ভবিষ্যদ্দ্‌ষ্টির সূচনায় নয় । (হায়, অনন্তদার জীবনের পারসমাপঞ্ত ঘটল তার 
অকালাবিয়োগে )1* 

“মনে হচ্ছে, আশ্রমে থেকে তোমার বেশ টন্টনে জ্ঞানলাভ হয়েছে! যাক, 
দেখাছ যে শেষ অবাধ বেনারস ছেড়ে এসেছ 1» অনন্তদার চোখ দুটি বেশ 
একটা আত্মতৃণ্তির আনন্দে চক্ডক্‌ করে উঠল । এখনও তিনি আমায় সংসার 
বন্ধনে বাঁধবার আশা করাছিলেন । 

“বেনারস যাত্রা আমার বথায় যায় 'নি। প্রাণ আমার যা চাইছিল, সেখানে 
তা সব পেয়েছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন, সেটা আপনার সেই 
পশ্ডিত মহারাজ বা তার পুররত্ধ নয় ।” 

অনন্তদা, পূর্বকথা স্মরণ করে আমার সঙ্গে হাসলেন । তাঁকে স্বীকার 


ররর 
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করতে হল, কাশীতে যে “ভবিষ্যদ্ব্তা”? তিনি যোগাড় করেছিলেন, তাঁর 
ভাঁবষ্যদ্দূম্টি একেবারেই ছিল না। 

“উপাস্থিত ভবঘুরে ভায়ার মতলবটা কি, একটু শোনাও দেখি !১ 

“1জতেনদা আমায় সঙ্গে করে আগ্রায় নিয়ে এলেন । এখানে তাজমহল 
দেখে পরে যাব শ্রীরামপুরে। নতুন গুরু আমি খুজে পেয়েছি । তাঁর 
আশ্রম আছে শ্রীরামপুরে, সেখানে আমরা তাঁকে দর্শন করতে যাব |» 

অনন্তদা অবশ্য আমাদের যথোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন শুট 
করলেন না। সন্ধ্যার সময় বার কতক দেখলুম, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর 
চান্তিতভাবে নিবদ্ধ । মনে মনে ভাবল্‌ম, “তোমার ও দৃষ্টি আমি খুব চান, 
নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আঁটা হচ্ছে ।” 

নাটকের শেষ অঙ্কের পাঁরণাত ঘটল প্রাতভেজিনের সময় । অনন্তদা, 
কালকের কথাবার্তরি সূত্র ধরে শুরু করলেন, “তাহলে তুমি বাপের বিষয় কিছুই 
প্রত্যাশা কর না 2 দ্াঁন্ট কিন্তু তাঁর অত্যন্ত নিরীহ । 

“ভগবানের উপরই আমার একান্ত ?নর্ভর, তানই আমার একমান্র ভরসা ।” 

“বলা তো খুবই সোজা ! জাীবনটাও .এ পর্যন্ত ঘা হোক এক রকম 
আড়ালে আবডালে কাটিয়ে এলে । তোমার আহার আর আশ্রয়ের জন্য যাঁদ 
তোমায় সেই ভগবানের অদৃশ্য হস্তের দানের প্রত্যাশায় থাকতে হত, তাহলে ক 
দূদ্দশাটাই না আজ হত, বল দেখি ? শীগাঁগরই তোমায় রাস্তায় রাস্তায় 'ভিক্ষের 
ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হত, বুঝলে ভায়া ?” 

“কখনোই নয় ! ভগবান ছাড়া রাস্তার লোকেদের উপর আম কখনও 
নির্ভর করতুম না। ভিক্ষার ঝুল ছাড়া তাঁর ভস্তের জন্য তানি হাজারো 
ব্লকমের উপায় ঠাউরে রেখেছেন, তাও জেনে রাখবেন 1৮ 

“আরে খুব যে কথার বড়াই! ধর, যাঁদ তোমার কথার বড়াহ-এর দা তই 
সংসারের কম্টিপাথরে যাচাই করা যায়--তখন ?” 

“খুব রাজি, আম খুব রাজ আছ। আপানি কি মনে করেন যে, 
ভগবান কেবলমান্ন কঙ্পলোকেই বাস করেন, এই কঠিন সংসারে আর তাঁকে 
পাওয়া যায় না ?” 

“আচ্ছা, বেশ তো দেখা যাবে । এখনই তোমার সুযোগ মিলবে । হয় 
তোমার না হয় আমার, কোনটা ঠিক মত, তা” আজই প্রমাণ হয়ে যাবে ।» 

অনন্তদা যেন একটা নাটকীয় মুহতে'র জন্যে থামলেন, তারপর আবার 
ধীরে ধারে গণ্ভীরভাবে শুরু করলেন, “শোন, আমি তোমাকে আর তোমার এই 
সতীর্থ জিতেন্দ্রকে আজ সকালেই এই কাছে বৃন্দাবন শহরে পাঠাঁচ্ছ। তোমরা 
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সঙ্গে একটি পয়সাও নিতে পারবে না আর খাওয়াদাওয়া বা টাকাকাঁড়র জন্যও 
কারুর কাছে হাত পাততে পারবে না। তোমাদের দুর্দশার কথাও কাউকে 
জানাতে পারবে না, অথচ না খেয়েও থাকতে পারবে না বা বৃন্দাবনের রাস্তায়ও 
পড়ে থাকতে পারবে না। যাঁদ আমার পরীক্ষার এই সব শতগগুলোর একটাও 
না ভেঙ্গে রাত বারটার আগে আমাদের এই বাংলোয় ফিরে আনতে পার, তাহলে 
সত্যই বুঝব যে, তোমার কথাই ঠিক !» 

“আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম 1৮ আমার অন্তরে বা কথায় কোথাও 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তার সদ্যকুপার সকৃতজ্ঞ স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা 
প্রদীপ্ত হয়ে উঠল । লাহড়ী মহাশয়ের ছবির কাছে প্রার্থনার ফলে আমার 
সাংঘাতিক কলেরা থেকে মুক্তিলাভ ; লাহোরে ছাতে বেড়ানর সময় লালাচ্ছলে 
আমায় দু ঘড় প্রদান; আমার গভটর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী বহন 
করে বোরলীতে সেই কবচটির আঁবভবি ; বেনারসে সেই পাশ্ডিতপ্রভূর বাড়ীনর 
উঠানের বাইরে সেই অপারচিত সাধুর নির্ভুল পথানদেশ ; জগন্মাতার 
আবিভবি আর তাঁর স্নেহসিন্ত আময়মধুর বাণী ; আমার তুচ্ছ বিব্রতাবস্থায় 
মাম্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তার ত্বারিত প্রতীকার ; শেষ মুহূর্তের সাহায্যে আমার 
দলের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ এবং তাঁর চরম দান--সারা জীবনের স্বপ্নকুহেলী 
ভেদ করে আমার জীবন্ত সদৃগুরুলাভ ! নাঃ, কখনই আম স্বীকার করব না 
যে আমার “জীবনদর্শন” সংসারের কাঁঠন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন লড়াইয়েরই 
উপযুক্ত নয় ! 

“তোমার এতে আগ্রহ প্রশংসার কথা বটে ! তা বেশ, ভাল কথা তোমাদের 
আম এখনই ট্রেনে তুলে 'দিচ্ছি।” বলে অনন্তদা ব্যাঁদতবদন জিতেন্দ্রের 
দিকে ফিরে বললেন, "শোন জতেন্দ্র, সাক্ষী 'হসেবে তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে 
যাবে, আর কি বলব, খুব সম্ভব ওরই মত তোমারও ঠিক একই দুর্দশা 
ঘটবে ।» 

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জিতেন্দ্র আর আম, আমাদের এই হঠাৎ ভ্রমণের 
একখানি করে" এক পিঠের টিকিট পেলুম । স্টেশনের একটা নির্জন কোনে 
আমাদের দু'জনকে দেহতল্লাসীতে আত্মসমর্পণ করতে হল । অনন্তদা শীঘ্রই 
টের পেয়ে নিরত হলেন যে, কোন কিছু লুকিয়ে বা বাঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে 
যাঁচ্ছনে । আমাদের সাদাসধে ধুতিতে, ঘা নিতান্ত দরকার, তাছাড়া আর 
কোন কিছুই লুকানো ছিল না। 

বিশ্বাস যখন আর্থিক ব্যাপারকে কঠিন আক্রমণ করল তখন আমার বন্ধুটি 
প্রবল প্রাতবাদসহকারে বললে, “অনন্তদা, দুটো একটা টাকা আমাকে হাতে 

৮ 
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রাখতে দেবেন, হঠাৎ দরকার হলে বা কোন ফ্যাসাদে পড়লে অন্ততঃ টেলিগ্রাম 
তো করতে পারব ?” 

আম চেচিয়ে বকে উঠলুম, “িতেন্দ্র, টাকাকড়িরই উপর যাঁদ শেষ 
পর্যন্ত নিভর করে বেরুতে চাও, তাহলে আম এ পরীক্ষায় একদম যাব না, 
তা বলে রাখছ।” 

“টাকার 'মাম্ট বুলি প্রাণ ঠাণ্ডা করে হে, বোঝ তো ?” 

চোখ পাঁকয়ে তাকাতেই 'জতেন্দ্র একেবারে চুপ করে গেল । 

“মুকুন্দ, আমি একেবারে হৃদয়হীন নই 1” অনন্তদার কণ্ঠস্বরে একটু 
কোমল নম্রতার আভাস ! বোধ হয় তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন করাছল, 
হয়ত দুটি নিঃসম্বল বালককে একটা অপরিচিত শহরে পাঠাবার জন্যে অথবা 
তাঁর নিজের ঈ'বরে বিশ্বাসের অভাবের জন্যে, তা কে জানে ! তাই তিনি হঠাং 
বলে বসলেন, “যাঁদ কোন সুযোগে, বা ধর যাঁদ ভগবানের দয়াতেই তুম 
এন্দাবনের পরাঁক্ষায় উরে আসতে পার, তা হলে আ'ম তোমার শিষ্য হব ।” 

এই রকম একটা অগ্রত্যা'শত উপলক্ষ্যের সঙ্গে এই ধরণের প্রাতিজ্ঞার কোথায় 
যেন একটা অসঙ্গাতি ?ছিল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে ত কোথাও কখন 
মাথা নীচু করেন না। পতার পরই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাত সম্মান ও আনুগত্যের 
দান ; কিন্তু আমার আর তখন কোন মন্তব্য প্রকাশের সময় ছিল না, ট্রেনের 
সময় হয়ে গেছে। 

ট্রেন ক্লোশের পর ক্লোশ আঁতিব্রম করে ছুটে চলেছে । 'জতেন্দ্র একটা 'বিষ্ন 
নীরবতা অবলম্বন করেই বসে রইল । শেষে একটু নড়ে চড়ে বসে আমার উপর 
ঝুকে পড়ে শরীরের এক চ্হানে একট প্রবূল চিমটি কেটে ব্যথা দিয়ে বললে, 
“ভগবান যে এর পর কি করে আমাদের আহার জোটাবেন তার কোন হাঁদসই *ত 
খু'জে পাচ্ছ নে।” | 

“চুপ চাপ বসে থাক, ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন, তা জান ?” 

“আচ্ছা চটপট তানি যাতে করেন, তার কোন ব্যবস্হা করতে পার 2 
এর পর ঘা অবস্হা দাঁড়াবে, তা ভেবেও এই মধ্যে ক্ষদেয় আধমরা হয়ে গছ ! 
কাশী ছেড়ে বেরিয়েছিলুম মমতাজের কবর দেখতে, নিজের কবরে ঢোকবার 
জন্যে নয় !? 

“আরে ঘাবড়াও কেন 'জিতেন্দ্র ? পুণ্যধাম বৃন্দাবনের কি চমৎকার দৃশ্য 
সব আজ আমরা দেখতে পাব, বল ত? ভগবান শ্রীকৃফের পদরজঃপূত লীলা- 
ভূমিতে আজ আমাদের বেড়াতে পাবার সৌভাগ্য হবে বলে কি ষে আমার আনন্দ 
হচ্ছে, তার আর 'কি বলব 1” 


ধোঁগিকথামৃত ১১ 


আমাদের কষ্পামেন্টের দ্বার খুলে গেল। দুটি লোক ভিতরে এসে 
বসল । পরের স্টেশনেই আমাদের নামতে হবে । 

“ওহে ছোকরারা, বৃন্দাবনে তোমাদের কোন বন্ধুটন্ধু আছে না কি হে?” 
বলেই ঠিক আমার বিপরীত দিকে উপাঁবষ্ট অপাঁরাঁচত লোকটি আমাদের দিকে 
চাইলেন, দৃষ্টিতে তাঁর বিস্ময়কর কৌতূহল । 

“আপনার তাতে কি দরকার মশাই ?* বলে রুক্ষভাবে তাঁর দিক থেকে 
দৃষ্টি ফেরালুম । 

“মনচোরার* বাঁশখর টানে তোমরা বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝ? আমিও 
একজন দীন ভন্ত, বুঝলে ? তা" যাক, এই অসহ্য গরমে আজ তোমরা কোথায় 
থাক কি খাও, তা দেখা তো আমার এখন অবশ্য কর্তব্য হল দেখাঁছ 1» 

“না মশায়, আমাদের একলা থাকতে 'দিন। আপনার দয়া অসাম, কিন্তু 
বাড়ী ছেড়ে আমরা পালাচ্ছ ভেবে আপাঁন নিতান্তই ভুল করেছেন ।”» 

কথাবার্তী আর বেশীদূুর এগোল না; গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল । 'জিতেন্দ্ 
আর আম প্ল্যাটফরমে নামতেই আমাদের সেই হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদ্বয় আমাদের 
দুজনের দুটি হাত জাঁড়য়ে ধরে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলেন । 

চরহারৎ ব্ক্ষরাজপাঁরবোষ্টিত, স্বাবন্যস্ত ভূমিতে অবাঁচ্হত এক বিশাল 
আশ্রমের সম্মুখে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। 
আমাদের উপকারা বন্ধূগণ এখানে বেশ সপারিচিত বলেই বোধ হল। একটি 
সহাস্যবদন বালক এসে 'বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে একাঁট প্রশস্ত 
বৈঠকখানায় বসাল। অনাঁতাবলদ্বে একটি সৌম্যদর্শন বষাঁয়সী মাহলা 
আমাদের কাছে এসে উপস্হিত হলেন । 

ইানই বোধ হয় আশ্রমকন্রঁ। তাঁকে সম্বোধন করে একটি লোক বললে, 
“গৌরী মা, রাজকুমারেরা আজ আর আসতে পারলেন না। শেষ মুহূর্তে 
তাঁদের মতলব সব বদলে গেল; তার জন্য তাঁরা খুব দ্‌ঃখ জানিয়েছেন । 
কিন্তু তার জায়গায় আজ আমরা আর দুজন আতিথি এনেছি । ছ্রেনে তাদের 
উপর নজর পড়াতে কৃষভন্ত বলেই মনে হল 1৮ 

দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমাদের পাঁরচিত সেই লোক দু 
বললেন, “বন্ধূগণ, এখন তবে আসি । গোঁবিন্দের ইচ্ছায় আবার পরে দেখা 
হবে 1” 

এই অপ্রত্যাশত আঁতাঁথ দুটির দিকে তাঁকয়ে মায়ের স্নেহকোমল হাঁসির 


*মনচোরা অথাৎ হরি--ভন্তের নিকট শ্রীককের একাট প্রিয় নাম। 


১১৬ ৃ যোগিকথাম-ত 


সঙ্গে গৌরী মা বললেন, “তোমরা এস বাবা, এস, আজকের চেয়ে ভাল 'দিনে 
আর কবে তোমরা আসতে পারতে 2? আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক দুজন রাজকুমারের 
আজ আসবার কথা ছিল। তা আর হলনা। যাই হোক, আমার হাতের 
রান্নার কোন সমঝ্দার আর যাঁদ না পাওয়া যেত, তাহলে বড্ডই আফশোস থেকে 
যেত যে বাবা !» 

অত্যন্ত মিম্টিমধুর এই কথাগুলি জিতেন্দ্রর উপর মারাত্মক রকমের প্রভাব 
বিস্তার করল । বেচারা ত আনন্দে কেদেই ফেলল । বৃন্দাবনে যে দশা, 
প্রাপ্ত হবে বলে সে আশঙ্কা বরেছিল, তাযষে আজ এই রকম রাজোচিত সম্বর্ধনায় 
পাঁরণত হবে, তা বেচারা স্বপ্নেও কঞজ্পনা করতে পারে নি। হঠাৎ মানসিক 
ভারসাম্যচ্যত হয়ে পড়াটা তার পক্ষে অত্যধিক বলেই বোধ হল । আমাদের 
গৃহকন্রাঁ তাকে অত্যন্ত ওৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করাছলেন, কিন্তু কোন কথা 
কইলেন না। বোধ হয় তিনি কৈশোরসুলভ চাপল্যের সঙ্গে বেশ পারাঁচিত 
ছিলেন । 

সংবাদ এল, আহার্ষ প্রস্তুত । গৌরী মা আমার্দের এক খাবার দালানে 
নিয়ে চললেন ; পরিপাটি র্ধনের সৌরভে পাঁরপূর্ণ। সেখানে আমাদের 
বাঁসয়ে পাশের রান্নাঘরে অদূশ্য হ'য়ে গেলেন । 

এই সুযোগের সন্ধান আমি আগে থেকেই করাছলুম । জিতেন্দ্রের শরীরে 
একাঁট উপয্্ত স্থান নিবচিনপূর্বক একটি অন্লমধুর চিমটি প্রদান করলুম । 
দ্রেনে জিতেন্দ্রের সেই মোলায়েম চিমটিটির শোধ তুলে বললুম, “হায়রে 
অবিশ্বাসী, দেখতে পাচ্ছ না যে, ভগবানই আজ আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, 
আর তা চটপট এবং সঙ্গে সঙ্গেই 2 গৌরী মা একটা পাখা হাতে করে আবার 
ঘরে ঢুকলেন । আমরা দুজনে চমৎকার কাজকরা দুটো কম্বলের আসনে বসতে, 
তিনি আস্তে আস্তে বাতাস করা শুরু করলেন । 

আশ্রমের শিষ্যেরা কিছু না হোক অন্ততঃ 'ন্রিশ রকম আহার্ষের পদ নিয়ে 
যাতায়াত শুরু করে দিল । খোরাক জোটা”র চেয়ে বরং 'িঃসংশয়ে একে 
“ভাঁরভোজন” বলে বণনা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে আগমনের পর 
জীবনে এ পর্যন্ত জিতেন্দ্র আর আমি এ রকম উপাদেয় ও তৃথ্থিকর ভোজ্য আর 
কখনও আহার কার 'নি। 

বললুম, “মা ঠাকরুণ, এ রাজারাজড়াদের উপধদন্ত ভোজই বটে! এ রকম 
নেমম্তমে না এসে আপনাদের রাজআতাথিদের এমন কি বেশী জরুরী কাজ 
পড়ে গেল, তা কঞ্পনাও করতে পারিনে ! আপনার এ খাওয়ান আমাদের সারা 
জীবনের স্মৃতি হয়ে রইল !” 


শিকথামৃত ১১৭ 


অনন্তদার নির্বন্ধাতিশযষ্যে নীরব হয়ে আমরা আর সেই করুণাময় 
মাহলাটর কাছে প্রকাশ করতে পারলুম না যে, আমাদের এই ধন্যবাদের দু 
তাৎপর্য ছিল। অন্ততঃ আমাদের আন্তরিকতা যে সুস্পন্ট ছিল, তার আর 
কোন সন্দেহই নাই । আমরা তাঁর আশাঁবদি মস্তকে বহন করে আর পুনরায় 
আশ্রম দর্শন করবার চিত্তাকর্ষক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্হান করল্‌ম । 

বাইরে অসহ্য গরম । বন্ধুটি আর আমি আশ্রমের দুয়ারের কাছে একটি 
বিশাল কদম গাছের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য অগ্রসর হলুম । এখন জিতেন্দ্রর 
চোখা চোখা কথা বেরুতে শুরু হল। জিতেন্দ্রর আর এক দফা সংশয় 
উপ্পাস্থত! বললে, “তুমি আমায় আজ আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি ! 
শবশ্য আমাদের এ ভোজটা আজকে ভাগ্যের জোরে হঠাৎ পাওয়া । কিন্তু 
যাকে একটিও পয়সা না থাকলে, কি করে এই শহরের সব দেখব বল দৌঁখ ? 
অনণন্তদার কাছেই বা আমায় তুমি কি করে ফারয়ে নিয়ে যাবে, তাও বল ?” 

জবাব দিল্‌ম, “এখন তোমার পেট্টাট বেশ ভরেছে কি না, তাই ভগবানকে 
সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে মেরে দিলে, বেশ মজা যা” হোক 1” 

আমার কথাগুলো নেহাৎ তিন্ত না হলেও কিন্তু অভিযোগপূর্ণ । ভগবানের 
করুণার স্মৃতি মানুষের মনে কত ক্ষীণ ! এমন কোন মানুষ বেচে নেই যে, 
সে ভগবানের কাছে তার কোন না কোন প্রার্থনা পূরণ হতে না দেখেছে । 

“তোমার মত বদ্ধপাগলের সঙ্গে বেরোনর মত বোকাঁম আম জীবনে কখনো 
ভুলাছনে !” 

“চুপ কর জিতেন্দ্র, যে ঠাকুর আমাদের আজ আহার জুটিয়ে দিলেন, সেই 
ঠাকুরই আবার আমাদের বৃন্দাবন দর্শন কারিয়ে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবেন, দেখ 
না কেন 2” 

দেখা গেল, একাঁট ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দ্ুতপদে আমাদের 
দিকে এগিয়ে আসছে । গাছের তলায় এসে আমায় প্রণাম করে বললে, 

“মশায়, আপাঁন আর আপনার সঙ্গীট নিশ্চয়ই আজ এখানে নতুন 
এসেছেন । আপনাদের আঁতাঁথসেবা করতে আর তীর্ঘদর্শন করাতে আমায় 
অনুমতি দিন । 

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হঠাং কারুর মুখ শুকিয়ে যায় না, কিন্তু জিতেন্দ্রের মুখ 
হঠাৎ যেন শাঁকয়ে গেল! আঁম কন্তু সাঁবনয়ে প্রস্তাবাঁট প্রত্যাখ্যান করলুম | 

“নশ্য়ই আপানি আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন না, কি বলেন ?” বলতে বলতে 
বেচারার মুখে যে ভয় দেখা গেল, অন্য উপলক্ষ্যে । তা নিতান্তই হাস্যকর বলে 
বোধ হত । 


৬৬৮ যোগিকখানত 


“নয় কেন? 

“আপাঁন আমার গর”, বলে সে নিতান্ত বিশ্বাসভরে আমার দিকে চেয়ে 
বললে, “আমার দুপুরের ধ্যানের সময় ভগবান শ্রীকৃষ। স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে 
আমায় দেখিয়ে দিলেন যে, এই গাছটিরই তলায় দুটি পথহারা পাঁথক বসে, তার 
মধ্যে একটির মুখ হচ্ছে স্বয়ং আপনার আমার গুরুদেব, ধ্যানে যাকে আমি 
প্রায়ই দেখোঁছ ! আমার এ দীন সেবা গ্রহণ করলে যে অজন্র আনন্দ পাব”_-তা 
থেকে আমায় আজ আর বাত করবেন না !» 

বলল.ম, “আমিও খুব খুশী হয়েছি তুমি আমায় পেয়েছ বলে । দেখাছ, 
কি ভগবান, কি মানুষ কেউই আমাদের ত্যাগ করে 'ন 1” যাঁদও তখন আম 
নিশ্চল হয়ে বসে সেই আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে হাসাছলুম, অন্তরে 
বিতু গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভক্কিতে সেই পরম দেবতার চরণে মাথা নত 
হয় এল । 

'মশায়রা কি গরীবের বাড়ীতে একট পায়ের ধুলো দেবেন না? 

“খুবই আপ্যায়ত হলুম! কিন্তু তা আর হয় না, কারণ আমরা যে 
আগ্রাতে আমার দাদার বাড়ীতে এসে উঠেছি ।” 

“আমার অদৃষ্ট ! যাক্‌, অন্ততঃ আপনাদের সঙ্গে বন্দাবন ঘুরে বেড়াবার 
সৌভাগ্যের স্মতউুকু আমায় রাখতে দিন 1, 

আম সানন্দে রাজি হয়ে গেলুম। যুবকাঁট তার নাম বললে, প্রতাপ 
চট্টোপাধ্যায় । সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনল । আমরা মদনমোহনের 
মান্দর আর শ্রীকৃণের অন্যান্য লীলাম্ছল দর্শন করে এলুম ৷ মান্দর দর্শন করে 
বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে এল । 

“একট; দাঁড়ান, কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি” বলে প্রতাপ স্টেশনের কাছে 
এক মিষ্টান্নের দোকানে ঢুকে পড়ল । এখন অপেক্ষাকৃত একট; ঠাণ্ডা হওয়াতে 
জিতেন্দ্র আর আমি জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতে লাগলূম । কিছুক্ষণের 
অনুপাস্হতির পর আমাদের বন্ধুবর নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে এসে উপাস্হত হল । 

“অন্ততঃ আমায় এইটুকু পুণ্য সণ্চয় করতে দিন, বলে প্রতাপ সানুনয় 
হাসিতে একগোছা টাক্ঝর নোট আর সদ্যক্লীত দুটি আগ্রার টিকিট আমাদের 
সামনে প্রসারিত করে ধরল ৷ 

অবশ্য তার হাত থেকে সেগুলো গ্রহণের সঙ্গে আমার আন্তাঁরিক শ্রদ্ধা সেই 
অদৃশ্য হস্তের প্রাতই সমর্পিত হল । অনন্তদার কাছ হতে উপহাসত হলেও 'কি 
তাঁর অজন্র দান আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও আতিরিন্ত হয়ে যায় নি? তার 
হিসাব এখন কে দেবে ? 


যো গিকথানংত ১১৪ 


স্টেশনের কাছে একটা নির্জন জায়গা খু'জে পেয়ে বললুম, “প্রতাপ, আজ 
তোমায় আমি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহিড়ী মহাশয়ের “করিয়াযোগে। 
দীক্ষিত করব । তাঁরই সাধন প্রণালী তোমার গুরু হবে !” 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীক্ষা দান শেষ হ'ল । নূতন শিষ্যটকে বলল, 
ক্রিয়াই তোমার চিন্তামাণ।* সাধনপ্রণালী তুমি ত দেখলে, খুবই সহজ, 
এতে করে মানুষের আধ্যাঁত্বক উন্নীত দ্লুত সাঁধত হয় । শহন্দুশান্ব বলে যে, 
দেহবদ্ধ আত্মার মায়ামুন্ত হতে দশলক্ষ বংসর লাগে । ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই 
£বাভাবিক কাল বহুগুণ কাঁময়ে ফেলতে পারা যায় । জগদীশচন্দ্র বসু যেমন 
দেখিয়েছেন যে, গাছের বৃদ্ধি তার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়ে 
দেখান যায়, ঠিক তেমান মানুষের মনোরৈজ্ঞানিক উন্নীতিও বৈজ্ঞানক উপায়ে 
দ্রুততর করে তোলা যেতে পারে । সাধনে তোনার খুব নিষ্ঠা হোক, তুম সকল 
গুরুর যান গুরু তাঁর কাছে [নশ্চয়ই পেশছবে 1» 

প্রতাপ ভাবতে ভাবতে বললে, 'যোগের এই চাবিকাঠিটির সদ্ধান বহাঁদন 
ধরেই করোছ । আজ তা পেয়ে যে কি পাঁরমাণ আনন্দ হল, মুখে আর তা কি 
বলব ! আমার হীন্দ্রয়ের সকল বাঁধন ছিড়ে এ আমায় উচ্চস্তরে পেশছবার পথ 
মুক্ত করে দেবে- এ কি কম সৌভাগ্যের কথা 2 আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ আমার 
পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হল 1 

একটা অনাস্বাদতপূর্ব নীরব অনুভ্ভতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা কিছুক্ষণ 
চুপ করে বসে রইলুম ; তারপর ধাঁরে ধারে স্টেশনের দিকে এাঁগয়ে চললুম । 
ট্রেনে যখন চাপলুম, আমার অন্তর তখন এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাঁসত-কন্তু 
জিতেন্দ্রর আজ কাদবার দিন । প্রতাপের কাছ হতে আমার সস্নেহ বিদায় গ্রহণ_- 
আমার দু সঙ্গীরই কাছ হতে রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে করুণোচ্ছৰাসত 
হয়ে উঠছিল । এ যাত্রায় জতেন্দ্রের দুখ আর এক দফা উলে উঠল । এবার 
আর তা নিজের জন্যে নয়, নিজেরই বিরুদ্ধে ! 

জিতেন্দ্রু বলতে লাগল, “আমার কতট;কুই বা বিশ্বাস? মন যে আমার 
একেবারে পাথর হয়ে গেছে! আর নয়, ভবিষ্যতে আম আর ভগবানের 
দরাতে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করব না।» 

রাত দুপুর এগিয়ে আসাছল | দুটি সহায়সম্বলহীন দীন পারব্লাজককে 
কপর্দকহীন্ভাবে রাস্তায় পাঠানর পর পুনরায় তারা অনন্তদার শয়নকক্ষে এসে 
প্রবেশ করল । আজ আমরা সব শর্ত পালন করে এখন আবার ফিরে এসোছি ! 





চল্তামাঁণ- যে মাঁণ অভশম্টদান করতে পারে । ভগবানের একটি নাম । 


৬১২০ মি যোগিকখানত 


তাঁর লঘু পাঁরহাসের ফল-_তাঁর মুখাট, তখন দেখবার মত একাঁটি পরম 
বিস্ময়ের প্রাতিচ্ছব ! নীরবে আমি টেবিলের উপর টাকার নোটের ধারা বর্ষণ 
করতে শুরু করলুম 

“শজতেন্দ্র, বাল ব্যাপারটা কি হে %” অনন্তদার স্বরে বিদ্রুপ মাথান ছিল । 
“এ ছোকরা কোন রাহাজানি-টাহাজান করে আসে নি ত" ?” 

ভ্রমণ কাহিনীট সাবস্তারে বর্ণনা করা হলে, দাদা আগার প্রথমে চুপ করে 
থেকে পরে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন ! 

“চাওয়া আর পাওয়ার নিয়মটা দেখাছ, খা ভেবোছলুম তার চেয়েও 
সক্ষ্মতর রাজ্যে গিয়ে পৌছায় ৮ অনন্তদার এমন আধ্যাত্বক উদ্দীপনা এর 
আগে কখনও দেখা যায় নি। বলংলন, “আজ আম এই প্রথম তোমার টাকার 
প্রীত, আর তুচ্ছ পাঁর৫ঘব ধনসণয়ে ওদাসীন্যের কারণ বুঝলুম |” 

রাত আও গভীর হয়ে এল । দাদা তার প্রাতজ্ঞার কথা স্মরণ করে 
ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নেবার জন্যে পাঁড়াপীড় শুরু করলেন । “গুরু” 
মুকুন্দকে একাদনেই দুটি “অযাচিত” গিষ্যের ভার গ্রহণ করতে হল । 

তার পরের দিনের প্রাতরাশ যে মধ্‌র এক্য আর গভীর আনন্দের সঙ্গে 
সম্পন্ন হল, আগের দিনে তা" ছিল না। আঁম জিতেন্দ্রর দিকে চেয়ে হেসে 
বললুম, "তোমাকে তাজমহল না দেখে ঠক্‌তে হবে না। চল, শ্রীরামপুর যাবার 
আগে এটা দেখেই যাই 1” 

অনন্তদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শণপ্রই আগ্রার গৌরব তাজমহলের 
কাছে গিয়ে উপাচ্ছত হলুম। সর্ধযাকরণোত্জবল সুসমঞ্জস গঠনের এ যেন 
একটা শ্বেত মর্মরস্বঙ্ন ! কৃষবর্ণ ঝাউ, চিকণ তৃণাস্তীর্ণ ভাঁম আর প্রশান্ত 
জলাশয়ে এর পাঁরবেশ সসপ্পর্ণ। অভ্যন্তরভাগ বহুমূল্যবান না হলেও 
মূল্যবান প্রস্তরথাঁচত জাফারযুক্ত বদ্দ্ের ন্যায় অপূর্ব কার্শজ্পশোভিত । 
লতাপাতার পুষ্পস্তবক ও মাল্যাকারে সক্ষ্মকারুকার্ধয বেগুনী ও পাীতাভ 
মর্মরোপাঁর উৎকীর্ণ। গম্বুজনিঃসৃত আলো সম্রাট সাজাহান ও তাঁর সাম্রাজ্য 
আর হ্ৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাঁধর উপর 'স্নগ্ধ মায়া রচনা 
করেছে! 

যাক্‌, খুব বেড়ান তো হল । গ.রুদেবের জন্যে তখন আমার প্রাণ কাঁদছে । 
জিতেন্দ্র আর আমি শশঘ্রই দ্রেনে চড়ে দাক্ষিণদেশে বাংলার 'দিকে রওনা হলুম । 


০০ রগ 


* দক্ষা-_ আধ্যাত্মিক ব্রত গ্রহণ । সংস্কৃত দীক্ষ ধাতু নিৎ্পন্ন ষাহার এক অর্থ 
আত্মোংসর্গ করা । 





যোগিকথানৃত ৬২১ 


জিতেন্দ্র বললে “মৃকুন্দ, কত দিন যে হল, আম বাড়ীর লোকজনদের 
মুখ দেখিনি! আমার মতলব এখন বদলেছে । পরে না হয় শ্রীরামপুরে 
তোমার গুরুদেবকে দর্শন করে আসা যাবে 1৮ 

বন্ধুট,_যাকে মৃদুভাতব বললে, অস্হিরচিত্ত বলা যায়, কলকাতায় আমায় 
ছেড়ে গেল। কলকাতার মান্র বার মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর ; লোকাল ট্রেনে 
আমি শীঘ্রই পেশছে গেল্ম । 

কাশীতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আটাশ দিন কেটে গেছে যখন 
বুঝতে পারলুম, সর্বশরীরে তখন একটা বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করলম । 

তিনি বলোছলেন, “চার সপ্তাহের মধ্যেই তোমায় আমার কাছে আবার 
আসতে হবে!” আজ আমি এখানে দুরু দুরু বক্ষে” শান্ত আর নির্জন 
রায়ঘাট লেনে, তাঁর উঠানের নধ্যে দাঁড়িয়ে । জীবনে সর্বপ্রথম আম সেই 
আশ্রমে প্রবেশ করলুম, যেখানে ভারতের 'জ্যনাবতারে'র সঙ্গে আমার জীবনের 


পরবতাঁ দশবছরের শ্রেষ্ঠাশই কাটাতে হবে ! 


১২শ পরিচ্ছেদ 


আনার গঠর।র আশ্রমে বহ॥; বসর 





“যাক্‌ শেষ পর্যন্ত তুমি এসেই পড়ুলে দেখাঁছ।” সামনে বারান্দা, তার 
পিছনে বসবার ঘর, মেঝেতে বাঘছালের আসন পাতা । শ্্রীধুক্কে*বর সিরিজী 
বসে আছেন, আমায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন, -কল্তু স্বর উত্তাপাঁবহীন, ভাব 
আবেগশূন্য | 

আজ্ঞে হ্যা গুরুদেব, আপনার চরণে এখন আশ্রর [ানলুম |” নতজানু 
হয়ে তাঁর পদধ্যাীল গ্রহণ করল্‌ম । 

“তা কিকরে হয় বল? তুঁম তো আমার কোন কথাই মান না 1” 

“আর নয় গুরুজী! আপনার ইচ্ছাই হবে আমার কাছে আদেশ ।” 

“তবে ভাল। এখন তা হলে তোমার জীবনের ভার আমি নিতে পার 1৮ 

গুরুদেব 1 স্বেচ্ছায় আমি আমার সকল ভার আজ আপনার উপর অর্পণ 
করলুম |” 

“আচ্ছা, তাহলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, তুমি এখন তোমার 
বাড়ীতে ফিরে যাও । আম চাই যে, তুমি কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভার্তি হয়ে 
পড়াশুনা করতে থাক |” 

“আচ্ছা গুরুদেব, তাই করব ।” মানসিক আতঙ্ক অপ্রকাশই রাখলুম | 
বছরের পর বছর ধরে সেই একঘেয়ে বই নিয়েই দিন কাটাতে হবে ? পিতা 
আগে সেই কথা বলেছেন এখন শ্ত্রীযুক্তে*বর 'শাযজীও এ একই কথা বলছেন ! 
বেশ তাই হোক্‌। ভেবে আর কি করব 2 

“একদিন তোমায় হয়ত পশ্চিমে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা 
ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় খুবই মন দিয়ে শুনবে, ব'দ তারা দেখে যে, সেই 
হিন্দু গুরুর কোন ইউীনভার্সিটীর 'ডাগ্র আছে, বুঝলে ?” 

“আপানই ভাল জানেন গুরুজী, আমি আর কি বলব, বলুন !” মনের 
মেঘ এখন কেটে গেল। পশ্চিমে যাওয়ার উল্লেখ আমার কাছে দর্ঞেয় আর 
রহস্যময় বলেই বোধ হল । কিন্তু কোন ওৎসুক্য প্রকাশ না করে সদ্য সদ্য 
গুরুর আলজ্কা পালন করে তাঁর সম্তোষাবধানই হচ্ছে এখন আমার একমান্র 


কাজ । 


যোগিকথান-ত ৯২৩ 


“তুমি কাছে এই কলকাতাতেই থাকবে । তবে আর কি, ফুরসৎ পেলেই 
এসো 1!” 

“সম্ভব হলে রোজই আসব গুরুদেব ! কিন্তু আমার জীবনের উপর 
আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানতে পারি- কেবল একাঁট মানু 


পক, বল 2, 

“--যে আপাঁন আমায় ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়ে দেবেন বলুন ?” 

ঘণ্টাখানেক ধরে বাগযুদ্ধ চলল । গুরুবাক্য মিথ্যা হবার নয়, আর ত। 
লঘুভাবে দেওয়াও যায় না। এনুপ প্রাতশ্রুতি প্রদানের অর্থ হচ্ছে আধ্যা ত্বক 
পথ উন্মুক্ত করার বিরাট সম্ভাবনা । শিষ্যকে ভগবৎসাক্ষাংকার লাভ কাঁরতে 
'দবার পূর্বে গুরুরও অবশ্য ঈশ্বরানভূতি হওয়া চাই । শ্রীযুজেশ্বর গারজীর 
ঈশ্বর-সানিধ্যলাভের কথা আমি অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরোছলুম আর মনে 
£নে দঢ়সত্কজ্প করোছিলুম যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমায় এ সুযোগ 
নাদায় করে নিতে হবে । 

বললেন, “তুমি দেখাছ নেহাংই নাছোড়বান্দা 1» তারপর গুরুদেব শেষ 
পর্যন্ত সম্নেহ সম্মতিগ্রদানে ব্যাপারাঁটর চরম নিষ্পান্ত করে বললেন, 

“বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে ।” 

জীবনব্যাপী অন্ধকার ষবাঁনকা আমার মন হতে অপসৃত হল । ইতস্ততঃ 
1নরর্থক অনুসন্ধানের আজ শেষ! আজ আম প্রকৃত সদগুরুর চরণে চির 
আশ্রয় লাভ করলুম । 

“চল, তোমায় আশ্রম দেখিয়ে নিয়ে আসি ।” বলে গুরুদেব বাঘছালের 
আসন থেকে উঠে পড়লেন । চ।ঠিদিকে তাকাতে তাকাতে সবিস্পয়ে দেখলুম 
যে, দেওয়ালে একটি ছবি যু'ইফুলের মালা 'দিয়ে সযত্ধে সাজান !” 

সবিস্ময়ে বলে উঠলুম, "লাহিড়ী মহাশয় !” 

“হ্যা, আমার গুরু দেবতা !” শ্রীষুস্তে*্বর 'গাঁরজীর কণ্ঠম্বর ভন্তিকষ্প্র । 
ধললেন, “আমার সাধনপথে যে সব গুরুদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কি মানুষ আর 
[কি যোগী হিসেবে তাঁদের যে কোন জনের চেয়ে উান বড় |” .. 

নীরবে আম সেই অতিপরিচিত ছবির তলায় গিয়ে ভন্তিভরে মাথা নত 
করলুম। আমার আত্মার প্রণীত, সেই আদ্বতীয় গুরুর চরণে গিয়ে পেশছাল, 
_এযান আমার শৈশবে আমায় আশাবাদ করে আজকার এই শুভ মুহূর্ত পর্যন্ত 
আমাকে পরিচালিত করে এসেছেন । 

গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ী আর তার সংলগ্ন জাম দেখে এলাম । 


১২৪ যোগিকখামৃত 


আশ্রম বাড়ীটি বেশ বড়, প্রাচীন ধরণের আর সুগঠিত । বড় বড় থাম দিয়ে 
ঘেরা উঠান। বাইরের দেওয়ালগুলি শেওলা পড়া । সমতল ছাদের উপর 
পায়রার দল সব উড়ে বেড়াচ্ছে । আশ্রমের নানা অংশ তারা বেশ নির্ব্থাটে 
দখল করে বাস করছে। খিড়কির বাগান আম, কঠাল, কলা প্রভৃতি 
নানাজাতীয় রসনাতৃপ্তকর ফলের গাছে সাজান । দোতলা বাড়ীটির তিন দিকের 
ঘরগুলিই উঠানের সামনে । তার বারান্দা রোলং দিয়ে ঘেরা । বড় বড় 
থামের উপর খুব উ"ছু ছাদওয়ালা ঠাকুর দালান, গুরুদেব বললেন- দুগর্পুজা 
হোত । একটি সরু সিড়, শ্রীষক্তেশ্বর গাঁরজীর বসবার ঘর পরন্তি পৌীচেছে। 
ঘরটার বারান্দা রাস্তার ধারে । আশ্রমের সাজসজ্জা সরল ও অনাড়'বর। 
সবই বেশ পাঁর্কার-পরিচ্ছন্ন আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কতকগুলো বিলাতি 
ধরণের টেবিল চেয়ার আর বেও দেখা গেল । 

গুরুদেব সে রাতটা আশ্রমে থেকে যেতে বললেন । দুটি তরুণ শিষ্য নিরামিষ 
তরকারী আর খাবার দিয়ে গেল । শিষ্য দুটি আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করছে । 

গুরদেবের বাঘছালের আসনের কাছে একটা কুশাসনে বসোছলুম । 
বললুম, “গুরুজী, আপনার জীবনের কথা কিছু বলুন।” মনে হচ্ছিল 
আকাশের তারাগুলো আত নিকটেই নেমে এসেছে- বারান্দার অদুরেই । 

গুরুদেব শুরু করলেন, “সাংসারিক জীবনে আমার নাম ছিল প্রিয়নাথ 
কড়ার। এই শ্রীরামপুরেই আমার জন্ম ।* তা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন৷ 
তিনি এই পৈতৃক বাড়ীটি রেখে গেছেন যা এখন আমার আশ্রম হয়েছে । 
স্কুলের সাধারণ শিক্ষা আমার বেশদূর এগোয়ান । আমার কাছে এ অত্যন্ত 
মন্হর আর অগভীর বলে মনে হতো । জীবনের গোড়ার দিকেই গৃহীর সব 
দাঁয়ত্ব আমায় নিতে হয়োছিল। একটি মেয়ে আছে, বিয়ে দিয়ে দিয়োছ। 
মধ্যজীবন, লাহিড়ী মহাশয়ের আশীবদিপৃত ! গ্নীর মৃত্যুর পর সম্যাস 
গ্রহণ করাতে, শ্রীষুক্কে্বর 'গারাঁ এই নতুন নাম হল। এই হচ্ছে আমার 
জীবনের সরল ইতিহাস ।৮ 

আমার আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব মদ হাসলেন । সকল 
জীবনালেখ্যের মৃত, তাঁর কথাগুলি কেবল বাইরেরই পাঁরুয় দিল ভিতরের 
আসল মান্,যাঁট কিন্তু লুকোনই রয়ে গেল। 

বললুম, “গুরুজী, আপনার ছেলেবেলাকার কথা কিছ শুনতে ইচ্ছে হয় ।৮ 


কশ্রীষ-কেশবর গারজী ১৮৫৫ সালের ৯০ই মে তাঁরখে জন্মগ্রহণ করেন । 
1 যুক্তেষ্বর অথং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত । গার 'স্বামণ' সম্প্রদায়ের পদবণ | 


যোগিকথাম:ত ১২৫ 


শ্রীধক্তেশবরজী সতকাঁকিরণের ভাঙ্গতে চোখ দুটি তুলে বললেন, -“আচ্ছা, তবে 
দু'চারটে ঘটনা বলি শোন। সবগুলোরই কিন্তু একটা করে নীতি আছে, তা 
জেনে রেখো । প্রথমটা হচ্ছে মা একাদন একটা অন্ধকার ঘরে ভূত আছে 
বলে আমায় ভয়ঙ্কর একটা ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন । 
আমি তখনই সেই ঘরে ডুকে ভূত না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলুম | 
মা এরপর আর আমায় কোনাঁদন ভয় দেখানর চেষ্টা করেন ন। নাতি হচ্ছে 
ভয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও, অমনি সব উৎপাত থেমে যাবে । 

“আর একটা ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ছে । একবার আমাদের এক 
প্রাতবেশীর একটা অত্যন্ত কুৎাঁসত কুকুর নিতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল । 
সেই কূকুরটা পেতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি বাড়ীর লোকেদের একেবারে 
উত্তন্ত করে তুলেছিলুম । সেটার চেয়ে দেখতে আরও বেশ সুন্দর সুন্দর 
কুকুর দিতে চাইলেও তা কানে তুলতুম না। এর নাতি হচ্ছে-_মোহ অন্ধ, 
এ প্রার্থিত বন্তুটিকে ঘিরে একটা কান্পাঁনক আকর্ষণের মায়াজাল সৃন্টি করে। 

“তৃতীয় গল্পাঁট আমার কিশোর মনের সৌকুমার্যের উদাহরণ । মাঝে 
মাঝে মাকে বলতে শুন্তুম, 'কারুর কাছে কেউ চাকার স্বীকার করলে সে তার 
র্লীতদাসই হয়ে পড়ে এ ধারণা আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে 
গিয়োছল যে, আমার বিবাহের পরেও আমি সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে 'দিয়ে- 
ছিল্ম । পৈতৃক ধন আম সব জমি জমাতেই লগ্নী করে খরচপন্র চালাতুম ৷ 
এই নীতি হচ্ছে_-শিশুদের সরল মনে সং আর সুষ্পমন্ট উপদেশ প্রবেশ করান 
উচিত। 'শশু বয়সের ধারণা বহাদন মনে দাগ কেটে বসে থাকে |” 

গুরুদেব শান্ত নীরবতার মধ্যে ডুবে গেলেন । রাত একটু বেশী হলে 
একটি সরু খাটিয়ার উপর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। গুরুর আশ্রমে প্রথম 
রান্তির নিদ্রা বেশ গাঢ় আর মধুরই হয়েছিল । 

্রীযুস্তেবর গাজী তার পরাঁদন সকালেই আমায় 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা দেবেন 
বলে স্থির করলেন। পিতা এবং আমার সংস্কৃত শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দজা, 
লাহিড়ী মহাশয়ের এই দুই জন শিষ্যের কাছে ইতিমধ্যেই আম ক্রিয়াযোগ 
প্রণালী শিক্ষা করেছিলুম । কিন্তু গুরুদেবের কাছে যেন রূপান্তর সাধত 
করবার শীল্ত রয়েছে অনুভব করলুম ৷ তাঁর স্পর্শমান্রই ষেন আমার সর্বশরীরে 
একটা প্রচন্ড জ্যোতির প্লাবন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল । যেন কোট সূর্য 
একসঙ্গে জ্বলছে ! একটা অফুরন্ত আনন্দের বন্যা আমার অন্তরের অন্তঃন্তল 
পর্যন্ত আভভ্‌্ত করে রেখোঁছল । তার পরাঁদন বিকালের শেষে আশ্রম হতে 


বিদায় গ্রহণ করলুম । 


৬২৬ যোগিকথামত 


কলকাতার বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করবার সময় গুরুদেব ষে আমার ন্রিশ 
দিনের মধ্যে ফিরবার ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন, তা মনে পড়ে গেল। 'উড়ম্ত 
পাখীর আবার দাঁড়ে এসে বসবার টিটকাঁর, যা আমি আত্মীয়স্বজনের কাছ 
থেকে ভয় করোছিলুম, তা অবশ্য আর কেউ দেয় 'ন। 

চিলেকোঠায় ঢুকে, যেন তানি সশরীরে বর্তমান ভেবে ঘরের চারদিকে 
তাঁকয়ে বললুম, “ঠাকুর, আপাঁন ত সবই দেখেছেন, আমার ধ্যানধারণা, 
সাধনায় বহু বাধাবিপান্ত, বুকে দারুণ ঝড়ের আবিভবি আর প্রবল অশ্রুপাত । 
আজ আম প্রকৃত সদৃগুর্র চরণে আশ্রয় খুজে পেলুম 1১ 

শান্ত-নীরব সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসেছিলুম । পিতা বললেন, “বাবা, 
আজ আমরা দুজনেই সুখী । আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গুরু খুজে 
পেয়োছলুম, আজ তুমিও তেমান তোমার গুরু খখজে পেয়েছ । লাহড়? 
মহাশয়ের পুণ্যহস্তই আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে চলেছে । তোমার গুরুদেব 
ধহমালয়ের কোন দুললভ সাধু নন,-নিতান্তই কাছের লোক । আজ আমার 
প্রার্থনা সফল হয়েছে । তুমি ঈ'বরের খোঁজে বৌরয়ে আমার চোখের সামনে 
থেকে চিরতরে আড়াল হয়ে যাও নি ।” 

তা এও ভেবে খুশী হলেন যে, আমার নিয়মিত পাঠাভ্যাস পুনরায় 
শুরু হবে। তিনি তার উপযু্ত ব্যবদ্থাও করে দিলেন। তার পরাঁদনই 
আমি স্কাঁটণ চার্চ কলেজে ভর্তি হলুম । 

সময় খুব সুখেই কাটতে লাগল । আমার পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সঠিক 
অনুমান করতে পেরেছেন যে, কলেজের ক্লাশে আমার অত অঙ্পই দর্শন 
মিলত । শ্রীরামপুরের আকর্ষণ আমার কাছে দ্বার্নবার। গুরুদেব আমার 
[নয়ামত উপস্থিতিতে কোন রকম প্র“্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা 
যে, তান কলেজের কথা কদাচিং উত্থাপন করতেন । যাঁদও সকলে পাঁরম্কার 
জানত যে পণ্ডিত হবার জন্যে আম গাঁঠত হই নিন, তবুও মাঝে মাঝে অন্ততঃ 
পাস মার্ক রেখে চলতুম । 

আশ্রমের দৈনান্দিন জীবনের ধারা প্রায়ই বৈচিন্র্হীন, সহজ ও সরল 
গাততেই বয়ে চলল । খুব ভোরেই গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত। শয়ে 
শুয়েই অথবা কখনও কখনও বিছানার উপর বসেই তান সমাধিস্ত হতেন ।* 





*সমাধ--পরমানন্দময় অতশীল্দুয় অনুভব যাতে করে যোগণ জশবাত্বা ও পরমাত্বার 
এঁক্য উপলাধ্ধ করেন। 


যোগিকখান-ত ৯২৭ 


গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত কখন তা জানা আঁতি সহজ ছিল । তা হচ্ছে গভীর 
নাসা গর্জন* হঠাং থেমে যাওয়া । দু একবার গভীর নিশ্বাস, হয়ত বা একটু- 
খানি শরীরের নড়াচড়া, তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসহীন নিস্তব্ধভাব, তখন গভীর 
যোগানন্দে তিনি মণ্ন হতেন । 

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃরাশ জুটত না। প্রথমে গঙ্গার ধারে খুব 
খানকটা ঘুরে আসতুম । গুর্দদেবের সঙ্গে সেই সব প্রাতর্ঘমণ, আজও 
মনে কত গভীর ও উজ্জবল হয়ে ফুটে আছে । স্মরণমান্রই মনে পড়ে, তাঁর 
পাশে আম, উবার অরূণকিরণ জলে ছাড়িয়ে পড়ছে । তাঁর কণ্ঠস্বর কানে 
এসে বাজছে- উদাত্ত, জ্ঞানগম্ভীর | 

£পর হত স্নান, তার পর মধ্যাহ্ছ ভোজন । গুরুদেবের দৌনক 

ব্যবস্থাপনার দ্বারাই আশ্রমের ব্রষ্ষচারীদের এসব সযত্বে তৈরী করার কাজ ছিল । 
গুরুদেব ছিলেন নিরা'মষাশনী । সন্ন্যাস নেবার আগে অবশ্য মাছ ও ডিম খেয়ে 
ছিলেন। কিন্তু শিষ্যদের তান উপদেশ িতেন যে শরীরে যা সয়, সেই 
রকম সাদাসিধে 'জানষই খাওয়া উ।চত। 

গ্‌রুদেব ছিলেন অন্পাহারী। আহার হত প্রায়ই ভাত, একট; হল.দ বা 
বট অথবা পালমের রস দিয়ে রাঙান, তাতে একটু ভ'়সা বা মাখন গলান ঘি। 
কোনদিন বা মসুর ডাল, বা একটু ছানার ডালনা আর নিরামিষ তরকারী । 
তারপরে আম কিম্বা কমলালেবুর সঙ্গে একটু পায়েস কিম্বা কাঁঠালের 
রস। 

অভ্যাগতরা বিকালের দিকে আসতেন । কর্মচণ্ছল জগড্রের স্রোত শান্ত 
আশ্রমের মধ্যে নিয়তই প্রবেশ করত। গুরুদেব সকল অভ্যাগতকেই সৌজন্যের 
সঙ্গে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করতেন । যে সদগুরু নিজেকে আত্মা বলে 
জেনেছেন, যাঁর কাছে দেহাভিমান বা অহঙ্কার বলে কিছু নেই, সকল মানুষের 
মধ্যেই তান এক অপরূপ এঁক্য খুজে পান। সাধুঁদগের সমদৃষ্টির মূল 
হচ্ছে আত্মজ্জানে । স্দগুরুদের উপর মায়ার একান্তরধমা মৃখসকল আর কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অজ্ঞানী লোকদের বিচারবদ্ধির বিভ্রান্তিকর 
ভাল বা মন্দ লাগার বিষয়ে তারা আর অধীন নন। শ্রীযুক্তেধর গিরিজী কোন 
রকম ক্ষমতাশালী ধনী বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যন্তকে কোন বিশেষ আপ্যায়ন 
প্রদর্শন করতেন না। আবার যারা দীন বা মূর্খ তাদেরও কোন অবহেলা 
প্রদর্শন করতেন না। সত্যকথা তিনি বালকের মুখ হতেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই 


*নাসাগঞশন--শররতন্তবাবদগণের মতান্হযায়ী পারপূর্ণ বিশ্রান্তির লক্ষণ । 


শুনতেন আর ক্ষেত্রাবশেষে আত্মম্ভরী পণ্ডিতকেও "তান প্রকাশ্যে অবহেলা করে 
চলতেন। 

রাত আটটার সময় সান্ধ্যভোজনের ব্যবন্হা ছিল । তাতে কখনও কখনও 
অপেক্ষমাণ আঁতাঁথ-অভ্যাগতগণও যোগদান করতেন । গুরুদেব কখনও একলা 
খেতে বসতে পারতেন না। ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত কেউ তাঁর আশ্রম হতে ফিরতে 
পারত না। অপ্রত্যাশিত আঅতাথিসমাগ্রমে কখনও তান বিব্রত বা ভীত হয়ে 
পড়তেন না। শিষ্যদিগের প্রাতি আদিষ্ট তাঁর সদ্য উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় সামান্য 
উপকরণের আয়োজনই তখন রাজভোগ হয়ে দাঁড়াত। তবুও তান মিতব্যয়ী 
ছিলেন আর তাঁর অজ্প পশীজতেই অনেক কিছ: ব্যবস্থা হয়ে যেত। তান 
প্রায়ই বলতেন, “তোমার ধা আছে তাতেই গুছিয়ে চালাবে । আঁতীঁরন্ত খরচে 
নানা অসুবিধা আর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় জেনো”। কি আশ্রমের উৎসবের 
আয়োজনের খুটিনাটি বিষয়ে, কি বাড়ী ঘরদুয়ার মেরামতের কাজে, কি অন্য 
কোন করণীয় ব্যাপারে বা কাজে, গুরুদেব সজনীশন্তির মোলিকত্ব প্রদর্শন 
করতে পারতেন । 

স্নগ্ধপন্ধ্যার শান্ত আবেস্টনীতে গুরুদেবের সঙ্গে বহু আলোচনাই চলত । 
কালের ক্রোড়ে এ একটা অক্ষয় সম্পদ্‌ হয়েই রয়েছে । তাঁর প্রাতিটি উান্ত 
জ্ঞানের প্রখরতায় তীক্ষ5 ছিল | একটা মহান আত্মপ্রত্যয় তার বলবার ভঙ্গীতে 
সুপারদ্ফুট-যা একেবারে অপূর্ব! আমার জ্ঞানে তো তাঁর মতন কথাবলা 
আঁম আর কারুর কাছ থেকে শ্ানীন। ভাষার আবরণে বাইরে প্রকাশ করার 
পূর্বে তাঁর চিম্মাধারাকে সর্দসং বিচারের সক্ষম মানে তা স্থির করে নিতেন। 
সর্বব্যাপী এমন কি জড় ও শরীরতত্বের বিচারেও সকল সত্যের সার তাঁর কাছ 
হতে এক মহান আত্মার স্বর্গাঁয় সৌরভের মত পাঁরব্যাপ্ত হত। সর্বদাই আমার 
মনে হত যে, ভগবানের মৃতিপ্রকাশ আমার সামনে । তাঁর দেবস্থের গৌরবভারে 
আমার মস্তক আপনাআপনিই তাঁর সামনে নত হয়ে আসত । 

যাঁদ অপেক্ষমাণ অতিথিরা টের পেতেন যে, শ্রীষযস্তেশ্বর গিরিজ" সমাধিতে 
মণ্ন হয়ে পড়ছেন, তা বুঝে তান তক্ষাীন তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন । 
কোন চমকপ্রদ ভাঙ্গ বা ভাবে মণ্ন হয়ে পড়ার বা আত্মজ্ঞানের গর্বপ্রকাশ তাঁর 
আদৌ ছিল না। সর্বদাই ব্রহ্ষানন্দে মণ্ন বলে, ধ্যানধারণার কোন বিশেষ সময় 
তাঁর ছিল না। ঈশ্বরোপলব্ধি বাঁর হয়েছে সেই সদ্‌গ্‌রু ধ্যানাভ্যাসের প্রাথমিক 
সোপান প্‌বেই আতিক্রম করেছেন । বলতেন, “ফল হলে ফুল আপাঁনই খসে 
পড়ে» সাধারণতঃ সাধুসন্তরা কিন্তু শিষ্যাদগের উৎসাহ বর্ধনের জন্য 
সাধনভজনের বাহ্য অন্চষ্ঠানাদিতে 'লপ্ত থাকেন । / 
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রাত গভীর হয়ে এলে গুরুজী শিশুর মতই স্বাভাবিকভাবে চুলতে শুরু 
করতেন । বিহানাপন্ত করার বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। প্রায়ই তান 
একটা কৌচের উপর, এমন কি বিনা বালিশেই শুয়ে পড়তেন, তার উপর তাঁর 
সেই সর্বদা ব্যবহার্য বাঘছালের আসনটি কেবল বিস্তত থাকত । সারারাত ধরে 
দার্শনক তত্বালোচনা দুলভ ছিল না, কোন শিষ্য একটু গভীর আগ্রহ প্রকাশ 
করলেই তা শুরু হয়ে যেত। আমার তখন কোন প্রকার ক্লান্তি বা ঘুমাবার 
ইচ্ছাও আসত না। গুরুদেবের প্রাণবন্ত বাণীই ছিল যথেন্ট। সারারাত 
আলোচনা চলবার পর কখন হয়তো হঠাৎ বলে উঠতেন, “ওঃ, ভোর হয়ে গেছে 
হে! চল এবার গঙ্গার ধারে একটু বোঁড়য়ে আসা যাক: ।” আমার বহু 
জ্ঞানানুশীলনের রানির এইভাবে অবসান হয়েছে । 

শ্রীষুক্কে*বরজীর সঙ্গে থাকবার সময় গোড়ার দিকে আমার একটি প্রয়োজনীয় 
শিক্ষালাভ হয়,কি করে মশার হাত এড়ান যায় |” বাড়ীতে সকলেই 
রাত্রিতে সর্বদা মশার ব্যবহার করত । শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে সভয়ে 
আবিষ্কার করলুম যে, এই সুবিবেচিত প্রথাঁট পালন করা অপেক্ষা লঙ্ঘনই 
বেশী করা হয়। আমি তো সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত মশকবাহিনী কর্তৃক 
আপাদমস্তক আক্রান্ত হয়ে ভীত ও জজশীরত হয়ে পড়লুম । গূুরুজীর দেখে 
দয়া হল। 

হেসে বললেন “তোমার জন্যে একটা মশারি কিনে এনো, আর আমার 
জন্যেও একটা,__কারণ তোমার নিজের জন্যে মাত্র একটা কিনলে, মশাগুলো সব 
আমাকেই এসে ছে*কে ধরবে ॥ 

আতিশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে আজ্ঞাপালনে তৎপর হলুম । শ্রীরামপুরে 
থাকলে প্রাতরাব্রিতেই গুরুদেৰ আমায় মশারি টাঙিয়ে দিতে বলতেন । 

একাঁদন রান্রবেলায় মশকদল "ত প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ শুরু. করলে । 
1কলন্তু দুভগ্যিক্রমে সে রাতে গুরুদেব আমায় অভ্যস্ত নির্দেশে দিতে ভুলে 
গিয়েছিলেন । ভাঁতকম্পত হুদয়ে তাদের আবিভবিসচক গন: গুন্‌ শব্দ 
শুনতে লাগলুম । বিছানায় প্রবেশ করে তাদের সকলের উদ্দেশ্য আমার প্রতি 
প্রসম্ন হবার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলুম । কিন্তু কেবা শোনে কার 
কথা ! আধ ঘন্টাটাক বাদে আর উপায়ন্তর না দেখে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবার উদ্দেশ্যে একবার '্কাশবার ভাণ করলুম । মনে হল কামড়ের চোটে, 
বিশেষতঃ এই রকম “রন্তলোলুপ” আক্রমণ চালাবার সময়, তাদের গুন্গুনানিতে 
আম তখন পাগলই বা হয়ে ধাব। 

গুর্দদেবের কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই বা কোনও নড়নচড়নও নেই । আত 

৯১ 
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সম্তর্পণে তাঁর কাছে এগোলুম । এখন তাঁর আর কোন নিঃ*বাসই পড়ছে না। 
যোগনিদ্রাভিভূত অবস্হায় তাঁকে আমার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এই প্রথম । 
দেখে কিন্তু আম মনে বড় ভয় পেয়ে গেলুম, ভাব্লুম, “তাঁর নিশ্চয়ই হার্ট 
ফেল হয়েছে ।» নাকের নীচে একটি আরশি ধরলুম,__নিঃবাসের কোন বাম্প 
তাতে লাগল না। আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে মিনিট কতক ধরে তাঁর মুখ- 
বিবর আর নাসারম্ধ আঙ্গংল দিয়ে বন্ধ বরে চেপে ধরে রইলুম । শরীর তাঁর 
একদম ঠাণ্ডা আর 'অসাড়! হতভম্ব হয়ে দজার দিকে এগিয়ে চললুম,- 
সাহাখ্য পাবার জন্যে কাউকে ডাকতে । 


“ও হার! পরীক্ষা বরে দেখঁছলে বুঝ ? হায়রে, বেচারী আমার 
নাক।” গুরুজীর কণ্ঠস্বর হাস্যোচ্ছবল । বললেন, “যাও, বিছানায় গিয়ে 
শুয়ে পড়গে। আরে, তোমার জন্যে সারা দুনিয়াটা ৭্দলে যাবে নাকি? 
তুম আগে নিজেকে বদলাও, মশার কামড়ের ভাবনা একেবারে ছাড় ; বুঝলে ?” 

অত্যন্ত নিরীহভাবে বিছানায় ?ফরে গেলুম । এবার আর একটা মশাও 
কাছে ঘে'সল না! বুঝলুম, গুরুজী যে এর আগে আমায় মশার আনতে 
বলেছলেন তা কেবল আমার মনস্তুম্টির জন্য,_-তাঁর নিজের কোন মশার ভয় 
ছিল না। তাঁর যোগবল এতদূর 'ছিল যে, হয় তিন তাদের দংশন নিবারণ 
কহুতে পারতেন, আর না হয় ইচ্ছামত দংশনযন্ত্রণা প্রাতরোধক অবস্হায় প্রবেশ 
করতে পারতেন । 


ভাবলুম, “উনি বোধ হয় যোগবল প্রদর্শন করছেন । এরকম যোগাবস্হা 
তাহলে আমারও লাভ করতে হবে ।” প্রকৃত যোগী জগতে সদা বত'মান বহুবিধ 
চত্তীবক্ষেপকারী িষয়সমূহ আতক্রম ক'রে-তা সে কীট-পতঙ্গের বিরান্তকর 
গুঞ্জীনধবনিই হোক বা দিবালোকের প্রচণ্ড দীঁধই হোক-_-অতান্দ্রিয় অবস্থা লাভ 
ক'রে সেখানে অবস্হান করতে পারেন । সমাধর প্রথম অবস্হায় ( সাবকম্প ) 
সাধক বাঁহজ্গতের সবর্রকার হীন্দ্রিয়বোধ অবরুদ্ধ করেন । তার পর তার 
পুরস্কার আসে শব্দ ও দৃশ্যাঁদর আঁবিভাবে অন্তররাজ্য হতে-যে স্হান 
আ'দস্বর্গ ইডেন হতেও অধিকতর মনোরম 1৬ 
আশ্রমের প্রার্থমক শিক্ষালাভের মধ্যে হচ্ছে আর একটি, যা এ মশবকুলের 
*যোগীর সবব্যাপণ শান্তি বাতে করে [তিনি বাইরের কর্মোন্দয় ব্যতখতই রূপে, রস, গন্ধ, 
»পশ শব্দাদির জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তা তৌত্তরয় আরণ্কে নিম্নালাথত ভাবে বাঁণ'তি 
হয়েছে:---.“অন্ধাট মুস্তায় ছিদ্র করলে, অঙবাঁলহশন তাতে স্‌তা পরালে, গলহখন সেটা গলায় 
পরলে আর জিহবাহণন তা প্রশংসা করল 1৮ 
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কাছ থেকেই লাভ করেছি । শান্ত গোধূলি । গুরুদেব প্রাচীনশাস্বের অনুপম 
ব্যাখ্যায় রত । তাঁর চরণতলে আম পারপূর্ণ শান্তিতে উপবিষ্ট । একটা দুষ্ট 
মশা এই মনোরম পাঁরবেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার মনকে বাক্ষপ্ত করবার 
চেষ্টা করলে । উরুর উপর তার সক্ষম বিষান্ত হুল প্রবেশ করাতেই মারবার 
জন্যে আমি হাত ওঠালুম । ভাগ্য কিন্তু তার ভাল । সদা প্রাণদণ্ড হতে তার 
অব্যাহতি লাভ হল, কারণ ঠিক সময়মত পতঞ্জলর একটি যোগাঙ্গের বিষয় মনে 
পড়ে গেল-_তা হচ্ছে আহংসা ।* 

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “ক হে, শেষ করে ফেললে না যে ?” 

বললুম, “না গুরুদেব, আপাঁন কি প্রাণহিংসা করতে বলেন ?” 

তিনি বললেন, “বল না বটে, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে তার আব্ুমণ তো 
এসে গিয়েছিল ।” 

“ঠিক বুঝতে পারলুম না।” 

শ্রীযুক্তে*বর গারজী আমার মনের কথা যেন একটা খোলা বইয়ের পাতার 
মত পড়ে নিয়ে বললেন, “পতঞ্জালর মতে আঁহংসা হল প্রাণবধের “ইচ্ছা” পর্যন্ত 
ত্যাগ । পৃথিবীতে আহংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অসুবিধা অনেক। 
মানুষ অবশ্য হিগ্্র প্রাণিদের বিনাশ সাধন করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু সে 
কোধ বাদ্বেষ পোষণ করতে অনুরূপ ভাবে বাধ্য নয়। জীবনের 'বাভন্নর্পে 
একই মায়ার অভিব্যন্তি । যে সাধুব্যন্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে সমর্থ, তিনি 
প্রকৃতির সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে একাত্মীভূত। অন্তরে প্রাণিহিংসা 
দমন করতে পারলে, সকল লোকই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে 1” 

“গুরুজী, তাহলে কি হিংস্র প্রাণী বধ না করে তার মুখে নিজেকে বাঁল 
[দিতে হবে 2৮ 

“না ; মানুষের দেহ অমূল্য” কারণ এর মধ্যে অপূর্ব মস্তি্ক আর 
মেরুদণ্ডের চক্রগুলি থাকায় এর বিবর্তনের সুযোগ সব চেয়ে বেশী । এর দ্বারা 
যারা সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, সেই যোগীরা ঈণ্বরতত্বের উচ্চতম 
অবস্হা পারপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, আর তা প্রকাশও করতে পারেন । 
নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর ত" এ ব্যবস্হা নেই। অবিশ্যি একথা সীত্য ষে, কেউ 
যদি কোন পশনু বা প্রাণী হত্যা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ছোট খাট পাপের 
ভাগী হতে হয় । কিন্তু সৎ শাস্ব শিক্ষা দেয় যে মনুষ্য শরারের স্বেচ্ছাকৃত 
নাশ হচ্ছে কর্মীবধির গুরুতর লম্ঘন ।৮ 

*আহংসা প্রাতষ্ঠায়াং তৎসাল্নধো বৈরত্যাগঃ । পাতঞলদশনি, সমাধিপাদ, ৩৫ আঁহংসা 
প্রাতাত্ঠত হইলে, তংসাম্াঁধতে সব্ব্প্রাণণ 'নব্বৈ'র হয়। 
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স্বস্তর নি.'বাস ফেললুম । সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শাম্মমতের 
অনুমোদন সব সময় পাওয়া ধায় না। 

যতদূর জানি, গুরুদেবকে বাঘ বা চিতাবাঘের সামনাসামনি হতে কখনও 
হয়নি। এক কৃতান্তসদ্শ কেউটে তাঁর সামনে পড়েছিল বটে, বিম্তু সেও 
তাঁর আহংসার বলে একেবারে বশীভূত হয়ে পড়েছিল । 

এই মোলাকাতের ঘটনাটি ঘটেছিল পুরীতে। সেখানে সমুদ্রের ধারে 
গুরুদেবের আর একটি আশ্রম আছে । জায়গাটি অতি মনোরম, বঙ্গোপসাগরের 
কূলে অবাস্হত । শ্রীযুক্তে'বর গারজীর শেষের দিকে প্রফুল্ল নামে একটি তরুণ 
শিষ্য সেই ঘটনার সময় গুরুজীর কাছে উপস্হিত ছিল। 

প্রফুল্ল আমায় বলোছিল £ “সে 'দিন আশ্রমের বাইরে এক জায়গায় আমরা 
বসে আছ । কাছেই একটা কেউটে সাপ বেরুল, চারফুট লম্বা- সাক্ষাৎ যম ! 
রাগের চোটে ফণা তুলে সেটা তীরের মত আমাদের দিকে ছ?টে এল । গুরহদেব 
মৃদু মৃদু, হাসলেন । যেন একট ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকছেন। তার 
ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে শ্রীযুক্তেবর 'গারজীকে হাততাল* দিতে 
দেখে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম । মরূর্তমান যমের সঙ্গে তাঁর খেলা ! 
দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম । মনে 
মনে সভয়ে ইস্টনাম জপ করাছ-_সাপটা তখন গুরুদেবের একেবারে সামনে, 
কোন নড়ন চড়ন নেই। তাকে নিয়ে তাঁর খেলানর ভাব দেখে মনে হল যেন 
সাপটা একেবারে মন্ত্রমুখ্ধ ! সেই ভীষণ ফণা ক্রমশঃ গুটিয়ে গেল,_আর 
সাপটা গুরুরদেবের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে বোপের ভিতর ক্রমশঃ অদৃশ্য 
হয়ে গেল 1; 

প্রফুল্ল বললে, “গুরুদেব কেনই বা হাততালি দিলেন, আর সাপটাই বা 
তাঁকে কামড়াল না কেন, তা তখন বুঝতে পারি নি। তারপর বুঝতে পেরে 
ছিলুম যে, আমাদের গুরুদেবতার কোনও প্রাণীর কাছ থেকে কোন রকম হিংসা 
বা আঘাতের আশঙ্কা ছিল না 1” 

আশ্রমে থাকার সময় গোড়ার দিকে একদিন বিকালবেলা দেখি যে, 
শ্রীধূত্তেবর 1গাঁরজী খুব তীক্ষ্র দ্‌স্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন । 
বললেন, “মূকুন্দ, তুম ত' ভল্লানক রোগা 1” তাঁর কথাগুলো মনের খুব 
কোমল ম্হানে আঘাত করল। কোটরগত চক্ষ] আর ক্ষীণ দেহের জন্য আমার 

"নাগালের মধ্যে পেলে কেউটে সাপ যে কোন চলন্ত 'জিনিষের উপর বিদযদ্ষেগে ছোবল 
মারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূণশস্হর বা একেবারে নিশ্চল অবন্হাই নিরাপন্মার একমায় আশা । 
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মনের গহনে গভীর দুঃখ লুকান ছিল । পুরাতন অজীর্ঁণ রোগ আমায় 
ছেলেবেলা থেকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে । গড়পার রোডের বাড়ীতে আমার 
ঘরের তাকে সাজান থাকত সারি সার টানকের শাশি,_কেউই কিছ সাহায্য 
করে নি। মাঝে মাঝে নিতান্ত বিমর্ধচিত্তে নিজকে জিজ্ঞাসা করতুম যে এমন 
একটা ভগ্নস্বাস্হয শরীর নিয়ে বে'চে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি না! 

“ওষুধপন্নের আরোগ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কম্তু দৈব সঞ্জীবন? প্রাণশান্তর 
তা অপীম। এইটে বি*বাস কোরো ; তুমি তাতেই সেরে যাবে আর শরারও 
শক হবে ।” 

গুরুদেবের কথায় সদ্য সদ্য বিএবাস জন্মাল যে, আমি তাদের সত্য আমার 
নিজের জীবনেই সাফলোর সঙ্গে প্রয়োগ করতে পাঁর। আর কোনও 
আরোগ্যকারী ( যাঁদও আম অনেককেই দোঁখিয়োছ ) আমার মনে এ রকম গভীর 
বি"বাস জাগিয়ে তুল্‌তে পারেন নি। 

দিন দিন, আমার স্বাস্হ্য আর শান্ত বৃদ্ধি হতে লাগল । গুরুদেবের মৌন 
আশীবাদের পরে দোঁখ যে, সপ্তাহ দু-এর মধ্যে শরীরের ওজন যা বেড়ে গেছে 
আর বলও যা পেয়েছি তা অতাঁতে আম বৃথাই খুজে মরোছ । আমার 
পেটের গোলমাল চ্হায়ীভাবে অন্তরি্তি হয়ে গেল । 

পরে বহ উপলক্ষ্যে বহুলোকের বহুমন্র, মৃগন, যক্ষমা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি 
বহু সাংঘাতক রোগের হাত থেকে গুরুদেবের দৈবশীন্ততে আরাম করে দেওয়ার 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম । 

আমাকে সারিয়ে তোলবার অজ্প কয়েকদিন পরেই শ্রীধুস্তে'বর গারিজী 
বললেন, “বহুদিন আগে আমারও ওজন বাড়াবার খুব আগ্রহ ছিল । একবার 
এক ভারি অসুখ থেকে ওঠবার পর, কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা 
করতে গেল্ম । 

“বললম, গুরুদেব দারুণ অসুখে পড়েছিলুম, আর ওজনে ভয়ানক কমে 
গয়োছি। 

পৃতনি বললেন, 'তাইত' দেখছি যুক্তে*্বর*--তুমি ত নিজেই নিজের রোগ 
ডেকে এনেছে, আর এখন ভাবছ তুমি বজ্ডই রোগা !, 


ল্যাহড়ণ মহাশয় প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন করোছলেন, “প্রয্ন” (গুরুজীর সাংসারিক নাম 
ধরে ) যুক্কেশ্বর নয় (লা হিড়ীশ্হাশয়ের জীবদ্দশায় আমার গরঃদগেব কুকি তাঁর সন্যাস 
জীবনের এই নাম গৃহশত হয় নি।) এই পুস্তকের এস্হলে এবং অপর কয়েক স্হানেও 
'প্রয়” নামের জায়গায় “য্কেন্বর”" এই নাম বসান হয়েছে-স্কারণ দুটি নামে পাঠকের মনে 
কোন গোলমাল উপাঁস্হত হবে না বলে। 











১৩৪ যোঁিকক্াদূত 


“যা” আশা করোছলুম, তা থেকে দেখছি যে এ উত্তরটা সম্পূর্ণ বিপরীত ; 
যাই হোক, গুরুদেব আমায় একটু আশা দিয়ে বললেন, “দেখি কি হয়, আচ্ছা 
যাক- কাল থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটু একটু করে ভাল হতে থাকবে 1, 

“আমার আগ্রহাকুল মনে তাঁর কথাগুলি আমাকে তাঁর গোপনে নিরাময় 
করবার একটা ইঙ্গিত বলেই বোধ হল । তার পরাঁদন সকালেই গুরুদেবের 

' কাছে গিয়ে আনন্দে উল্লাসত হয়ে বললুম,--“আজকে বেশ ভালই বোধ করছি 
গুদের ॥ 

সাত্য নাকি? তাহলে দেখছি যে আজকে তুমি নিজে থেকেই জোর 
পেয়েছ ।, 

“সাবনয় প্রতিবাদে বললম, “না গুরুদেব ! এ আপনারই দয়াতে । এই 
ব” সপ্তাহের মধ্য দেখাঁছ যে আজকেই যা একটু বল পেলুম 1৮ 

“ হ্যা, তা বটে! অসুখ আবাঁশ্য তোমার খুব গুরুতরই হয়োছিল, শরীর 
তোমার এখনও দুর্বল--তা কাল কি রকম থাক তা কে বলতে পারে ? 

“আবার দুর্বলতা ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে, আমার হৃংকম্প 
উপস্হিত হল। তার পরদিন ব্যাপার দাঁড়াল একেবারে বিপরীত ! আত কম্টে 
নজেকে তো কোনক্রমে টানতে টানতে নিয়ে লাহড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে 
উপাচ্হিত হলুম । 

“ প্রভু, আবার ত রোগে ভূগছি ! ৮ 

“গুরুদেবের দৃষ্টি রহস্যময় । বললেন, “তা হলে ফের তুমি নিজে নিজেই 
অসুখ বাধালে দেখাছ ! ধৈর্য্য আমার নিঃশোঁষত হয়ে গিয়েছিল ; বলে 
ফেললম, “গুর্হদেব, এখন দেখাছ রোজ রোজ আপাঁনি আমায় উপহাসই করে 
আসছেন । আমার সাত্যকারের খবরগুলো আপান কেন যে বিশ্বাস করেন না, 
ত তো বুঝতে পার না।, 

“গুরুদেব সম্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল ব্যাপার কি 
জান ? তোমার চিন্তাই তোমায় একবার সবল আর একবার দুর্বল করে দিচ্ছে । 
তুম ত দেখেছ যে, তোমার দ্বাস্হ্য কেমন ঠিক তোমার অবচেতন মনের 
আশানুর্প হয়ে দাঁড়য়েছিল ! চিন্তাও হচ্ছে ঠিক বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণেরই 
মত একটা শন্তি। মানুষের মন হচ্ছে সেই সর্বশান্তমান ঈশ্বরচিতন্যের একটা 
দ্ষুলিঙ্গ। আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, তোমার শান্তশাল মন যা কিছু 
গভীরভাবে বিশ্বাস করবে, তাই সদ্য সদ্য ঘটে যাবে 1, 

“লাহিড়ী মহাশয় যে বৃথা কিছু বলেন না, তা” জেনে আম সম্রদ্ধ ও 
কৃতজ্ঞচত্তে তাঁকে বললুম, গুরুদেব, আচ্ছা ধরুন, আমি যদ চিন্তা করি যে 


ঘোগিব ধানত ১৩ 


আমি বেশ ভাল আছি আর আগ্গেকার মত গায়ে বেশ বল পেয়েছি, তা হলে কি 
এ সব ব্যাপারগুলো ঘটবে ? 

“গুরুদেব আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, ৭নশ্চয়ই, 
তাই-ই হবে, এই মুহুতেই |, 

“আন্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে বোধ করলম, শরীরের শুধু যে কেবল বল বাড়ল 
তা নম, ওজনও বেড়ে গেল ! লাহিড়ী মহাশয় মৌন অবলম্বন করে রইলেন । 
কয়েক ঘণ্টা তাঁর চরণপ্রান্তে আঁতবাহিত করবার পর আমি মায়ের কাছে ফিরে 
এল.ম। কাশীতে গেলে আম সেখানেই থাকতুম । 

“মা আমায় দেখে বললেন, বাছা! এ তোমার হল কি? যা, শোথে 
ফুলে উঠেছ নাকি? মা ত' তাঁর চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন 
না! শরীর এখন আমার অসুখের আগে যেমন হণ্টপুষ্ট ও বলবান ছিল, ঠিক 
তেমনাটই হয়ে দাঁড়য়েছে ! 

শরীরের ওজন নিয়ে দেখা গেল যে, একদিনেই পণ্াশ পাউণ্ড বেড়ে 
গেছ । সেট কিন্তু বরাবরই রয়ে গেল। পাঁরচিতের দল আর বন্ধুরা, যারা 
স্ব আমার রোগা শরার দেখোছিল তারাও বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে 
রইল। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের জীবনের 
ধারা বদলে লাহড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 

আমার ব্রক্গত্র গুরুদেব জেনোছলেন যে, এ জগংটা হচ্ছে সূমন্টিকতরি 
স্বপ্নের বাস্তবরুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই দৈব স্ব্নবিলাসীর সঙ্গে 
একাত্মবোধের পূর্ণ জ্ঞনলাভ করে লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের স্বস্ন- 
কণার মধ্যে রুপদান কিম্বা তার বিলোপসাধন অথবা ইচ্ছামত ঘে কোন পরিবর্তন 
আনয়ন করতে পারতেন ।* 

শ্রীযুক্তেবর গারজী বললেন, “সান্টমান্রই 'বাঁধানয়মের অধীন । বাহর্বিন্ছে 
যে সকল 'বাঁধ ক্রিয়াশীল, বিজ্ঞানীদের যা আঁবজ্কারের বিষয়, তা প্রাকৃ'তক 
নিয়ম বলে পারিচিত। কিন্তু আরও সব সুক্ষষঘতর বিধি আছে যা গপ্ত 
আধ্যাত্মিক স্তর আর জ্ঞানরাজ্যের গভারতর প্রদেশ সবল নিয়ন্দিত করে॥ 
এই সব নাতি যোগাবজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞাতব্য । পদার্থীবদ্‌ বা জড়ীবজ্ঞানী 





* “যাহা কিহু তোমরা প্রার্থনা ও যাজ্ঞঞা কর, বিবাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে 
তোমাদের জন্য তাহাই হইবে 1৮--মাক* ১৯ £ ২৪ (বাইবেল )। 

ঈশবর প্রাণাহত সদ'গুরুগ্ণণ তাঁদের এশণ উপলাষ্ধ উন্নত শিষ্যদের ভিতর সণ্তারভ করতে 
পারতেন, যেমন লাহিড়ী মহাশয় বর্তমান উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জনা করেছিলেন। 


১৩৬ এ যোখিকন্যামূত 


নয়, পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, সেই সদ্‌গুরুই জড়ের সত্যকারের 
প্রকৃতি জানতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানের বলেই ফাঁশুগ্রীষ্ট তাঁর এক শিষ্য 
কর্তক এক ভৃত্যের কর্তিত কর্ণ পুনঃসংযোজিত করে দিতে পেরোছিলেন ।* 

শ্রীযস্তে*বর গিরিজীর শাস্রব্যাখ্যা ছিল অনুপম । আমার বহু সুখস্মৃতি 
তাঁর এই সব শাস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে জাড়ত। তাঁর ভাবরত্গুলি অমনোযোগিতা 
বা নিব্ণদ্ধতার ভদ্মে ছড়ান হত না। আমার শরীরের সামান্যমান্তর আস্হর 
অঙ্গসণ্ণালন অথবা আমার বিন্দুমাত্র অমনোযোগ দেখতে পেলেই গুরুদেবের 
শান্ৰব্যাখ্যা হঠাৎ থেমে যেত । 

একদিন বিকালবেলা যথারীতি শাস্তালোচনা। চলছে, মাঝখানে হঠাৎ 
শ্রীবংস্তে*বর গিঁরিজী বলে বসলেন, “তোমার মন কিন্তু এখানে নাই ।”» কারণ, 
যথাপূর্ব তান কিন্তু আমার মনের গ'ত আঁবরাম অনুসরণ করে চলোছিলেন। 
তবুও পপ্রাতিবাদের সুরে বললুম, “গুরুজী! আমি ত বিন্দুমান্ত্র নাড়ীন, বা 
আমার চোখের পাতাটি পধন্তি কাঁপোঁন ॥। আপাঁন যা বলেছেন তার প্রত্যেক 
কথাট আমি পুনরায় আবৃত্তি করতে পার 1” 

“তা হলেও তোমার মন কিন্তু সম্পূর্ণ আমার কথায় ছিল না। তোমার 
প্রাতবাদে আম বলতে বাধ্য হলুম যে, তোমার মনের পটভূমিকায় তুমি তিনাঁট 
প্রতিষ্ঠানের চিন্তার সৃন্টি করছিলে । একটি হচ্ছে সমতল ভ্ামর উপর 
তপোবনের মত, একটি পাহাড়ের মাথায়, আর একটি হচ্ছে সমুদ্রের ধারে ।» 

এঁ সব অস্পন্ট'ভাবে গড়া চিন্তাগুলো সাত্যই তখন আমার নির্ান মনে 
বর্তমান ছিল৷ ক্ষমাপ্রার্থার চক্ষে স্বীকীতিসূচক দষ্টতে তাঁর দিকে তাকালুম । 
মনে মনে ভাবলুম,_তাইত, এমন গ্‌রু নিয়ে চলি কি করে, যিনি আমার 
বিশৃঞ্খল চিন্তারাশির মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেন ।” 

গুরুজী বললেন, “তুমিই তো আমায় সে আঁধকার দিয়েছ । যে সক্ষমতত্ব 
আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছ, তা তোমার পাঁরপূর্ণ মনোযোগ না হলে ধারণাই 
করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আম কখনও অপরের মনের 
গ্রহনে প্রবেশ কার না। মানুষের অবশা নিজ মনের চিন্তার ভিতরে গোপনে 
দিচরণ করবার স্বাভাঁবক আঁধকার আছে । কন্তু জান ক যে, ভগবানকে না 
ডাকলে, তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন না? আর আমারও সেখানে অনাধকার 
প্রবেশের সাহস হয় না।” 

* “আর তাঁহাদের মধ্যে একবান্ত মহাযাজকের দাসকে আঘাত কাঁরয়া তাহার দাঁক্ষণ কর্ণ" 
কাটয়া ফেলিলেন। কিন্তু যশ; উত্তর কাঁরলেন, এই পযণ্তি ক্ষান্ত হও ) পরে [তানি তাহার 
কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুচ্হ কারলেন।” ২-লনাক ২২ £ ৫০-৫২৯ (বাইবেল )। 


ঘোগকথামৃত ১৩৭ 


“গুরুদেব আপনার ত' সেখানে অবারতদ্বার, আপনি সেখানে সর্বদাই 
স্বাগত 1” 

“যাক, তোমার বাড়ী ঘরদুয়োরের স্বগন সব পরে সফল হবে! এখন 
তোমার পড়ার সময় 1» 

এইভাবে প্রসঙ্গক্মে গুরুদেব আমার জীবনের তিনাঁট ভবিষ্যৎ প্রধান ঘটনার 
বিষয় তাঁর নিতান্ত সহজভাবে কথাবাতাঁর ভিতর 'দয়ে প্রকাশ করেন। প্রথম 
যৌবন হতেই তিনটি বাড়ীর রহস্যময় ক্ষীণ আভাস আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছিল, তিনটিই বিভিন্ন পাঁরবেষ্টনীর মধ্যে । শ্রীযুক্তে'বর গারিজী যেমনটি 
বলোছিলেন, ঠিক তেমাঁনভাবেই পর পর এই স্ব্নগুলো বাস্তবে পাঁরণত 
হয়োছিল। প্রথমে হ'ল রাঁচির সমতলভূমিতে বালকদের জন্য যোগাবদ্যালয় 
স্হাপন। তারপর হচ্ছে, লস্‌ এঞ্জেলেসের পাহাড়ের মাথায় আমোঁরকান হেড 
কোয়াটর্স, আর সব শেষ হচ্ছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে ক্যালিফো্িয়ার 
এন:সনিটাসে আশ্রম রচনা । 

গুরুদেব কখনও দাঁদ্ভিকতা প্রদর্শন করে বলতেন না যে, “আমি 
ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছি যে এ রকম ঘটনা ঘটবেই !” বরং ইঙ্গিতে বলতেন যে, 
“তোমার 'ি মনে হয় না ষে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ?» কিন্তু তাঁর 
সরল উীন্তুর ভিতর যেন বৈদযাতিক শান্ত লুকান থাকত ৷ তাঁর মুখাঁনঃসৃত বাক্য 
কখনও ভুল বলে প্রত্যাহৃত হ'ত না; ঈষৎ রহস্যাচ্ছাদিত হলেও রা কথা কিন্তু 
কখনও মিথ্যা হ'ত না। 

শ্রীযুক্তেবর গারজী প্রশান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি এবং আচরণেও খুব খাঁট 
ছিলেন । তাঁর কোন কিছুতে অস্পম্টভাব বা স্বগ্নালুতা ছিল না। মৃত্তিকার 
উপর তাঁর পদক্ষেপ দ্‌ঢ়, মস্তক যেন স্বর্গের আশ্রয়ে উন্নত। করিতকর্মা 
লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন । বলতেন, “সাধূগিরি মানে এ নয় যে, 
বোবা হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরানূভূতি হলেই অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হয় না। 
সদ্‌গদ্ণাবলীর প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষবুদ্ধির বিকাশ হয় ।” 

গুরুদেব জড়াতাত রাজ্যের বিষয় আলোচনায় আঁনচ্ছুক ছিলেন । তাঁর 
একমান্র “অলৌকিক” গৌরবচ্ছটা ছিল তাঁর পাঁরপূর্ণ সরলতা । কথাবাতিয়ি 
চিজ্তমকগ্রদ ব্যাপারের উল্লেখ তিনি একেবারে পাঁরহার করে চলতেন । কাজে 
তান সম্পূর্ণভাবে স্পন্ট ছিলেন। অন্যান্য গুর্রা হয়ত নানা অলৌকিক 
ব্যাপারের উল্লেখ করতেন, কিন্তু কাজে কিছুই দেখাতে পারতেন না। সক্ষম 
বাধানয়ম সমূহের উল্লেখ শ্রীষুক্কেশ্বর 'গারজী কদাচিৎ করতেন, আর তা ইচ্ছা- 
মাত্র সব গোপনেই সাধিত করতেন । 


১৩৮ যোগিকথামূত 


গুরুদেব বোঝালেন, “আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, তান অলৌকিক কোন 
[কিছ দেখান না--যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে কোন সায় পান। ভগবান 
তাঁর সৃষ্টিরহস্য যন্ত্রতন্র প্রকাশ করা ইচ্ছা করেন না।* আর তা ছাড়া প্রত্যেক 
মানুষেরই ত' তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আবিচ্ছেদ্য আঁধকার আছে। 
কোন প্রকৃত সাধু ব্যন্তি সেই স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।”» 

শ্রীবুক্কে*বর গারজণর স্বাভাবিক মৌনভাব তাঁর গভীর ঈশবরানূভাবেরই 
ফল। আত্মোপলাব্ধহীন গ:রুদের অন্তহীন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন,_যা 
তাদের প্রধান অবলম্বন, তা দেখাবার মত তাঁর সময় ছিল না। হিশ্দুদের একট 
লৌকিক উ'্ত হচ্ছে, “অগভীর মনের জলে অল্প বিদ্যার শফরী খুবই ফরফনায়। 
কিন্তু মহাসাগরের মত মনের অতল গভীরতায় তিমির মত বিরাট অনুভবও 
কদা।চৎ কম্পন জাগায় !” 

আমার গ.রুদেবের নিতান্ত সরল আর অনাড়ম্বর চালচলনের জন্য তাঁর 
সমসাগয়িকদের মধ্যে আতি অন্প লোকই তাঁকে আঁতমানব বলে চিনতে 
পেরেছিলেন ৷ প্রবাদ আছে ধে, “যে তার জ্ঞানের বিষয় লুকোতে পারে না, সে 
একেবারেই মূর্খ ।” এ কথা কিন্তু আমার পরম জ্ঞানী আর আঁত প্রশান্ত 
গুরুদেব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না। 

আর সকল মরণশীল লোকের মধ্যে জম্মালেও শ্রীযযন্তে*বর গিরিজী যেন দেশ 
আর কালের আঁধপাঁতির সঙ্গে একাকআ্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন । মানুষের দেবত্তে 
উপনীত হবার পথে কোন দুর্লগ্্য বাধা গুরুদেব কখনো দেখতে পান নি। 
আমি পরে জানতে পেরোছলম যে, আধ্যাত্মক প্রেরণার বা উৎসাহের অভাব 
ছাড়া বান্তাঁবকই এতে আর কোন বাধা নাই । 

শ্রীবযন্তে'বর গিরজীর পূণ্যপাদস্পর্শে সর্বদাই আমার এক অপূর্ব পুলক 
শিহরণে শরীর রোমা্িত হয়ে উঠত। গরুর সহিত ভন্তিপৃতস্পর্শে শিষ্য 
আধ্যাত্বক শীল্ততে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন ; তাঁর সর্ধশরীরে একটা সক্ষম তাঁড়ং- 
প্রবাহ জন্মায় । ভক্তের মাঁস্তজ্কে অনভাপসত অভ্যাসের বন্ত্রগ্যাল যেন প্রায়ই 
আগনে পড়ে গিয়ে পাঁবত্র অশ্নিশুদ্ধ হয়ে যায় আর সাংসারিক প্রবৃত্তির ষে সব 
'বাঁচন্ত্র রেখা থাকে, তখন তাদের কল্যাণকর পাঁরবর্তন সা'ধত হয়। অন্ততঃ 
সাময়িকভাবেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারত হয়ে যাচ্ছে আর 


'*পাঁবত্র বস্তু কুকুনীদগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শুকরাঁদগের সম্মুখে ফোলিও 
না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায় এবং 'কারক্লা তোমাদিগকে ফাঁড়য়া ফেলে ।” 


ম্যাঁথউ--৭ $ ৬ (বাইবেল )। 


যোগিকথাম-ত ১৩৯ 


পরমানন্দের আভাস সে পাচ্ছে । গ্ুরুদেবের চরণতলে যখনই গিয়ে নতজানু 
হয়ে পড়তুম তখনই মনে হত যে, আমার সর্বশরীর যেন মুক্তির জ্যোতিঃধারায় 
স্নান করে উঠে এক অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে । 

গুরুদেব আমায় বলোছলেন, “লাহড়ী মহাশয় যখন একেবারে চুপ করে 
ঘকতেন অথবা খাঁট ধর্মতত্ব ছাড়া অন্য বিষয়েও কথাবার্তা কইতেন, তখনও 
দেখতুম যে, তান আমার মধ্যে এক আনব্নীয় জ্ঞানের সণ্থার করতেন ৮ 

শ্রীযুন্তে*বর গারজী আমার উপরেও এরুপ ভাবে প্রভাব বিস্তার 
রোছিলেন ৷ তাঁর আশ্রমে যদি আমি কোন রকম বিব্রত অথবা 'চন্তাকুল মনে 
প্রবেশ করতুম, আমার মনের ভাব আমার অজ্ঞাতে কখন যে বদলে যেত, তা 
টেরই পেতুম না। গুরুদেবের দর্শনমাত্ই মনের উপর একটি আরামদারক 
শান্তির প্রলেপ এসে লাগত । তাঁর সঙ্গে থেকে প্রীতাঁদনই নব নব জ্ঞান, শাস্তি 
ও আনন্দের বিচিত্র আভিজ্ঞতার স্বাদ পেতৃম । তাঁকে আমি কখনও বিভ্রান্ত, 
অথবা লোভ, ক্রোধ কিংবা কোন আসীন্তর ভাবাবেগে উত্তোজত হতে দেখি নি। 

“মায়ার অন্ধকার নীরবে ঘাঁনয়ে আসছে, চল এবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ 
করা যাক্‌।৮ এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি শিষ্যদিগকে, তাদের 
'ক্লয়াযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন । মাঝে 
মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তার 'নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ 
প্রকাশ করলে, শ্রীষুক্তে*বর গারজনী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, “অতাঁতের কথা 
একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতীতজীবন কোন না কোন লঙ্জা বা 
গলানিতে অন্ধকার হয়ে আছে । মানুষের প্রকৃতি একেবারেই নিভ“রযোগ্য নয়, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানে দূঢমূল হয়। তুঁম যাঁদ এখন থেকেই 
আধ্যাত্মিক উন্নাতর চেষ্টা শুরু কর, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার সর্বাবষয়েই 
উন্নতিলাভ হবে, তা জেনে রেখো |” 

আশ্রমে সব সময়েই গুরুদেবের ছোট ছোট চেলারা থাকত । তাদের 
আধ্যাত্বক শিক্ষা আর মানাঁসক উন্নাতর বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপণী আগ্রহ 'ছিল। 
এমন কি তাঁর তিরোভাবের অজ্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি দুটি ছ বছরের 
আর একটি ষোল বছরের ছেলেকে শিক্ষাদানের জনা আশ্রমে গ্রহণ করেছিলেন । 
তাঁর অধীনে যাঁরা থাকতেন তাঁদের সযত্ধে শিক্ষা দিতেন । “শিষ্য” ও “শাসন” 
এ দুটি কথা শব্দের ব্যুৎপাত্তগত অর্থে এবং সক্রিয়ভাবে পর্পরের সাহত 
সংযুক্ত । আশ্রমবাসীরা তাঁদের গ্র্দেবকে ভালবাসতেন আর আন্তরিক শ্রদ্ধা 
করতেন । একট; মূর্দু হাততালির শব্দেই তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে গুরুর সামনে 
এসে দাঁড়াতেন, সাগ্রহে আজ্ঞা পালন করতে । মন যখন তাঁর গম্ভীর বা 
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চিম্তামণ্ন থাকত, তখন কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা বা সাহস করত 
না; আর যখন কোন কারণে আনন্দে উল্লাস্ত হয়ে তিনি হেসে উঠতেন, 
নিতান্ত শশুর দলও তখন তাঁকে তাদের একান্ত আপনার জন ভেবে নিভয়ে 
এগিয়ে এসে সে আনন্দে যোগদান করত । 

গুরুদেব কদাচিৎ কাউকে তাঁর ব্যন্তগত কোন কাজ করে দেবার জন্য 
অনুরোধ করতেন ; কোন চেলার কাছ থেকে কোন সাহাষ্যই নিতেন না, যাঁদ না 
সেটা আন্তাঁরক বা সানন্দে করা হত । শিষ্যরা যাঁদ কখনও তাদের কোন বিশেষ 
কাজ, যেমন গুরুদেবের বন্্ধৌত করা প্রভাতর কথা ভুলে যেত, তাহলে তিনি 
নিজহাতেই সে পব নীরবে সম্পন্ন করে নিতেন। তাঁর সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল 
সম্্যাসীদের সেই চিরন্তন গেরুয়া বসন । বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যোঁগিদের 
প্রথান্‌যায়ী 'তাঁন বাঘের বা হাঁরণের চামড়ার তৈয়ারী িতাবিহীন জুতাই 
ব্যবহার করতেন । 

গুরুদেব দ্রুত ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা ও হিন্দী বলতে পারতেন। 
সংস্কৃতেও তাঁর বেশ ব্যৎপান্ত ছিল। ইংরেজী আর সংস্কৃতে তাঁর নিজ 
উদ্ভাবিত কতকগুলি সরল পদ্ধাতিতে তিনি তাঁর তরুণ শিষ্যাদগকে ধৈষে'র সঙ্গে 
শিক্ষা দিতেন । 

দেহের প্রাত গুরুদেবের বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকলেও শরীর সম্বন্ধে 
[তার সতর্ক থাকতেন । তিনি বলতেন, ভগবানের সুষ্ঠু প্রকাশ শারাঁরক 
আর মানাঁসক সূস্হতার ভিতর দিয়েই হয় । কোন কিছুর আতিশষ্য তিনি 
পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষ্য খুব লন্বা এক উসবাস শুরু করেছিল । 
তাই না দেখে গুরুদেব হেসে বললেন, “আহা, ওটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও 
না কেন ?”* 

শ্লীষুক্তেশবির গারিজীর স্বাস্হ্য খুব চমৎকার ছিল । আমি তাঁকে কখনও 
অসুস্হ হতে দোৌখ নি। সাংসারিক প্রথার প্রাত শ্রম্ধাপ্রদর্শনের জন্য তিনি 
শিষ্যদের অনুমতি দিতেন, ইচ্ছা করলে, ডান্তার ডাকতে । 'তিনি বলতেন, 
“চিকিৎসকদের রোগ নিরাময়করণ ব্যাপারে জড়ে আরোপিত ঈণ্বরের নিয়ম 
মেনে চলা উীঁচত।”» কিন্তু তান মানাঁসক শান্তর সাহায্যে রোগ সারানর 

+উপবাসকে গুরুদেব আদর্শ স্বাভাবক দেহশধীদ্ধপ্রণালী বলেই অনযমোদন করতেন। 
ণকল্তু এ ?শষ্যাবশেষাঁট তাঁর শরীর নিয়ে আতমান্ন বাস্ত হয়ে পড়োছিলেন। 

1কাম্মণরে তান একবার অসচ্হ হয়ে পড়েন । সে সময় আম তাঁর কাছে 'ছিলংম না। 
€ ২১শ পারচ্ছেদের শেষ দুণ্টব্য )। 
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চেষ্টার শ্রেদ্ঠত্বের প্রশংসা করতেন, আর প্রায়ই বলতেন,_-“জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ 
শুদ্ধিকারক 1৮ 

চেলাদের বলোছলেন, “শরীরটা কি জান? ও হচ্ছে তোমার বিশ্বাসঘাতক 
বন্ধু । ঠিক ষেটুকু দরকার সেইটুকুই তাকে দেবে, তার একটুও বেশী নয়। 
সুখদুঃখ ক্ষণস্হায়ী। সব দৈৈতভাব ধীরভাবে সহ্য করে বাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের প্রভাব এড়াবার চেষ্টা করবে । কল্পনার দুয়ার দিয়েই রোগ আর তার 
নরাময়- এ দুই-ই প্রবেশ করে। অসুচ্হ হয়ে পড়লেও বিশ্বাস কোরো না যে 
তোমার কোন অসুখ হয়েছে, তাহলেই রোগ একেবারে পালাবে 1৮ 

গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে ডাক্তার সংখ্যায় অনেকজন ছিলেন । তিনি 
তাঁদের বলতেন, “যাঁরা শারীরবৃত্তের চ্চা করেছেন, তাঁদের আরও একটু অগ্রসর 
হয়ে অধ্যাত্মীবজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন । কারণ শারারক গঠনের 
পিছনে একটি সক্ষম আধ্যাত্মক যন্ত্র লুকোন আছে ।”* 

শ্রীষুক্কে*বর গারিজী প্রান্য ও পাশ্চাত্য গুণাবলীর জীবন্ত যোগস্ত্র হবার 
জন্য শিষ্যদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন । বাইরের আচার ব্যবহারে তিনি নিজে 
একজন সক্রিয় পাশ্চান্তভাবাপন্ন হলেও, অন্তরে তিনি প্রাচ্য অধ্যাত্ববাদীই 
ছিলেন । প্রতীচ্যের প্রগতিশীল, প্রয়োজনীয় আর স্বাস্হযসম্মত অভ্যাসের আর 
প্রাচ্যের বহু শতাব্দীর গৌরবচ্ছটামশ্ডিত জ্ঞান্ভাস্বর ধর্মের আদর্শের তানি 
প্রশংসা করতেন । 

নিয়মানুবর্তিতা অবশ্য আমার কাছে অপাঁরিচিত ছিল না। বাড়ীতে 
[পিতার শাসন ছিল কঠিন, অনন্তদাও প্রায়ই কড়া হ'তেন। কিন্তু শ্রীযযক্তে*্বর 
গারজীর শিক্ষাকে “কঠোর” ছাড়া আর 'কিছু বলা যায় না। নিখ*তস্বভাব 





+শারীরবৃন্তে নোবেল প্রাইঙ্জ প্রাপ্ত, নিভ'ক চিকিংসক, চাল“স রবার্ট রিশে লিখেছেন, 
“সরকায়শভাবে অধ্যাত্ববদ্যা বিজ্ঞান বলে এখনও পাঁরাঁচিত লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এ 
শ'ভ্রই হবে,.....*, ॥ এডনবরাতে প্রায় একশত শারশরতত্তবাবদদের সামনে আমি 
প্রাতপাদন করতে সমর্থ হয়োছলুম যে, আমাদের পণ্টোন্দ্িয়ই যে জ্ঞানলাভের এক মান উপায় 
তা নয়, আর আংশিক সত্যও কখনো কখনো অন্যান্য উপায়ে বোধগম্য হয় । কোন বিষয় বা 
তথ্য দুল'ভ বলতে একথা বোঝার না যে, সেটার অস্তিত্ব একেবারেই নাই । কোন বিদ্যাভা।স 
কঠিন বলে কি সেটা অধিগত না করাটাই ছবে তার একমান্র ধ্যাত? রসায়নকে পরশমণর 
অনুসন্ধানের কারণে নিষ্‌্ত বলে ভ্রান্তিমূলক আয় অসার বলে উপহাস করার মতন অধ্যাত্ব- 
তণ্তবকে ষাঁরা একটা গৃপ্তবিদ্যা বলে উপহাস করেন, তাঁদের লঞ্জত হওয়া উচিত | নাঁতিবিষয়ে 
সেখানে ল্যাভোয়াসিয়ে, রুভ বার্ড, আর পাস্তুর--সর্বদা এবং সর্ব আছেন, পরক্ষামূলক- 
ভাবে । মানবাঁচল্তার ব্যাখ্যার পারধর্তনকারণ এই নৃতন বিজ্ঞানকে ঈবাগত জানাচ্ছি ।” 
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আমার গুরুদেব তাঁর শিষাদের সম্বন্ধে আতমান্রায় সচেতন ছিলেন, তা কি 
সাময়িক প্রয়োজনে, আর কি সাধারণ আচার ব্যবহারে সক্ষমতা রক্ষা করে চলতে । 

উপযুস্ত সুযোগ পেলেই 'তিনি বলে বসতেন, “আন্তাঁরকতা ছাড়া ভদ্র 
ব্যবহার, যেন প্রাণহীনা একটি সুন্দরী মহিলা । ভব্যতা ছাড়া সরলতা যেন 
ডাক্তারের ছার আর ফি--কাজ দেয় বটে, কিন্তু অপ্রীতকর। ভব্যতার সঙ্গে 
সরলতা যুন্ত হলে তবেই সেটা কাজ দেয়, আর সেইটাই প্রশংসনীয় ॥” 

গুরুদেব আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপাতদৃম্টিতে সন্তুষ্টই ছিলেন, 
কারণ কদাচিং তিনি সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন । অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু তাঁর 
বকুনির হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আমার প্রধান অপরাধ ছিল 
অন্যমনস্কতা, কখনও কখনও 'বিষপ্ন হয়ে পড়া, ভব্যতার কতবগুলো নাত 
লঙ্ঘন, আর মাঝে মাঝে অনিয়মিত ভাবে চলা । 

উপদেশচ্ছলে এক দন গুরুদেব বললেন, “দেখ, তোমার বাবা ভগ্গবতীবাবুর 
কাজকমে" সব দিকেই কেমন একটা 'সুশঙ্খলা আর সুসমঞ্জস ভাব রয়েছে» 
শ্রীরামপুর আশ্রমে প্রথমবার যাবার অলপ কয়েকদিন পরেই লাহিড়ী মহাশয়ের 
এই শিষ্দুটির একদিন সাক্ষাৎ হল। পিতা আর শ্্রীযুক্তেশ্বর গিঁরজী 
পরস্পর পরস্পরের মাঁহমাকীর্তনে উল্লাসত । উভয়েরই অন্তজা্বন কঠিন 
আর সুদৃঢ় আধ্যাত্বক শিলাভীত্তর উপর প্রাতীষ্ঠত-যা কোন যুগেই বিলুপ্ত 
হবার নয় । 

আমার বাল্যজীবনের জনৈক সাময়িক শিক্ষকের কাছ থেকে কতকগুলো 
ভুলাশক্ষা আম পেয়েছিলুম । শুনেছিলুম, চেলাদের সাংসারিক করব্য 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে পারশ্রম করবার কোনই প্রয়োজন নাই । 
আমার করণীয় কাজগুলো যখন অবহেলা করতুম বা অযত্বে তা শেষ করতুম, 
তখন কিন্তু আম তিরস্কৃত হই নি। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই 
এ রকম ফাঁক দেওয়া শিক্ষা আঁত সহজেই গ্রহণ করে। “কিন্তু গুরুদেবের কাছে 
এসে ফল হল বিপরীত । তাঁর আবরত কঠিন শাসনের ফলে আমি আতি শীঘ্রই 
এই আরামদায়ক দায়িত্বহীনতার:মোহ থেকে মস্তি লাভ করতে পেরেছিলুম । 

শ্রীযুন্তেশবর 'ারজন একদিন বললেন, “যাঁরা এ জগতের পক্ষে আতশয় 
ভাল, তাঁরা অন্য কোন জগ্ং অল্কৃত করছেন । ঘযতাঁদন তুম এ জগতের 
মৃন্ত বায়ূতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছ, ততদিন পর্ধন্ত তার প্রতিদানে তোমার 
সকৃতজ্ঞ কর্তব্য পালনে তুমি বাধ্য । 'যাঁন পারপর্ণভাবে বিগতশ্বাস* অবস্হায় 





সমাধি । 


যো গাকখাদত ১৪৩ 


প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাঁর আর কোন সাংসারিক কত নেই ।» তারপর 
স্পন্টতঃই বললেন, “তোমার পর্ণজ্ঞান লাভ হলে তা আমি বলতে ভুলব 
না, জেনো ।” 

গুরুদেবকে ভালবাসা 'দিয়েও অন্যায়ভাবে বশ করা যেত না। আমার মত 
স্বেচ্ছায় যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রাতও তিনি কোন 
দুর্বলতাই প্রদর্শন করতেন না। গুরুদেব আর আমি, ি শিষ্যদের দ্বারা, কি 
অপাঁরিচিত লোকেদের দ্বারা বেন্টত, কি আর বেউ না থাকলেও সবর্দা সোজা- 
সুজিভাবেই কথাবার্তা বলতেন, আর দরকার হলে তীক্ষুভাবে তিরস্কার করেও 
বসতেন । তুচ্ছ লঘু বা অসংলগ্ন ভাবের কোন কিছু দেখলে তাও তাঁর বকুনির 
হাত থেকে রেহাই পেত না। এই রকম অহামকা চূর্ণ করবার চিকিৎসাপ্রণালী 
বাস্তবিকই বরদাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল । কিন্তু আমারও দ্‌ঢ় পণ ছিল যে, 
আমার প্রত্যেক মানীসক বক্রতা শ্রীষুক্তেবর ?গারুজীর শাসনকঠোর হস্তের দ্বারাই 
সরল করে নেব। এই রকমে আমার 'ীবরাট পাঁরবর্তন সাধন করবার সময় 
বহুবারই আমায় তাঁর শাসনদ্ডের তলায় মাথা পেতে দাঁড়য়ে কম্পান্বিত হতে 
হয়েছিল । গুরুদেব বলতেন, “আমার দি কোন কথা তোমার পছন্দ না হয়, 
তবে যে কোন সময় তুমি চলে যেতে পার। তোমার উন্নীত ছাড়া আমি.আর 
কছু চাইনে, মনে হয় যাঁদ উপকার হচ্ছে, তবে থাকতে পার ।৮ 

আমার প্রত্যেক অহমিকা চর্ণ করে দেবার দারুণ আঘাতের জন্য সত্যই 
আম তাঁর কাছে অপাঁরসীমভাবে কৃতজ্ঞ । রূপকভাবে বলা চলে-_তিনি যেন 
আমার চোয়াল হতে রোগগ্রন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত সব আবিদ্কার বরে উৎপাঁটিত করে 
দিচ্ছেন । মানুষের অহংভাবের কঠিন “আঁট” দারুণ আঘাত ছাড়া বের করে 
দেওয়া সাঁত্যই দুঃসাধ্য ! এ দূর হলে তবেই সব বাধা দূর হয়ে ঈশ্বরাবিভাঁবের 
পথ সুগম হয়ে পড়ে । ভগবান বৃথাই আত্মাভমানীর কঠিন প্রস্তরহদয়ের মধ্য 
দয়ে আসবার পথ খশুজে মরেন ! 

শ্রীযুক্তেশবর গাঁরজীর স্বজ্ঞা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, কোন মন্তব্যে 
কর্ণপাত না করে, তিনি প্রায়ই কারুর, না কারুর অনন্ত ধারণার যথাষথ উত্তর 
দিয়ে দিতেন। লোকে কথা যা ব্যবহার করছে আর তাদের পিছনে সাত্যকারের 
যা মনোভাব আছে, তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকতে পারে । আমার 
স্হির হয়ে বোঝবার চেষ্টা কর |» 

কিন্তু সংসারের কানে এম্বারক অন্তদর্ণনটি বা তার জ্ঞানের কথা প্রায়ই 
কটু লাগে। লঘ্ুপ্রকাত শিষ্যদের কাছে গ্যর্দেব প্রিয় ছিলেন না। 


১৪৪ য্যেগকখামৃত 


প্রকৃত জ্ঞানী_-অবশ্য সংখ্যায় তারা খুবই অজ্প- তাঁরাই তাঁকে গভীরভাবে 
শ্রন্থা করতেন । 

আম মুস্তকণ্ঠে বলতে পার যে, শ্রীষুক্তেকশবর গারজী ভারতবর্ষের মধ্যে 
সবাপেক্ষা কাজ্ষিত গুরু হতে পারতেন, যাঁদ তাঁর কথাগুলি এত সোজা আর 
তিরকারমূলক না হত। 

তিনি আমার কাছে স্বীকার করে বলোছিলেন, _“আমার কাছে যারা শিক্ষা 
নিতে আসে তাদের ওপর আ'ম কড়া বটে, কিন্তু এইটাই হচ্ছে আমার প্রকাত। 
থাকতে হয় থাক, না হয় পথ দেখ । আমার সঙ্গে কোন আপোসরফা নেই । 
তুম কিন্তু তোমার শিষ্যদের কাছে খুবই সদয় হবে, কারণ এঁটেই হচ্ছে তোমার 
প্রকৃতি । আম কেবলমাত্র কঠিন শাসনের আগুনে পাড়য়ে শুদ্ধ করতে চেষ্টা 
কাঁর, যা হচ্ছে সাধারণের সহ্যের সীমার বাইরে । অবশ্য ভালবাসার মৃদুকোমল 
পরশও পরিবর্তন আনে । কঠিন ও কোমল দুরকম প্রণালীতে একই রকম ফল 
পাওয়া যায়, অবশ্য যাঁদ স্বাবচারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারা যায় ।৮ তারপর 
বললেন, “তোমায় বিদেশে যেতে হবে, যেখানে আত্মাভমানে ঘা লাগা কেউই 
পছন্দ করে না। কোন গুরুর পক্ষে প্রতীচ্যে ভারতের অমরবাণী প্রচার 
করা প্রচুর অবিচলিত ধের্য আর সহনশীলতা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয় ।” 
( আমোরকায় থাকতে গুরুদেবের কথাগুলি যে কতবার স্মরণ হয়েছে তা আর 
বলে কাজ নাই |) 

যাঁদও আমার গুরুদেবের আপ্রয় সত্যভাষণের ফলে তাঁর জীবদ্দশায় বহু- 
সংখ্যক শিষ্য হয় 'ন, তবুও তাঁর আত্মার প্রাণবন্ত বিকাশ রয়েছে এই পৃথিবীতে 
তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে, তাঁর ক্রমবর্ধনশীল ভভ্তশিষ্যগণের মধ্যে । মহাবীর 
আযালেকজ্যাপ্ডারের মতন যোদ্ধারা চান পাৃথবীর উপর একচ্ছন্র আধকার, আর 
্রীযুক্কেশ্বর গারজীর মত সদ্‌গুরুরা জয় করেন তার চেয়েও সুদূরতর স্হান-- 
মানুষের অন্তর। গদুরুদেবের অভ্যাস 'ছিল তাঁর শিষ্যদের যা নিতান্তই তুচ্ছ 
বা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় এমন সব সামান্য দূর্বলতা বা নিতান্ত আঁক্িংকর 
ঘটনার উপরও একটা বিরাট গর্ত্ব আরোপ করে তা সালগ্কারে বর্ণনা করা । 
?পতা একদিন শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তে্বর গিরজীকে দর্শন করতে এলেন । পিতা 
আশা করোছলেন যে, খুব সম্ভবতঃ আমার প্রশংসার কথাই শুনতে পাবেন, 
কিন্তু শুনলেন ?তনি সব একেবারে বিপরীত । আমার কর্তবয্ঘাতির একটা 
বিরাট তাঁলকা পেয়ে ত তিনি একেবারে দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলেন । দৌড়ে 
এলেন আমার কাছে । হাঁসিকান্নার মধ্য দিয়ে বললেন, “তোমার গুরুর কথ্য 
শুনে ত ভেবেছিলূম যে, তোমার একেবারে দফারফা হয়ে গেছে 1» 


যোগকথামৃত ১৪৪ 


সেই সময়ে শ্রীষুক্তেশ্বর গারজীর আমার প্রাতি অসন্তোষের একমাত্র কারণ 
এই ছিল যে, তাঁর মৃদু হীঙ্গত সব্বেও জনৈক ব্যক্তিকে আম আধ্যাত্মিক পথে 
নিয়ে আসবার চেষ্টা করাছলুম | 

রাগের চোটে ত, গুরুদেবের কাছে দৌড়লুম । সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই 
দেখলুম যে, তাঁর চোখ দুটি মাঁটর দিকে নামান, যেন তানি নিজ দোষ সম্বন্ধে 
সম্পর্ণ সচেতন। এই একাঁটবার মাত্র সেই 'বরাট অধ্যাত্মজগতের সংহকে 
আমার সামনে নিতান্ত শান্ত ও নিরীহভাবে দেখলাম । পরম উপভোগ্য সেই 
অপূর্ব ক্ষণ ! জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, বাবার সামনে আমায় নির্মমভাবে 
এমন সব কথা বললেন কেন ? এটা কি ঠিক হয়েছে ?” 

“আচ্ছা, আর কখনও বলব না।” শ্্রীযুস্তে*বরজীর স্বর যেন অনুতপ্ত । 
তখনই আমার সব আঁভমান ঘুচে গেল । কত শীগাঁগর সেই বিরাট মানুষটি 
তাঁর দোষটুকু স্বীকার করে নিলেন ! যদিও তিনি আর কখনও 'িতার মনের 
শান্তির ব্যাঘাত ঘটান নাই, তবুও 'তাঁন আমায় খণ্ড খণ্ড করে নির্মমভাবে 
1বশ্লেষণ করে চলতেন তা সে ষখনই হোক, আর যেখানেই হোক ; তা থেকে 
আর আমার কিছুমান্র রেহাই ছিল না। 

নতুন শিষ্যরা এসে গুরুদেবের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধে সমালোচনা শুরু 
করতেন । যেন গুরুদেবের মতই সব মহা মহা জ্ঞানী আর ক! ভাবতেন, 
যেন তাঁরা নিজেরা সব নির্ভুল ভালমন্দ বিচারের এক একাঁট আদর্শ ! কিন্তু 
যিনি, আক্রমণ করেন, তাঁর নিজেরও প্রতিরক্ষার ক্ষমতা না থাকলে চলে 
না। সেই সব ছিদ্রাম্বেষী শিব্যরাই আবার গুরুদেবের কাছ থেকে প্রকাশ্যে 
কঠিন সমালোচনার দু চারাঁট চোখা চোখা বাণ খেয়ে একেবারে 'পিঠটান 
দিতেন! 

“অন্ত্রের দুর্বলতা হচ্ছে মৃদু স্পর্শে কাতর শরীরের, ব্যধিগ্রদ্ত ানের 
মত, 'সামান্য. প্রকট কোষল 'তরাকারের ছোলা একবার. তাতে লাগলেই 
গাঁটিয়ে যায় 1” .এই ছিল শ্রীষুক্তেশবর গারজণীর পলাতক শিব্যাদগের সম্বন্ধে 
সরস মম্তব্য 

বহুশিষ্দের কাছে গুরুর একটি পর্বকম্পিত রূপ থাকে, যার দ্বারা তারা 
তাঁর কথা ও কাজের 'বিচার করেন । এই ধরণের শিষ্যরা প্রায়ই অনুযোগ করতেন 
যে তারা শ্রীষুন্তেশ্বর 'গারজীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না । 

আম একবার বলেছিলুম, “ঈদ্বরপ্রণিধান তোমাদের চ্যারা হবার নয়. 
সাধনসন্যাসীদের জলের মত পাঁরুকার বুঝে নিতে পারলে ত, তোমরাই সাধু 
হয়ে যেতে 1৮ লক্ষকোটি রহস্োর মধ্যে প্রতি মৃহততেই যেখানে অবর্ণনীয় ভাব, 

১০ 
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সেখানে সাহস করে কেউ কি বলতে পারে যে গুরুর গহন প্রকাতিকে এক কথায় 
বুঝে নিতে পারা যায় 2 

কত শিষ্য এল, কত গেল। যারা সহজ পথ খ'জত, সদ্য সদ্য সহানূভ্যাত 
আর তাদের গুণপনার ভাল রকম আদর, তারা তা এ আশ্রমে পেত না। 
শিষ্যদের আশ্রয্প দান ও তাদের জীবন পরিচালনার ব্যবস্হা গুরুদেবের চিরকালের 
জন্যই ছিল; কিন্তু বহুশিষ্ই কূপণের মত তাদের আত্মতৃপ্তিই খুজত। 
নৃতিস্বীকার করার চেয়ে জীবনের অসংখ্য দীনতা আর হাীঁনতা বরণ করেই তারা 
প্রস্থান করত। শ্রীষুক্তে*বর গিরিজীর জ্ঞানের অত্যুত্জল আলোকের তেজ 
তাদের আধ্যাত্মিক দৌর্বল্যের পক্ষে নিতান্তই দুর্বিসহ ছিল। তারা খুজে বার 
করে নিত অপেক্ষাকৃত আরও সাধারণ গোছের গুরু, যাঁরা মিঠে তোয়াজের 
বুঁলতে তাদেরকে মাঝে মাঝে অজ্ঞনের মোহনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে 
পারতেন। 

গুরুদেবের সঙ্গে থাকার সময় আমার প্রথম কয়েবমাস বকুনি খাবার ভয়ে 
ভয়ে কাটাতে হয়েছিল । আমি শ'প্রই দেখতে পেল.ম যে তাঁর বাচনিক জাবচ্ছেদ 
সেই সমস্ত লোকেদের উপরই প্রষুন্ত হত, যাঁরা আমার মত তাঁর নৈতিক 
শাসনের তলে মাথা পেতে দিত। কোন মমহিত শিষ্য তার প্রাতবাদ করলে 
শ্রীধুক্কেশ্বর 'গাঁরিজী সে জন্য কিছু মনে করতেন না, শুধু চুপ করে যেতেন। 
তাঁর কথায় কখনও ক্রোধ প্রকাশ পেত না। তাঁর সার কথাগুঁল সকলেরই প্রাত 
প্রযোজ্য এবং জ্ঞানগভহ হত । 

গুরুদেবের তিরস্কার কোন সামায়ক অগন্তুকের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হত না। 
অত্যন্ত সৃস্পন্ট হয়ে দেখা গেলেও, তিনি কারুর কোন দোষ প্রকাশ্যভাবে 
দৌখয়ে দিতেন না। ীকন্তু যে সব শিষ্য তাঁর উপদেশ সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে 
আসত, তাদের জন্য তিনি গুরুদায়ত্বের ভার গ্রহণ করতেন । একমাত্র সেই 
পুরুরই অসাম সাহস আর ক্ষমতা, বান মানব মনের অহংভাবের কাঁচামা্টি থেকে 
তার-রূপান্তর সাধন করতে পারেন । খাঁট সাধ্‌সন্াসীদের সাহস ও শাশ্তর 
মূল হচ্ছে এ জগতের মায়াবভ্রান্ত পথভ্রষ্ট দৃস্টিহীনদের প্রাত অনুকষ্পায় । 

মনের ভিতরকার খ'তখুতানি ছেড়ে দিতে দেখা গেল যে, আমার বকুনি 
খাওয়া একদম কমে গেছে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে গুরুদেব যেন আমার গ্রাত 
অপেক্ষাকৃত আরও কোমল হয়ে উঠলেন। কালে আম সব রকম য্যান্ততর্কের 
বেড়া আর আমার নিজ্ঞনি মনের* গোপন ধারণা সবই ভেঙ্গে দিলুম, সাধারণতঃ 


গামউইয়কে প্রদ্ত এক বন্তৃভায় ইহ পয়োছিত ইসএরয়েল, এ, লোঁভন্ছুল উল্লেখ 
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যার আড়ালে মান্‌ষের ব্যন্তিত্ব বা তার আসল রূপটি লুকিয়ে থাকে। তার 
পুরস্কার লাভ হল এই ষে, গুরুর সঙ্গে আমি যেন এক হয়ে গেল্ম। তখন 
দেখলুম যে তান সুদবিবেচক, আমার পরম নিভরস্থল, আর আমার প্রাত তাঁর 
স্নেহের ফজ্গুধারা তার অন্তরের অন্তঃচ্ছলে একান্ত সঙ্গোপনে বয়ে চলেছে । 
বাইরে কথাবাতয়ি কিন্তু সে স্নেহের কোনরকম প্রবল উচ্ছ্বাস বা তার অনাবশ্যক 
প্রকাশ নাই'। 

আমার নিজের মনের প্রকীতি ছিল প্রধানতঃ ভভ্তপ্রবণ। প্রথমতঃ দেখে 
কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি ষে, যান পর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কেন 
কোথাও ভক্তির ছিটেফোটাও নাই । কেবল যেন জ্ঞানরাজ্যের শুদ্ক কঠোর হিসাব- 
নিকাশ দিয়েই তান নিজেকে প্রকাশ করেন । তাঁর প্রকাতির সঙ্গে একসুরে বাঁধা 
হয়ে দেখতে পেলুম যে, আমার ভক্তিপথে* কোথাও বাধা নেই,আঁম বেশ 
এগিয়ে যাচ্ছ। আত্মজ্ঞানসমাহত গুরু তাঁর শিষ্যাদগকে তাদের নিজ নিজ 
বিশিষ্ট প্রকাতির গাঁত অন,যায়ী চালিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । 

শ্রীষুক্তে'বর গারজীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কতকটা অস্পম্টগোছের হলেও 
তাতে কিন্তু ছিল একটা অন্তার্নীহত মুখরতা । প্রায়ই দেখা যেত যে, আমার 
চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর ভাববৈশিন্ট্যের নীরব ছাপ পড়েছে, যেখানে ভাষা 
একেবারে নিরর্থক । নাঁরবে তার পাশে বসে দেখতুম যে, তাঁর অযাচিত দান 
শান্তির সহপ্ধারায় আমার সকল সত্তা পরিস্লাবিত করে তুলেছে । 

কলেজে ঢোকার প্রথম বছরের ্রীন্মাবকাশে গুরুদেবের নিরপেক্ষ বিচারের 
একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পেয়েছিলুম । একটানা ছনুটিটা শ্রীরামপরে গুরুর 
চরণতলে কাটিয়ে দেবার প্রতণক্ষায় উৎসুক হয়ে বসেছিলুম । 

আশ্রমে প্রবল আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে পেশছতেই খুশী হয়ে গুর্দের 
বললেন, “দেখ, আশ্রমের সব ভার এখন তোমার 'ওপর । তোমার কাজ 
ইচিরানানিজ্রাদাটাসাজানি সা অন্য সব শের কাজের 
তদারক করা ।৮. ৰ 


করেছেন, “আামাছের সংজ্ঞান ও নিজ্ঞান সত্তার শীর্ধদেশে আঁধসধাবং । বহববংসর পূবে 
ইংরেজ মনোরিদ- এফ, ডাঁরউ, এইচ: মায়াস ইঙ্গিত দিয়োছলেন ধে, 'আমাদের সত্তার গতণরে 
জঙ্জালের স্তৃপের সঙ্গে ধনরয়ের আগার়ও লুকায়িত আছে' । মামুষের প্রকৃতিতে নিজ্ঞণন 
মনের বিষয়ে মনোয়ার যে সকল গবেষণা ফেব্রীভত, জের সঙ্গে তুলনায় এই আঁতমানস- 
লোকের নূতন সনোবিদ্যা সেই বহার স্থানে যলোনিবেগ করেছে একমার সেই রাছোই 
যেখানে মান্দযের মহান, নিঃস্বার্থ আর. বীয়োচিত কায়ের লঙ্ঘন গেলে ৪ 

জান ও ভাত, ঈঞ্বরলাতের গনি প্রন পল্ছা | 
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দন চৌদ্দ পরে পর্ববিঙ্গ থেকে কুমার নামে একটি শিষ্য এল আশ্রমে 
শক্ষালাভের জন্য | অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে সে শ্রীযুক্কেশবর 'গাঁরজীর স্নেহ 
শীঘ্রই আকর্ষণ করে নিলে । কোন দুর্ছেয় কারণে গুরুজীর সমালোচকের 
ভাব নতুন বাঁসন্দাটর চালচলনের প্রাতি শাথল হয়ে এল । 

মাসখানেক কুমার থাকবার পর গুরুদেব একদিন আমায় নির্দেশে দিলেন, 
“মূকুন্দ, কুমার তোমার কাজ করুক আর তুমি তোমার নিজের সময়টুকুতে 
রাঁধাবাড়া আর ঝাঁটপাট দিও ।৮ 

পদোম্নাত হওয়াতে কুমার ত' আশ্রমের মধ্যে ছোটখাট বেশ একটি অত্যাচারের 
ঝড় বইয়ে দিলে । নারব বিদ্রোহে অন্যান্য শিষ্যরা সব রোজই আমার কাছে কি 
করা যায় তার পরামর্শ চাইতে আসত । ব্যাপারটা তিন সপ্তাহ ধরে চলল । 

তারপর একাঁদন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলম যে কুমার গরুদেবের 
কাছে নাঁলশ করছে, “মূুকুন্দকে নিয়ে 'আর পারা যায় না। আপাঁন আমায় সব 
দেখাশোনার ভার দিলেন, কিন্তু তবুও আর সব শিষ্যরা কেবল তারই কাছে 
যায়, আর তার কথাই মানে ।” 

“সেইজন্যেই ত" আমি তাকে হে'সেলে পাঁঠিয়োছ, আর তোমায় 
বৈঠকখানায় ।» শ্রীষুক্তে'বর গারজীর আজকের কঠিন স্বর কুমারের কাছে 
একেবারেই নূতন । এইতেই তো [তিমি বুঝতে পেরেছ যে উপযন্ত দলপাঁত যে 
হয়, তার কেবল কাজ করতেই ইচ্ছে যায়, কারুর ওপর কর্তৃত্ব করতে নয় ৷ তুমি 
মুকুন্দর জায়গা চেয়োছিলে, কিন্তু নিজের গুণে তা রাখতে পারলে না। এখন 
আবার রাঁধূনির যোগানদার হয়ে আগেকার কাজে ফিরে যাও |” 

এই রকমে তাকে খাটো করে দেবার পরই কিন্তু কুমারের প্রাত গ.রুদেবের 
আগেকার মত অস্বাভাবিক প্রশ্রয় আবার বেড়ে গেল। আকর্ষণের রহস্য কে 
ভেদ করতে পারে? কুমারের 'ভিতর আমাদের গুর্দেব দেখতে পেয়োছলেন 
একটি মধুর ভাবের উৎস, সেটা কিন্তু অপর সহশিবাদের 'দিকে' উৎসারিত হয়ে 
উঠত না। নতুন ছেলেটি যদিও শ্রীষক্কেশ্বর গিরিজশীর খুবই প্রিয় ছিল, কিস 
তাতে আমার কোন আশংকা হয় নি। গ্ুর্দেরও ব্যান্তগত বৌঁশষ্ট্য জীবনের 
ছন্দে নানা গুরু বৈচিত্র্য আনয়ন করে। আমার প্রকীতিতে খ'াটনাঁটি বিশেষ 
কিছু স্হান পেত না। গুরুদেবের কাছ থেকে আমি আরও উচ্চতর 'জীনষ 
লাভের সন্ধানে ছিল্‌ম--বাইরের কোনপ্রকার ম্নেহাতিশ্য বা প্রশংসা নয় ! 

রাবার জেলার 
বললে । মনে বড়ই আঘাত পেলুম-। ত 7451৮ 0 

রা নারির 


যোগিকখামত ১৪৯ 


যাথার্থয আর তার অবশ্যশ্ভাবী পাঁরণাম বুঝে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে 
বললুম, “তোমার চালচলন এবার একটু শোধরাও, বুঝলে হে, তা না হলে 
একদিন না একদিন তোমায় এ আশ্রম থেকে পাততাঁড় গুটোতে হবে ।” 

'বদ্রুপের হাসি হেসে কুমার আমার কথাগুলো সব গুর্জীকে বলে দিল । 
তখনই তানি ঘরে এসে ঢুকেছিলেন । খুব একচোট বকুনি খাবার ভয়ে আমি 
ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম । 

গুরুদেব শুধু এই কাঁট কথা বললেন, “হয়ত মূকুদ্দর কথাই ঠিক |” 
বস্ঠদ্বর তাঁর অস্বাভাবক গন্ভীর । 

বছরখানেক পরে কুমার গুরুদেবের নীরব অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই তার 
গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেল । তিনি কখনও শিষ্যদের চলাফেরার উপর কোন 
অনাবশ্যক কর্তৃত্ব প্রকাশ করতেন না। মাসকতক পরে ছেলেটা শ্রীরাম্পুরে ফিরে 
আসতেই তার মধ্যে একটা বিসদ্‌শ পাঁরবর্তন দেখা গেল । অমন যে রাজোচিত 
সৌম্যমূর্তি কুমার, আর জবলজব্লে মুখ, সব যেন কোথায় চলে গেছে । নিতান্ত 
একটা নগণ্য চাষা যেন আমাদের সামনে দাঁড়য়ে | সম্প্রীতি কতকগুলো বদ 
অভ্যাসও সে জুটিয়ে এনেছে । 

গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভগ্নহদয়ে তার বিষয়ে আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটা আর এখন ব্রক্ষচারীর আশ্রমজীবনের পক্ষে 
উপযুক্ত নয় । 

“মুকুন্দ, কুমারকে কালই আশ্রম থেকে চলে যেতে বলবার জন্যে তোমার 
ওপরেই ভার দিলূম । আম এ পারব না।” শ্রীষুক্তেবর গারজীর চোখে 
জল, কিন্তু তখনই 'তাঁন 'নজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “ছেলেটা যাঁদ আমার 
কথা সব শুনত আর চলে না গিয়ে সব কুসঙ্গীদের সঙ্গে না মিশত, তা হলে 
কখনো তার এতদূর অধঃপতন হত না। আমার আশ্রয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে 
এইবার কঠিন সংসারই এখন তার গুরু হবে আর কি 1 

কুমার চলে যাওয়াতে খুব যে খুশী হয়েছিলুম তা নয়। মনে বড় দুঃখ 
হতে লাগল যে, গুরুদেবের স্নেহ আকর্ষণ করবার যার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁর স্নেহ 
পেয়ে যে ধন্য হয়েছে, সে কি করে এ রকম সস্তা মোহে মুগ্ধ হতে পারলে । নারী 
আর সূরার প্রলোভন মানুষের মজ্জাগত। তার উপযুস্ত সমাদরের জন্যে আর 
বিশেষ সক্ষ্রভাবে বোঝবার দরকার করে না। হীন্দর্িয়ের প্রলোভন বিষবৃক্ষেরই 
মতন-_নানাবর্ণের ও নানাম্বাদের সূগাম্ধ ফলফুলে ভরা; কিন্তু এর প্রাত অণু- 
পরমাণুই বিষাস্ত ।* তৃপ্ত আর আরামের গ্হান হচ্ছে অস্তরেরই মধো-_স্মখেতে 


*শৃৎকরাচাষ' [লখেছেন,--“জাগ্রত অবচ্ছায় হীল্দ়্স্খভোগের জন্য মান্দষের অল্তহান 


১৫০ ঘোগকথামৃত 


উত্জবল, যে সুখ লোকে হাজারো রকমের বাইরের পথে অম্ধভাবে খ'জে মরে । 

গুরুদেব একদিন কুমারের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বললেন, 
“তগক্ষ«র বুদ্ধির হচ্ছে দুটো ধার। ছারর মতন- একে অজ্ঞানের বিষফোড়া 
কাটা আর নিজের গলা কাটা, এই মরাবাঁচা বা ভাঙাগড়ার দুকাজেই ব্যবহার করা 
যেতে পারে। মন আধ্যাত্মক বাধ নয়মের অপাঁরহার্ধতা স্বীকার করলেই 
বুদ্ধি তখন ঠিক পথে চলে ।” 

গুরুদেব স্বীপুরুষানীর্বশেষে পানত্রকন্যাক্ঞানে তাঁর সকল শিষ্যদের সঙ্গেই 
মিশতেন। তাঁদের আত্মা যে এক, দুই নয়, এই ভেবে তাদের মধ্যে কোন 
পক্ষপাতিত্ব করতেন না বা কোন পার্থক্য রাখতেন না। 

তান বলতেন, “ঘুমিয়ে পড়লে তুমি জানতে পার না যে, তুমি স্ত্রী কি 
পুরুষ । পুরুষ যেমন স্ত্রীরূপ ধারণ করলে কখনও সে স্ত্রী হয়ে যায় না, 
তেমনি আত্মা স্ীপৃরুষ উভয়বিধ রূপ ধারণ করলেও তার কোন লিঙ্গভেদ নাই ৷ 
আত্মা হচ্ছে নিত্য সনাতন, ঈ'বরের শাম্বতরূপ !” 

শ্রীষুক্কেশবর গিরজী কিন্তু নারীকে “নরের পতনের মূল,” বলে কখনও 
ঘণা বা পাঁরহার করতেন না। তিনি বলতেন যে, নারীরও তো নরের কাছ 
থেকে প্রলোভনের আশঙ্কা আছে । আম একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলাম যে, জনৈক প্রাচীন সাধু নারীকে “নরকের দ্বার” লে গেছেন কেন ? 

গুরুদেব তিন্তভাবে উত্তর দিলেন, “তার প্রথম জীবনে হয়ত কোন রমণী 
তাঁর মনের শাম্তির বিঘস্বরূপ হয়োছিল, তা না হলে নারীকে পারত্যাগ না করে 
[তানি তাঁর আত্মসংযমের ্ুাটগ,লিই বর্জন করতেন |” 

কোন অভ্যাগত আশ্রমে এসে যাঁদ কোন ইঙ্গিতপূর্ণ গঞ্প বলবার চেষ্টা 
করতেন, তা হলে তিনি তখন একেবারে নিরুত্তর নীরবতা অবলম্বন করতেন । 
শিব্দের তিনি বলতেন, “সুন্দর মুখকে তোমার মনকে বশ করতে দিও না; 
ইন্দ্রিয়ের দাস যে, সে জগধকে উপভোগ করবে কি করে? এর যে সুক্ষ রস- 
ভাব আর তার অনুভূতি তা তাদের হাত এড়িয়ে যায়, খন তারা স্হল 
উপভোগের ক্েদকর্দম হাতড়ে মরে । সক্ষম ভেদাভেদ-জ্ঞান দ্হূল হীন্দ্রিয়বোধের 
দাসেদের কাছে একদম হারিয়ে যায় ।» 


প্রচেষ্টা ; সমগ্র হীন্ডিয়গ্রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে, সে আপাতভোগ্য সখও ভুলে গিয়ে নিদ্রা যায়, 
তার স্বভাব আত্মার 1বশ্রাম লাভ করবার জন্য । অতশীন্দ্ুয় সুখ এইজন্যই আত সহজপগ্রাপ্য, 
আর তা চ্হল হীক্গুয়ভোগের আনন্দ-স্যার সর্বদা পাঁরণাত গলানিতেই, তার অপেক্ষা 
বহুগুণে গ্রেষ্ঠ । 


যোগিকথান্ত | ৯৫৯ 


শিষ্যরা মায়াসঞ্জাত ষৌনমোহের হাত এড়াবার জন্য শ্রীষুক্তেশ্বর গারজীর 
কাছ হতে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নানাবিধ সহজবোধ্য আর জ্ঞানগভ: উপদেশ গ্রহণ 
করতেন। 

[তিনি বলতেন, “খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ক্ষিধে মেটান, লালসা মেটান নয়, 
তেমনি যৌনবোধ হচ্ছে স্বাভাবিক 'নয়মানুসারে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখাণ্ন 
জন্যে, অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে নয় । কদভিপ্রায় সব এখনই দূর 
কর, তা না হলে তারা সব এ জড়দেহ হতে 'বাচ্ছন্ন হলেও তোমার সক্ষমদেহের 
সঙ্গে সঙ্গে যাবে । রক্তমাংসের শরীর তোমার ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনের কাছে দূর্বল 
হলেও মন সর্বদা চাঙ্গা রাখা চাই । প্রলোভন যাঁদ তোমায় 'নিষ্ঠুরভাবে আক্লমণ 
করে, তা হলে তাকে নৈর্বান্তিক বিশ্লেষণ আর মনের অদম্য ইচ্ছাশান্ত দ্বারা 
দাঁবয়ে রাখ । যা কিছ; স্বাভাবিক বাসনাকামনা আছে তা সবই দমন করা 
যেতে পারে । 

“শান্তি সঞ্চয় করে যাও । বিশাল সমুদ্রের মত হও ; ইম্দ্রিযবোধের নদী- 
পথে যা কিছু ভেসে আসছে, সবই নীরবে তোমার ভিতর একেবারে তলিয়ে 
যাবে। নিত্য নৃতন জাগ্রত কামনাবাসনা সকল তোমার অন্তরের শান্তি। 
আধারের তলায় খোঁড়া সব এক একটা ছিদ্র! এর ভিতর দিয়ে আত প্রয়োজনীয় 
শা'্তবাঁর সব জড়বাদের শুদ্ক মরুভূমির বুকে গিয়ে পড়ে একেবারে শুকিয়ে 
যাচ্ছে । কু-অভিপ্রায়ের সক্রিয় প্রবল তাড়না হচ্ছে মানুষের সুখের পক্ষে তা? 
পরম শু । আত্মসংযমের শক্তিতে সিংহের মত এ জগতে ঘুরে 'ফিরে বেড়াবে ; 
দেখো যেন হীন্দিয়ের প্রাতি দুর্বলতার ব্যাংগুলো তোমার চারধারে লাফালাফ 
করে না বেড়ায় ।” 

প্রকৃত ভন্তের শেষ অবাধ সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে মনন্তিলাভ 
ঘটে । মানবপ্রেমের প্রতি তার আকর্ষণ তখন একমান্ন ভগবংপ্রাঞ্তর আকাঙ্ক্ষা 
পারণত হয়, আর সেইটাই হচ্ছে তার একমান্র খাঁট প্রেম, কারণ তা 
সর্বব্যাপী । 

যেখানে আমার গুরুর প্রথম দর্শন লাভ ঘটেছিল, কাশীর সেই রাণামহল 
অণুলেই শ্রীষুন্তে*বর গিরজীর মাতাঠাকুরাণী বাস করতেন । ম্নেহকোমল আর 
সদয়প্রকীতর হলেও তিনি বেশ দৃঢ়মতী ছিলেন । একাঁদন তাঁর বাড়ীর বারান্দায় 
দাঁড়য়ে আছ, মাতাপুত্রের মধ্যে কথাবাতাঁ চলছে শুনতে পেলুম । গুরুদেবকে 
বোধ হল, তিনি তার স্বাভাবিক শাম্তভাবে যুস্তিসহকারে তাঁর মাকে কোন কিছু 
বোবাবার চেষ্টা করাছলেন । দেখে বোধ হল তিনি নি্ষলই হলেন, কারণ তাঁর 
মা তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলছেন,--“না, না, বাছা, তুম এখন যাও । 
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তোমার ও সব উপদেশটুপদেশ এখন রেখে দাও ; ও সব আমার জন্যে নয় ! 
আমি তোমার শিষ্য নই বাছা, বুঝলে ?” 

শ্রীযুক্তেবর গিরিজী তো বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে 
সরে এলেন-_ ছোট ছেলে যেমন বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসে । ন্যাষ্য কথা 
শুনতে না চাইলেও মায়ের প্রতি তাঁর অপার ভান্ত দেখে আমি মুণ্ধ হয়ে 
গেলুম | শ্রীযুক্তেম্বর গিরজীর মা তাঁকে তাঁর ছোট্ট ছেলেটির মতই দেখতেন, 
সাধুসন্ন্যাসীর মত নয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটার মধ্যেও বেশ একটা মাধূুর্ষের 
আকর্ষণ ছিল; এতে আমার গুরুদেবের অসাধারণ প্রকীতির একটা 'দিকে 
আলোকপাত হল, যা অন্তরে কোমল আর বাইরে কঠিন । 

সন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে কোন সন্যাসী একবার সংসার আশ্রম 
আন্জ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করলে আর তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারেন না। 
গৃহচ্ছের পক্ষে অবশ্য পালনীয় সাংসারক 'বাঁবধ সংস্কার সব তাঁর পক্ষে পালন 
করা সম্ভবপর নয় । তবুও প্রাচীন দর্শনামীসম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য 
এ সব 'বাধানিষেধ অগ্রাহ্যই করে গেছেন । তাঁর পরম স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর 
পর তান তাঁর স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হস্তে আঁগ্নীশখা আহ্বান করে তাঁর 
মাতার শবদাহ করেছিলেন । 

শ্রীষুক্তেশবর গারজীও এ সব বাধাবন্ধ নিতান্তই অনাড়দ্বর ভাবে এাঁড়য়ে 
চলতেন। তাঁর মাতার পরলোবগমনে তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটেই শ্রাদ্ধশাশ্তি 
সম্পন্ন করে প্রাচীন প্রথানূযায়ী বহহ ব্রা্মণভোজন করিয়েছিলেন । 

শাস্ত্রীয় বিধানষেধ সব সন্যাসীদের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান রোধের জন্যই 
রচিত । শঙ্করাচার্য ও শ্রাষুক্কেশ্বর গিরিজীর পূর্ণভাবেই ব্রক্ষলাভ ঘটেছিল । 
তাঁদের উদ্ধারের জন্য 'বাধনিয়ম পালনের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কখনও 
কখনও গুরুরা ইচ্ছা করেই শাশ্নীয়াবাধ লঙ্ঘন করে চলেন তার অনষ্ঠানের 
খোসা ত্যাগ করে, তার অন্তর্নীহত নীতি বা ভাবটুকুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার 
জন্যই, আর কিছ নয় । যাশুধ্ীস্টও এ রকম করে রবিবারে ভুট্টার শীষ 
তুলোছলেন, আর সন্ভাব্য সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তান বলেছিলেন, “রাঁববার 
মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ রাঁববারের জন্য নয় !* 

শ্রীযুক্তে*্বরজী শান্রগ্রন্হ ব্যতীত অন্য কিছু খুব অজ্পই পড়তেন । তবুও 
খুব অধুনাতন বৈজ্ঞানিক আবিচ্কার বা অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ে অগ্রগাতর সঙ্গে 
[তান সর্বদাই পাঁরাচত ছিলেন ।** চমৎকার আলাপী ছিলেন তান! 


*মাক' ২-২৭ ( বাইবেল )। 
গুরুদেব ইচ্ছামাত ততক্ষণাৎ অপরের চিত্তের সঙ্গে নিজের চিতের সমফ্বর় সাধন করতে 
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আশ্রমে অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি অসংখ্য বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা শুরু করে 
দিতেন। তাঁর অপূর্ব রসিকতা আর উচ্ছবল হাসিতে সব আলোচনাই যেন 
সরস, প্রাণবন্ত আর উক্জবল হয়ে উঠত । প্রায়ই গম্ভীর হয়ে থাকলেও, 
মুখ কখনও অন্ধকার করে থাকতেন না। বাইবেলের বাণী উদ্ধৃত করে 
[তিনি বলতেন, “ভগবানকে লাভ করতে গেলে মানুষের মহখাঁবকীতির 
প্রয়োজন হয় না।* স্মরণ রেখো যে, ঈ'বরপ্রাপ্ত মানেই সকল দুঃখের 
অধ্নিসংকার 1 

দার্শানক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবা, বৈজ্ঞাঁনক প্রভাত যাঁরা তাকে দর্শন 
করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রথমবার আগমন ঘটত, তাঁরা ভাবতেন যে, 
এসে একজন গোঁড়া ধমচারীরই সাক্ষাৎ পাবেন । তাঁদের একটু গবেদ্ধিত হাসি 
বা কৌতুকীমাশ্রত কৃপাদ্‌ষ্টিতে প্রকাশ পেত যে, তাঁরা শ্রীযুক্তেশবর গিরজীর কাছ 
হতে বতকগল আচারানষ্ঠার মামুলী মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন 
না। শ্রীষুক্কেশবর গাজীর সঙ্গে আলোচনা করে ঘখন তাঁরা দেখতে পেতেন 
যে তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ আঁধকারের ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযথ জ্ঞান আছে, তখন 
তাঁদের প্রচ্থান হত বিরাগভবেই । 

সাধারণতঃ আমার গুরুদেব আঁতাথ অভ্যাগতদের প্রাতি খুব ভদ্রু আর 
অমাঁয়ক ছিলেন ; একটা মধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন । 
তবুও দারুণ আত্মস্ভরীরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বেশ একটু ভাল রকমেরই 
শিক্ষা পেয়ে যেতেন । গুরুদেবের ভিতর তাঁরা দেখতে পেতেন, একেবারে 
নীরব ওদাসীন্য অথবা কন প্রাতিবাদ--বরফ বা লোহা আর কি ! 

একবার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীষুক্কেশবর গারজার সঙ্গে একদিন এক 
দারুণ তক্ষুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকাঁট ঈ*বরের আস্তিত্ব 
কখনও মানতেন না, কারণ বিজ্ঞান তাঁকে পাবার কোন সোজা রাস্তা বার করে 
দিতে পারে নি । 

“তা হলে কোন দুজ্জেয় কারণে আপাঁন টেস্ট টিউবে পরাক্ষার ফলে সেই 
পরমাশীন্তকে স্বতন্পন করে ফেলতে পারেন নি, কি বলুন ?” গুরুদেবের দৃষ্টি 
কঠিন, বললেন, “আচ্ছা আম একটা নতুন পরীক্ষার কথা বাতলে 'দিচ্ছি। 
নিরবাঁচ্ছিল্নভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আপনার চিন্তাগুলো সব একে একে বিশ্লেষণ 





পারতেন (এক প্রকার 'বভাত। পতঞাল যোগস্ন্র্শীবভূতি-পাদ ১৯) মানব 
রোডওর্‌পে তাঁর শান্ত আর চিন্তার প্রকাতি সব ৯৬শ পাঁরচ্ছেদে বাত হয়েছে। 


*ম্যাথিউ ৬ £ ১৬ (বাইবেল )। 
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করুন, তা হলে ঈবরের আবিদ্যমানতা সম্বন্ধে আর কখনও আশ্চর্য বোধ করতে 
হবে না।» 

একজন বিখ্যাত পশ্ডিত প্রথমবার তাঁর আশ্রমে এসে এঁ রকম একটি বেশ 
অমনমধুর আঘাত প্রাঞ্ধ হয়েছিলেন । প্রবল উৎসাহে পণ্ডিতপ্রবর ত" তাঁর শাস্ত- 
কাহনীতে উচ্চৈঃস্বরে আশ্রমের কাঁড় বরগা ফা্টয়ে তুললেন । মহাভারত, 
উপনিষদ, শত্করভাষ্য প্রভাত প্রামাণ্য শাস্রগ্রনহ কোন কিছুই বাদ গেল না, তা 
থেকে অনর্গল শ্লোক সব উদ্ধৃত করে চললেন । আপন মনে তিনি ত+ বকেই 
চলেছেন, হঠাৎ নজর পড়ল যে গুরুদেব কিছুই বলছেন না। তাঁর দিকে 
সপ্র্নদৃগ্টিতে চাইতে গুরুদেব জিজ্ঞাসৃকণ্ঠে বললেন, “আমি কেবল আপনার 
কথাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করাছি, বলবার জন্যে ত নয়৷” তখন চুপচাপ ! 
পাঁণ্ডত মহাশয় একেবারে হতভদ্ৰ হয়ে বসেই রইলেন । 

“শ্লোক ত' আউড়েছেন প্রচুর কিন্তু আপনার কী মৌলিক ব্যাখ্যা আছে যা 
আপনার ব্যান্তগত জীবনের বৌশিঘ্টা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারেন, তাই 
আগে বলুন ? শাস্মীয় কী ধর্মব্যাখ্যা আপনার জণবনে খাটাতে পেরেছেন বা 
সৈইমত জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন 2 কাঁ উপায়ে এইসব চরদতন সত্য 
সকল আপনার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত করতে পেরেছে ? কেবল দমদেওয়া 
গ্রামোফোনের মতন অপরের কথাগুলো আউড়ে গিয়েই কি আপানি সন্তুষ্ট ?” 
ভদ্রলোকের কাছ থেকে তখন আমি একটু সম্দ্রমসচক দূরত্বে বসে, কথাগুলো 
শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলুম । পাঁণ্ডিতজন সখেদে বললেন, “না 
মশায়, আমার দ্বারা আর হল না! পাঁত্যই তো, অন্তরে অনুভব ত+ কিছুই 
পাই নি!" পশ্ডিতজীর খেদোন্ত তখন বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল । 

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তান বুঝতে পাঃলেন যে, শাস্মের চুলচেরা 
1বচার আধ্যাত্মক অনুভবের অভাবের প্রায়শ্চিত্ত নয় ! 

আকেল সয় করে ভদ্রলোকটি প্রদ্থান করলে গুরুদেব বললেন, “এইসব 
নরুপলব্ধ বিদ্যাবাগীশেরা কেবল রাত জেগে জেগে বই-ই পড়েছেন, আর কিছুই 
পান নি। তাদের কাছে শাম্তচ্চ কেবল মৃদু বদ্ধবাত্তপারচালনার একটা 
উপায় মান্র। তাদের উচ্চচিন্তাসকল তাদের বাইরের কাজের স্হুলতা বা তাদের 
কচ্ছুসাধা আন্তরশদদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ সযত্বে পরিহার করে 
চলে 1+ 

অন্যান্য উপলক্ষোও গুরুদেব শুধু পৃশথগত বিদ্যার নিরর৫কতার উপর 
গর্ত্ব আরোপ করতেন। তিনি বলতেন, শীবরাট পাশ্ডিত্য আর নিজবোধ- 
রূপ, দুটো এক জিনিষ নয় । শাম্রগ্রন্হ নিজবোধলাভে উদ্দীপনা জাগাতে 


ধোগকথামৃত ১৫৫ 


পারে, যঁদি একটি একটি করে শ্লোকের অর্থ ধীরে ধীরে পরিপাক করা যায় । 
পাশ্ডিত্যলাভের জন্যে আবরত অধ্যয়নে বড় জোর একটা মিথ্যা গর্ব আসতে 
পারে বা অপারপকজ্জানের একটা 'িথ্যা তাঁপ্ড আনতে পারে, তা ছাড়া আর কিছু 
হয় না।” 

্রীষুস্তে*বর গিরজী একবার শাদ্তব্যাখ্যার তাঁর এক নিজ আঁভজ্ঞতার বিষয় 
বর্ণনা করেছিলেন । দশ্যটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের একাঁট তপোবন । এখানে তিনি 
দবর্বল্লভ নামে এক বিখ্যাত গুরুর শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করোছলেন। তাঁর 
প্রণালী, প্রাচীন ভারতে যা ছিল-_একাধারে সরল আর কণ্ঠিন। 

তপোবনের নিজনতার মধ্যে দবরবল্লিভকে নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে চারধাবে 
ঘিরে বসে আছে । তাদের সামনে শ্রীমনদ্ভগবপ্গীতা খোলা । আধঘণ্টা ধরে 
একটমান্র শ্লোক দেখে দেখে তারপর তারা চোখ বজল । আরও আধঘণ্টা কেটে 
গেল। গুরুদেব একটুখানিমান্র ব্যাখ্যা করে দিলেন । নথর হয়ে বসে তারা 
আরও ঘণ্টাখানেক ভাবলে । অবশেষে গুরুদেব বললেন, “এখন শ্লোকটি 
বুঝতে পারছ কি ?” 

দলের মধ্যে কেবল একটিমান্ন শিষ্য বললে, “আজ্জে হ্যা, গুরুদেব 1” 

“উহ না, ঠিক পুরোপুরি নয় । এই কথাগুলির ভিতর সেই আধ্যা।আুক 
প্রাণশন্তিকে খুজে বার কর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা ভারতকে নবজনীবনে 
উজ্জীবিত করেছে ।” আরও একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল । গুরুদেব শিষ্যদের 
বিদায় করে দিয়ে শ্রীষুক্তেবর গিরিজীর দিকে ?ফিরে বললেন, “ভগবন্গীতা 
বুঝেছেন ?” 

“না মশায়, যাঁদও বহুবার এর পাতার ওপর চোখ আর মন বুলয়েছি, 
1কন্তু তবুও ঠিকমত বুঝে উঠতে পার নি।” 

সেই পরম সাধু মহাপুরুষট গুরুদেবকে সহাস্যে আশীবাদ করে বললেন, 
“হাজার জনে কিন্তু আমায় ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছে । যাঁদ কেউ তার 
শাস্রজ্ঞানের এন্বর্য বাইরে দেখাতেই ব্যস্ত থাকে, তা হলে তার আর অন্তরের 
মধ্যে নীরবে ডুব 'দিয়ে অমূল্য জ্ঞানরত্ব আহরণ করবার অবকাশ কোথায় থাকে, 


বলুন ?” 
শ্রীধযক্তে্বর গিরিজীও ঠিক এ রকমই একমুখী গভীর চিন্তার সাহায্যে 


শাস্বোপলাধ্ধর বিষয়ে শিষ্যাদগকে শিক্ষা দিতেন । বলতেন, “চোখ দিয়ে 
জ্ঞানলাভ করা যায় না, যায় তোমার আঁস্তত্বের প্রাতি অণুপরমাণ্ু দিয়ে । 
সত্যের প্রাত দঢ় বিশ্বাস ঘখন তোমার শুধু মনেই আবদ্ধ থাকবে না, তোমার 
সমস্ত সন্ত বোপে হবে, তখনই তুমি এর মানে করবার সাহস করতে পার ।৮ 


১৫৬ যোশিকথানৃত 


আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে গেলে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয় 
উপায় বলে শিষ্যদের এ রকম ঝোঁকের উপর কোন উৎসাহ দিতেন না। 

তিনি বলতেন, “খাঁষরা একটি মাত্র শ্লোকের ভিতর বা একাঁট মান্র সূত্রের 
মধ্যে যে গঢ় অর্থ নাহত করে গেছেন, তার উপর টীকাকার পণ্ডিতেরা 
যুগযুগান্ত ধরে ব্যাখ্যা করতেই বাস্ত। অন্তহীন বিদ্যার কচকচি কেবল 
অগভীর মনেরই জন্য । “ঈশ্বর আছেন'__না, কেবলমাত্র শুধু ঈশ্বর এ কথাটি 
ছাড়া সদ্য মুক্তদাঁয়নী সরল চিন্তা আর কি আছে ? 

মানুষ কিন্তু সহজে সরল চিন্তায় ফিরে যেতে পারে না। বুদ্ধিজীবী শুধু 
ছোট্ট এক্ট.মান্র কথা “ঈ'বর”তে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চায় না, তার কাছে এর 
জন্যে বিদ্যার বাহাদুরি চাই । এই রকম একটা বিদ্যার গাঁরা দেখতে পেলে 
তবে তার আত্মতুন্টি লাভ হয় । 

নিজেদের এম্বর্য বা উচ্চ পদমযাদার সম্বন্ধে যাঁদের টনটনে জ্ঞান 'ছিল, 
গুরুপেবের কাছে এসে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত তাঁদের দীনতা স্বীকার করতে হত । 
একবার পুরীর এক ম্যাজিন্ট্রেট আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন । লোকাঁট 
বড়ই রুক্ষপ্রকীতির। তিনি আপন ক্ষমতাবলে আমাদের আশ্রম থেকে উচ্ছেদ 
করবার চেম্টা করতে পারতেন । ব্যাপারটা উল্লেখ করে গুরুদেবকে আমি আগে 
থাকতেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম । গুরুদেব কিন্তু যেখানে বসেছিলেন 
সেখানেই নির্বিকারভাবে বসে রইলেন, আদর আপ্যায়ন বা অভ্যর্থনার জন্যে 
উঠেও দাঁড়ালেন না। একট্খানি সন্ত্স্ত হয়ে আমি তো দরজার কাছে বসে 
পড়লুম। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে একটা কাঠের বাক্সের উপরেই বসে সন্তুষ্ট 
থাকতে হল। গুরুদেব আমাকে একটা চেয়ারও আনতে বললেন না। 
ম্যাজিন্টেটসাহেব অবশ্য স্পস্টতঃই আশা করেছিলেন যে, তাঁর মত মহামান্য 
আঁতাঁথর অভ্যর্থনা সাড়ম্বরেই হবে, কিন্তু তা আর পূর্ণ হল না। 

অধ্যাত্মতত্বের আলোচনা শ.রু হল। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব পদে পদে শাস্বের 
ভূল ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন । বিষয়ের খেই যেমনি হারাতে লাগলেন, তাঁর 
রাগও তেমাঁন চড়তে লাগল । অবশেষে আর সামলাতে না পেরে তান বলে 
বসলেন. “জানেন, আমি এম. এ, তে ফাম্ট হয়েছিলুম ?” যুক্তি তাঁকে 
একেবারে পাঁরত্যাগ করে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও তিনি চেশচয়েই চলেছেন ! 

গুরুদেব অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, “ম্যাজিন্টেটসাহেব, আপান কিন্তু 
ভুলে যাচ্ছেন ষে এটা আপনার এজলাস নয় । আপনার ছেলেমানুষি কথায় 
অনেকে হয়ত ভাবতে পারে যে, আপনার কলেজ জীবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
কিছুই ছিল না। একটা ইউানিভারাসটি 'ডীগ্রর, বোদক জ্ঞান উপলাব্ধর সঙ্গে 


ঘোর? গিকখামত ১৫৭ 


কোন দক দিয়েই সম্বন্ধ নেই। খাঁটি সাধুরা কি আর বছর বছর হিসাব- 
রঙ্ষকদের মতন দলে দলে ইউনিভা্সাট থেকে তৈরী হয়ে বেরোন, বলুন ?” 
গুম হয়ে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে অবশেষে তিনি প্রাণখোলা হাঁসি হেসে 
বললেন, “আজ আম এই প্রথম একজন স্বর্গরাজ্যের ম্যাজিন্ট্রেটের সাক্ষাং 
পেলুম |» পরে অবশ্য তান গুরুদেবকে যথারীতি অনুরোধ করলেন, তাকে 
তাঁর শিষ্য করে নিতে । কিন্তু তার অনুরোধটায় ছিল আইনের কথার ধরণ-_ 
যা তার মজ্জাগত--তাকে “শিক্ষানবীশ” শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে । 

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তেশ্বর গািরিজী, লাহিড়ী মহাশয়ের মতই সম্যাস 
গ্রহণেচ্ছংক “অপারণত” শিষ্যদের নিরুৎসাহিতই করতেন। দুই গৃরুই 
বলতেন, “ঈশবরোপলব্ধি যার হয় নাই, এমন লোকের গেরুয়া বসন ধারণ করা 
সংসারকে ঠকান। বাইরে সংসার ত্যাগের চিহ্ুধারণের কথা ভুলে যাও, তা 
একটা মিথ্যা অহামিকা এনে ক্ষতি করতে পারে । তোমার নিয়মিত দৌনিক 
আধ্যাত্ক উন্নীত ছাড়া আর কছুরই প্রয়োজন নাই-আর তার জন্য 
“ক্রিয়াযোগ” অভ্যাস কর” । 

মানুষের মূল্য নিরূপণ করতে গেলে সাধু ব্যন্তরা এক ধুবমান প্রয়োগ 
করেন, সংসারের সদাপারবর্তনশীল মানদণ্ড হতে যার বিরাট পার্থক্য । 
মানবতা- তার নিজ দূম্টিতেই কত বিচিন্তররূপে প্রতিভাত ! িদ্তু গুরুর 
দৃষ্টিতে তারা মানত দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত--অজ্ঞানী লোক যারা ঈশ্বরকে চায় না, 
আর জ্ঞানী লোক যারা চায় । 

গুরুদেব তাঁর সম্পান্ত রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত সমস্ত খণ্দটিনাটি ব্যাপার সব 
নিজে নিজেই দেখতেন । অসৎ লোকেরা বহুবার তাঁর পৈতৃক সম্পাত্ত দখল 
করবার চেম্টা করোছল । খুব শন্ত হয়ে এমন কি মোকর্দমা পধন্ত রুজু করে 
1তাঁন প্রত্যেককে হটিয়ে 'দয়েছিলেন । এ রকম হাঙ্গামা পোহাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যাতে কারুর গলগ্রহ হতে না হয়, এমন ক্ষি শিষ্যদেরও' উপর কোনপ্রকার নির্ভর 
না করতে হয়। 

তাঁর আর্ক স্বাধীনতা হচ্ছে একটা কারণ, যাতে করে আমার দারুণ 
সপম্টবাদী গুরুদেবকে কোন রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় 'নি। 
অন্যান্য গূরুরা, যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মনদ্ডুষ্টি করেই চলতেন, তাঁদের 
মতন আমার গুরুদেব, অপরের এন্বর্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবেরই 
অধীন ছিলেন না। কোন,উপলক্ষ্যেই তাঁকে অর্থের জনা প্রার্থনা করতে, এমন 
ি কোন হীঙ্গত করতেও কখন আমি শুনি নি। আশ্রমে তাঁর শিক্ষাদান মূহী- 
হস্তে আর বিনামূল্যে সকল শিষ্যগণের জন্যই ছিল । এ 


১৫৮ যোগিকথামৃত 


একবার শ্রীরামপূরের আশ্রমে সমনজাঁর করবার জন্য আদালতের এক 
এপয়াদা এসে হাজির হল । কানাই নামে একটি শিষ্য আর আঁম তাকে নিয়ে 
গূরুজীর কাছে হাজির করলুম। শ্ত্ীষক্তেবর গািরজীর প্রাত লোকটার ব্যবহার 
অত্যন্ত আপান্তজনক ছিল। লোকটা দাঁত বের করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে 
যখন বললে, “এই আশ্রম ছেড়ে আপনাকে যখন আদালতে হাজির হতে হবে, 
তখন খুব ভাল হবে দেখবেন 1” তখন কিন্তু আমি আর সামলাতে পারলুম 
না। বেশ একটু রাঁতিমত আক্কেল দেব মনে করে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 
“আর বেশী লম্বাইচওড়াই করেছ কি তোমায় মাটীতে লম্বা করে দেব ।” 
কানাইও আমার সঙ্গে সঙ্গে চেশচয়ে উঠল, “হতভাগা, তোমার সাহস ত 
ভার দেখাঁছ, এই পণ্যস্থান আশ্রমে এসে আমাদের সামনে আমাদের গুর্দদেবের 
নিন্দে জুড়েছ +, 

গুরুদেব 'কল্তু তাঁর সামনে নিন্দুককে আগলে দাঁড়য়ে বললেন, “ওহে, 
তোমরা এ তুচ্ছ ব্যাপারে অত উত্তোজত হচ্ছ কেন 2? এ ত" কেবলমাত্র তার 
কর্তব্য পালন করতে এসেছে ।» 

লোকটা ত' একেবারে হতভম্ব! এ রকম বিপরীত ধরণের দুটো 
অভ্যর্থনা দেখে হকচকিয়ে গিয়ে সসম্মানে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাড়াতাঁড় সে 
প্রচ্থান করল। 

আশ্চর্য! এমন যে গুরু যার আগুনের মত তেজ, তান অন্তরের মধ্যে 
এমন ধীর, এমন আঁবিচালত, এমন শান্ত হলেন কি করে? ধার্মিক ব্যন্তির যে 
বর্ণনা আছে, “বজ্ঞাদপি কঠোরাণি মূদূনি কুসুমাদপি ৮”, তা তাঁর সঙ্গে ঠিক 


খাপ খায় । 
এ জগতে সর্বদা সেই ধরণের লোক ধেখা যায় যারা, রবার্ট ব্রাউীনিং 


এর কথায়-_ 
“শনজেরা আঁধার কারা,. 
সহেনা আলোর ধারা ৮ 
নিটিরিউন নিটিতনীিনি কিন্ত ক 
দুঃখ জানিয়ে দারুণ আক্ষেপের সঙ্গে অনযোগ করতেন ৷ গুরুদেব অবিচলিত- 
চিন্তে ও নম্ত্রভাবে তাদের সব কথা ধৈর্ষের সঙ্গে শুনতেন আর মনে মনে বিচার 
করে দেখতেন যে, এরূপ অন্ধ দোষারোপের ভিতর প্রকৃতই কোন সত্যের 
লেগছার নিহিত আছে কি না। এই সব ঘটনাগুলো গুরুদেবের অননুকরণীয় 
উত্িকে ল্দয়ণ করিয়া দেয়--““কতকগৃলো লোক পরের মাথা কেটে ফেলে দিয়ে 
নিজেরা বড় হতে চায় ।” 


যো গিকখানত ১৫৯ 


প্রকৃত সাধূদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ভাব, যে কোন উপদেশের চেয়ে 
'শক্ষাপ্রদ, আর তা মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যায় । “রাগ যার দেরাঁতে হয় 
সে মহাবলশালীর চেয়েও মহাবলণ, আর যে তার আত্মাকে শাসন করতে পারে, 
সে নগরাধপাঁতর চেয়েও বড় ।৮% 

আম প্রায়ই ভাবতুম যে আমার সুমহান গুরুদেব খুব সহজেই একজন 
সম্রাট বা বিশ্ববিজয়ী বড় যোদ্ধা হতে পারতেন, যাঁদ তাঁর মন খ্যাতি বা এ 
জগতে কীর্তলাভের জন্যে উন্মুখ হত। তার বদলে তান অন্তরের মধ্যে 
আত্মদ্ভাঁরতা আর রোবের দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করে চর্ণ করবার ব্লতই নিয়েছিলেন, 
যার পতনেই মানুষের উন্নাতি । 





গাহতোপদেশ ৯৬:৩২ ( বাইবেল )। 


১৩শ পরিচ্ছেদ 


[বনিদ্র সাধু 

একাদন সত্যসত্যই গুরুদেবকে আমি অকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুলি বলে 
বসল:ম, “গুরুদেব, অনুগ্রহ করে আমায় হিমালয়ে যেতে অনুমতি 'দিন। 
সেখানে অখণ্ড নীরবতার মধ্যে আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করব বলেই মনে 
কার।” সাধকেরা মাঝে মাঝে যেমন এক এক বার আনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
ভ্রান্তিতে প্রলুব্ধ হন, সেই রকম ভাবে বিচলিত হয়ে আমি আশ্রমের কর্তব্যে 
এবং কলেজের পড়াশুনার উপর রুমশঃই অধৈর্য আর বাতরাগ হয়ে উঠাছলম । 
দোষ লাঘবের একটা ক্ষীণ যুক্তির কথা এই ছিল ষে, প্রস্তাবটা করা হয়েছিল 
মান্র ছ'মাস কাল যখন আম শ্রীযুস্তেবর 'গাঁরজীর সঙ্গলাভ করোছিলুম, 
সেই সময় । তখনও পর্যন্ত আম তাঁর গগনস্পর্শ ব্যক্তিত্বের পারমাপ করতে 
পার ন। 

গুরুদেব ধারে ধীরে আর অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, “হিমালয়ে ত 
বহুং পাহাড়ীরা থাকে, কই তাদের তো ঈশ্বরলাভ হয় না। অথচ পাহাড়ের চেয়ে 
সত্য সত্যই যাঁর ঈ'বরোপলব্ধি হয়েছে, তেমন লোকের কাছ থেকেই জ্ঞানাম্বেষণ 
করা ভাল নয় কি ?” 

তিনিই আমার শিক্ষাদাতা, পাহাড় পর্বত নয়, গুরুদেবের সরল ঈীঙ্গত 
উপেক্ষা করে আমার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করল । শ্রীষুক্তেশ্বর গিরজী আর 
কোন উত্তর প্রদান করলেন না। আম তার মানে “মোনং সম্মাতিলক্ষণং» বলেই 
ধরে নিলুম, লোকে যেমন আনীশ্চিত মানেটা নিজের সুবিধামতই আগে চট্‌ করে 
ধরে নেয়। 

কলকাতার বাড়ীতে এসে সৌঁদন সম্ধ্যাবেলা আম যাবার উদ্যোগে ব্যাপৃত 
হলুম। একটা কম্বলের মধ্যে গোটাকতক জিনিষ বাঁধাছাদা করবার সময় মনে 
পড়ল এরকম আর একটা প*ুটুলির কথা, বছরকতক আগে যা চিলেকোঠার 
জানালা থেকে লুকিয়েচুরিয়ে নীচে ফেলে 'দিয়েছিল্‌ম । ভাবছিলুম যে, এটাও 
আবার সেবারকার 'হিমালয়ে পলায়নের মত নিষ্ফল ধাত্না হবে না তো? প্রথমবারে 
ত' আমার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা খুবই উ“চু হয়ে উঠেছিল, 'কম্তু আজকের রানে আমার 
গরুদেবকে পাঁরত্যাগ করে যাবার চিন্তায় বিবেক দংশন করলে । তার পরাঁদন 





ঘযোগিকথনেত ১৬৯ 


আম আমাদের স্কাঁটশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বিহারী পাঁশ্ডত 
বলোছলেন যে লাহড়ী মহাশয়ের খুব বড় এক 'শিষ্যের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব 
আছে । তাঁর ঠিকানাটা একট, দয়া করে দিন না ?, 

“ওঃ, তুমি রামগোপাল মজুমদারের কথা বলছ? তাঁকে আম বলি 
“বানদ্র সাধ”, সর্বদাই তানি ব্রক্ষানন্দে মগ্ন । তারকেন্বরের কাছে রণবাজপুরে 
তাঁর বাড়ী ।” 

পাঁণ্ডত মহাশয়কে ধন্যবাদ 'দিয়ে তাড়াতাড়ি তারকেশ্বরের দ্রেন ধরলূম । 
নির্জন হমালয়ে গিয়ে ধ্যানধারণায় নিজেকে নিযুক্ত রাখবার বিষয়ে সেই “বিনিদ্ু 
সাধ্‌শটর কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করে আমার সংশয় দূর করব বলে আশা 
করোছিলুম । বিহারী পাঁণ্ডত মহাশয় আমায় বলোৌছলেন যে রামগোপাল 
মজুমদার মহাশয় বাংলা দেশেই থেকে নির্জন গহায় বহত্বৎসর “ক্রিয়াযোগ” 
সাধনের পর শব্ধজ্জান লাভ করেছিলেন । 

তারকে'বর বাংলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । ধ্রিস্টান ক্যাথলিকেরা 
ফ্রান্সের পবিত্র তীর্থস্থান লুর্ডসের প্রাতি যেমন ভ্তি প্রদর্শন করে, হিম্দুরাও 
তারকেন্বরকে তেমনি ভন্তি করে। ম্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে যে কত অসংখ্য লোক 
দৈবকৃপায় আরোগ্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই ; তার মধ্যে আমাদের পাঁরবারেরও 
একজন ছিলেন । 

আমার বড়পিসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, “তারকেন্বরে গিয়ে একবার 
আমি একহপ্তা ধরে “হত্যা” 'দিয়ে পড়েছিলুম । নির্জলা উপোষ করে তোমার 
খুড়ামশায় সারদাবাবুর একটা পুরানো রোগ সারাবার জন্যে আমি 'হত্যে” 'দিয়ে- 
ছিলুম। সাত 'দিনের দিন হাতের মুঠোর ভিতর একটা ওষুধ পেয়ে গেলুম । 
তার পাতা সিদ্ধ করে তোমার খুড়ামশায়কে খাওয়াতেই রোগ একদম সেরে গেল, 
আর কখনও হয় নি ।” 

প্বি্র তীর্ঘস্ছান তারকেম্বরে গিয়ে নামলুম ৷ মন্দিরের বেদীতে গোলাকার 
প্রস্তরমূ্তি। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব অনল্তেরই প্রতীক । দীনাতিদীন চাষা- 
ভুষোদের মধ্যেও দেবদ্বিজে খুব ভন্তি আছে, বস্তুত পশ্চিমের লোকেদের কাছে য্য 
উপহাসের বক্তু। 

আমার মনের ভাব তখন এমন উগ্র পাথরের ঠাকুরের কাছে যে মাথা 
নোয়াব, তার আর ইচ্ছা হল না। ভাবলুম, আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান 
করা উচিত। নতজান হয়ে প্রণাম না করেই মন্দির ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি ঝোরয়ে 
পড়লুম দূরবর্তাঁ রণবাজপুর গ্রামের দিকে এগোবার জন্যে । রাস্তায় এক পর্থিককে 
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জিজ্ঞাসা করাতে, সে ত" মহা ভাবনায় পড়ে গেল । যাক্‌, শেষ পধন্ত আন্দাজ 
করে সে এই বলে একটা হদিস বাতলে 'দিলে, “দেখ, এবার একটা রাস্তার মোড় 
দেখতে পেলে ডান 'দিকে বে*কে সোজা চলতে থাকবে, তা হলেই ঠিক গাঁয়ে গিয়ে 
পেৌছুতে পারবে ৮ 

লোকটার কথামত যে রাস্তা ধরে চললুম, সেটা একটা খালের ধার দিয়ে গেছে । 
অন্ধকার ঘাঁনয়ে এল, গাঁয়ের ধারে বনেজঙ্গলে জোনাকির মেলা ; চার ধারে শেয়ালের 
হুককাহুয়া। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় পান্ডুর হাসি । রাস্তার ঠিক ঠাওর পাওয়া যায় 
না। ঘন্টা দুই ধরে হোঁচট খেতে খেতে চললুম । 

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ! বারম্বার চিংকার করে ডাকতে একটি কৃষকপুঙ্গব 
তো আমার পাশে এসে উদয় হলেন। বললুম, “এখানে রামগোপাল বাবু কোথায় 
থাকেন, জান ?” 

“ও নামে এ গাঁয়ে কেউ নেই ।” জবাবটা রুক্ষ আর কিছু চড়া ! “আপুনি 
₹শাই বোধ হয় একটি টিকটিকি, মিছেমিছি ন্ভাঁড়াচ্ছ ৮ 

দি আর ঝাঁর, তখনকার তার স্বদেশী হাঙ্গামাসন্্স্ত শনের সন্দেহ দূর করবার 
আশায় আমার দূভোগের কথা তার কাছে কাতরবরে বর্ণনা করলম । লোকটার 
?ি দয়া হল, তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভালরকম অতিথি সংকার করলে । 

ষেতে যেতে বললে, “রণবাজপূর এখান থেকে বহু দূর । সেই রাস্তটার 
মোড়ে আপন বাঁ ধারে গেলেই পেতে, ডান ধারে নয় ।৮ 

হা ভগ্গবান! সখেদে ভাবতে লাগলুম যে অচেনা পথে চলবার সময় 
পাঁথকদের কাছে আগের লোকটা কি রকম একটা মূর্তিমান দূগ্রুহ আর দারুণ 
বিপদ ! যাই হোক, অবশেষে মোটা চালের ভাত, মুসূরির ডাল আর তার সঙ্গে 
আলু-কাঁচকলার ঝোল দিয়েই পরম পারিতৃপ্তি সহকারে রাণ্নির পরিপাটি ভোজন- 
ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করে ত উঠানের পাশে একটি ছোট্র কু'ড়ের মধ্যে শয়ন করা গেল । 
দুরে গ্রামবাসীরা খোল* আর কনতালের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন আলাপ করে 
চলেছে । সে রাত্রে নিদ্রা' কথা আমার কাছে একেবার তুচ্ছই হয়ে রইল । 
ভগ্গবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে গুপ্তযোগা 
ঝুমগোপাল বাবুর কাছে পৌছতে পারি। 

রান্র প্রভাতে উষার প্রথম আলোর রেখা আমার অন্ধকার ঘরের ফাঁক দিয়ে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রণবাজপূরের 'দিকে যাত্রা শুরু করলুম । এবড়ো 








* খোল--ধর্মীয় অনঙ্ঞানে এবং শোভাষাতার ভীন্তমূলক গানের (কীর্তন ) সঙ্গে 
বাজান হয়। 
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খেবড়ো ধানের ক্ষেত, কাস্তে দিয়ে কাটা কাঁটাগাছের গোড়া আর শুকনো মাটির 
পির উপর দিয়ে মন্হরগাঁততে অগ্রসর হলুম । মাঝে মাঝে দু একজন চাষার 
সঙ্গে দেখা হয়, এবং তাকে আর কতদূর জিজ্ঞাসা করলেই বলে, “এই কোশটাক 
আর আছে, বেশী দুর নয় !” ভোর থেকে হাঁটা শুর করে মাথার উপর সূর্য 
এসে পড়ল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সেই “কোশটাক” পথ আর ফুরোয় 
না,_ব্ণবাজপুর বরাবর একক্লোশ দ:রেই রয়ে গেল ! 

বেলা 'তিন প্রহর গাঁড়য়ে গেল, সামনে তবুও সেই অন্তহীন ধানের ক্ষেত ! 
উন্মুক্ত আকাশ থেকে গ্রীন্মের দারুণ অশ্নিবর্ধণের হাত এড়াবার উপায় নেই ; 
আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম ! গদাইলস্করী চালে একটি লোক এগিয়ে 
আসছে দেখে আর কতদূর আছে 'জিজ্ঞাসা করলুম অতি ভয়ে ভয়ে, পাছে লোকটা 
সেই একঘেয়ে জবাবই দিয়ে বসে, “এই আর কোশখানেক হবে আর কি 1” 

অপরিচিতি লোকটি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল । বে'টে আর রোগা- 
গোছের চেহারা, তাতে দ.্টি আকর্ষণ করবার মত 'বিশেষ কিছুই নাই, কেবল 
একজোড়া অসাধারণ উচ্জবল আর কালো চোখ ছাড়া ! 

বিদ্ময়স্তব্ধ মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, “রণবাজপুর 
ছাড়বার মতলব করেছিলম, কিন্তু দেখল্‌ম যে তোমার উদ্দেশ্য ভাল, তাই তোমার 
জন্যে অপেক্ষা করাছলুম । তুমি ভাঁর চালাক, না ১ ভেবেছিলে যে, না বলে- 
কয়েই তুমি এসে আমায় পাকড়ে ফেলবে 2 বেহারী পণ্ডিতের কি দরকার 'ছিল 
তোমায় আমার ঠিকানা দেবার ?” 

সেই পরম সাধটির সামনে আত্মপরিচয় দেওয়া তখন নিতান্তই বাহুল্য জ্ঞান 
করে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলুম । আমার অভ্যর্থনার ধরণ দেখে, তাতে খানিকটা 
আহত হলুম। তার পরের কথায় হঠাৎ প্রশ্ন হল, “আচ্ছা, আমায় বল তো, 
ভগবান কোথায় আছেন বলে তোমার মনে হয় ?” 

“আজ্ঞে, তান আমার ভিতর আর সর্বন্ই তো রয়েছেন” উত্তর 'দিলুম, 
[কস্তু তখন আমার চেহারাতেও মনের বহবল ভাব প্রকাশ পাঁচ্ছল । 

“যা, সবর্যাপী তিনি, বল কি গো, সত্যি নাকি?” সাধুটি হেসে 
বললেন, “তা হলে বাছা কালকে তারকেন্বরের মন্দিরে তুমি সেই সর্বব্যাপাঁ 
ভগবানের প্রম্তরম্রর্তর সামনে মাথা নোয়ালে না কেন হে ৯৮ তোমার দচ্ভের 
দরূণ ফল কি হল জান? রাস্তায় সেই লোকটা, যার ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই, 





* “যে কোন কিছুর সামনে মাথা নত করে না, সে নিজের ভারও নিজে বহন করতে 
পায়ে না ।”স্ডঞ্টয়েডাস্ক। শদ পজেসড: 
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তার দ্বারা ভুলপথে চালিত হয়ে শাস্তি পেলে । আজকেও তুমি বেশ থানিকটা 
ভূগলে দেখছি ।” 

সর্বদ্তিঃকরণে আমিও তাই বিশ্বাস করলুম । 'বিল্ময়ে অভিভূত হলুম এই 
ভেবে যে, আমার সামনে এ রকম একটা অত্যন্ত সাধারণগোছের শরীরের ভিতর কি 
করে এমন সর্বদশ' চক্ষু লুকিয়ে ছিল। সেই অদ্ভুত যোগীর কাছ থেকে কেমন 
একটা আশ্চর্য প্রাণারাম শন্তি এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললে ৷ মাঠের মাঝখানে 
সেই আগুনের হজ্কার মধ্যেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্নিগ্ধ আর স্হ্থ হয়ে 
উঠলুম । 

[তান বললেন, “সাধক ভাবতে চায় যে, সে যে পথ বেছে নিয়েছে সেইটেই 
হচ্ছে ভগ্বানকে পাবার একমান্ত পথ । যে যোগের দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের 
উদয় হয়, সেই যোগই হচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তাতে আর কোন সন্দেহ নাই । 
লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথাই আমাদের বলেছেন । অন্তরে ভগ্গবানকে পেয়ে 
বাইরেও কি্তু তাঁকে আমরা শীগগিরই পেতে পাঁরি। তারকেম্বর বা অন্যান্য 
তীর্থস্থানে লোকেদের যে এত ভ্তিশ্রদ্ধা তা ঠিকই, কারণ সে স্থানগুলি হচ্ছে 
আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্থল 1» 

সাধুবরের 'তিরস্কারের ভাঙ্গি সঙ্গে সঙ্গেই অন্তহির্তি হ'ল । চক্ষুতে স্নিগ্ধ- 
কোমল দষ্টি; সম্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে "দিয়ে বললেন, “নবীন যোগী, দেখছি 
যে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে পালাচ্ছ । আরে, তোমার যা যা প্রয়োজন 
সবই তো তাঁর কাছে আছে, তোমার আর ভাবনা কি? তাঁর কাছেই ফিরে যাও । 
পর্বত কি কখনো গুরু হয় নাকি? রামগোপাল বাবু ঠিক সেই ভাবেরই 
পুনর্ন্ত করলেন যা শ্রীষুক্তে'বর গিরিজী দিন দুই আগে প্রকাশ করে- 
ছিলেন । 

রামগোপাল বাবু আমার দিকে একটি রহস্যময় দষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে 
লাগলেন, “গুর্দের যে 'বিম্ববিধানে কেবলমাত্র পাহাড় পর্বতেই বাস, তা নয়। 
ভারত বা তিব্বতের হিমালয়ের, সাধুসন্তদের উপর কোন একচেটে অধিকার নেই । 
এ দু জায়গা ছাড়া ভূভারতে আর কোথাও যে মুনিখাধিদের পাওয়া যায় না, তা 
নয়। অন্তরের মধ্যে যে জিনিস পাবার জন্যে লোকে অস্থির হয় না, তার জন্যে 
চারধাম ঘুরে বেড়ালেও 'কিছুরই দর্শন লাভ হয় না। সাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
. লাভের জন্য যেই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তও যেতে মনম্থ করে, অমনি দেখতে 
পায় যে, তার গুরু তার কাছেই এসে হাজির হয়েছেন 1” 

নীরবে মনে মনে সায় 'দিলূম । মনে পড়ল কাশীর আশ্রমে আমার 
প্রার্থনার উত্তরে জনাকীর্ণ গলিপথে শ্রীঘুক্কেবর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ! 


যোগিকথাম-ত টা ১৬৫ 


“একটা ছোটগোছের ঘর যোগাড় করে 'নিতে পারবে 'কি, যেখানে দরজ্জা ব্ধ 
করে তুমি একলা থাকতে পার ?” 

“আজ্ঞে হ্যাঁ ।” দেখলম যে সাধারণ থেকে ব্যস্তিবশেষের ব্যাপারে সাধু- 
মহাশয় অতি দ্রুতবেগে নেমে আসছেন । 

তাই হবে তোমার গহা ।» বলে আমার উপর তান যে জ্ঞানালোকদীপ্ত 
দৃষ্টিপাত করলেন তা আজ পর্যন্তও ভুলি নি। “সেটাই হবে তোমার হিমালয় 
পাহাড় আর সেখানেই ভগবানকে খজে পাবে, বুঝলে 2?” 

তাঁর সরল কথাগ্‌লো তৎক্ষণাৎ আমার হিমালয়ের জন্য জীবনব্যাপী দৌর্বল্য 
একেবারে দূর করে দিলে । চিরুতন তুষার আর পর্বতের ম্বশ্ন থেকে আম যেন 
সেই আগুনে ঝলসান ধানক্ষেতের মাঝে হঠাং জেগে উঠলম । 

“বংস, তোমার ঈ বরলাভের আকাক্্ষা বাস্তাঁবকই প্রশংসার যোগ্য । তোমার 
উপর আমার প্রগাট্ স্নেহ জন্মেছে ।» বলে রামগোপালবাব আমার হাত ধরে 
কাছেই জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি মনোর কুটিরের ভিতর নিয়ে 
গেলেন । মাটির ঘর, নাঁরকেলপাতা দিয়ে ছাওয়া, প্রবেশ পথে সদ্যফোটা 
ফুলের শোভা । 

সাধ্প্রবর তাঁর ছোট্র কু'ড়েঘরটির ভিতর একটি ছায়াশীতল বাঁশের মাচার উপর 
নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন । একখণ্ড মিছার আর খানিকটা মিণ্টি লেবুর 
সরবত 'দিয়ে আতিখিসংকার করবার পর আমরা মাটির রোয়াকে গিয়ে পন্মাসন 
করে ধ্যানে বসলম ॥ ঘণ্টাচারেক ধ্যানে কাটল । পরে নয়ন উন্মুন্ত করে দেখল্‌ম 
যে, জ্যোতস্নাস্নাত যোগিবরের দেহ তখনও নিথর 'ি্পন্দ ! উদরে তখন ক্ষুধার 
আগুন জবলছে ; রক্তক্ষ প্রদর্শনে উদরকে শাসন করে বোঝাচ্ছি যে, মানুষ 
কেবল অন্নেরই দাস নয়, হেনকালে রামগোপালবাবু আসন ছেড়ে উঠে পড়ে 
বললেন, “আহা দেখছি বঙ্ড ক্ষিধে পেয়েছে, না? আচ্ছা, শীগগিরই খাবার 
তৈরী হচ্ছে ।» 

রোয়াকের এককোণে মাটির উনুন জেলে ভাত আর ডাল চটপট; 'সিম্ঘ করে 
নাণিয়ে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া হল। গ্হস্বামী রুখনকার্ধে আমার স্বণবধ 
সহায়তাই সাঁবনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন । কথায় আছে “আতিি নারায়ণ”, তার 
সেবা যে পণ্যকর্ম, এ নীতি 'হন্দুরা স্মরণাতীত কাল হতে অতান্ত 'নষ্ঠার 
সঙ্গেই পালন করছে । পরবতাঁকালে ভ্রমণের সময় আমি দেখে চমংকৃত হয়ে- 
'ছিলুম যে, বহ? দেশেরই গ্রামবাসীদের মধ্যে এই রকম অতিথিদের আদর আপ্যায়ন 
বা তাদের প্রতি সসম্মান ব্যবহার প্রচলিত আছে । সহরবাসীর অতিথিসেবার 
উৎসাহ, অপাঁয়াচিত আননের আবিভাবের আতিশয্যে রমশঃই ম্লান হয়ে পড়ে । 


৬৬ যোগিকথামৃত | 
জঙ্গলের ভিতর ছোট্র সেই একটেরেতে খন আমি সেই যে।গিবরের কাছে 
আসনাপশড় হয়ে বসেছিলুম, তখন হাটবাজারের শব্দ প্রায় অভাবনীয় দুরে 
বলেই মনে হচ্ছিল । কুশ্ড়ের ভিতরে সেই ছোট্র ঘরটি একট মৃদু 'স্নিগ্ধকোমল 
আলোয় যেন অপরূপ রহস্যময় । কতকগুলো ছেড়া কম্বল পেতে রামগোপাল- 
বাবু আমার বিছানা করে দিলেন আর নিজে একটা মাদুরের উপরেই বসলেন । 
তাঁর আধ্য।ত্মিক শন্তির চৌম্বক আকর্ষণে অভিভূত হয়ে আমি ভরসা করে একটি 
অনুরোধ করে বললুম, “মশায়, আমায় 'সমা'ধি' লাভ করিয়ে দিন না কেন?” 

“বাবা, ভগবৎসঙ্গ লাভ কাঁরয়ে দিতে পারলে অমি খুবই খুশী হতুম, কিন্তু 
তা করবার লোক তো আগ নই |» সাধূপ্রবর তখন অধেন্মি'লিতনয়নে আমায় 
[নরাক্ষণ করে বললেন, “তোমার গরুদেব সে অনুভব তোমায় শীগাঁগরই দেবেন । 
তোমার শরীর এখনও পর্যন্ত তেমন ভাবে তৈরী হয় নি। ছোট ইলেক্ট্রিক 
ডুমে যেমন অতিরিন্ত কারেট চালালে তক্ষ“ণি তা ফেটে যায়, তোমার 
তন্মিকাগলোও তেমনি সমাধলাভের জন্যে এখনও উপয্যস্তভাবে তৈরী হয় 'ন। 
তোমায় ধদি আমি এখনই রম্ষানন্দ উপভোগ করাই তা হলে তুমি এক্ষ০ণ জলে 
শেষ হয়ে যাবে, মনে হবে যেন তোমার শরীরকোষের প্রাতি অণুপরমাণ্তে আগুন 
লেগে গেছে ।” 

চিন্তিতভাবে যোগিবর বলতে লাগলেন, “তুমি আমার কাছ থেকে ব্রক্গত্ঞান 
চাইছ ! কিন্তু আমি ভাবছি, দীনাতিদীন আমি, সামান্য যেটুকু ধ্যানধারণা 
করতে পেরেছি--তা 'দিয়ে আমি ভগবৎকুপা লাভ করতে পেরেছি কি না, আর 
শেষ হিসাবনিকাশের দিনে তাঁর চোখে আমার কি মূল্য দাঁড়াবে, তাও তো বুঝে 
উঠতে পাচ্ছ নে 1» 

“মশায়, আপনি তো একান্তহৃদয়ে বহদিন ধরেই ভগবানকে ডেকে আসছেন । 
তবে আর ভাবনা কিসের ?” 

“তা বটে, তবে বেশী আর আমি কিছু করতে পারি নি। বেহারী পন্ডিত 
বোধ হয় তোমায় আমার জীবনের কথা কিছু বলে থাকবে । বিশ বছর ধরে 
একটি 'নর্জন গুহায় আম রোজ আঠার ঘণ্টা করে বসে ধ্যান করতুম । তারপর 
ওখান থেকে চলে গিয়ে আঁম আরও একটি দুর্গম গৃহায় প্রবেশ করে সেখানে 
পশচিশ বছর ধরে রোজ প্রায় কুঁড়ি ঘণ্টা করে যোগাভ্যাস করতুম । ঘুমের আমার 
দরকার হত না, কারণ আমি নিত্য ভগবংসঙ্গ লাভ করতুম। সাধারণ অচেতন 
অবস্থার আংশিক শাশ্তির চেয়ে সমাধির পাঁরপূর্ণ শান্তির মধ্যেই আমার দেহ 
পূর্ণাবশ্রাম লাভ করত । 

“ঘুমের লময় মাংসপেশ গুলো শিথিল হয়ে পড়ে ; কিন্তু হাদয়, ফুদফস 


ঘোঁগবথামৃত ১৬৭ 


এবং রন্তচলাচলের কাজ তো সর্বদাই চলেছে তাদের কিছুমান বিশ্রাম নেই। 
সমাধিলাভ হলে বিশ্বশস্তির বৈদাতিকপ্রবাহে শরীরের ভিতরের যন্মটম্মগুলোর 
প্রাণশন্তি যেন স্তম্ভিত অবচ্থায় থাকে । এই উপায়েই বহুবৎসর ধরে আমি 
ঘুমের কোন প্রয়োজন বোধ করি নি।”» তারপর বললেন, “এমন সময় আসবে 
যখন তুমিও ঘুম ত্যাগ করতে পারবে ।৮ 

“আশ্র্য! আপাঁন এতদিন ধরে ধ্যানধারণা করে এলেন, আর তবুও 
বলেন যে ভগবানের কুপালাভ করবেন কি না? তা হলে আমাদের মত অভাগা 
আঁকিগনদের কি গাঁত হবে, বলুন দৌখ ?” বলে তো অবাক হয়ে তাঁর দিকে 
চেয়ে রইলুম । 

“বাবা, এটা বুঝছ না কেন যে, ভগবানের অনন্ত রূপ । তাঁকে মানত 
পশযতাল্লশ বছর ধ্যান করেই সব বুঝে ফেলব--এ আশা একান্ত অসংগত নষ 
কি? যাই হোক, বাবাজী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এমন কি সামান্যমান্ 
ধ্যানেই মানুষের দারুণ মৃত্যুভয় বা পরলোকের ভয় নিবারণ হবে । দেখ, 
তোমার আধ্যাত্মিক আদশ" সামান্য একটা ছোট্ট পাহাড়ে ধরে রেখ না। তাকে 
একেবারে অসাম ভগবংপ্রাপ্তির 'নক্ষত্রলোকে তুলে ধর । কঠোর পাঁরশ্রম করলে 
নিশ্চয়ই তুমি সেখানে পেশছুতে পারবে ৮ 

আশায় উল্লসিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আরও সব জ্ঞানের কথা শুনতে 
চাইলুম। তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের গুর্‌, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর 
প্রথম সাক্ষাতের অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করলেন।* মাঝরাতের কাছাকাছি 
রামগোপালবাবু মৌনাবলম্বন করলেন, আর আম কদ্বলগুলোর উপর শুয়ে 
পড়লদম । চোখ বন্ধ করতে দেখলুম যে, চারধারে যেন অনবরত বিদ্যা 
চমকাচ্ছে, আর আমার ভিতরকার অনন্ত আকাশ যেন একটা উত্জ্বল জ্যোতিঃর 
বন্যায় গ্লাবিত | চোখ মেলে বাইরে চাইলুম, দেখলুম যে সেই একই 
চোখঝলসানো আলো ! অন্তশ্ক্ষুতে দেখতে পেলুম, যেন ঘরটা সেই অনন্ত 
মহাকাশের একটা অংশ হয়ে গেছে ! 

“ঘুম আসছে না, নাকি ?» 

শক করে ঘুমোই বলুন, চোখ বুজলেই বা ক আর চাইলেই বা কি, 
চোখের সামনে যাঁদ অনবরত বিদদ্যুং চমকায়, তা হলে ঘুম আসবে কি করে, 
বলুন ?” 

রামগোপালবাঝু সম্নেহে বললেন, “যাক, তোমার ভাগ্য ভাল, এ রকম 





+৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক পচ্ঠা দুষ্টব্য। 


১৬৮ যোগিকথানত 


অনুভূতি লাভ করলে । এ রকম আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃর দর্শন সহজে কারুর 
ভাগ্যে হয় না।” 

ভোরবেলা হতেই রামগোপালবাবু আমায় এক টুকরো মিছার দিয়ে 
বললেন, “এবার গ্বদ্থানে প্রচ্থান কর আর কি 1” তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে 
আসতে আমার এতদূর আঁনচ্ছা হল যে, দুইগাল বেয়ে অশ্রুধারা অজন্্রধারে 
গড়িয়ে পড়তে লাগল । 

রামগোপালবাবু তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে বললেন, “যাক্‌, নেহাং শুধু- 
হাতে তোমায় আজ আর ফেরাব না, একটা কিছ তোমার জন্যে করছি ।” বলে 
একটু মৃদু হেসে আমার দিকে একদৃন্টে তাকিয়ে রইলেন ॥ পা দুটো যেন 
মাটিতে গে'থে গেল, আর নড়তেচড়তে পারলুম না। যোগিবরের কাছ হতে 
নিঃসৃত শান্তর তরঙ্গ আমার সকল সত্তাকে পারগ্লাবিত করে ফেললে । সঙ্গে 
সঙ্গে আমার পিঠের একটা বেদনা একদম আরাম হয়ে গেল ; বেদনাটা বহুবহর 
ধরে মাঝে মাঝেই আমায় কষ্ট দিচ্ছিল । 

অপর্প জ্যোতির্ময় আনন্দসাগরে স্নান করে উঠে যেন নবজন্ম পেল:ুম-_ 
আর কাঁদলুম না! সাধু রামগোপাল মজুমদারের চরণ স্পর্শ করে জঙ্গলের 
রাস্তা ধরলুম । তারপর নানা ঝোপঝাড় আর' বহু ধানের ক্ষেত পার হয়ে তবে 
গিয়ে তারকেন্বরে পেশছলুম | 

সেই পবিন্র তীর্থস্থানে আবার দ্বিতীয়বার দর্শনের জন্য গিয়ে হাজির 
হলুম । এবার বাবা তারকেশ্বরের সামনে দণ্ডবং হয়ে পড়ে সান্টা্গে প্রণাম 
করলুম ৷ অন্তর্দৃম্টির সামনে দেখতে পেলুম যে, গোলাকার প্রস্তরথণ্ডাঁট যেন 
ক্রমশঃই বার্ধত হয়ে মহাবিশ্বের নানাস্তরে পাঁরণত হয়ে দাঁড়য়েছে। চক্রের 
মধ্যে চক্র, অগলের পর অণ্চল, সবই যেন আধ্যাতক সম্পদে পারপূর্ণ । 

ঘণ্টাখানেক বাদে প্রফুল্ল চিন্তে কলকাতার ট্রেন ধরলুম । আজ আমার 
ভ্রমণের শেষ উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে নয়, কিন্তু হিমালয়ের মত মহান উচ্চ 
আমার গুরুদেবের সম্মুখে ! 


১৪শ পরিচ্ছেদ 
সমাঁধর অনভ্াাতি 





লচ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল, ঘাড় হেট করে গিয়ে দাঁড়ালম-_- 
“এলুম, গুরুদেব 1 মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শ্রীষুক্তেশবর 
গারজী বললেন, “চল, চল, রান্নাঘরে গিয়ে কিছ্‌ খাবার যোগাড় করা ষাক 1” 
তাঁর কথাবাতাঁ এত সহজ আর স্বাভাবিক, যেন কয়েক দিন নয়, এই মাত্র কয়েক 
ঘণ্টা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। 

“গুরুদেব, আশ্রমের কর্তব্য সব ত্যাগ করে হঠাং এখান থেকে ছেড়ে চলে 
যাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ভেবেছিলুম রাগ করবেন ।” 

“না হে, না, মোটেই নয় । রাগ কোথা থেকে হয়, জান? অবদমিত 
ইচ্ছা থেকেই রাগের উৎপাত্ত। আমি তো কারুর কাছ থেকে কোন কিছুরই 
প্রত্যাশা কার না, কাজেই তাদের কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে 
না! আমার ব্যন্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধনে তো তোমাকে আমার প্রয়োজন 
নেই। তুমি যে সাত্যই সুখী হয়েছ, তাতেই আম সুখী 1৮ 

“গুরুদেব, অহেতুক স্নেহ যে কি, সাধারণ লোকের কাছে সে ধারণা খুব 
বেশী স্পন্ট নয়। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম আমি আপনার দেবশরীরে 
তার খাঁটি উদাহরণ দেখলুম । এ সংসারে তো সবই জানা আছে ; নাবলে 
কয়ে বাপের কাজকর্ম ফেলে ছেলে যাঁদ সরে পড়ে, তা হলে বাপও কখন তাকে 
সহজে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনার কিছংমান্র বিরন্তিও 
এল না, বিশেষতঃ কত সব কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়ে, আপনাকে কত না 
অসবিধায় ফেলে গিয়েছিলুম ?» - 

দুজনেরই চোখে জল । আনন্দের ঢেউ এসে আমায় যেন ভাসিয়ে দিল । 
আম বেশ বুঝতে পারছিল্ম যে গ্‌রুরুপে ঈশ্বর আমার হাদয়ের কুদ্র 
ভালবাসার পারাধ ভগবধপ্রেমের অসাম ব্যাঁঞ্চর মধ্যে প্রসারত করে 'দিচ্ছেন। 

দিনকতক বাদে একাদন সকালে আমি গুরদেবের বসবার ঘর খালি দেখে 
গিয়ে ঢুকলুম,--মতলব ছিল ধ্যানে বসব। কিন্তু নানা অশান্ত আর অবাধ্য 
চিন্তা এসে আমার সে সাধুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল । ব্যাধের সামনে এক বাঁক 
পাখীর মত তারা চার ধারে উড়ে ছাড়য়ে পড়ল। -ভিতরকার একটা দূরের . 


১৭০ যোগিকখামৃত 


বারান্দা হতে শ্রীযুক্তেবর গগারজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “মূকুন্দ !” মনটা 
আমার অশান্ত চিন্তার মতই বিদ্রোহী হয়ে উঠল । মনে মনে বললুম, 
“গুরুদেব তো আমায় সর্বদা ধ্যান করতে বলেন, আর এ ঘরে এলুম কেন তাও 
জানেন ; তখন আর আমায় তাঁর বিরক্ত করা উচিত হয় না।» 

আবার ডাক এল, গোঁয়ার্ম করে চুপ করে বসেই রইলুম । তিন বারের 
বার ডাকেতে বেশ বকুনির ঝাঁঝ আছে টের পাওয়া গেল। তবুও প্রাতবাদের 
সুরে বললুম, “গুরুদেব, ধ্যান করছি 1” 

গুরুদেব চেচয়ে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝোছি, তোমার কি রকম 
ধ্যান করা হচ্ছে! মন তো তোমার ঝড়ের মুখে উড়ো পাতা । শীগগির নীচে 
নেমে এস। 

মনের আসল রূপাঁট ধরা পড়াতে আর তিরস্কৃত হয়ে, ক্ষুগ্রমনে তাঁর পাশে 
এসে দাঁড়ালুম ; গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে সান্তনা 'দিয়ে বললেন, 
“বাছা, তুমি যা চাইছ কুবেরও তা তোমায় এনে দিতে পারে না!” তাঁর 
দৃদ্টি শান্ত, গভীর, অতলম্পর্শ'। তারপর বললেন, “তোমার অন্তরের ইচ্ছাই 
পূর্ণ হবে 1” 

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কদাচিৎ হেয়ালিতে কথা বলতেন । আমার বাদ্ধি 
গলিয়ে গেল । ঠিক বুঝতে পারলুম না তান কি বলতে চাইছেন । যাক, 
তারপর তিনি আমার ঠিক বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত 'দিয়ে একটা 
মদদ আঘাত করলেন । 

আমার সমস্ত শরীর যেন জমে অনড় পাথর হয়ে গেল। ফুসফুস হতে 
কে যেন একটা প্রকাণ্ড চুম্বক দিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে টেনে বার করে 
নিয়েছে । আত্মা আর মন জড়দেহের বন্ধন হতে সঙ্গে সঙ্গে মুন্ত হয়ে তরল 
তীক্ষ্: জ্যোতিঃধারার ন্যায় ষেন প্রাত লোমক্‌প থেকে নিঃসৃত হচ্ছে । শরার 
মৃতবং, কিন্তু গভীর চেতনার মধো এমন জাগ্রত অবস্থা, এত পরিপূর্ণ জ্ঞান 
যেন জীবনে আর কখনও পাই নি। আমার আত্মবোধ এখন আর ক্ষুদ্র জড় 
দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয়, চতুর্দিকের সকল বস্তুর যেন প্রাত অণপরমাণুতে 
পারব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে । দূরে রাস্তার লোকগুলো ষেন আমারই সুদূর পাঁরাঁধর 
মধ্যে ধীরে ধারে সন্ঘরণ করে ফিরছে । গ্রাছপালা, লতাপাতার শিকড়গুলো যেন 
মাটির মৃদু স্বচ্ছতার ভিতর 'দিয়ে দেখা যাচ্ছে । গাছের ভিতরকার রসসণ্গালন 
অবাধ আম বেগ ষ্পন্ট দেখতে পাচ্ছলুম । 

আশপাশের সব 'জীনসই একটা পাঁরচ্কার দশ্যপটের মতন চোখের সামনে 
সুস্পন্টভাবে প্রাতিভাত |! আমার সাধারণ সম্মখদূষ্টি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে 


যো গিকথামৃত ৯১৭৯ 


যেন একটা বিরাট বিশ্বব্যাপী মস্ডলাকার দৃপ্টতে পারণত হল, সকল বড্তু, 
নকল বিষয় সবন্ত একই সময়ে দূষ্ট আর অনুভূত হচ্ছে। মস্তিক্কের পিছন 
দিয়ে দেখতে পেল.ম, রায়ঘাট লেন হতে বহুদূর পর্যন্ত লোকগুলো হেটে 
চলেছে ; আরও দেখা গেল যে, একটা সাদা গর ধাঁরে ধীরে এগিয়ে আসছে । 
আশ্রমের খোলা সদর দরজার সামনের জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে, তাকে যেন আমি 
এই দেহের চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে লাগলুম, আবার ধারে ধারে ই+টের দেওয়ালের 
ওপাশে সে গিয়ে পড়লে, তখনও তাকে বেশ স্পন্টই দেখতে পাচ্ছিলুম । 

আমার চোখের সামনে সাবস্তৃত দূশ্যপটের ভিতরফার সমস্ত জিনিসই যেন 
চলচ্চিত্রের পরদার ছবির মতন কা্পাছিল । আমার শরীর, গুরুদেবের শরার, 
থামেঘেরা দালান, আসবাবপন্ন, মৈঝে, গাছপালা, সূর্যকিরণ, মাঝে মাঝে হঠাৎ 
ভঁষণভাবে আলোড়িত হয়ে উঠে এক বিরাট জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন গলে যাচ্ছিল 
-_ এক গ্লাস জলে চিনির দানা দিয়ে ঝাঁকালে যেমন সেগুলো একেবারে গলে 
যায় ঠিক তেমান। সেই জ্যোতিঃসাগরে এক হয়ে বিলীন হয়ে যাবার মাঝে 
মাঝে নানাবিধ সৃষ্টির রূপপাঁরগ্রহে সেই অপরূপ আলোর পাঁরবর্তন ঘটাছল, 
আর সেই রূপান্তর গ্রহণের সময় স্ঁম্টর কার্যকারণ তত্তের আভাসও প্রকাশ 
পাচ্ছিল । 

অতলগভনীর নীরব আনন্দসাগরে মন তখন ভাসছে । ঈশবরোপলব্ধিতে 
অনুভব করলুম এক অপার অসীম আনন্দ ; তাঁর দেহ যেন অগাঁণত 
জ্যোতিস্তন্তু দিয়ে গড়া । আমার ভিতর তাঁর অপূর্ব আবিভাবের বিরাট মহিমা 
যেন ক্রমশঃ নগর, মহাদেশ, পাথবী, সৃযণন্দ্র, গ্রহনক্ষতর, নীহারিকাপলঞ্জ, 
মহাশূন্যে ভাসমান জগংসকল, সবই যেন ছেয়ে ফেলতে লাগল । আমার 
অনন্ত সত্তার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন রান্রিতে দুর থেকে দেখা কোন শহরের মত 
ঈষৎ আলোকে দীপ্ত ! পৃথবীমণ্ডলের পাঁরস্ফুট 1দকচক্রবাল রেখার পরে 
উজ্জ্বল আলো যেন তার দূরতম প্রান্তে ঈষং মিলিয়ে গেছে ; সেখানে এক 
আত মৃদু আর স্নিথ আলোর আনবাণ জ্যোতিঃ ! এ জ্যোতিঃর স্নিধ 
মৃদুতা অবর্ণনীয় । সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রের অন্যান্য ছবি সব যেন আরও 
স্হুল আলোয় গড়া ।* 

যেন এক অনন্ত উৎসমূখ হতে জ্বগাঁয় আলোর ধারা সহম্্রধারে উৎসারিত 
হয়ে নক্ষত্রপঞজরূপে জলে উঠে আবার এক অনিবর্চনায় জ্যোতিমশ্ডিলে পরিণত 
হয়ে যাচ্ছে । বারবারই দেখতে লাগলুম, যেন সেই সৃজনকারী রশনগুলো 


ওঠার 





গ্আলোই যে সূদ্টির দার পদাথ- তা প্রিশ পরিচ্ছেদে বাণত হয়েছে । 


১৭২ যোগিকথানমৃত 


গাড় সংবদ্ধ হয়ে নক্ষত্রপদুঞ্জে ঘনীভূত হয়ে আবার স্বচ্ছ অগ্নিশিখারাশিতে 
পারণত হয়ে যেতে লাগল । যেন এক সসম্বদ্ধ ছন্দে আসাষাওয়ার তালে 
তালে লক্ষ কোটি ব্রঙ্ষান্ড এক স্ব সুনির্মল জ্যোতিঃতে রূপান্তাঁরত হল ; 
বিরাট অণ্নিমপ্ডল যেন বিশাল গগনে পাঁরণত হল । 

আমার প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ হল যে, সেই উধর্ধতম স্বর্গের কেন্দ্ুন্ছলেই হচ্ছে 
আমার অন্তরের অন্তংচ্ছলের সহজাত অনুভূতির হ্থান। বিশ্বপ্রকতির স্বধশেই 
যেন আমার কেন্দ্র হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃর ছটা সহম্রধারে ছাঁড়য়ে পড়ছে। 
দেহে মনে অমৃতের ধারা বয়ে চলেছে তরলভাবে, তীব্র বেগে, ঢেউয়ের উপর ঢেউ 
তুলে। নাদরদ্ষের শব্দরুপ ওঙ্কারধনি,* প্রণব ঝঙ্কারে শুনতে পেলুম- 
বিশ্বসষ্টির প্রথম স্পন্দন ! 

হঠাং আবার নিঃশ্বাস ফুসফুসের ভিতর ফিরে এল । প্রায় অসহ্ 
নৈরাশ্যে অনুভব করলুম যে আমার সেই অসাম বিরাট 'সত্তা একেবারে লোপ 
পেল । আবার সেই সামান্য ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে এসে আবদ্ধ হলুম, যাতে করে 
আত্মার অতবড় বিরাট ব্যাগ্তকে সহজে ধরে রাখা যায় না। অমিতব্যয়ী 
পুত্রের মত আমি যেন আমার সেই বিরাট বিশ্বরক্ষাণ্ডের আবাস পরিত্যাগ করে 
পালিয়ে গিয়েছিলুম, এখন এই ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডের মধ্যে এসে আবার নিজেকে 
কারারুদ্ধ করলুম । 

গুরুদেব সামনেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন । বহুদিনের বাঞ্চিত তৎ- 
কর্তৃক প্রদত্ত সমাধির অভিজ্ঞতালাভে আম সকৃতজ্াচত্তে তাঁর পদতলে পড়তে 
যাচ্ছিলম দেখে, তিনি আমায় সোজা দাঁড় করিয়ে ধারম্বরে বললেন, “দেখ, এ 
আনন্দমধূপানে উন্মত্ত হয়ো না; জগতে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে । 
এস, এখন বারান্দা ঝাঁটপাট 'দিয়ে তারপর একট: গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়ান 
যাক, চল 1” 

একটা ঝাঁটা আনলুম ৷ জানতুম যে গুরুদেব আমায় সুসম্ব্থ জীবনযাপনে 
শক্ষা দিচ্ছেন । আত্মা বিশ্বসূষ্টির অসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকলেও 
দেহ কিন্তু তার দৈনান্দিন কর্তব্যসকল ঠিক নিয়মিত করে যাবে । খানিক পরে 
যখন শ্রীষুক্তেক*বর গারজী আর আমি বেড়াতে বেরোলুম, তখনও দেহমন 
আঁনর্বচনীয় আনন্দে মত্ত । দেখলুম, আমাদের দুটো ছায়াছাব এক আলোর 
নদীর ধারে রাস্তা 'দিয়ে ধীরে ধারে চলেছে ! 


**আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সাঁহত সংবন্ত 'ছিল, আর বাক্যই ঈশবর ছিল” । 
স্প্জন ৯৪৯ (বাইবেল )। 


মোগিকথামৃত ১৭৩ 


গুরুদেব বোঝাতে লাগলেন, “এই বিশবজগতে ধা কিছু আছে, তার 
আকৃীতিপ্রকৃতি, গাঁতি, শান্ত, সবই কিছু সেই পরমাত্মাই সক্রিয়ভাবে ধারণ করে 
রয়েছেন, তবুও তিনি এইসব জগৎব্যাপারের বাহভভত, নিগ্ণ, নাক্কয়রুপেই 
অবস্থান করছেন। সেই অতীন্দ্িয়জ্ঞান সহজপ্রাপ্য নয়, তিনি “অবাত্মনসগোচর' ।* 
যে সব উচ্চশ্রেণীর সাধকের এই রক্তমাংসের দেহেই ঈ'“বরভাবের উপলব্ধি হয়, 
তাঁদের এই ধরনের দুইপ্রকার জীবনের অনুভ্যাত থাকে । সংসারের কর্তব্য 
সব বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন, অথচ অন্তরে রক্ষানম্দসাগরে ডুবে আছেন । 
“আনন্দাদ্ধ্যেব খাঁঞ্বমানি ভতানি জায়ন্তে'-তার অসীম অপার আনন্দসত্তা 
হতেই তো সকল প্রাণীর উৎপাত । এই ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে তারা যতই আবদ্ধ 
হোক না কেন- ভগবান নিশ্চয়ই চান যে, তাঁর প্রাতরূপ এই সব জাবাত্মাসকল, 
পঁরশেষে সকল ইন্দ্রিয়বোধ হতে মস্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আবার পুনরায় 
মিলিত হোক্‌।৮ 

এই আত্মদর্শনলাভে আমার কতকগুলো স্থায়ী শিক্ষা হল। দৈনিক 
চম্তাস্ত্রোত রুদ্ধ করে মনের যে শান্তভাব আস্ত, তাতে আমার দেহটা 
ষে রন্তমাংঘ আর হাড়ের খাঁচা_এই জড়জগতের কঠিন ভ্মতে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, সে তাব থেকে মুক্তি পেতুম । নিঃ*বাসপ্রশ্বাস আর অস্থির মন, 


**“কারণ পিতা কোন মনুষ্যকে বিচার করেন না, কিল্তু তান পুন্নকে সমস্ত বিচারভার 
অপ'ণ কারয়াছেন" ।--জন ৫২২। “কোন লোকই কোন সময়ে ঈশবরকে দেখে নাই ; তাঁর 
একজাত পুত্র যান পিতার বক্ষে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রচার করিয়াছেন ।”-_ জন ১৪১৮ 1 
“দ্বিশ্বরত১১১১১০০ সকল কিছুই সৃষ্টি কীরয়াছেন যীশহখুষ্টের ছ্বারা 1”--এিসিয়ান-স 
৬:৯। “বে আমায় বাস করে, যে সকল কাজ আঁম কাঁরসে সমস্তই সেও কাঁরতে 
পারবে ; ইহার অপেক্ষা আরও বড় বড় কাজও সে কাঁরতে পারিবে কারণ আম আমার 
[পতার নিকট যাই” ।-জন ১৪১১২ । “শাম্তিদায়ক, যিনি হইতেছেন পাঁবাত্মা, যাঁকে পিতা 
আমার নামে পাঠাইবেন, 'ানিই তোমায় সব কিছ শিখাইবেন, আর বা কিছ আমি তোমায় 
বাঁলয়াছ, সে সব কিছুই তোমায় স্মরণ করাইয়া দিবেন ।" জন ১৪ £ ২৬ (বাইবেল )। 

বাইবেলের এই সব উীন্ত ঈশ্বরের তিিমৃর্তর 'নর্দেশক পিতা, পৃ ও পাবন্বাত্মা 
(ছন্দশাস্মে সং, তং, ও'র্‌পে বর্ণিত |) ঈশ্বর পিতারূপে অবন্ত আর সূষ্টির অতত । 
পুরর্পে ঈশ্বর হচ্ছেন 'থুষ্টচৈতন্য (ভ্রদ্ধ অথবা কূটস্হ চৈতন্য ) সৃষ্টির অধান। এই 
1খন্টচৈতন্য হচ্ছে একজাত অথবা অনাদি অনন্তের একমান্ন প্রীভরূপ । এই সর্বব্যাপী 
[ধুণ্টচৈতনোর বাহঃগ্রকাশ অথবা সাক্ষী হচ্ছে (বিভিলেশন-স: ৩:৯৪--বাইবেল ) ওৎকার, 
বাক্য বা পাবাত্বা; অদূশ্য এশীশন্তি বা একমান্ত কারণ বা ক্রিয়া বা স্পন্দনের মধ্য 
দিয়ে সকল সংষ্টি ধারপ করে । ধ্যানে এই ওঞ্কার বা প্রণব বাজ্ফারের দ্বার আনন্দময়ধ্যনি 
শোনা যায় ধা “সকল বিষয় ল্মরণে এনে" ভন্ডের নিকট পরম তত্তৰ প্রকাশ করে । 


৯৭৪ যোগিকথামৃত 


ষেন ঝড়ের মতন একটা জ্যোতিঃসাগরের উপর 'আছড়ে পড়ে, তার উপর 
তরঙ্গ তুলে, এই সব জড়পদার্থের সৃষ্টি করছে--আকাশ, পঁথবা, মানুষ, 
পশুপক্ষী, প্রাণী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ । যতক্ষণ না এই সব ঝড়কে শান্ত 
করা যায়, ততক্ষণ সেই অসীম সত্তাকে এক অখণ্ড 'জ্যোতিঃরুপে অনুভব করা 
যায় না। 

যতবারই আমি এ দুটো প্রাকীতিক বিপর্যয়কে শান্ত করেছি, দেখেছি যে, 
সৃন্টর অসংখ্যরুপ যেন এক অনন্ত জ্যোতিঃসাগরে গলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন 
সমুদ্রের উপর বড় প্রশমিত হলে সমুদ্র তখন এক প্রশান্ত অখণ্ড বিস্তাতিতে 
পাঁরণত হয় । 

শিষ্য যখন ধ্যানধারণায় মনকে এমনভাবে শন্ত করে গড়ে তোলে, যাতে কলে 
কোন বিরাট অনুভূতি তাকে আঁভভূত করে ফেলতে পারে না, তখনই গুরু 
বক্ষানন্দলাভের অনুভূতি তাকে দান করেন । মনের খজুতা বা বৃণ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ বা একান্ত ইচ্ছা থাকলেই যে তা দেওয়া যায়, তানয়। আঁবরত 
যোগাভ্যাস সাধনে বিরাট উন্নাতি ও শাস্তসণ্চয় হলে এবং শুদ্ধাভন্তি থাকলে, 
তবেই মন সর্বব্যাপিত্বের বিরাট অনুভাতির প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে পারে । 

প্রকৃত ভন্ত 'যাঁন, তার কাছে এই স্বগাঁয় অনুভূতি একটা স্বাভাবক 
পরিণাতরুপে আত সহজেই এসে যায় । তাঁর ঈশ্বরলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, 
তাঁকে দুর্ণিবারবেগে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, আর সর্বদ্ুষ্টা, 
সর্বজ্ঞ, প্রেমময় ভগবানও সমাধিরূপে ভক্তের প্রেমের টানে তাঁর অন্তরে এসে 
বাঁধা পড়েন। 

এই' বিরাট ভাবের মাহমার কিং পারিচয় দেবার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে 
আমি “সমাধি” নামে এই কবিতাটি রুনা করেছিলুম,__ 


আলোছায়ার মায়াজাল ছি*ড়ে গেছে আজ, 
দুঃখেরও বাম্পমাত্র নাই, 
ক্ষণন্ছায়ণ আনন্দের উধা, এবে তাও অপগত, 
ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণ মরাঁচিকা সেও মিলায়েছে। 


মায়াপটে প্রকাশিত এ সবের মিথ্যাছায়া পাইয়াছে লয় । 
মায়ার প্রবল বঞ্ধা, 
1নজবোধরূপ বাদুদশ্ড স্পর্শে এবে চিরশান্ত আজ । 


যোঁগকথাম-ত ১৭৫ 


ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, আর আমা”তরে নয়, 
শুধু আছে শাম্বাঁতিক, সর্বব্যাপী আমি--আমই সর্বতঃ । 
গ্রহনক্ষত্র আর নীহারকাপন্ঞ্জ,_এ পৃথিবা, 
মহাপ্রলয়ের অগ্ন্যম্গার, আর 
সৃষ্টির জহলন্ত চুল্লন, 
স্তব্ধ “এক্সরে”র তুষারন্রোত, জবলন্ত “বিদ্যুতিন বন্যা, 
অতাঁত, বর্তমান আর অনাগত ভবিষ্যতের 
সবাকার চিন্তাধারা, 
প্রীতি তুণদল, আমি, সকল মানবজাতি আর, 
মহাবিশ্বের প্রাতি অণুপরমাণু, 
ক্রোধ, লোভ, শুভাশুভ, মুক্তি, কাম, 
আমাতে বিলীন সবে, 
যেন তারা একমাত্র মোর আস্তত্বের, 
সর্বব্যাপী সত্তারূপে পারিণত আজ ! 


গভীর ধ্যানের মাঝে প্রায়জাত যে আনন্দের জ্যোতিঃ 
রোধ করে অশ্রুপূর্ণ আঁখি, 

পারণত হয়ে তারা আনন্দের আনব অশ্নিশিখার্পে 
গ্রাস করে অশ্রুধারা, দেহমন সব কিছ মোর ! 


তুঁমি- আম, আম- তুমি, 
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, আজ- সাব একাকার । 
অখণ্ড পরমানম্দ, আর নিত্য নবশাম্ত চিরবর্তমান । 


সমাধর অনুভ্যাত, সে আনন্দের রূপ, আশার অতাঁত আর কম্পনার পার, 
এ নয় অজ্ঞান ভাব, 

কিম্বা চৈতন্যের অবসাদকারা,- মানসিক ক্লোরোফর্ম, 

যাতে করে স্বইচ্ছায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই ; 

এ সম্াধ ব্যেপে চলে আমার জ্ঞানের পাঁরাধ, 

এ নশ্বর দেহ আতক্রাম' অনন্তের সীমাহশীনতায়-_. 
যেখানেতে মহাবিশ্বপারাবার আমি, 

দেখতো ক্ষুদ্ধ “আমি”, আমাতেই ভাসমান আজ । 
গা সস ট্ী 


ধু 
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শোনা যায় অণুদের সচল মর্মরধ্ৰনি, 
অন্ধকার এ পৃথিবী, শৈলমালা, উপত্যকা সব, হায়, গাঁলত তরল 
সাগরপ্রবাহ সব নীহারিকাবাল্পে পারণত ! 


ওগকার প্রণবধ্যনি ঝঙ্কারিছে সে বাষ্পের "পর, 
মুন্ত করি অপরূপ শ্ণ্ঠন তাদের, 
প্রকাঁশছে জ্যোতির্ময় অণুপরমাণুদের বিশাল বারাঁধ ; 
অবশেষে মহাবিশ্বসঙ্গীতের* শেষ মচ্ছনায়, 
জড়ের আলোকরাশ্ম- সর্বব্যাপী মহানন্দের 
অনন্ত জ্যোতিঃর মাঝে মিশে যায় ধীরে । 


রঙ গা ০ 


এসোৌঁছ আনন্দ হতে, আনন্দেতেই বে'চে রব, মিশে যাব শেষে, 
অনাবল ভূমানন্দ মাঝে! 
আমার মনের সাগরে, সৃষ্টির সকল উর্মি পান করি আমি । 


কঠিন, তরল, বাষ্প, আলোকের ধারা 
অবগুণ্তন এ চারের খুলে যায় এবে, 
সকলেতে ক্ষুদ্র “আমি” প্রবোশছে,-“বিড় আম” মাঝে । 
ক্ষণস্হায়ী, ক্ষীণরশ্ম মতের স্মৃতির ছায়া সব, 
মিলায়েছে চিরতরে আজ । 


গনম্নে, সম্মখে আর উধের্ব তার মনের আকাশ মোর, 
অকলদ্ক ছায়ালেশহীন, 
হাঁসির বৃদ্ব্দ ক্ষ আম, আজ 
আনন্দের মহাসাগরেতে পাঁরণত |! 


ইচ্ছামান্র কিরূপে এ অপূর্ব অনুভূতি লাভ করা যায়, তা শ্রীষুক্তেশবির 
গিরিজী আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন ; আর শিখিয়েছিলেন, যাদের ত্রক্ধনাড়ী 





*ওগকারস্স্পাদত্রন্মের স্পঙ্দন ॥ 
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পারপৃষ্ট হয়েছে, তাদের উপরেও এ ভাব কি করে সম্তারিত করা যায়।* 
প্রথম অনুভবের পর মাসের পর মাস ধরে যখন আমি রক্ষানদ্দে মণ্ন হয়ে 
থাকতুম, তখন বুঝতুম যে উপনিষদ তাঁকে “রসো বৈ সঃ, ”-রসম্বরূপ বলে 
বর্ণনা করেছে কেন। 

কিন্তু মনে এক সমস্যা উপাস্হত হল দেখে, একদিন গুরুদেবের কাছে 
ছুট্লুম জিজ্ঞাসা করতে, “প্রভু বলতে পারেন, ভগবানকে কবে পাব ? 

“তুম ত তাঁকে পেয়েছ !” 

“আজ্ঞে না মশায়, কৈ আমার তো তা বলে মনে হয় না!” গুরুদেব মৃদু 
হাসাঁছলেন, বললেন, “তুমি বোধ হয় ভাবছ যে এক মহিমময় মুর্তি দেখব 
যাঁর মাথায় স্বর্গীয় ছটা, এই বিশবমাঝে কোন পুণ্যস্হানে হয়তো সিংহাসন 
আলোকিত করে বসে রয়েছেন ! যাই হোক, দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি মনে 
করেছ কিছু 'সাম্ধাটদ্ধি লাভ হলেই ভগবানকে জানা যায়, না? হায়, 
হায়, তা নয় গো, এ তানয়। সারা বিশ্বরক্ধান্ড, তোমার যাকে বলে হাতের 
মুঠোয় “করামলকবং* আর কি, সেই রকম এসে পড়লেও ভগবান ষে সুদূরে 
সেই সুদ্‌রেই থেকে যান । বাইরে কোন 'সিত্ধাইটিম্ধাই-এর প্রকাশে এ বোঝায় 
না যে, তার খুব আধ্যাত্মিক উন্নাতি হয়েছে,_তা বোঝায় তার ধ্যানানন্দের 
গভীরতা দেখে, বুঝলে ? 

“এ আনন্দ কি রকম জান 2 চিরন্তন আনন্দ, নিত্যানন্দ- কথনও ফুরায় 
না। বছরের পর বছর ধরে এমনি জপতপ, ধ্যানধারণা করে যাও, তিনি তাঁর 
অনন্ত লীলা 'দয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাবেন । তোমার মতন 
ভন্তরা, যাঁরা এই রকম করে ভগবানকে পেয়েছেন, তাঁরা এ আনন্দ, এ সুখ, আর 
কোনও সুখের বদলে নিতে চাইবেন না, বুঝলে ? ধাঁর ধার করেও তাঁকে ধরা 
যায় না, এমনই তাঁর'্লুকোচুরি খেলা ! 

“দেখ, সংসারের সুখ কত শীগাঁগর ফুরিয়ে যায় । এ জগতে বাসনা- 
কামনার অন্ত নেই । পার্থিব সুখের আশা অফুরন্ত । মানুষ কখনও পর্ণ 
পরিতৃপ্ত লাভ করতে পারে না; একটা আশা মিউলেই আবার একটার পিছনে 
ছোটে। ম্‌গতুঁফকার িছনে এ সংসারে সে ছুটেই চলেছে, কিসের আশায় তা 
সে নিজেই জানে না। “একটা কিছুর জন্য নিশ্চয়ই, যাতে সে মনে করে যে 





*প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের জনকয়েক ক্রিয়াযোগণীর উপর আমি এই সমাধিলাভের ভাব সপ্টারত 
করোছ। তাঁদের মধ একজন হচ্ছেন মিঃ জেমস জে, লিন এই পুস্তকে সা্ীবন্ট 
একখান চিত্রে তিনি সমাধিমগ্ন। 

১২ 
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সে তঁণ্চি পাবে, শান্তি পাবে, সেই “একটা কিছ” কি জান; সেই তিনিই, 
একমান্র যানি তাকে চিরশান্তি দিতে পারেন, বুঝলে ? 

“বাইরের আকর্ষণ আমাদের অন্তরের স্বর্গ হতে নিবিত করে দেয় । 
তারা যে মিথ্যা সুখ আনে, সেটাকেই আমরা আত্মারাম বলে ভুল কার । 
হ্ৃতস্ব্গের আবার পুনরুদ্ধার হয় ঈশ্বরের গভনর ধ্যানে । ভগবান হচ্ছেন 
অনাস্বাদতপূর্ব চিরনূতন আনন্দ! চিরনবীন সে আনন্দ সম্ভোগে কি কখনও 
ক্লান্তি আসে, কখনও অবসাদ আনে £ঃ সেই অপার আনন্দের অনম্তবৈচিন্র্ে 
কি কখন 'বতৃষ্য আসে, বল ?” 

“গুরুদেব এখন বুঝলুম, কেন সাধুমহাপুরুষেরা তাঁকে অনির্বচনীয় বলে 
গেছেন । বোধ হয় অনন্ত জীবন পেলেও তাঁর পাঁরিমাপ করা যায় না।» 

“তা” সাত্য বটে, কিন্তু তা হলেও তানি অন্তরের অন্তরতম ধন । ক্রিয়া- 
যোগ সাধনে মননহতে হীন্দ্রিয়বোধের সব বাধাবন্ধ দূর হলে, ধ্যানে ঈশ্বরের দুই 
রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আবিভাঁবের চিরনবীন আনন্দ আমাদের 
প্রাত অণুপরমাণু টের পায়, আর ধ্যানে পাওয়া যায় তাঁর সদ্য সদ্য নিদেশি, 
কোন: পথ অবলম্বন করে চলব আর পাই আমাদের প্রত্যেক সংকটেই তাঁর 
যথাযোগা উত্তর 1৮ 

কৃতজ্ঞহাসিতে মুখ ভরে গেল, বললুম, “গুরুজী, দেখাছ যে আপাঁন 
আমার সন্দেহ নিরসন করেছেন। আম এখন বুঝছি যে আমি ঈবরকে 
পেয়েছি, কারণ যখনই আমার কাজকর্মের সময় ধ্যানের আনন্দ অবচেতন মনে 
এসে উদয় হয়, তখনই কে যেন আমায় আমার সকল বিষয়ে, এমন কি আতি 
খুটিনাটি ব্যাপারেও ঠিক খাঁটি পথ অবলম্বন করতে আত সক্ষমভাবে 
পাঁরচালত করেন ।৮ 

গুরুদেব বললেন, “মানুষের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা থাকে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত না আমরা কেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
শাখ। তাঁর ন্যায়পথ, অনেক আত্মাভিমানীর কাছেই রহস্যাবৃত । একমাত্র 
ভগবানই নির্ভুল পর্থানর্দেশ করতে পারেন, আর কেউ নয় ; তিনি ছাড়া আর 
কে এই বিশবসংসারের ভার বহন করছে, বল ?% 


রোড রো 


১৫শ পরিচ্ছেদ 
ফলকাঁপ চ্বার 





“গুরুদেব, আপনার জন্যে এই গোটাছয়েক বড় বড় ফুলকাঁপ এনোছি। 
ফ্‌লকিগুলো নিজে হাতে পু*তেছিলুম, তারপর খুব যতুটত্ব করে, এতবড় 
করে তুলেছি ।” বলে যথোপযুুস্ত ভাঙ্গর সঙ্গে হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে 
রাখলুম । 

গুরুদেব কাঁপগুলি পেয়ে খুব খুসাঁ হয়ে বললেন, “বেশ বেশ, তাঁম 
এগুলোকে তোমার ঘরে নিয়ে রাখ । কালকে একটা বিশেষ ভোজে এগুলো 
লাগবে 15 

কলেজ গ্রীচ্মের ছুটির দরুণ বন্ধ। সমদ্দ্রতীরে, গুরুদেবের পুরীর 
আশ্রমে, ছাাঁটটা কাটাব বলে এসেছি । গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যগণের তৈরী 
মনোরম দ্বিতল বাঁটিকা। সম্মুখে বঙ্গোপসাগর । 

তার পরাঁদন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল ; সমুদ্রের হাওয়া আর আশ্রমের শান্ত 
মাধূর্ষে শরীর তাজা, মন বেশ প্রফুল্ল । শ্রীবুক্কেবর গিরিজীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর 
শোনা গেল, আমায় ডাকছেন । ফুলকাঁপগলোকে একবার দেখে নিয়ে খাটের 
তলায় ভাল করে গুছিয়ে রেখে দিয়ে এলম । 

“চল সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক,” বলে তিনি এগিয়ে চললেন ; কতক- 
গুলি অক্পবয়সী শিষ্য আর আমি এধার ওধার ছাড়িয়ে পড়ে তাঁর পিছ পিছু 
চলতে লাগলুম । গুরুজী দেখতে পেয়ে বললেন, “দেখ, সাহেবরা হাঁটবার 
সময় দুজনে একসঙ্গে পা ফেলে কেমন হাঁটে দেখেছ ? তোমরাও তেমনি দুজন 
দুজন করে একসঙ্গে পা ফেলে হাটতে শুরু কর।” গুরুজী দেখতে লাগলেন, 
তাঁর কথামত কেমন করে চলি । তারপর শুরু করলেন, “ছেলেরা সব এগয়ে 
চলে, একটি করে ছোট্ট দলে 1» গুরদজীও ছোকরা শিষ্যদের সঙ্গে সমান 
তালে পা ফেলে চলেছেন দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না। 

“আরে থাম, থাম,” গুরুজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, 
“মুকুম্দ। আশ্রমের খিড়ীকদরজা বম্ধ করে এসেছো কি, মনে পড়ছে » 

“আমার ত মনে হয়, গুরুজী ।” 

শ্রীধন্তেশবর গিরিজী মিনিটকতক চুপ করে রইলেন ; ঠোঁটে তাঁর চাপা 


১৮০ যোগিকখামৃত 


হাঁস! তারপর শেষে বললেন, “না, তুমি ভূলে গেছে । দেখ, ধ্যানধারণা 
কর বলে সংসারের কাজে অবহেলা করার দর্ণ তার দোহাই পাড়া চলে 
না। আশ্রমে যাতে চুরিচামারি না হয় তা দেখা ত তোমার কর্তব্য ছিল ! 
তা যখন অবহেলা করেছ, তখন তোমায় শাস্তি পেতে হবে বই কি?” তারপর 
যখন বললেন যে, “তোমার ছটা ফুলকপি শীগাঁগরই পাঁচটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, 
দেখগে”_-তখন ভাবলুম তিনি হয়ত প্রচ্ছল্নভাবে ঠাট্টাই করছেন। যাই 
হোক শেষ অবাধ আমরা গুরুদেবের আদেশে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে 
চললুম । কাছাকাছি যেই পেশচোছ, গুরুদেব অমনি বললেন, “একটু 
দাঁড়াও দোখ মুকুন্দ ! উঠোনের বাঁ ধারে এ রাস্তার দিকে একটু নজর রাখ, 
এখুনি একট লোক এসে হাজির হবে, আর ওর জন্যেই তোমায় বকুনি খেতে 
হবে, বুঝলে ?” 

এসব দুবেধ্যি কথার মানে বুঝতে না পেরে মনের বিরন্তি মনেই গোপন 
রাখলুম । দেখলুম, একটা চাষা গোছের লোক রাস্তার মাঝখানে এসে হাজির 
হল, এসেই সে নানারকম অঙ্গভাঙ্গ করে বেতালা হাত পা ছুড়ে নাচতে শুরু 
করে দিলে । অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাছ। রাস্তার একটা জায়গায় 
পেশছে যেমনি লোকটা চোখের আড়াল হবার উপক্রম হল, অমনি শ্রীষ-স্তে*বর 
গিরিজী বললেন, “এইবার দেখ, ও ফিরবে 1৮ 

চাষা লোকটা সত্যসত্যই তখনই ফিরে আশ্রমের পিছন দিকে চলল । 
খানিকটা বেলে জাম.পার হয়ে খিড়কিদরজা দিয়ে লোকটা বাঁড়র ভিতরে 
গিয়ে চুকল। গুরুদেব যেমন বলেছিলেন, ঠিক তাই- সত্যই দরজায় আমি 
চাবি দিতে ভুলে িয়েছিলুম | লোকটা চট করে বেরিয়ে এল । তার হাতে 
তখন আমার একটি সধত্ববার্ধত সুপুস্ট ফুলকাঁপ। বিনা বাধায় ফূলকাঁপ 
লাভের গর্বে উচ্ছ্বস্ত হয়ে লোকটা এখন বেশ শান্ত আর ভদ্রু ভাবেই এাঁগয়ে 
চলল । ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আচ্ছা একান ঠকোছ দেখে ত রাগে 
আমার ব্রঙ্ধরন্ধ পর্যত জলে গেল । লোকটার পিছনে পিছনে দৌড়লুম ; 
অর্ধেক রাম্তায গিয়েছি এমন সময় গুর্দদেব ডাকলেন, দেখি যে তিনি হাসিতে 
যেন ফেটে পড়ছেন । 

হাঁসির দমকের মাঝে মাঝে গুরুজী ব্যাপারটা বোঝালেন, “দেখ, ও 
বেচারার একটি ফুলকপির বিশেষ প্রয়োজন ছিল । আর আমি ভাবলুম 
যে, আহা তোমার একটি কাপ যাঁদ ও পায়, সাবধানটাবধান করে গুছিয়ে ত 
রাখান, তা হলে ভার মজা হয়।” শুনে ত' চক্ষু কপালে উঠল । ঘরের 
[দিকে দৌড়লুম ! গিয়ে দোখ চোরটার কেবল ফুলকাঁপটার উপর নজর ছিল। 


যোগিকথামৃত ১৮১ 


যাক্‌ বেচে গোছ-_কম্বলের উপর সোনার আংট, ঘাঁড়, টাকাকাঁড় সবই ঠিক 
রয়েছে, কিছুই ছোঁয়ান দেখাছি। আর আশ্র্য, এগুলো চোখের সামনে পড়ে 
রয়েছে দেখেও সে তার একটাও ছদু*লো না, আর তার একমাত ইচ্ছা হল নিতে 
কি না একটা ফুলকাঁপ, তাও খাটের তলায় লোকের চোখের আড়ালে একদম 
লুকোন--আর তা বার করতে হয়েছে, খাটের তলায় হেশ্ট হয়ে মাথা গালয়ে 
তার ভিতর ঢুকে ! 

শ্রীষুক্তে*বর গারজী মহারাজকে সোৌঁদন সন্ধ্যেবেলা তাই জিজ্ঞাসা করলম, 
ব্যাপারটা কি! কারণ আমার মনে হল এর মধ্যে একটা কিছ রহস্য আছে । 
তান ধারে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, “একদিন এ সব তুমি বুঝবে । যাক, 
তোমাদের 'বজ্ঞান এই সব গপ্তীবাঁধর মধ্যে দু চারটে শীগগগির আঁবচ্কার করে 
ফেলবে, দেখো 1৮ 

তারপর রোঁডিওর আশ্চর্যজনক আঁবচ্কার যখন পৃথিবীর 'মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ল তখন 'গারজ? মহারাজের ভাবষ্য্বাণী মনে পড়ল । সময় ও দূরত্বের 
ব্যবধান আর তার যুগষুগব্যাপী ধারণা সব একেবারেই লোপ পেল । এখন 
আর কোন মানুষের ঘর এমন সংকীর্ণ নেই যে, “সেখানে লন্ডন অথবা 
কলকাতা মাথা গলাতে পারে না! একটা বিষয়ে মানুষের সর্বব্যাপিত্বের অকাট্য 
প্রমাণ পেয়ে আতানর্বাদ্ধরও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হল। 

এই “ফুলকপি” নাটকের প্লটাটর বিষয় রেডিওর* সঙ্গে তুলনা করে 





*১৯৩৯ সালে রৌডও অণব"ক্ষণ যল্ম আবিষ্কার হওয়াতে অদ্যাবাধ অজ্ঞাত এক নূতন 
রশ্মজগতের সন্ধান মেলে। এসো সিয়েটেড প্রেস বলেছেন, “মানুষের নিজে হতে আর অনুমিত 
সকলপ্রকার জড়পদার্থ হতেই যে রাশম সব্দা বচ্ছ্বারত হচ্ছে তা সব এই বল্ল “দেখতে” 
পায়। যারা পরাচত্তপ্রবেশ, দ্বিতয়দ্ষ্টি আর 'দিব্যদর্শনে বি*বাস করে, তায়া এই ঘোষণায় 
সেইসব অদৃশ্য রাণমর আস্তত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাবে যে, সেই সব রা*ম সত্যসত্যই 
এক ব্যান্তর কাছ হতে অপর বান্তর নিকট বিচ্ছারত হয়। এই রেডিও বন্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে 
রোডও কম্পাঙ্কের বর্ণালিবক্ষণ যল্ম । বর্ণালিব"ক্ষণ যল্যে যেমন রশ্মিবর্ণ বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, কি ক মূল উপাদানের অণুপরমাণূতে নক্ষঘাদি গঠিত, এও ঠিক তেমন সব শীতল 
অনুজ্জবল জড়পদার্৫ের সেইরূপ বর্ণাল বিশ্লেষণ করে...» .১,.. মানুষ আর সকল সজীব 
পদার্থ হতে যে এরকম রাঁ্ম নির্গত হয়, তার অস্তিত্বের বিষয় বৈ্ঞানকেরা বহু বছর 
ধরেই সন্দেহ করে আসাঁছলেন । আজকে তাদের আস্তিত্বের প্রথম পরাক্ষামূলক প্রমাণ 
পাওয়া গেল। এই আঁবহ্কারে প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রতোক অণু আর পরমাণু 
এক একটি আঁবরাম বেতারতরঙ্গ-প্রেরক যল্দাগার । এইর্‌পে যে পদার্থাট পূর্বে মানবয়পী 
ছিল, মৃত্যুর পরেও সে তার আত সক্ষেন রাদ্ম প্রেরণ করতে থাকে । এইসব নাঁশ্মর 
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দেখলে বেশ স্পন্টই বোঝা যাবে । শ্্রীযুক্তে*বর গারজীকে একটি চমৎকার 
মানব-রোডিও যম্র বলা যেতে পারে । চিন্তা সকল কি? তারা ঈখরে আঁতি 
মৃদু কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখু*তভাবে একসুরে বাঁধা রোডও 
গ্রাহকঘন্ত্র যেমন চতুর্দিক হতে হাজার হাজার প্রোগ্রামের ভিতর থেকে ঠিক যো 
দরকার সেটি ধরে নেয়, তেমনি পাঁথবীতে অগণিত লোকের চিন্তাতরঙ্গের 'মধ্য 
হতে আমার গুরুদেব একটি প্রাসা্গক চিন্তা (এ আধপাগলা লোকটার ফুলকপি 
সংগ্রহের ইচ্ছাঁট ) ধরে নিতে পেরোছিলেন । 

সমুদ্রের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেইমান্র গুরুদেব চাষাঁটির সামান্য 
আভিপ্রায়টুকু জানতে পারলেন, অমনি সেটুকু পূরণ করতে তানি মনস্থ 
করলেন। লোকাঁট শিষাদের দৃষ্টিগোচর হবার প্‌বেই শ্রীষুক্তেশ্বর গারজীর 
দব্যদূম্টি তাকে রাস্তা দিয়ে নেচে নেচে আসতে দেখোঁছল ! আশ্রমের দয়ার 
চাঁব-বন্ধ করে আসতে ভুলে যাওয়াতে গুরুদেবের সুবিধাজনক ছুতা হল 
আমার অমন সখের কাঁপগ্ুলো থেকে একাঁট সাঁরয়ে দিতে । 

এইর্‌ূপে রোডিওর গ্রাহকন্ত্ররূপে কাজ করবার পর শ্রীযুক্তে'বর গারজ? 
তাঁর প্রবল ইচ্ছাশন্তির সাহায্যে ব্লড়কাস্টার 'বা প্রেরকযন্তের মতও কাজ 
করেছিলেন ।*« তাইতে তিনি চাষাঁটিকে মাঝরাস্তা থেকে ঘুরিয়ে এনে একটি: 
মান ফূলকাঁপর জন্য একটি ঘরবিশেষের দিকে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

মানুষের মন যখন ধীর ও শান্ত থাকে সেই সব মুহূর্তে মানুষের ভিতর 
স্বাভাবিকভাবে যে সব অনুভূতির 'বকাশ হয়, তারাই হচ্ছে আত্মার পথ- 
প্রদর্শক ! প্রায় প্রত্যেকেরই অন্ভুতভাবে সঠিক অনুমানের অভিজ্ঞতা আছে 
অথবা সে অপর কোন লোককে সাফল্যের সঙ্গে তার চিন্তাতরঙ্গ পাঠাতে সমর্থ 
হয়েছে । 

মানুষের মন সর্বাবধ অগ্হিরতার বা অশাম্তির “স্থৈতিক” ঝড় থেকে মৃত্ত 


তরঙ্গদৈঘঘয বর্তমানে ব্যবহৃত বেতারতরঙ্গের যে কোন সবাপেক্ষা হুস্ব বা দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষাও 
হুস্ব অথবা দশর্ঘ। এই সব রশ্মগুলর জাঁটিলতা কঙ্পনাতত । কোট কোটি রকমের 
রাশম আছে । একটি মান্ন বেশ বড়গোছের অণ- একই সময়ে ৯০,০০,০০০ বাড তরঙগ- 
দৈর্ঘেযর রশিম পাঠাতে পারে । এই ধরনের দণঘ'তর তরঙ্গদৈর্ঘযসকল, সহজে এবং বেতার 
তরঙ্গদের গাঁতিতে চালিত হয়... *..আলো প্রভৃতির মত পাঁরাঁচত র্মিদের তরঙ্গের সঙ্গে 
নূতন রেডিও রশ্মির একটা অজ্ভুত পার্থক্য আছে । আত সদীর্ঘকাল--এমন কি হাজার 
হাজার বছর ধরেও এই সব রেডিও তরঙ্গসকল স্হাবর জড়পদাথ' হতে আবিরতই 'নর্গত 
হতে থাকবে 1” 
*২/শ পাঁরচ্ছেদের প্রথম পাদটশীকা দ্ুষ্টব্য । 
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হয়ে যখন একেবারে ধীর, স্থির, শান্ত হয়, তখন সে অত্যন্ত জাটল রোডিও- 
যন্দেরই মতন অনুভবের আ্যানটেনার মধ্য দিয়ে সবরকমই কাজ করবার 
শান্তাবশিষ্ট হয়-_চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ, গ্রহণ, অথবা অবাঞ্ছিত তরঙ্গ পাঁরবর্জন | 
রোঁডও ব্রডকাস্টং ম্টেশনের শান্ত যেমন যে পাঁরমাণ বিদন্যুং সে ব্যবহার করতে 
পারে তার দ্বারা নিয়ান্তরত হয়, তেমাঁন মানব-রোডিওর ক্রিয়াশীলতা প্রত্যেক 
মানবের প্রবল ইচ্ছাশান্তর মাত্রার উপরেই 'নর্ভর করে। 

চিন্তার তরঙ্গ কোথাও নষ্ট হয় না মহাব্যোমে অনন্তকাল ধরে তাদের 
অনুরণন চলে । গভীর ধ্যানসংযোগে দুরু কি জীবিত কি মৃত, যে কোন 
ব্যন্তির মনের খবর জানতে পারেন । চিন্তাসকলের মূল ব্যান্তগত নয়, 
(বিশবজনীনতায় । সত্য তো সূন্টি করা যায় না, তা কেবল উপলাম্ধ করতে 
হয়। উপলব্ধি করার ত্রুটির ফলে, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, 
অনেক সময় মানুষের চিন্তা ভুল হয়ে দাঁড়ায় । যোগাবজ্ঞানের চরম লক্ষ্য 
হচ্ছে যে, এই মনকে একেবারে শান্ত করা-যাতে করে সে অন্তরের বাণীর 
নিভুলি পর্থানর্দেশ আবিকৃতভাবেই শুনতে পারে । 

রেডিও ( দূরশ্রবণ ) আর টেলিভিসন (দূরদর্শন ) এরা আত সুদুরের 
মানুষদের দৃশ্য আর শব্দ মূহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের কোণে এনে 
হাজির করেছে ; মানুষ যে সর্বব্যাপী আত্মা এ হয়ত তার আত ক্ষীণ প্রথম 
বৈজ্ঞানিক হীর্গত । যাঁদও অহংভাব আত বর্নর উপায়ে মানুষকে সীমাবদ্ধ 
করার বৃথা চেষ্টা করে, যাচ্ছে তবুও মানুষ কোন দেশে সীমাবদ্ধ স্হানে 
আবদ্ধ একটা শরীরমান্র নয়- আসলে সে সর্বব্যাপী আত্মা । শারীরতত্বে 
নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্ত চার্লস রবাট 'িশে* বলেছেন,-আত ববিচিন্ত, 
অত্যান্্যজনক আর আপাতদূম্টিতে একান্ত অসম্ভব ব্যাপারও এখন ঘটতে 
পারে-_-আর তা একবার প্রচালত হয়ে গেলে বিজ্ঞান গত শতাব্দীতে আমাদের 
যা শাখয়েছে তাতে এখন আমরা যতটা আশ্চর্য হই, তার চেয়ে আর বেশী 
কিছু হব না। এ যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যাপার দেখে আর আমাদের 
এখন চমক লাগে না, তাতে আর আমাদের আশ্চর্য হবার কিছ নাই, কারণ 
তাদের আমরা বাঁঝ বলে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তানয়। তারা আর 
আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তার কারণ এই নয় যে তাদের আমরা সব 
বুঝ, কারণ হচ্ছে তারা সব আমাদের পরিচিত । কারণ ধা বোঝা যায় না, 
তাতে যার্দ আমাদের আশ্চর্য হতে হয়, তাহলে ত* আমাদের সবকিছুতেই 








*“আমাদের ব্য ইন্দিয়”--প্রণেতা । (লন্ডনে রাইডার এণ্ড কোংর নিকটে প্রাপ্তব্য। ) 
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আশ্চর্য হওয়া উাঁচত-_আকাশে চিল ছৃণ্ড়লে তা পড়তে দেখে, বটের বাঁজ হতে 
বিশাল বনস্পাঁত হওয়া, বা পারদ উত্তপ্ত হলে তার আয়তন বর্ধিত হওয়া অথবা 
চুদ্বক কর্তৃক লৌহ আকর্ষণ, ফসফরাস ঘসলে তা থেকে প্রজ্জবলিত আশ্নি 
উৎপাঁদত হওয়া ইত্যাদ ইত্যাদ | 

“আজকের বিজ্ঞান ত* এখনও নিতান্ত লঘ: ব্যাপার'******* অত্যাম্চর্য 
বৈজ্ঞানিক সত্যসকল যা আমাদের উত্তরাঁধকারীরা ভবিষ্যতে আবিষ্কার করবে-- 
তারা এখনই, এই মুহুর্তেই আমাদের চতুর্দকে "ছড়িয়ে আছে, বলতে গেলে 
আমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে আছে, তবুও আমরা তাদেরকে দেখছি না। 
কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না বললেই যথেম্ট বলা হল না--আমরা তাদের 
দেখতে ইচ্ছা করছি না, কারণ ষখনই একটা অপারাঁচত বা অগ্রত্যাশিত ঘটনা 
ঘটে, তখনই আমরা সেটাকে আমাদের অধিগতজ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে 
আরোপ করবার চেষ্টা কার, আর সে বিষয়ে কেউ যাঁদ তার আরও পরণক্ষা 
করবার সাহস করে, তা হলে তার উপর ক্লুদ্খই হই 1” 

এমন লঙ্জাকরভাবে আমার ফুলকপি চুর হবার দিনকতক পরে একটা 
কিন্তু খুব মজার ঘটনা ঘটোছল । একটা কেরোসিন ল্যাম্প পাওয়া যাচ্ছিল 
না। সম্প্রতি গুরুদেবের যোগদৃষ্টির ব্যাপার দেখে ভাবলুম যে এটার সন্ধান 
বলে দেওয়া তাঁর পক্ষে নেহাং ছেলেখেলাই হবে আর কি ! 

গুরুদেব আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন । অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে 
তানি আশ্রমের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ল্যান্পটা কোথায় গেল ! 
একাট তরুণাঁশষ্য স্বীকার করে ফেললে যে, খিড়ীকর দিকে কুয়োর ধারে যেতে 
সে আলোটা নিয়ে গিয়েছিল । শ্রীযুক্কেশবর গিরিজী. অত্যন্ত গম্ভীরভাবে 
উপদেশ দিলেন, “কুয়োর ধারে খোঁজ 1” 

গেলুম দৌড়ে আলো নাই ! অত্যন্ত বিমর্ধ হয়ে গুরুদেবের কাছে 
ফিরে এলুম। আমার ভ্রান্তিনরসনে উচ্ছ্বাসত হয়ে 'তিনি অকুণ্ঠভাবে 
হাসছেন। বললেন, “হারান ল্যাম্পটার খোঁজ করে দিতে পারলুম না--কি 
করব বল, আমি তো আর গণংকার নই ! এমন কি ভালগোছের একটা শার্লক 
হোমসও নই 1 

বুঝতে পারলুম যে, পরীক্ষার জন্য অথবা তুচ্ছ কারণে তিনি কখনও 
তাঁর শত্তি প্রদর্শন করবেন না। 

কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটল । গুরুদেব একটি নগরসক্কীর্তন বার 
করবার মতলব করাছলেন। পুরী সহরের ভিতর আর সমুদ্রের ধার 'দিয়ে 
স্্কীর্তন 'নয়ে যাবার জন্য গুরুদেব আমারই উপর ভার 'দলেন । উৎসবের 


যো ঠাকখামত ১৮৫ 


দন (দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি ) সকালে যা রোদ উঠল, তাতে রাস্তায় আর পা পাতা 
যায় না। হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলুম “গুরুজী, খালিপায়ে ছেলেদের কি 
করে আগুনে তাতা বালির উপর দিয়ে নিয়ে যাই বলুন ?” 

গুরুদেব বললেন, “শোন, তোমায় চুপি ছুঁপি একটা কথা বলে রাখ-_ 
তোমাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই, ঠাকুরই একটা মেঘের ছাতা পাঠিয়ে দেবেন 
দেখো ; তার তলায় তোমরা বেশ আরামে হেটে যাবে, কোনই কন্ট হবেনা, 
বুঝলে 2” 

যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে ত সতকীর্তনের ব্যবস্হা শুরু করে দিলুম । আমাদের 
দল আশ্রম থেকে সৎসঙ্গের পতাকা নিয়ে বেরোল ৷ মাঝখানে তৃতায় নেত্রের 
প্রতীক একটিমাত্র চক্ষু জ্ঞানচক্ষু, শ্রীযুক্তে*বির গিরিজীর পারিকজ্পনা । 

আশ্রম হতে বেরোবামান্্ই ঠিক মাথার উপরের আকাশ যেন ভোজ- 
বাঁজিতেই মেঘে ছেয়ে গেল। চারধার থেকে বিস্ময়ের অস্ফুটধ্ান ওঠবার 
সঙ্গে সঙ্গে একটু হাক্কাগোছের বৃম্টিও হয়ে গেল। সহরের রাস্তা, আর 
আগুনের মত তেতে থাকা সমুদ্রের ধারের বালি সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল । 
তারপর ঘণ্টাদুই ধরে আমাদের সঙকীর্তটনের দল নগর পরিভ্রমণ করার সময় 
পর্যন্ত ফোঁটা ফেটা করে বৃন্টি পড়েই চলল । তারপর যে মহরতে দলটি 
আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করল, সেই মূহ:তেই মেঘ আর বৃষ্টি একেবারে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে কোথায় উড়ে গেল ! 

গুরুদেবের কাছে গিয়ে রুতজ্ঞতা জানাতেই তিনি বললেন, “দেখ, ভগবান 
আমাদের জন্যে কত ভাবেন বল দেখি ! সকলেরই প্রার্থনার তান উত্তর দেন 
আর সকলেরই জন্যে তিনি খাটেন। তিনি যেমন আমার প্রার্থনামত বৃষ্টি 
পাণিয়ে দিলেন, তেমান তিনি সকল ভন্তেরই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করেন । 
ভগ্রবান যে কত রকমে তাদের প্রার্থনা শোনেন, লোকেরা আঁতি অন্পই তা 
জানতে বা বুঝতে পারে। তিনি কারুর প্রাত পক্ষপাতী নন, যে কেউ তাঁর 
কাছে 'বিশ্বস্তহ্দয়ে এগোয় তার কথাই 'তাঁন শোনেন । আমরা সকলেই সেই 








ক্্রীযুক্তেশ্বর গারজণ পুরী আশ্রম প্রাতষ্ঠানের নাম দিয় ছলেন--সংসঙ্গ | 

1অতএব যাঁদ তোমার জ্ঞানচক্ষ? হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ জ্যোতঃতে পূর্ণ হবে 1 
ম্যাথিউ ৬২২ (বাইবেল) | গভীর ধ্যানের সময় আধ্যাত্মিক চক্ষ; বা অন্তশ্চক্ষ:ঃ কপালের 
মধ্যভাগে দেখা যায় । এই সর্বদরশ* চক্ষু নানাশাস্মে নানাভাবে বার্ণত হয়েছে, বখা-_তৃতীয় 
নে, প্রাচ্যের তারকা, অন্তশ্চক্ষয, ম্বর্গ হতে অবতাঁপ' পারাবত, শিবনে, জাননের ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 


১৮৬ যোগিকথামৃত 


সর্বব্যাপী বিভু, সর্বানিয়ন্তা পরমে*্বরের সম্তান। তাঁর অপার স্নেহ আর 
অসীম দয়ার উপর তাঁর সন্তানদের সকলেরই অখস্ড বিশ্বাস থাকা উচিত 1৮* 

শ্রীযুন্তে্বর গিঁরজী চারাঁট বাংসারক উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহা- 
বিষুব, জলাবষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি । এই সময় তাঁর শিষ্যবর্গ 
দেশদেশান্তর হতে এসে উপা্থিত হতেন । 

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব শ্রীরামপুরেই পালন করা হত। প্রথমবারে 
যোগদান করে আমি সেখানেই তাঁর চিরাশীবর্দ লাভ করেছিলুম । 

উৎসব আরম্ভ হত ভোরবেলায় রাস্তায় নগ্নপদে সং্কীর্তনের দল বার 
ক'রে; খোল- করতাল আর বাঁশীর সঙ্গে মধুর নামগান করে শিষ্যের দল রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরে আসত । সক্কীর্তন শুনে উৎসাহী নগরবাসীরা দলের উপর 
পু্পবৃণ্টি করত, সংসারের কাজ থেকে ক্ষণিকের জনাও সরে এসে ভগবানের 
পণ্য নামসক্কীর্তন শ্রবণে আনন্দ পেত। তারপর অনেক রাস্তা ঘুরে 
সঙ্কীর্তনের দল এসে থামত আশ্রমের উঠানে, সেখানে গুরুদেবকে ঘিরে 
আমাদের খুব নামগান চলত, আর শিষ্যরা উপরের বারান্দা থেকে আমাদের 
মাথার উপর গাঁদাফুল বণ্ট করত ! 

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকে উপরে কমলালেবু আর ছানার পায়েস নিতে 
চলে যেতেন। একদল গুরুভাই, যাঁরা আজ রানার কাজে লেগোছলেন তাঁদের 
কাছে গিয়ে দাঁড়ালম । এই রকম বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে বাইরে উনুন 
পেতে প্রকাণ্ড কড়াইতে করে রান্না করতে হত। ই'টের উনূুনে কাঠ গুজে 
দেওয়া হয়েছে__ধোঁয়াতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও হাসিমুখে আমরা 
কাজ করে চলেছিলুম । ধমোঁংসবের কাজে কারুরই ক্লান্তি নেই। সকলেই 
নিজ নিজ ক্ষমতামত চাল, ভাল, তারতরকারি, টাকাকাঁড়ি অথবা সাধ্যমত গতরে 
খেটে উৎসবাঁট সবাঙ্গসূন্দর করতে চেষ্টা করেন। 

গুরুদেব শীঘ্রই এসে পড়ে খাওয়ান্দাওয়ানর তদারক করতে শুরু করলেন । 
মহত মাত্র তাঁর বিশ্রাম নাই, খুব চটপটে ছোকরাদেরও সঙ্গে সমানতালে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন । উপরে দোতলায় হারমোনিয়ম আর বায়াতবলার সঙ্গে সক্কীর্তন 
চলছিল । শ্্রীযুন্তেম্বর গিরজী খুব মন দিয়ে শুনাছিলেন ! তাঁর তাল, লয়, 
মান জ্ঞান একেবারে 'নখ'ত | 





*িনি কর্ণ প্রদান করেছেন, তান কি শুনবেন না? ধিনি চক্ষপ্রদান করেছেন, তিনি 
?ক দেখবেন না ১....*শাধাঁন মানুষকে জ্ঞানলাভে 'শিক্ষাপ্রদ্ধান করেছেন, 'তাঁন কি সব জানতে 
পারবেন না?” গাঁতসংহতা ৯৪৯-১০ ( বাইবেল )। 





যোগিকথামৃত ১৮৬৭ 


গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন, “এঃ, একেবারে বেসুরো গাইছে 1৮ বলেই 
রা্নার জায়গা ছেড়ে একেবারে গানের আসরে গিয়ে উপচ্ছিত হলেন । নীচে 
থেকে আমরা শুনতে পেলম গান আবার শুরু হল,- এবার কিন্তু বিশুদ্ধ 
সুরতাললয়মানে । 

সঙ্গীতশাম্ত সম্বন্ধে স্বাপেক্ষা প্রাচঈ্নতম উল্লেখ আমাদের “সামবেদে'র মধ্যেই 
পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা ্বর্গঁয় 
কলারূপে পরিচিত । রঙ্ধা, বিষ, মহেশ্বর এই ব্রিমৃর্তি, এ*রাই হচ্ছেন প্রথম 
সঙ্গীতকার । শাস্তে বার্ণত আছে, দেবন্তক নটরাজরূপে শিব তাঁর চরণঘাতের 
তালে তালে অসীমের ছন্দে সৃষ্ট, চ্ছিতি, গ্রলয় আনয়ন করেন আর সেই 
নৃত্যের তালে তালে ব্রক্ধা বাজান করতাল আর বিষ মৃদক্গ । 

জ্ঞানের আঁধষ্ঠাত্। দেবী সরুবতণ, তারযন্নের আদ বীণাবাদনরতা রূপে 
কম্পিতা। বিষুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণমাতান মধুর স্বরে কেবলই 
জীবাত্মাদের ডাকছে মায়াবশে ভ্রমণ পরিত্যাগ করে নিজ আবাসে ফিরে 
আসবার জন্য । 

হন্দুসঙ্গীতের মূলাভাত্ত হল তার রাগরাগণী । ছয়াট মূলরাগ আর তা 
থেকে উৎপন্ন রাগিণী আর তাদের পতুত্রগণক্রমে ১২৬টি শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত 
হয়েছে । প্রত্যেক রাগের আবার অন্ততঃ পাঁচটি ক'রে সুর আছে, যেমন বাদী 
অর্থাৎ রাগরাগিণীতে যে স্বরের প্রাধান্য পরিলাক্ষত হয়, তার নাম বাদী । 
বাদীর সহগামী সুরকে বলে সংবাদী আর বাকী সব সুরকে বলে অনুবাদ বা 
অংশ ; আর যে রাগে যে সুর সংযোজিত হলে রাগন্রণ্ট হয়, তাকে বলে 
বিবাদী । রাগের বাদীসুর হচ্ছে রাজা, সংবাদীসুর মন্ত্রী, অনুবাদীসুর ভত্য 
আর বিবাদঁসুর বৈরী অথাৎ শব্রুর মতন । 

প্রত্যেক মূলরাগের আবার বিশিন্টশন্তপ্রদায়ক অধিষ্ঠাত দেবতা, খতু, দিন 
বা রাতে গাইবার সময়ের স্বাভাবিক উপযোগিতা আর তা কোন কোন: ভাবের 
উদ্দীপক তা নির্ধরিণ করা আছে । যেমন, 


রাগ খত সময় ভাব 
(১) হিন্দোল বসন্ত রান্রি তৃতীয় প্রহর বিশ্বপ্রেম 
(২) দীপক গ্রীষ্ম রানি দ্বিতীয় প্রহর অনুকদ্পা 
(৩) মেঘ বা দিবা 'দ্বিতীয় প্রহর সাহস 
(8) ভৈরব শরৎ দিবা প্রথম প্রহর শান্তি 
(৫) শ্রী হেমন্ত দিবা চতুর্থ প্রহর নিক্কাম প্রেম 


(৬) মালকৌশ শীত রাত দ্বিতীয় প্রহর শোর্ধ 


১৮৮ যোঁগকথামৃত 


প্রাচীন খাঁষরা মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে শব্দের এঁকাসূত্র আঁবম্কার 
করোছলেন। বিশ্বপ্রকতি নাদর্রহ্ধ, ওত্কারধৰনি বা প্রণববঙ্কারের বন্তুরুপ বলে 
মানুষ কতকগ্দলি মন্দের আবৃত্তিবলে প্রকাতিতে সকল ব্যাপারের উপরেই 
নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, 
আকবরের সভায় ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাবশারদ মিঞা তানসেন অদ্ভুত 
ক্ষমতার অ'ধকারী ছিলেন। শোনা যায়, সম্রাট আকবর কর্তৃক আদিন্ট হয়ে 
মিঞা তানসেন বেলা দ্বিপ্রহরে রান্নকালের একাট রাগ গেয়ে রাজপ্রাসাদ 
অন্ধকারে ঢেকে দিয়োছলেন । 

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরসঞ্তক বাইশটি শ্রুতিতে 'বিভন্ত ৷ শ্রুতি হচ্ছে স্বরগত 
শ্রবণোন্ড্রয়গ্রাহ্য সক্ষমাবভাগ মাত্র । পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মাত্র বারটি 
শ্রুতির মধ্যে এ রকম সুক্ষ বিস্তার দুষ্প্রাপ্য । আবার এই সপ্তসুরের প্রত্যেক 
সুরের একটি করে বর্ণ আর কোন্‌ পশু বা পক্ষীর কণ্ঠস্বর হতে তাদের 
উৎপাত্ত, তা বলা আছে ; যেমন, সা-_হরিতবর্ণ, ময়রের কেকাধ্যান ; রে 
রন্তবর্ণ, ভরতপক্ষী : গা-স্বর্ণবর্ণ ছাগ ; মা-হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ, সারস 
পক্ষী ; পা- কৃষ্বর্ণণ বুলবুল পক্ষী ; ধা--হরিদ্রাবর্ণ, অশ্বের হ্ষোরব আর 
'নি- হচ্ছে সকল বর্ণের সমন্বয়, এর উপাত্ত হচ্ছে হস্তীর বৃংহিত ধ্যান থেকে। 

ভারতীয় সঙ্গীতে ৭২টি ঠাট আছে। এতে সঙ্গীতকার শুম্ধরাগের মধ্যে 
সুরসৃষ্ট ও তার বিন্যাসে অন্তহীন সুযোগ পায়; যে কোন বিষয়ের মধ্যে 
রুপপ্রদানে তার ভাবের উপর চিত্ত 'নাবষ্ট ক'রে তার চতুর্দিকে সুরের স্বগ্নজাল 
বুনে নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শন করে। হিন্দুসঙ্গীতের চচাঁ শুধু কতকগুলি 
'নার্দস্ট স্বরালাঁপতেই সীমাবদ্ধ নয় । গানের পদসকল ত্যাগ ক'রে তার মধ্যে 





*সকল দেশের উপকথার মধ্যে প্রকাতির উপর মল্মশান্তর প্রভাবের 'বিষয় উল্লেখ পাওয়া 
যায় । আমোরকার ইন্ডিয়ানগণ যে বৃষ্টি ও বায়ুর জন্য শব্দানুষ্ঠানের ক্রিয়াপধ্ধাঁতর উন্নাতসাধন 
করোছল, তা সর্বজনাঁবাঁদত ৷ জগতপ্রাসম্ধ ভারতীয় সঙ্গ*তকার তানসেন তার গানের শার্তবলে 
আঁঞ্ন 'নর্বাপত করতে সমর্থ হয়ৌছলেন । ১৯২৬ সালে 'নিউইয়কের একাঁটি আগ্ন 'নবাপিক 
দলের সম্মৃথে ক্যালিফোয়ার নিসর্গবেদী কেলগ: আঁশ্নর উপর স্বরকম্পনের প্রভাব প্রদর্শন 
করেছিলেন । “বেহালার ছাঁড়র মতন একটি প্রকাণ্ড ছড়ি একটা আআিউমিনিয়াম টিউনিং 
ফর্ক উপর আতদ্ুুত টান দিয়ে তান গভশর বেতার ন্ট্যাঁটকের মতন একটা অজ্ভুত চিংকারের 
মতন শব্দ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়োছলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শূন্য কাঁচের নলের ভিতর 
দুফুট লম্বা হলদে লক্লকে এক গ্যাসের শিখা সক্কুঁচিত হয়ে গিয়ে ছয় ইপ্চিতে দাঁড়াল, 
তারপরে স্ফঃীলঙ্গশীল একটা নীলাভ আগুনে পাঁরণত হল । আর একবার টান 'দিতেই আবার 
সেইরকম কম্পনের চিংকার শব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গে সৌট একেবারেই নিভে গেল 1” 


যোগিকথামৃত ১৮৯ 


বিন্যস্ত স্বরসমূহকে নানা শব্দ যোগে প্রকাশ করা যায়,-_-তাকে আলাপ বলে। 
আলাপে গায়ক 'বিলাম্বত, মধ্য ও দ্বুত এই তিন প্রকার গাঁততে আর আশ, 
মীড়, কম্পন প্রভূতি সংযোগে সুরবৈচিন্র্যের সৃন্ট করে । পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
রচয়িতাদের মধ্যে বাখ্‌ শত শত প্রকারের জাঁটল উপায়ে সুরের আবৃত্তির সক্ষম 
তারতম্যের মধ্যে তার প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য উপলাষ্ধ করেছিলেন । 

প্রাচীন সং্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে ১২০ প্রকার “তালের বিষয় উীল্লাখত আছে 
কাথত আছে যে, আদিসঙ্গীতকার ভরতমুনি ভরতপক্ষীর কণ্ঠধানতে ৩২ প্রকার 
তাল পৃথক করতে সমর্থ হয়োছলেন । তালের উৎপাত্তর মূল হচ্ছে, মানুষের 
গাঁতছন্দে পদক্ষেপের দ্বিগুণ আর নিদ্রার মধ্যে যখন নিশ্বাস, প্রশ্বাসের দুগুণ 
হয়ে দাঁড়ায়, সেই নিম্বাসপ্রম্বাসের তিনগুণ সময় । 

ভারতবর্ষে মন.ষ্যকণ্টস্বরই শব্দযন্ত মধ্যে সবচেয়ে পর্ণাঙ্গ বলে পাঁরাঁচিত। 
'হন্দুসঙ্গীত তাই প্রধানতঃ কণ্ঠন্বরের তিন সগ্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ আর এ 
একই কারণে হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতর চেয়ে সুতানেরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে । 

হিন্দুসঙ্গীত হচ্ছে ভাবময়, আধ্যাত্মিক আর ব্যণ্টিগত কলারুপ প্রদর্শন, 
যার লক্ষ্য এঁক্যতানের চরম সৌন্দর্যে নয়, কিন্তু নাদরক্ষের সহিত বান্তিগত 
মিলনে ; তাই সঙ্গতকারের সংস্কৃত প্রাতিশব্দ, “ভাগবত, যিনি ঈশ্বরের মহিমা 
কীর্তন করেন ।» 

সঙ্কীর্তনও একটি ফলপ্রসূ যৌগিকপ্রথা অথবা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাচার, যাতে 
করে চিন্তা আর শব্দবীজের গভাঁর মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মানুষ স্বয়ং 
নাদরন্ষের মূর্ত প্রকাশ বলে, তার উপর শব্দের অত্যন্ত শান্তশালী আর সদ্যপ্রভাব 
বদামান। 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহান ধর্মসঙ্গীত সব মানুষকেই পরমানন্দ দান করে 
কারণ এ সাময়িকভাবে তার সুষুম্নাকাণ্ডের একটি চক্রকে জাগরিত করে ।* 
সেই পরমানন্দের ক্ষণে তার দিব্য জনমের একটা ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে আসে । 


+উাজ্লখিত কুলকুণ্ডলিন” শান্তর জাগরণই যোগীর পরমপাবি্ন চরম লক্ষাচ্হান। প্রতণচোর 
শাস্ব্যাখ্যাত্গণ, নিউ টেছ্টামেশ্টের “িরিভিলেশন” অধ্যায়ে যে প্রতীক ব্যবহারে যোগাবজ্ঞানের 
অনুরূপ ব্যাখ্যা আছে-যে বিষয় প্রভু বীশুখুশক্ট জন এবং তাঁর অন্যান্য অন্তরঙ্গ 'শিষ্যবর্গকে 
শিক্ষা দিয়োছিলেন, তা আদৌ বুঝতে পারেন নি। বাইবেলের উত্ত অধ্যায়ে ১১২০ পংন্তিতে 
জন “সপ্ততারকার রহস্য” এবং সাতটি গিজঠ্র বিষয় উল্লেখ করেছেন ; এই প্রতীকগ্যলি 
যোগশাপ্যবার্ণত মাঁস্তদ্ক কশেরকাচক্রের সাতাঁট পল্ম বা চক্কে বোঝায় । 'দিব্যপাঁরকঞ্পিত 


১৯০ যোগিকথামৃত 


শ্রীযুক্কে*বর গিরজীর দোতলার বসবার ঘর থেকে সঙত্কীর্তনের যে গান 
ভেসে আসাছল, তা নীচে উননশালে দাঁড়য়ে যারা রাল্না করাছল, তাদেরও 
মাতিয়ে তুলছিল। আমরাও হাততালি 'দিয়ে গানের ধুয়া গাইতে শুরু করে 
[দলুম | 

সন্ধ্যার মধ্যে শত শত আঁতাঁথঅভ্যাগতদের খখিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা 
হল। সঙ্গে ছিল নিরামিষ তরকারী, পায়েস প্রভৃতি । খাওয়াদাওয়ার পর 
সভার আয়োজন হল। উন্মন্ত আকাশের নীচে শতরণি বিছিয়ে জায়গা 
করা হল । শ্রীযুন্তেশবর গিরজীর শ্রীমুখানঃসূত অমৃতময়ী বাণী সমবেত 
ব্যান্তগণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই নীরবে শুনতে লাগলেন । ক্রিয়াযোগের 
প্রয়োজনীয়তাই ছিল বন্তুতার 'বষয়। সে বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনার পর তানি 
আদর্শজীবনে আত্মসম্মান, ধাঁরতা, দূঢ়সঙ্কজ্প, সাদাসিধা আহার এবং দৈনন্দিন 
ব্যায়ামের উপযোগ্িতাও বর্ণনা করেন । 

এরপর ছোট ছোট ব্র্ষচারী বালকেরা স্তোন্রপাঠ করবার পর সঙ্কীর্তন 
হয়ে সভাভঙ্গ হল । ৪ বেলা দশটা থেকে রাত বারটা অবাধ আশ্রমবাসীরা 
বাসন-কোসন মাজা-ঘষা ধোয়াপোঁছা প্রভৃতিতে ব্যস্ত রইল। গ্ুর্দেব আমাকে 
তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, “মুকুন্দ, উৎসবের আয়োজনের জন্যে এই 
সাত 'দিন ধরে, বিশেষতঃ আজকে তুমি সারাঁদন ধরে হাঁসমুখে যে খাট্যান 
খেট্ছে, তাতে আমি ভাঁর খুশী হয়েছি । তুমি আমার কাছে থাকবে । আর 
দেখ, আজ তুমি আমার বিছানায় শুতে পার ।৮ 

এই শেষ অনুগ্রহটি আমার কপালে কোনও 'দিন জ.ুটবে তা স্বগ্নেও 
ভাবতে পাঁরান ৷ দুজনে আমরা কিছুক্ষণ গভীর প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলাম । 
বিছানায় ঢোকবার পব মিনিটদশেক কেটেছে কিনা সন্দেহ, গুরুদেব উঠে পড়ে 
জামাটামা গায়ে দিতে শুরু করলেন । 


এই নিচ্্মণপথে যোগা বৈজ্ঞানিক ধ্যানের সাহায্যে দেহকারা হতে মযীন্তলাভ করে তার আদি 
সন্তায় ফিরে যায় । ( ২৬শ পারচ্ছেদ দুষ্টব্য | ) 

মাস্তৎকাঁন্ছত সপ্তমচক্র, “সহসদলকমল”ই হচ্ছে ব্ন্ষত্রান বা ব্ক্গান্ভাঁতর স্হান। 
'দিব্যজ্ঞানলাভ হলে যোগী সৃজনকর্তা ঈশ্বরকে ব্রক্মা অথবা ““পদ্মজ" বা পন্মযোন বলে 


উপলাব্ধ করতে পারেন। 
“পিচ্মাসন" অভ্যাস হলে যোগী উত্ত আসনে উপাবিষ্ট হয়ে মাস্তৎ্ককশের্‌কাচরের 


বাঁচমবর্পণের পদ্মসকল অথবা চক্রসমূহ দর্শন করেন । প্রতোক পন্মই বাড দল অথবা 
প্রাণশান্তর রর্পে রাঁঞজত । এই পল্মসকলই চক্ররূপে বার্ণত। 
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গুরুদেবের পাশে শয়নলাভ করার অপ্রত্যাশিত আনন্দে সেটা কতকটা 
আঁবণ্বাস্য বলেই যেন তখন বোধ হচ্ছিল, জিজ্ঞসা করলুম, “কি হল 
গুরুদেব ? 

“দেখ, মনে হচ্ছে যেন জনকতক শিষ্য ঠিক সময়মত ট্রেন ধরতে পারে নি ; 
তারা হয়ত এখুনিই এসে পড়বে । চল, তাদের জন্যে কিছু খাবারদাবারের 
যোগাড় করে রাখা যাক্‌ ৮ 

“গুরুজী, রাত একটায় কেউই আজ আর আসছে না, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ; 
আপান নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন |» 

“আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাক, সারাদিন ধরে খুব খেট্ছে খুট্ছে ; আমই না 
হয় রান্নাটানার ব্যবস্হা দৌখগে 1৮ 

গুরুজীর কণ্ঠস্বরে দূঢ়তা দেখে, আমি তড়াক করে বিদ্বনা থেকে লাফিয়ে 
উঠে পড়ে গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চললুম সেই দোতলার উপর ভিতরকার বারান্দার 
ধারে ছোট্র রান্নাঘরাটিতে, যেখানে আমাদের রোজ রান্না হয় । চাল-ডাল শীঘ্রই 
ফুটতে শুরু হল। 

গুরুদেব স্নিগ্ধমধুূর হেসে বললেন, “আজকের রাতে তুমি ক্লান্তি আর 
কঠিন কাজের ভয়কে জয় করেছ- জীবনে আর তোমার এদের থেকে কোন ভয় 
থাকবে না, দেখো ॥” 

আমার চিরজীবনের এই পরম শুভ-আশাীবদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠানে 
পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে নীচে নামতেই দেখা গেল, একদল শিষ্য 
এসে উপাস্হত । 

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, “ভাই, এত রান্রিতে এসে গুরুদেবকে বিব্রত 
করতে আমাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করব বলুন, ট্রেনের সময়ের 
গোলমাল করে ফেলোছিলুম, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেল। কিন্তু এসে যখন 
পড়েছি, তখন একবার গুরুদেবের দর্শনলাভ না করে আর কি করে ফিরে 
যাই, বলুন £” 

“পৃতানি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করছেন কি-- 
আপনাদের জন্যে একেবারে রান্না চাঁড়য়ে দিয়েছেন, দেখুন গে ।» 

গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ডাকছেন ; অবাক সেই শিষ্যদলকে নিয়ে 
একেবারে রাম্নাঘরে হাজির করলুম । 

গুরুদেব এইবার আমার দিকে চোখ মিটামট করে তাকিয়ে বললেন, “ষাক্‌, 
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এতক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হল। এবার তো বুঝলে যে, এরা সাঁত্যসাত্যিই 
দ্রেন ফেল করোছিল ?৮ 

আধঘণ্টাটাক বাদে, তাঁদের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গুরুদেবের পিছন 
পিছন চললুম ; মনে হল, এবার অবশ্য ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য গুরুদেবের 
পাশে শয়নের সৌভাগ্লাভ হবে । এবার আর তাতে বাধা পড়বার কোন 


সদ্ভাবনা নাই । 


১৬শ পরিচ্ছেদ 


গ্রহশান্তি 





“মূকুন্দ, তুমি গ্রহশান্তির জন্য একটা তাগা ধারণ কর না কেন ?, 

“করব না কি গুরুদেব ? কিম্তু ও সব জ্যোতষশাম্ে আমার কোন 
বিশ্বাসই হয় না।” 

“না, না, এসব বিশ্বাসঁি*বাসের কথা নয়। কোন বিষয়ের বৈজ্ঞাঁনক 
ধারণা করতে গেলে দেখতে হবে, সেটা সাঁত্য কিনা । নিউটনের আঁবচ্কারের 
পরে যেমন, তেমনি তার আগেও তো মাধ্যাকর্ষণ বেশ চমৎকারভাবেই কাজ 
করছিল । মানুষের 'িশ্বাসের অভাবে যাঁদ এর আইনকানুন কাজ করতে না 
পারে, তা হলে তো বিশ্বব্র্ান্ড একেবারে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় । 

যত স্ব বুজরুকদের দ্বারাই জ্যোতিষশাস্ধের এইরকম বর্তমান দুর্দশা 
দাঁড়য়েছে। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে, কি গাঁণাতিক,* কি আধ্যাত্বক, 
কোনরূপেই কেউ সাঁঠকভাবে এর ধারণা করতে পারে না--এ এতবড়ই একটা 
বিরাট শাস্ল। মূর্খ আনাঁড় যাঁদ শাস্তের লেখা ঠিকমত না বুঝে সেখানে 
হিজাবাঁজ দাগ দেখেই বিদ্যে ফলাতে যায়, তাহলে ফল তো এরকমই হবে আর 


* প্রাচীন হিন্দ সাহিত্যে জ্যোতাঁষক উজ্লেখে পাশ্ডতেরা গ্রন্হরচয়িতাদের তারিখ 
নিধারণ করতে সম" হয়েছেন। খাঁষাঁদগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আতি উচ্চধরণের ছিল । 
কৌবতকণ ভ্রাক্মণের স্ানাঁদণ্ট জ্যোতিষাংশে আমরা দেখতে পাই যে, ৩৯০০ িখুষ্ট পূবান্দে 
হন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্ে বিশেষ পারদ ছিলেন, যে শাস্মবলে 'তাঁথ নক্ষঘানুষায়ী ক্রিয়াকমের 
শুভলগ্ন নিধারণ করা হত। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ার মাসের ঈত্ট-ওয়েম্ট পান্রকায় 
“জ্যোতিষ” অথবা বৈদিক জ্যোতিষ তত্বসমূহের নিবন্ধ সমষ্টির সম্বন্ধে নিম্নালাখত এক 
আলোচনা প্রকাশিত হয়,-“এর বৈজ্ঞানিক কাঁহনীসমূহে জানতে পারা যায় যে, প্রাচীন 
জাতিসকলের . মধ্যে ভারতবর্ধই সর্বাপেক্ষা অগ্রণশ গছিল--এবং ছিল জ্ঞানাচ্বোষগপের পক্ষে 
তীর্থস্বরূপ | সপ্রাচশন জ্যোতিষশাস্ত ব্ঘাগ-ণ্ডে নিম্লালাখত বিষয় সব আছে, বথা-- 
আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহাদির মন্দস্ফুট গতি, রাবপরমক্রান্তি, পৃথিবীর গোলাকৃতি, চন্দ্রের 
পরাবাঁততি আলোক, পাথবীর নিজ অক্ষরেখার উপর আঁহকগাতি, ছায়াপথ শ্থিরনক্ষের 
অবচ্হান, মাধ্যাকর্ষণ শান্ত--.এবং অন্যান্য বৈজ্জানক তথ্যসকল ঘা, বি বা 
নিউটনের আগে পাশ্চাত্যজগতে কখনও আকিকৃত হয় নি ।*- 

১৩. 
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এ* অপূর্ণ জগতে তা হওয়াও কিছু বিচন্র নয়। তাই বলে এই সব 
'শাস্রজ্ঞ'দের সঙ্গে শান্সটাও বিজন নেওয়া চলে না।” 

গুরুদেব বলতে লাগলেন,_“সূষ্টির সকল অংশই পরস্পরের সাহত 
সংবৃন্ত আর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বপ্রকীতির সমতাছন্দ 
এই আদানপ্রদানের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে । মানুষকে তার মানব প্রকৃতি 
অনুসারে দুই ধরণের শস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয়। প্রথমতঃ তার 
সত্তার ভিতর “ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্য্যোম” প্রভূতি পণ্চভূ্ত ও ভন্মান্রের সংমিশ্রণ 
হতে উদ্ভূত বিপর্যয় আর দ্বিতীয়তঃ বহিঃপ্রকতির ধবংসশস্তি । মানুষ যতদিন 
মরণের সঙ্গে লড়াই করে চলে, ততাঁদন তাকে লক্ষকোট পার্ধব আর অপার্থব 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলতে হয় । 

“জ্যোতীর্বদ্যা হচ্ছে, মানুষের জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের বিষয় 
অধ্যয়ন । গ্রহনক্ষত্রেরা তো নিজ বাদ্ধবলে উপকার বা অপকার করে না, তারা 
কেবল ধনাত্মক অথবা খণাত্বক জ্যোতিঃ বাকরণ করে মান্। এদের নিজেদের 
কোন অনুকূল বা প্রতিকূল ক্রিয়াশান্ত নেই ; এরা মানুষের সোজাসুজি কোন 
উপকার অথবা অপকার করতে পারে না। এরা হচ্ছে, মানুষ অতীতে 
কার্যকারণের যা ভারসাম্য চালিত করে এসেছে, বাহজগতে তার ফলপ্রকাশের 
বাধানর্দিষ্ট পথ । 

“জাতক জন্মায় ঠিক সেই দিন ক্ষণ মুহুর্ত ধরে, যখন সেটা তার প্রান্তন 
কর্মফল অনুসারে গ্রহনক্ষর্দের সংস্হানের সঙ্গে সক্ষম গাঁাতিক হিসাবে 
একেবারে নির্ভুলভাবে মিলে যায় । তার কোম্ঠি হচ্ছে, তার অতীতকর্মের 
আবিকল প্রাতালাঁপ যা বদলান যায় না, আর তা ভবিষ্যতেরও সম্ভাব্য ফল 
প্রকাশ করে। কিন্তু জন্মফল কেবল যাদের স্বজ্ঞাত উপলাব্ধ আছে, তারাই 
সাঁঠকভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে, কিন্তু তারা সংখ্যায় আতি অল্পই । 

“জদ্মমূহূর্তে গ্রহনক্ষব্রের সমাবেশ এ বোঝায় না যে, তার অতাঁত 
শৃভাশুভ কর্মফলের সমন্টিতে যে অদ্‌স্ট রচত হয়েছে, তা থেকে তার উদ্ধারের 


তথাকথিত “আরব সংখ্যা,” যা পাশ্চাত্য গাঁণতশাস্মের উন্নয়নের পক্ষে অমূলা, তা নবম 
শতাব্দীতে আরব দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এসোছল ভারতবর্ধ থেকেই, যেখানে অঞ্কালখন- 
প্রপালী বহহ প্রাীনকাল হতেই বিধিবদ্ধ হয়োছল । ভারতের বিরাট বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের 
আরও আঁধকতর পরিচয় লাভ করতে গেলে স্যার প্রফর্লচল্দ্র রায়ের “"হম্দু রসায়নশাশ্মের 
ইাতহাস” আর ড্র ব্জেল্দ্নাথ শণলের “প্রাচীন 'হন্দদের ধ্রুবাবজ্ঞান” বি, কে. 
সরকারের “প্রতাক্ষ বিজ্ঞানে হিন্দঃকতিত্ব" এবং তাঁর 'ণহন্দু সমাজাবদ্যাক়্ সার্থক পটভ্মফা” 
এবং ইউ. 'স. দণ্ডের “ছন্দ; ভৈষজা বিজ্ঞান” দুষ্টব্য । 


যোগিকথামৃত ১৯৫ 


আর কোন উপায়ই নাই । এ সমাবেশ জাতকের চিরজীবনের জন্য অদস্টের 
দাসত্ব হতে ম্যান্তকামনার চেষ্টার উদ্রেক করার জন্য সূচনা করে। যাসে 
করেছে তা সে বদলাতে পারে, তা সে উলটে দিতে পারে । তার জীবনে যে 
সকল ফল এখন বর্তমান রয়েছে, তাদের কারণেরও সেই স্ত একমান্র প্রবর্তক-- 
তা ছাড়া আর কেউ নয়। সে তার যে কোন অসামর্থয, অক্ষমতা দূর করতে 
পারে, কারণ প্রথমতঃ তারই কর্মফলবশতঃ সেটা সৃন্ট হয়েছে আর তাছাড়া তার 
আধ্যাত্মিক শান্তি আছে, যেটা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন নয় । 

“অদন্ট ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই যে কুসংস্কার, এই যে ভন, এ 
মানুষকে একেবারে প্রাণহীন যন্বের মতই করে তোলে ; ক্লীতদাসের মতন তাকে 
যন্ত্রচালিতের মতনই নির্ভর করে চলতে হয় । জ্ঞানী যে, সে তার গ্রহনক্ষত্ের 
শন্তিকে পরাভূত করতে পারে, মানে তার প্রান্তন কর্মফল খণ্ডন করতে পারে-- 
সৃষ্টি থেকে মষ্টার প্রাত তার ভান্ত আরোপ করে। যতই সে টতন্যের সঙ্গে 
তার অভেদত্ব উপলাব্ধ করতে পারে, ততই সে জড়ের প্রভাব হতে মূন্ত হয়। 
আত্মা চিরমুস্ত, অজ, নিত্য, শাশ্বত-_এর মরণ নেই, কারণ এর জন্ম নেই ; 
কাজেই এ কখনও গ্রহনক্ষন্রের প্রভাবাধীন হতে পারে না। 

“মানব হচ্ছে একটি জীবাত্মা আর তার একটি দেহ বর্তমান। যখন সে 
প্রকৃত সত্যোপলাব্ধ করতে পারে, তখন সে আর বাইরের কোন শান্তরই খেলাতে 
অভিভূত বা বিব্রত হয়ে পড়ে না, সে অকুতোভয়ে সব ত্যাগ করতে পারে। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ আধ্যাআ্বক স্ম.তিভ্রংশের বশে বিভ্রান্ত হয়ে 
থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সমস্ত পাঁরপার্বিক অবন্হার 'বাঁধানয়মের সক্ষম 
শঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় । 

তিনি সং, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম ; ভগবানের সঙ্গে ভন্ত এক হয়ে 
গেলে তার তো আর কোন কাজেই ভুল হবার আশঙকা নেই । তার কার্যকলাপ 
সব স্বাভাবিক আর সঠিকভাবেই জ্যোতিষশাস্তের বিধি তনুসারে সম্পাদিত হয়, 
তাতে কোন বিরুদ্ধফল উৎপন্ন হয় না। গভীর ধ্যান আর প্রার্থনার বলে 
সে সেই বিশবচৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়-_অন্তরের মধ্যে রক্ষা করতে তার 
চেয়ে বড় তো আর কোন শান্তই নেই ।» 

“তা হলে গুরুদেব, আপাঁন আবার আমাকে তাগা ধারণ করতে বলছেন 
কেন 2 বহক্ষণ নীরব থাকার পর এই প্রশ্ন করুম । এর মধ্যে আমাকে 
্রীযুন্তে*বর গিরজশর এই জ্ঞানগভ: ব্যাখ্যা খাঁনকটা পাঁরপাক করবার চেষ্টা 
করতে হয়োছল । এতে চিন্তার খোরাক ছিল যা আমায় কাছে একেবারে 


নুতন। 
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“মানেটা কি জান? পারব্রাজক গন্তব্যচ্ছানে পেশছে তবেই তার ম্যাপ 
ফেলে দেয় । পথ চলতে তো তাকে সুবিধাজনক আর সোজা রাস্তা খজে 
বার করে নিতে হয় ॥ প্রাচীন খাঁষরা আমাদের এ পাঁথবার মায়াতে নির্বসিনের 
কালটা কাময়ে ফেলবার জন্যে নানা রকম উপায় আবিচ্কার করে গেছেন। 
আবাশ্য কর্মফলভোগের কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুন আছে বইকি, কিন্তু 
তাও জ্ঞানবলে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়, নিতান্ত গতানুগাতিকভাবে 
ভোগ করে যেতে হয় না। 

“মানুষের যা কিছু দুঃখকন্ট, অমঙ্গল, তা কোন না কোন প্রকার 'বিশ্ব- 
বিধানের লঙ্ঘন থেকেই উৎপন্ন হয় । শাস্মবাধ এই নিদেশ দেয় যে, ঈশ্বরের 
সর্বশস্তিমত্তা অস্বীকার না করে, সব প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা । তার কি বলা 
উঁচত জান? তার এই প্রার্থনা করা উচিত যে,_+প্রভু, একমান্্ তোমাকেই তো 
আমি ভাঁস্ত কার আর 'বশবাস কার, আর জানি যে তুমিই আমায় সাহায্য করবে, 
গিন্তু আমিও আমার কৃত অন্যায় বা ভুল কাজের জন্যে বা তার জন্যে যর্দ কোন 
ফলের উংপাত্ত হয়, তা সংশোধনের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব ।* বহুবিধ 
উপায়ে- এই ধর না কেন, প্রার্থনার দ্বারা, ইচ্ছাশন্তর দ্বারা, যোগসাধন, গভীর 
ধ্যানধারণা বা সাধুসন্তদের উপদেশ, আশীবদি বা অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার 
দ্বারা অথবা উপযুস্ত তাগা প্রভৃতি ধারণ করে, অতীত জীবনের কর্মফলের 
গুরুত্ব হাস করান অথবা তা এড়ান যেতে পারে। 

“বাজপড়ার হাত থেকে এড়ানর জন্যে বাড়ীর মাথার ওপর তামার ?শক 
দেওয়া থাকে দেখেছ তো, তেমনি এই শরারমান্দরও কতকগুলি উপায়ে রক্ষা 
করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক আর চোদ্বক শান্তর বিকিরণ বিশ্বজগতের 
চততুর্দকে প্রাতাঁনয়তই ছাঁড়য়ে পড়ছে ; তারা মানব শরীরের উপর অনুকূল বা 
প্রাতকূল প্রভাব বিস্তার করে। যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের মুনখাষরা 
সক্ষম জ্যোতিষ প্রভাবের প্রাতকূল ক্রিয়া প্রাতহত করবার গূঢ় রহস্যের বিষয় 
চিন্তা করে গেছেন । মূনিখাঁষরা আবিজ্কার করেছিলেন যে খাঁটি ধাতু 
থেকে একরকম আধ্যাত্মক শান্তাবাশন্ট সক্ষম আলোকরাঁশন 'বিনির্গত হয়, বা 
গ্রুহনক্ষন্রের ক্ষাতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে প্রাতক্রিয়াশীল । কতক- 
গুলি বৃক্ষলতাগ্লরাদির মূল প্রভৃতির সংযোগও উপকারী দেখা গেছে । 
সবচেয়ে ফলপ্রদ হচ্ছে বেদাগ আর নিখুত গ্রহরত্বএবং তা অন্ততঃ দু'রাঁত 
হওয়া চাই ।. . | 
গুরুতরভাবে আলোচনা বদাচিৎ হয়েছে । আসল কথাটা কি জান; প্রশস্ত 
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ধাতু, গ্রহরত্ব বা মূল ধারণ সবই বৃথা হয়ে যায়, যাঁদ না সে সব ঠিক উপয্য্ত 
পাঁরমাণের ওজনের দেওয়া হয় অথবা কবচাঁদি ঠিক অঙস্পর্শ করিয়ে না ধারণ 
করা হয়।” 

“তা হলে ত' গুরুদেব, গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করা দরকার । নিশ্চয়ই আমি 
আপনার পরামর্শ মত তাগা ধারণ করব ।” 

“সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তোমায় সোনা, রুপো আর তামার তাগা 
ব্যবহার করবার পরামর্শ দিই, আর বিশেষ ফললাভের জন্যে তোমায় আমি 
রুপো আর সাঁসের তাগা ব্যবহার করাতে চাই, বলে শ্রীযুক্তেশবর গিরজী 
এবিষয়ে আমায় সব খ*ুটিনাঁটি উপদেশ 'দিয়ে দিলেন । 

শজজ্ঞাসা করল£ম,_“আচ্ছা গুরুজী, এই শবশেবরূপে ফললাভ'টার মানে 
কি? কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে, বলুন তো ? 

'মুকুন্দ, শীগাঁগরই তোমার একটা দারুণ গ্রহপাড়া ঘটবে--ভয্ন পেয়ো না। 
রক্ষা পেয়ে যাবে । মাসখানেকের মধ্যেই তোমার 'িলভারের দোষ দাঁড়য়ে গিয়ে 
তোমায় খুবই ভোগাবে । এ ভোগ তোমার ছ'মাসকাল পর্যন্ত চলবে, কিন্তু 
তাগা ধারণ করলে ভোগকালটা কমে গিয়ে মাত্র চব্বিশ দিনে এসে দাঁড়াবে ৮ 

তার পরাঁদনই একটা স্যাকরা ডাঁকয়ে গুরুজীর কথামত তাগা তৈরী 
করিয়ে নিয়ে ধারণ করলুম | গ্বাস্থ্য তখন আমার খুবই ভাল ছিল ; গুরুজীর 
ভাবষ্যদ্বাণী একেবারে ভুলে গেলুম, আর কিছুই মনে রইল না। তান 
শ্রীরামপুর থেকে কাশ চলে গেলেন। আমাদের কথাবাতাঁর 'দিন ন্রিশেক পরে 
আমার লিভারের জায়গায় একটা দারুণ বেদনা উঠল । তার পরের ক'হপ্া যে 
কি করে কেটেছিল, তা ভগবানই জানেন । সেষে কিদারুণ যন্ত্রণা আর কন্ট, 
আর তার কি একটু মাত্রও রেহাই ছিল ! মনে মনে ভাবলুম যে গুরুদেবকে 
এ নিয়ে আর বিব্রত করব না, একাই এ নিদারুণ কষ্ট নীরবে সহ্য করে যাব । 

কিন্তু তেইশ দিন ধরে দার্ণ ভোগবার পর আর সইতে না পেরে, সে 
সঞ্কঞ্প আর বজায় রাখতে পারলুম না; কাশীর ট্রেনে চেপে বসলুম। 
বাড়ীতে গিয়ে পেশছতে গুরুজী অবশ্য আমায় খুবই আদর যতু করলেন । 
দর্শনের জন্য বহু ভন্তাশষ্যেরা সোঁদন গুরুজীর কাছে এসে হাজির । আমার 
যে কি দারুণ কন্ট তা আর তাঁকে আড়ালে ডেকে বলবার ফ্‌রসং পাই না, আর 
কেউ ডেকে 'জজ্ঞাসাও করবে না। কি বিপদ! মন খিচড়ে গেল, একা একা 
একটা কোণে চুপ করে বসে রইলূম । রানে সব খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তবে 
সবাই চলে গেল; তখন গুরুদেব আমাকে তাঁদের বাড়ীর সেই অস্টকোণ 
বারান্দাটিতে ডেকে পাঠালেন । 


৯১৯৮ | যোগিকখামৃত 


শ্রীযুক্তেশবর শিরিজী চাঁদের আলোয় পায়চারি করাছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর 
ছায়া এসে পড়ছিল ; আমার 'দিকে তাঁর চোখ না ফাঁরয়ে তিনি পায়চার করতে 
করতেই বললেন, “তোমার লিভারের যন্ত্রণার জন্যে এসেছ । ওঃ! আচ্ছা 
দেখি, তুমি কাঁদ্দন ভূগছ-_দন চাব্বশেক হবে, না 2?” 

“আজ্জ্ে হ্যাঁ, গুরুদেব 1৮ 

“তা হলে তোমায় যে পেটের ব্যায়ামটা শিখিয়ে ছিলুম, সেটা কর না কেন ?” 

হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলুম না, তবুও তাঁর আজ্ঞা পালনের ক্ষীণ 
প্রচেষ্টায় বললুম, “গুরুদেব, কি দারুণ যন্ত্রণায় যে ভূগছি, তা যদি জানতেন, 
তাহলে ও কথা আর মুখেও আনতে পারতেন না। এই যন্ত্রণার ওপর আবার 
ব্যায়াম করব, কি যে বলেন ।৮ 

“তুমি বলছ যে তোমার যন্ত্রণা আছে, এখা, আর আম বলাছ যে তোমার 
িছুমান্র যন্ত্রণা নেই। এ দুটো 'বিপরাীত কাণ্ড কি করে একসঙ্গে হয় বল 
দেখি ?” বলে গুরুদেব আমার 'দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইলেন । 

শুনে আমি তো একেবারে স্তম্ভিত আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে 
একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম । এই চব্বিশাদন ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা অবিরত 
ভোগ করে এসৌছি, যাতে করে রান্রে বিন্দুমান্রও ঘুম হত না, তা তো আর 
কিছুমাত্র টের পাচ্ছি না। শ্রীযুক্তেশবর গারজীর কথায় সে দারুণ যন্ত্রণা 
একেবারে বেমালুম উড়ে গেল, যেন কোনও কালে কখনও কিছ হয় নি, 'কি 
আশ্চর্য ! 

কৃতজ্ঞতার ভারে নূয়ে পড়ে পদতলে গিয়ে পড়তে গেলুম, তাড়াতাঁড় তানি 
আমায় ধরে ফেললেন । তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বললেন, 
“আরে ছেলেমানাষ কোরো না, ওঠো, ওঠো ; গঙ্গায় কেমন চাঁদের আলো 
পড়েছে, দেখ দৌখ ।৮ নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়য়ে দেখলুম, তাঁর চোখদুটি 
আনন্দে উজ্জবল । তাঁর এ রকম ব্যবহারে ভাবলুম যে, তান আমাকে এই 
বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে তিনি নন, ভগবানই হচ্ছেন আমার আরোগ্যকতা । 

সুদূর অতীতের চিরপোষিত স্মৃতিচচ্ছ, আজও আম সেই রূপো আর 
সাঁসের ভারী তাগা পরে রয়েছি । তখন আবার আম নতুন করে বুঝতে 
পারলুম যে সাঁত্যই আম এক মহামানবের সঙ্গলাভ করোছি । পরবতাঁ জীবনে 
আমি অনেক বন্ধুদের শ্রীষুন্তেশবর গারজীর কাছে ভাল হবার জন্য নিয়ে 
পায়েছিলুম । তিনি তাগা* কি রত্ব আর তারা কোন গ্রহণান্ততে প্রশস্ত আর 


বি ০ 





* ইশ পারিচ্ছেদের শেষে পাদটশীকা দুণ্টব্য । 


যোগিকথামৃত ১৯৯ 


তাদের ব্যবহার কিরূপ, সব বুঝিয়ে দিয়ে ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে তাদের 
ভাল করে দিতেন । 

ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিষশাস্দের প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধা আর 
অবিশ্বাসের ভাব ছিল খানিকটা এই কারণে যে, ₹নেকেই এর প্রাতি অন্ধ 
আনুগত্য প্রদর্শন করে যাদের কোন য্যান্তি বিচার নাই, আর খাঁনকটা এই কারণে 
যে, আমাদের বাড়ীর জ্যোতিষী মহাশয় বলোছলেন যে, “তোমার দু দুবার 
পত্বীবিয়োগ আর তিন তিনটে বিয়ে হবে ।৮ এই তিনটে বিয়ের ব'লর কথা 
শুনে তো বলিদানের ছাগের মত আমার সমস্ত শরীরে কঁ্পিনি ধরে গেল! 
দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলুম | 

অনন্তদা পরম নিশ্চন্তভাবে বলেছিলেন, “এ তো তোমার কপালে 
ঘটবেই । কারণ তোমার কুম্ঠিতে তো লেখা ছিল যে, ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে 
হিমালয়ের দিকে পালাবে আর জোর করে তোমায় ধরে আনা হবে, তা যখন সব 
ঠিক ঠিক ফলে গেছে, তখন তোমার এ বিয়ের কথাও ফলে যেতে বাধ্য |” 
ঘুক্তিটা একেবারে অকাট্য । কিন্তু একরান্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব 
করলুম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই মিথ্যা । কোন্ঠি আগুনে পারে 
একটা কাগজের খামে তার ছাইগুলো পুরে তার উপর লিখে দিলুম, “জ্ঞানের 
আগুনে পুড়লে প্রান্তন কর্মের বীজ আর কখনও ফুটতে পারে না।” চট করে 
নজরে পড়ে, এমন জায়গায় খামটা রেখে দিলুম । অনন্তদা তক্ষুনি দেখতে 
পেয়ে আমাকে হেসে ঠাট্টা করে বললেন, “যা সত্যি জীবনে ঘটবে, তা ওড়ান কি 
কুষ্ঠ পোড়ানর মত এতই সোজা ?” 

তবে একথা সত্য যে, বয়স হবার আগেই বাস্তবিক তিন তিনবার আমার 
বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিন 'তিনবারই আমি সে ফাঁদ 
এড়াতে পেরেছিলুম* এই ভেবে যে, কোম্ঠিতে লেখার ফল ঘটতে দেওয়ার চেয়ে 
ঈশ্বরের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল ঢের ঢের বেশী প্রবল । 

“মানুষের ষত গভীর আত্মোপলব্ধি হয়, ততই সে সারা বিশ্বপ্রকৃতিকে তার 
সক্ষম আধ্যাত্মিক শান্তর স্পন্দনে প্রভাবিত করতে পারে, আর ততই সে নিজেও 
তার নৈসার্গক প্রভাব হতে মস্ত হতে পারে ।” গুরুদেবের এই কথাগুলো 
প্রায়ই মনের মাঝে উদয় হয়ে খুব উৎসাহের সন্চার করত । 


* আমার ভাবীবধূর্‌পে যে সমস্ত কন্যা নিবাঁচিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের 
সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভাই প্রভাসচচ্দ্র ঘোষের ববাহ হয়। তান যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি 
অফ ইশ্ডিয়ার ভাইস-প্রোসিডেপ্ট ছিলেন । ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুল্লারী শ্রী ঘোষ 
পরলোক গমন করেন । 





২০০ ঘোঁগিকঘামূত 


মাঝে মাঝে আম জ্যোতিষাঁদের জিজ্ঞাসা করতুম, আমার সবচেয়ে খারাপ 
সময় কবে পড়বে বলুন দৌখ, আর সেই সময়টাই বেছে নিয়ে যে কাজে লেগে 
থাকতুম তাই-ই করে যেতুম । এও অবশ্য সত্য যে, এই রকম সব দুঃসময়ে 
দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়ে তবেই কতকটা কৃতকার্য হতে পারা গেছে । কিন্তু 
আমার যা বিশ্বাস ছিল, তা শেষ অবাধ একেবারে খাঁট বলেই প্রাতপন্ন হয়েছে । 
সেটা হচ্ছে এই যে, ভগবানই একমান্র রক্ষাক্তা এই বিশ্বাস আর মানুষের 
ঈশবরদত্ত ইচ্ছার উপযুক্ত সদ্বযবহার_এ দুটোর এত বড় শান্ত যে, সারা সৌর- 
জগতের এমনতর ক্ষমতা নাই যে তা উল্টাতে পারে । তাতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ- 
নক্ষত্রের কোন দশাই মানুষের বিন্দুমান্ত্র দুর্দশা আনতে পারে না। 

পরে জান্লুম যে জাতকের জ'মকালীন রাশিচক্লের অবস্থান এ কথা বোঝায় 
না যে, সে প্রান্তন কর্মফলের দাস। এর ছিশখন বাস্তবিকই আত আশ্চর্য ! 
এরা সর্বাবধ সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হবার জন্য মানূষের দঢ়সঙ্ফজ্পকে জাগয়ে 
তোলে । ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই জাবাতআ্মারূপে সৃণ্টি করে তাকে ব্যক্তিত্ব দান 
করেছেন, কাজেই ভারা এই বিশ্বসৃন্টির একটা অপাঁরহার্য অংশ-_-তা সে মহান 
বা ক্ষুদ্র যাই-ই হোক না কেন। তার মুষ্ত সদ্য ও চরম, অবশ্য সে যদ তা 
একান্ত কামনা করে- আর তার জন্য বাইরের কোন শন্তিকে জয় করা দরকার 
করে না, অন্তরে বিজয়লাভ করাই তার প্রয়োজন । 

শ্রীষুত্তেশবর গারজী আমাদের বর্তমান ধূগে ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সায়ন 
বৃন্তের বা চক্লের গাঁণাঁতক প্রয়োগ আঁবিদ্কার করোছিলেন।* এই কালচক 
অধিরোহাী-অবরোহী ভেদে দুটি চাপ বা বৃত্তাংশে বিভন্ত, প্রত্যেকেরই ব্যাপ্তি 
১২,০০০ বংসর। প্রত্যেক বৃত্তাংশের মধ্যে আবার কাঁল, দ্বাপর, নেতা ও 
সত্য এই চারটি করে যুগ পড়ে। গ্রীকদের মতে এরা লৌহ, ব্রোঞ্জ, রোপ্য ও 
স্বর্ণযুগ নামে অভহিত । 

আমার গুরুদেব নানাবিধ গণনায় স্ফির করোছলেন যে, অধিরোহী বৃতবংশের 
শেষ বি বা লৌহয্‌গ প্রায় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল । এই কাঁলযুগের 
স্থিতিকাল হচ্ছে ১২০০ বংসর আর এটা ছিল জড়ের ষগ। এ যুগ শেষ হয় 
প্রায় ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। এ বৎসর হতেই ২৪০০ বর্ষব্যাপী দ্বাপর ষুগের 
সূচনা । এই যুগে বৈদ্যুতিক ও আণাবিক শাল্তর নানাবিধ উল্নাত ; টোলগ্রাফ, 
রেডিও, বিমানা'দ আর অন্যানা দূরত্ববলোপকারা যন্বাদির আবিভবি | 





* এই সব সায়নবৃত্ত স্বামী শ্রীধ-ক্ে*বর গারজশী প্রণণত “দ হো'লি সায়েল্সে" ব্যাখ্যাত 
হয়েছে । (যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ- হীণ্ডিয়া, ২৯ ইউ. এন. মুখাজী রোড, 
ঘরক্ষিণেশবর, কালঃ ৭০০০৭৬ হইতে প্রাপ্তব্য )। 
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ন্লেতাফ্গের আর্ভ হবে ৪১০০ গ্রীস্টাব্দে ; স্থিতিকাল, ৩৬০০ বংসর। 
এ যুগের লক্ষণ হবে টেলিপ্যাঁথ বা পরাচজ্জ্ঞান আর কালাবলোপকারী অন্যান্য 
বিষয়, তাতে সকলেরই সাধারণ জ্ঞান থাকবে । তারপর আধিরোহী বৃত্বাংশের 
শেষ যুগ, সত্যযুগের আবিভবি ঘটবে । এর ছ্ছিতিকাল হবে ৪৮০০ বৎসর । 
এ যুগে মানুষের বাদ্ধিবৃত্ত চরম উৎকর্ষ আর পূর্ণ পাঁরণাত লাভ করবে, তখন 
সে দৈবপাঁরকম্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সকল কর্ম সম্পাদন করবে । 

তারপর আসবে অবরোহী বৃত্তংশের ১২,০০০ বৎসর । এর সচনার 
পথবীতে 8৮০১ বর্ধব্যাপী অবরোহী সত্যযগের আবিভবি হবে ( ১২,৫০০ 
ধাস্টাব্দে )। মানবজাতি তখন ব্লমশঃ অজ্ঞান তমসাচ্ছনন হয়ে পড়বে । এই 
সব কালচক্র হচ্ছে মায়ারই চিরতন আবর্তন--প্রাতিভাসক জগতের বৈষম্য আর 
আপঁক্ষকতার ক্রিয়া ।* 'ব*বন্ুণ্টার সঙ্গে যখন তার অচ্ছেদ্য দৈব অভেদত্বের 
সংজ্ঞান বা কল্যাণব্দ্ধ জাগাঁরত হয়, তখনই মানুষ একে একে এই সৃষ্টির 
মায়াকারাগার হতে মনুন্ত লাভ করে। 

গুরুদেব শুধু যে জ্যো'তয সম্বন্ধে তা নন, পৃথিবীর নানা শাস্নসম্বন্ধেও 
আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন৷ নানা শান্গ্রন্হের উপদেশ তানি তাঁর 
িছ্কলঙ্ক মনের উপলাব্ধজাত জ্ঞানের বিচারে বিশ্লেষণ করে আর মহাপুরুষ- 


* শ্রীধুুক্তে*বর 'গাঁরজণ কাঁপত সরল ২৪,০০০ বর্ষব্যাপশ সায়নবৃত্ত অপেক্ষা 'হন্দুশাস্দে 
বার্ণত পৃথিবণর বয়স এক দশর্ঘতর যুগপযয়ে 'নাদ্ট । শাচ্দে বার্ণত পাঁথবীর বৃগ 
৪,৩০,০৫,৬০,০০০ বর্ধব্যাপী আর এই কঙ্পকাল স্যান্টর এক দিবস অথবা আমাদের 
বর্তমান সৌরমণ্ডলের জাবন বা অবাস্হতিকালের পাঁরমাণ । ধাঁষপ্রদত্ত এই বিরাট সংখ্যা, 
সৌরবর্ষের দৈর্ঘা এবং পাই (৩১৪১৬, বৃত্তের পাঁরাঁধও ব্যাসের অনুপাতে ) এর 
গাণিতকের সম্বন্ধের উপর প্রাতিষ্ঠিত। 

প্রাচীন সত্যনুষ্টা খাঁষগণের মতানুযায়শ মহাঁবশ্বের জীবনকাল হচ্ছে ৩১,৪১,৫১, 
০০,০০,০০,০০০, সৌরবর্ অথবা “ব্রহ্মার একযুগ” | 

হন্দুশাস্ত বলে যে আমাদের জগতের মত কোন জগৎ লোপ পায় দাটর মধ্যে একটি 
কারণে- হয় সেই জগতের আধবাসীসকল চরম সং, না হয়, চরম অসংপ্রকৃতির হয়ে পড়ে । 
এতে করে বিশ্বময় এমন একটা প্রচণ্ড মানসশান্ত সা্চত হয় যে, তার বলে পাঁথবার গ্রঠনে 
সংহত অপহপরমাণ্গতীল একেবারে ছিম্বাবচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্রলয়ে 'বিলন হয়ে যায় । 

মাঝে মাঝে “পুথবীঁর শেষাঁদন উপস্হিত” বলে এক একটা ভয়ঙ্কর ঘোষণা প্রকাশিত 
হয। এক দৈবপরিকজ্পনা.।অন্দুষায়ী বিশ্বযূগ এক নিয়মানুগ উন্নাতর পথে এগিয়ে 
চলেছে । উপস্হিত আমাদের এই গ্রহে হঠাৎ প্রলয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অধিরোহণ 
এবং অবরোহণীভেদে সায়নবৃত্তের বহ; কোটি বংসর এখনও আমাদের এই বর্তমান আকাতির 
গ্রহাটর জন্য সাঁ্চত আছে। 





২০২ মোগিকথামৃত 


দগের আঁদপ্রচারিত বাণী হতে টীকাকারগণ কৃত ভ্রমপ্রমাদ বা প্রাক্ষপ্ত অংশ বাদ 
দিয়ে তা হতে সারসত্য উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতেন । 

ভগ্ববশ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভ্রয়োদশ শ্লোকে “সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রংএর ভুল 
ব্যাখ্যা প্রাচ্য পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য অনুবাদকেরা বহুল পাঁরমাণে গ্রহণ করাতে 
গুরুদেব সকৌতুকে সমালোচনা করে বলতেন, “একে ত" যোগীদের পথ অদ্ভুত, 
তার উপর আবার তাদের ট্যারা হবার উপদেশ দেওয়া কেন, বল 2 “নাসিকাগ্রং- 
এর আসল মানে হচ্ছে নাসামূল", নাকের ডগা নয়। আর নাসকার আম্ম্ভ 
হচ্ছে দুই ভ্রুর মধ্যচ্থল, আধ্যাত্মক দৃষ্টির স্থান 1৮৯ 

সাংখ্যের** সূত্রে “ঈ'বরাসিদ্ধে”া এই সিদ্ধান্তে ঈবরাস্তিত্বের প্রমাণ হয় 
না ধরে নিয়ে বহু পণ্ডিত দর্শনশান্ত্রকে একেবারে নিরাণ্বরবাদাীঁ বলেন । 

শ্রীুক্তে*বর ারজী বুঝিয়ে বললেন, “এই সত্র নাস্তিকতা আনে না। 
অক্ষত লোকেরা, যারা কেবলমাত্র হীন্দ্ররবোধেরই উপর নির্ভর করে চরম 
সদ্ধান্তে উপনাঁত হয়, তাদের পক্ষে ঈবরের প্রমাণ অজ্ঞাতই থেকে যায়, 
কাজেকাজেই তার আঁস্তত্বও প্রমাণসিম্ধ হয় না। খাঁট সাংখ্যমতাবলম্বীরা 
তাদের অবিচলিত ধ্যানলব্ধ অন্তর্দম্টিবলে বুঝতে পারেন যে, ঈবর আছেন 
এবং তিনি জ্ঞেয়” । 

প্রীপ্টিয় বাইবেলও গুরুদেব আত চমংকার আর আত সুস্পম্টভাবে ব্যাখ্যা 
করতে পারতেন । খিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অপরিচিত আমার এই হিন্দুগুর্র 
কাছ থেকেই আমি বাইবেলের অমর সত্তা আর গ্রিন্টধর্মের সারসত্য উপলাব্ধ 
করতে শিক্ষা করোছল.ম, যাতে করে ধাঁশীথুস্ট বলেছেন, “স্বর্গ মর্তত লোপ 
পেতে পারে কিন্তু আমার বাণী কখনও লোপ পাবে না 1 

যাঁশুখিস্ট যে সকল ঈ'বরাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সব একই প্রকার 
উচ্চ আদর্শে ভারতবর্ষের মহাগুরুগণ আপনাদের জীবন গঠন করেন। এরা 


রোগটি 


* “দেহের আলোক (জ্যোতিঃ ) হচ্ছে চক্ষ;3 ; সুতরাং যখন তোমার একটিগান্র চক্ষ? 
(জ্ঞানচক্ষ; ) হবে, তখন তোমার সমস্ত শরণর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে ; বিল্তু যখন তোমার 
চক্ষ; অসং হবে তখন তোমার দেহও € অজ্ঞান ) অঞ্ধকারে পূর্ণ হবে । সুতরাং অবহিত 
হও যে, যেজ্যেতিঃ (জ্ঞানালোক ) তোমার মধ্যে আছে তা যেন ( অজ্ঞান) অন্ধকার না 
হয়ে যায় ।”--লুক ১৯ ৪ ৩৪-৩৫ (বাইবেল )। 

** সাংখ্যদর্শন-_হিচ্দ? ষড়দর্শনের এক দর্শন | সাংখ্যের মত হচ্ছে প্রকৃতি হতে 
পুর্ষ পরক্ত পণ্চবিংশাত তত্তেবর জ্ঞানলাভেই পরামুন্ত । 


1 সাংখ্যদর্শন--”১৪৯২। 
$ ম্যাথিউ ২৪৩৫ ( বাইবেল ) 
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তাঁর সমগোষ্ঠী। প্রিন্ট বলেছেন, “যেকোন লোক আমার স্বরস্থ পিতার ইচ্ছা 
পালন করবে, সে হবে আমার ভাই, ভগনী, মাতা ।৮* যীশুপ্রিস্ট বুঝিয়েছেন 
যে, “যাঁদ তোমরা আমার বাক্য অনুসরণ কর, তা হলে তোমরা আমার প্রকৃত 
শিষ্য হতে পারবে এবং সত্য উপলাব্ধ করতে পারবে এবং এই সত্যজ্ঞানেই 
তোমাদের ম্যান্তি হবে ।”** যাঁরা সব নিজেদের সেই একমান্ন পরা পিতারই 
সন্তান বলে আনলাভ করেছেন, তাঁরা সব স্বাধীন মুত্তপুরুষ ; ভারতীয় যোগ- 
খাষগণ সেই অমর ভ্রাতৃসঙ্ঘেরই একাংশ । 

বাইবেলে বার্ণত আঁদাঁপতা ও আঁদিমাতা আদম ও ইভের রূপক বোঝবার 
প্রথম প্রথম চেষ্টায় একদিন অধৈষ হয়ে কিং উদ্মার সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ করে 
ফেললনম, “আদম ও ইভের গঞ্প আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য। ঈশ্বর 
শন্ধ, দোষাঁদস্পাতিকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদের নিরীহ অজাত সন্তান- 
সন্তাতদেরও শাস্তি দিলেন কেন ?% ' 

গদ্র্রদেব আমার অজ্ঞতার চেয়ে উদ্মাগ্রকাশের ধরণ দেখে মনে মনে হেসে 
বললেন, জেনেিস্‌ হচ্ছে গভীরভাবে রূপক আর তা শব্দার্থ ব্যাখ্যায় বোঝা, 
যায় না। 'জীবনতরু? হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ । এর মেরুদণ্ড হচ্ছে 
যেন একটা উল্টান গাছ, তার শিকড় হচ্ছে মানুষের মাথার চুল আর তার, 
অন্তবাহা ও বাঁহবাহী তান্ত্রকাসকল হচ্ছে তার শাখাপ্রশাখা । স্নায়মণ্ডলীর 
তরুতে নানারকম উপভোগ্য ফল ফলে-_-রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এদের 
বিচিত হীন্দ্িয়ানুভূতি। এতে আঁবাশ্ মানুষের একটু আধটঃ প্রশ্রয় দেওয়া 
চলে, কিন্তু শরার উদ্যানের মাঝখানে আপেল-ফলর.পে বা্ণত যে হশ্দিয়সুখের 
স্থান, তার জ্ঞনাহরণ তার পক্ষে সম্পূর্ণ নাষদ্ধ ছিল ।”াঁ 

সপ” হচ্ছে মের্দণ্ডবাহিনী কুপ্ডলিনী শান্ত, যা হীন্দ্িয়তন্রিকা 
উত্তোঁজত করে। “আদম” হচ্ছে ব্যাপ্ত আর "ইভ" হচ্ছে অনুভূতি বা ভাব। 


অপ পপ 








* ম)াথিউ ১২৪৫০ (বাইবেল )। 

** জন ৮৪৩১-৩২*€ বাইবেল )। সেপ্টজন প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, “"বচ্তু যে সকল 
লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলে ( কটচ্ছে উপলব্ধি করলে ) তাঁদের সকলকে ঈশ্বরের সন্তান 
হবার শান্ত তান দান করলেন, এমন [ক তাঁদেরকেও, যাঁরা তাঁর নামে ধৃব্বাস করে (যাঁরা, 
সবব্যাপাঁ খিস্টচৈতন্যে প্রীতন্িত । )--জন ১১২ ( বাইবেল )। 

1 “আমরা উদ্যানের বক্ষসকলের ফল সব ক্ষণ করতে পারি বটে কিচ্ছু উদ্যানের 
মধ্য্ছলে স্হিত বৃক্ষটির ফল স্বক্ধে 'ঈশ্বর বলেছেন, তুমি অবশাই এ ফল ভক্ষণ করবে না, 
এমন ক ল্পর্শও করবে না, তাহলে তোমার মৃত্যু ঘটবে।" __জেনোঁসস ৩$২.৩ 
(বাইবেল )। 


২০৪ যোগিকথানত 


যখন কোন মানুষের ভিতর হীন্দ্রয়ের তাড়না তার মানসিক ভাবকে পরাভূত 
করে, তখন সে য্যান্তকে হারায় অর্থাৎ আদমের মৃত্যু ঘটে ।* 

“ঈএবর তাঁর ইচ্ছাশান্তবলে নর ও নারীর দেহে রুপদান করে মনৃষ্যজাতির 
সৃষ্ট করেছেন। তিনি এ নবসষ্ট জাতিকে এঁরপে একই প্রকার নিদোর্ষ বা 
দৈব উপায়ে বংশবাদ্ধর ক্ষমতা অপ্পণ করলেন।** পূর্ণ বিচারক্ষমতার 
সম্ভাবনাবিহবীন, আর সংস্কারচালিত প্রাণিদেহে ঈশ্বরের জীবামারূপে প্রথম 
প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ঈ“বর প্রথম সৃষ্টি করলেন 'বিচারবৃদ্ধিসম্পন্ন 
মন্ষ্যশরীর আর তাদের আদম ও ইভ এই রূপক নাম দিলেন। এদের 
সুবধাজনক ক্লমোল্লতিসূচক ীববর্তনের জন্য দুই শরীরে দুইটি প্রাণীর আত্মা 
বা দৈবসত্তা প্রেরণ করেন। আদম অর্থাৎ নরের ভিতর যুক্তিই প্রবল আর ইভ 
অর্থাং নারীর মধ্যে ভাবই প্রধান । তাই এই জগৎসংসারের ভিতর এই দ্বৈত- 
ভাবেরই প্রকাশ । সর্পরূপ হীন্দ্িয়বৃত্তির প্রবলশান্তর দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না 
মানুষের মন প্রলুব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যান্ত আর ভাব মিলিত আনন্দের 
্বর্গেই বাস করে। 

“তা হলে তোমার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মন্ষ্যশরীর কোন জন্তু শরীরের 
ক্লমবিবর্তনের একমাত্র ফল নয়, এ জাত হয়েছে ঈ*বরের বিশেষ সৃণ্টির উদ্দেশ্য 
নিয়েই । জন্তুশরীর পূর্ণ দৈব বা এঁ*বারক ভাবাঁবকাশের পক্ষে অত্যন্ত স্হল। 
আদি মানব-মানবাকে দত্ত তাঁর অপূর্ব দান হচ্ছে বিরাট মননশান্তর আধার. 
প্রচ্ছন সর্বজ্ঞতার মূল, মস্তিচ্কের সহস্দল পদন, আর তা ছাড়া মেরুদণ্ড পূর্ণ 
জাগাঁরত ষট্চক্ত । 

প্রথমস্স্ট নরনারীয্‌গলের ভিতর ঈবরতত্ব বা পরুজ্জান তাদের এই 
উপদেশই দিয়েছিল যে, সকল রকমই ইন্দ্িয়ানুভূতি ভোগ করতে পার, কিন্তু 


* “যে স্ত্লোককে আমার সঙ্গনখ হবার জন্যে দিয়োছলেন, সে-ই বৃক্ষ থেকে আমায় 
ফল দেয় এবং আমি তা ভক্ষণ করি। স্প্শলোকটি বলে, সর্পাট আমায় প্রল্‌ত্খ করে, 
তাইতেই আম ফলাঁট ভক্ষণ করোছিলুম 1”- জেনোসস ৩ঃ১২-১৩ ( বাইবেল )। 

** “সুতরাং ঈ*বর মানবকে নিজ প্রাতর্পে সৃষ্টি করলেন এবং তাহাদিগকে পুরুষ ও 
স্রধর্পে সৃষ্টি করলেন । ঈশ্বর তাহাদগকে আশীবদি করলেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে 
বললেন, ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর, পাঁথবী সম্পদে পর্ণ কর এবং একে শাসন 
কর।% --জৈনোসস ১৪২৭-২৮ (বাইবেল )। 

1 “এবং প্রভু ঈশ্বর ভামর মান্তকা হতে মন্মষ্যজাতির সৃষ্টি করলেন এবং তার 
নাসকায় প্রাণ বায়ু প্রাবঙ্ট করালেন । তখন মানব একটি সজীব আত্মায় পাঁরণত হল ।” 

-জেনোসস ২:৭ (বাইবেল )। 


ঘোগিকথামৃত ২০৫ 


একটিমাত্র ভোগ ছাড়া--তা হচ্ছে যৌনসম্ভোগ।* এদের উপর এত করে 
বিধানষেধ আরোপ করা হয়োছল এই জন্য ষে, যৌনাঙ্গের ব্যবহার প্রাতক্লিয়ার 
জ্বালে আবদ্ধ করে ফেলে । মানুষের অবচেতন মনে অবস্হিত পাশাবকবৃত্তির 
স্মৃতি যাতে পুনরায় জাগাঁরত না হয়, তার জন্যে ষে সতর্কতা, কেউই তা গ্রাহ্য 
করলে না। পাশবিকসাণ্টর পথ বেছে নিয়ে আদম আর ইভ স্বগায় আনন্দ 
থেকে চ্যুত হল, যা আদ পূর্ণ মানবের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল । যখন “তারা 
বুঝতে পারলে যে তারা উলঙ্গ', তাদের অমরত্ববোধ অন্তহিতি হল, ঈশ্বর তাদের 
সাবধান করে দেওয়া সত্বেও ; তারা এখন শারীরাবাধর অধীন হল, যাতে করে 
দেহের জন্মের আনবার্ধ পাঁরণাম দেহের মৃত্যু । 

দিপ” কর্তৃক ইভ'কে প্রাতিশ্রুত “সদসৎ জ্ঞান বিষম আর দ্বৈতভাব সূচিত 
করে, মরণশীল মানব মায়াবশে যার অধীন । আদম ও ইভ চেতনা অর্থাৎ যতি 
আর ভাবের অপব্যবহারের দরুণ মায়াজালে জাঁড়ত হয়ে পড়ে মানুষ তার পূর্ণ 
দব্যজ্ঞানের স্বঞ্গেদ্যানে প্রবেশ করবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে ।** প্রত্যেক 
মানুষেরই ব্যন্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে তার আঁদ পিতামাতা অর্থাৎ দ্বিমূখা প্রকৃতিকে 
আঁবন্কার করে আবার সেই পাঁরপূ্ণ এক্য অর্থাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করা !” 

শ্রীষুক্তে'বর গিরজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে বাইবেল বার্ণত জেনোঁসসের 
পৃষ্ঠায় নবোদিত শ্রদ্ধায় দৃম্টিন্বিদ্ধ করলুম | 

বললুম “গুরুদেব, আজ আমি এই প্রথম আমাদের আদ পিতামাতা আদম 
ও ইভের প্রতি সন্তানের যথোচিত কর্তব্যের আহবান অনুভব করাছি ।” 


* “এক্ষণে সর্প ( যৌনশান্ত ) হল ভূমির যে কোন জন্তু (শরধরের যে কোন 
ইন্দ্রিয়বোধ ) অপেক্ষা আঁধকতর চতুর ও ধূর্ত ।৮__জেনোসিস ৩৪১ (বাইবেল )। 

** “এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনের (স্বর্গোদ্যানের) পৃবশদকে একটি উদ্যান রচনা করলেন ; 
এবং তথায় তাঁর সৃষ্ট মানবকে প্রাতাত্ঠত করলেন ।” --জেনৌসস ২৪৮ (বাইবেল )। 
“অতএব প্রভু ঈশ্বর তাকে পাঠালেন সেই ভাঁমকর্ধণ করতে যেখান হতে সে সষ্ট 
হয়োছল।» _জেনোসস ৩:২৩ (বাইবেল )। 

ঈশ্বরসন্ট প্রথম দিব্যমানবের জ্ঞান তার কপালের € পূর্বদেশ ) সর্বদশ একটি মানত 
চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত থাকত । নিখলসৃজনক্ষমতাবাশঘ্ট তার ইচ্ছাশক্তি, মানুষ যখন তার 
জড়প্রকীতর “ভ্মকর্ধণ” করবার চেষ্টা শুর) করলে, তখনই তা লোপ পায়। 

$ হিন্দুদের “আদম ইভ" গঞ্পাঁট স্যপ্রাচীন শ্রীমম্ভগবদগণতায় উীষ্লীথিত হয়েছে। 
প্রথম নর ও নারণ ( জড়দেহধারীরূপে ) স্বয়ম্ভুব. ( সৃষ্টকতাঁ হতে জাত ) মনু আর তাঁর 
সম শতর্‌পা বলে কথিত হয়েছে । 

তাঁদের পাঁচাঁট সন্তানসল্তাঁত প্রজাপাঁতগণের (পূর্ণ জীব, বাঁর। জড়াকীত ধারণ করতে 
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পারতেন) সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান প্রচালত করোছলেন ; এই প্রথম দিব্যদেহধার 
পাঁরবার হতেই মানবজাতির উৎপান্ত ৷ 

ক পূব, কি পশ্চিম কোথাও আমি শ্রীষন্তে্বর গারজশর মতন এমন গভীর আধ্যাাক 
অন্তর্ণাৎ্উবলে খি2স্টর়শাস্ত ব্যাখ্যা করতে কখনও শহানান । গএরদেব বলতেন “তত্বাবদ- 
'পণ্ডিতগণ, “আমিই একমাত্র পথ, সতা ও জাবন ; আমা ভিন্ন কেউই িতার নিকট আগমন 
করতে পারে না,-জন ৯৪৪৬ (বাইবেল ), এই সব পধান্তগ:ীলর ভূল ব্যাখ্যা করে গেছেন । 
যাঁশুখিস্ট কখনও একথা বলেনান ষে, [তানই ঈশ্বরের একমান্র পুত; তিনি এই কথা 
বলোছিলেন ষে, কোন মানবই সেই নিগর্ণ পরমরক্ষ, সেই ইচ্দিয়াতণত ঈ*বর, যানি স্বয়ম্ভু, 
সৃত্টর অতাত, সেই "ীপতার' ভাব প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ না সে প্রথমে সেই 'পত্রভাব 
অর্থাং স:ষ্টর মধ্যে সক্কিয় 'বি*বচৈতন্যের ভাবপ্রদর্শন করতে পারে । যশ, খিস্টচৈতন্য 
অথবা [ব*্বচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর জবাত্মাবোধ একেবারেই 
লুপ্ত হয়োছল ।" 

যখন পল ীলখলেন, “ঈ*্বর...যাশযখুস্ট দ্বারা সকল বস্তু সঙ্টি করলেন,” 
'এাকাঁসিয়ান-স: ৫৫৯ (বাইবেল ), এবং যখন যাঁশ? বললেন, “এত্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকে 
আম আঁছ”-জন ৮৪৫৮ (বাইবেল ), তখন কথাগ্ীলর সার অর্থ বোবায় সম্পূর্ণ 
নৈবণ-ক্তকতা। 

কর্মীবাধ ও তার অন-সিঘ্ধাল্ত উপন্াধ্ধ করতে পারলে দেখা যাবে যে, পুন্জন্মের বিষয় 
বাইবেলের অসংখ্য পধান্ততে উজ্লেখ আছে যথা, “যে কেহ মানুষের রস্তপাত করবে, মানুষের 
গ্বারাই তার রন্তপাত হবে ।” জেনোসিস* ৯৪৬ (বাইবেল )। প্রত্যেক নরহন্তা যাঁদ 
“মানুষ দ্বারাই" হত হয়, তা হলে প্রাতাক্রিয়ার নিয়মে স্পণ্টতঃ বহদক্ষেত্রে এই প্রয়োজন 
উপাস্হত হয় যে, একাধিক জাবনের প্রয়োজন | সমসামায়ক কোন শাস্তিবিধান সদাসদ্য 
হয়ত পাওয়া যায় না বলেই! 

আদ খিঃস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়, জ্ৰেয়বাদী এবং স্মীবখ্যাত আরজেন, আযলেবজান্ডিয়ার 
, দুমেন্ট (উভয়ই ৩য় শতকের ) এবং সেন্ট জেরোম € &ম শতাব্দী ) সমেত বহু খিস্টীয় 
ধর্মধাজকগণ কতক ব্যাখ্যাত পুনর্জন্মবাদ তত্তৰ গ্রহণ করেছিলেন । &৫৩ খিঃ অন্দে 
কনগ্ট্যান্টিনোপলের দ্বিতীয় কাীল্দল কর্তৃক এই মতবাদ প্রচালত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত 
বলে ঘোষিত হয় । সেই সময় বহু খুপ্টানই ভেবেছিলেন যে পুনজর্মিবাদ মানুষকে 
সনামযন্ত লাভের প্রচেষ্টায় উৎসাহত করতে দেশ আর কালের একটা আত বড় সুযোগ দান 
-করোছল । কল্তু সত্য চাপা দেওয়ার কুফলে হয় একগাদা ভুলের সৃন্টি। লক্ষ লক্ষ লোক 
'তাদের “একটি জীবন কাল" ঈএবরানুস*্ধানে বায় করেনি,--ব্যয় করেছে দুলভর্‌পে প্রাপ্ত 
এই সংসারকে ভোগ করবার জন, যা শীঘুই চিরতরে হারিয়ে যাবে। সত্য হচ্ছে এই যে, 
আনষ পৃথিবীতে পংন্জনগ্রহন করে, যতক্ষণ না সে সনে ঈশ্বরের পররূপে 


পুনঃপ্রাতান্ঠত হতে পারে। 


১৭শ পরিচ্ছেদ 


শশন ও তিনাট নশলা 





ডান্তার নারায়ণচন্দ্র রায় এক'দন আমায় বললেন, “ওহে, শ্রীষুক্তে্বর গিরিজী 
সম্বন্ধে তোমার আর আমার ছেলেরও খুব উচ্চ ধারণা শুনতে পাই--তা চল, 
একাঁদন না হয় দর্শনলাভ করেই আসা যাক্‌, কি বল?” ডান্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে 
বোঝা গেল যে, (তিনি যেন দুটো আধপাগলার খেয়াল পাঁরতৃর্থির জন্য একট; 
ব্যাঙ্গ করেই কথাগুলো বললেন । আঁত কলম্টে ক্রোধ সংবরণ করল-ম । 

ডান্তারবাব; ছিলেন পশ.চিকিংসক, আর একজন দারুণ নাঁস্তক। তাঁর 
ছোট ছেলে সন্তোষ তার বাপের বিষয়ে আমায় একটু নজর রাখতে বলত । 
কিন্তু এ পর্যন্ত আমার অমূল্য সাহায্যের চেষ্টা বাইরে বিশেষ কিছু প্রকাশ 
পায় নি। 

যাক্‌, তারপরাঁদন *ত ডান্তার রায় আমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশ্রমে গেলেন । 
গূরুদেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল। রইলেন অভ্রপক্ষণই, কিন্তু যতটুকুসময় 
সেখানে রইলেন, তার আঁধকাংশ সময় উভয়েরই চুপচাপ করে কেটে গেল। 
তারপর হঠাৎ উঠে প্রস্থান করলেন। 

ডান্তারবাবু চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হতেই ?তাঁন আমার দিকে সপ্রশন 
দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, “আশ্রমে তুমি মরা মানুষ কেন আনো বলত ?» 

“বলেন কি গুরুদেব ! ডান্তারবাবূর মতন অমন জলজ্যান্ত আর কেউ 
আছে না কি?” 

“কল্তু শীগাঁগরই বেচারা মারা যাবে যে, তা জান ? শুনে তো হাত পা 
হিম হয়ে এল, বললুম, “গ:রুদেব, ছেলেটা তো তা হলে দারুণ আঘাত পাবে । 
আহা বেচারা! সন্তোষ এখনও আশা করে যে, তার বাপের নাঁস্তকতা 
'ঘুচোবার সময় আছে। আপনার পায়ে পাড় গুরুদেব, বেচারাকে বাঁচান !” 

“আচ্ছা বেশ, তোমার জন্যেই কেবল আম চেপ্টা করে দেখব ।” গুর্‌দেবের 
মুখ ভাবলেশহীন । বললেন, “দেখ তোমার এঁ দাম্ভিক ঘোড়ার ডান্তারটির 
বহুমনততর রোগ ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এগিয়েছে, তা ও বেচারা কিছুই 
জানে না। এই দেখ না, দিন পনেরোর ভিতরই বিছানায় পড়ল বলে। 
ডান্তারেরা একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন দেখো । তাঁর দ্বাভাবিক আয়ু 
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আজ হতে আর বড়জোর মাসদেড়েক। কিন্তু তোমার আগ্রহে যাই হোক, 
এীদনেই সে ভাল হয়ে উঠবে । আর দেখ, একটা কথা আছে, তোমার ডান্তার- 
বাবুকে একটি তাগা ধারণ করাতে হবে--তবেই সে সমস্থ থাকবে ; কিন্তু 
অপারেশন করার সময় ঘোড়ার লা?থছোঁড়ার মতন সে তাতে দারুণ আপাত্তই 
করবে, তোমার কথা কিছুতেই মানবে না, তা দেখে নিও ।৮ বলেই উচ্চহাস্য 
শুর করে দিলেন । 

কিছুক্ষণ চুপচাপ করেই কেটে গেল। ভাবতে লাগলুম কি করে সন্তোষ 
আর আঁম এই বিদ্রোহী নাস্তকটিকে বৃঝিয়েসুঝয়ে কাজ হাসিল করতে পারি, 
তখন শ্রীষুস্তে*বর গিরিজী আবার বলতে শুরু করলেন, “দেখ, তোমার ডান্তার- 
বাবু আরাম হয়ে গেলেই বোলো, যেন কিছুতেই আর মাংসটাংস না খান, তা 
হলেই গবপদ ঘটবে ! সে আঁবাশ্য একথা কানেই তুলবে না, আর এখন যেমন 
সে ভাবছে যে তার স্বাচ্থ্য খুব ভালই আছে, তখনও সে তেমনই ভাববে । 
তাহলেও দেখো মাসছয়েকের ভিতরই সে ঠিক মারা পড়বে । আর এই যে 
ছ'মাস আয়ু বাড়ল, তা কেবল তোমার অনুরোধ-উপরোধেরই জন্যে ।৮ 

তার পরাদন সন্তোষকে বলে এক সশ্যাকরাকে দিয়ে একটা তাগা তৈরী 
করার ব্যবস্থা হল । হপ্তাখানেকের ভিতরই তা তৈরী হয়ে গেল বটে, কিন্তু 
ডান্তার রায় সেটা পরতে রাজী হলেন না। বললেন, “না, না, আমার স্বাস্থ্য 
এখন খুবই ভাল। তোমার ও জ্যোতিষাট্যোতিষীদের বজরদকি সব এখানে 
আর চলবে না, বুঝলে হে !” বলেই আমার প্রাতি একটি রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেন । 

সকৌতুকে স্মরণ করলুম, গুরুদেব এক বগ্‌গা ঘোড়ার সঙ্গে ডান্তারবাবুর 
[ক রকম ন্যা্য তুলনাই করেছিলেন । যাক, আরও 'দিনসাতেক কাটল ; তারপর 
ডান্তারবাবু হঠাৎ অস্চ্থ হয়ে পড়লেন । কি আর করেন, নিতান্ত 'নিরীহভাবে 
তিনি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তাগা ধারণ করতে । 
আরও হপ্তাদুই কাটল, ডান্তার এবার একেবারে জবাব দিয়ে গেলেন, বাঁচবার আর 
কোন আশা নাই ! তিনি আমাকে বললেন যে বহতমত্রে নারায়ণবাবুূর শরীরে 
এত ক্ষাঁত করেছে যে, এ ধান্না তাঁর আর রক্ষে নেই ; বলে বহুমত্ররোগের দারুণ 
উপসর্গসকল আমার কাছে সাঁবস্তারে বর্ণনা করলেন। আম মাথা নেড়ে 
বললুম, “উহু”, আমার গুরুদেব বলেছেন ষে, মাসখানেক ভোগবার পর 
ডান্তার রায় ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন, দেখবেন ।» 

ভান্তারবাকু তো নিতান্ত আবিশ্বাসের সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে 
চেয়ে রইলেন । 
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হত্যাদুই বাদে একাঁদন সেই ডান্তারবাব আমার সঙ্গে দেখা করে ঘেন 
ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক ভাবেই বললেন, “ণিক আশ্চর্য, নারায়ণবাবু একেবারে সম্পূর্ণ 
'নিদেষিভাবে আরাম হয়ে গেছেন। আমার আভজ্ঞতায় তো এমন অদ্ভুতভাবে 
রোগম্যান্ত একটা অলৌিক ব্যাপার । যমের মুখ থেকে এ রকম আশ্চর্য ভাবে 
ফিরে আসা আমি জীবনে কখনও দৌখাঁন। তোমার গুরুদেবের রোগ 
নিরাময়ের অদ্ভুত দৈবশন্তি আছে দেখছি ।”» 

এরপর নারায়ণবাবূর সঙ্গে একটিবার মান্ন সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তখনই 
শ্রীষুক্তেশবর গারজীর সাবধানবাণী তাঁকে শুনিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলুম 
যে, জীবনে তান যেন আর কখনও মাংস আহার না করেন। তারপর 
মাসছয়েকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি । 

তারপর একদিন সম্ধ্যায় আম গড়পার রোডের আমাদের বাড়ীর বারান্দায় 
বসে আছি। ডান্তার নারায়ণ রায় আমায় দেখে দাঁড়য়ে পড়লেন, কথায় কথায় 
1তাঁন বললেন, “দেখ, তোমার গুরুদেবকে বোলো যে, প্রায়ই মাংস খেয়ে আম 
পূর্ণ স্বাচ্ছ্য ফিরে পেয়োছ। মাংস ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় টলাতে 
পারেন নি।” সাঁত্যই তখন ডান্তার রায়কে পর্ণস্বাস্হ্যের একটি জীবন্ত 
প্রতিচ্ছবি বলেই দেখাচ্ছিল । 

কিন্তু তার পরাঁদনই সন্তোষ আমার কাছে ছুটে এল । পাশেই তাদের 
বাড়ী । বললে, “এই সকালবেলা হঠাৎ বাবা মারা গেলেন ।” গুরুদেবের 
নানা অলৌকিক ঘটনাবলী আঁম যা সব দেখোছ, তার মধ্যে এটাও সবচেয়ে 
আশ্চর্য ব্যাপার । সেই বিদ্রোহী ঘোড়ার ডান্তারটিকে গুরুদেব তাঁর দারুণ 
অবিশ্বাস সত্বেও আরাম করে তুললেন, আর ছ'মাস তাঁর আয়ুদ্কাল বাঁড়য়ে 
দিলেন, কেবলমাত্র আমার কাকুঁতাঁমনাঁতর জন্য । ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ 
করতে শ্রীষুঞ্েশ্বর গারজীর দয়া ছিল অসীম । 

আমার কলেজের বন্ধুদের গুরুজাঁকে দর্শন করান আমার একটা সববপেক্ষা 
গর্বের বস্তু ছিল। অন্ততঃ আশ্রমে পৌছেও সন্দেহবাদীদের অনেকেরই 
কেতাদুরস্ত পাশ্ডিত্যাভিমানের মুখোস খসে পড়ত । 

আমার একটি বন্ধু শশণ প্রায়ই হঞ্তার শেষে শ্রীরামপুরের আশ্রমে এসে 
থেকে যেত। গুরুদেব ছেলোটকে খুব ভালবেসে ফেললেন, কিন্তু দঃ 
করতেন যে, ছেলোটর 'নিভূতজীবন একট: উচ্ছৃঙ্খল আর অসংযত । 

একাদিন গুরুদেব একট. সম্নেহবিরান্তর সঙ্গেই বলেন, “দেখ শশী, তুমি 
যদি এখন থেকে না শোধরাও, তাহলে ঠিক এক বছর বাদেই তুমি নাংঘাতিক- 
ভাবে অস্দখে পড়বে, তা জেনে রেখো । মুকুন্দ সাক্ষী রইল, পরে যেন 
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আমায় আর দোষ 'দয়ো না যে, সময় থাকতে আমি তোমায় সাবধান করে 
গদিই নি ।» 

শশী হেসে বললে, "গুরুদেব, আমার পোড়াকপালে ভগবানের দয়া 
জোটানতে যা কিছু করবার, তার ভার আপনার ওপরেই দিল্‌ম, যা করবার হয় 
করবেন, আম আর কি বলব, বলুন 2 আমার প্রাণ চায় বটে, কিন্তু মন ষে বড় 
দুর্বল। পৃথিবীতে কেউ যাঁদ আমায় বাঁচাতে পারেন তো সে আপা, এ 
ছাড়া আমি আর কিছু বিশ্বাস করিনে 1৯ 

“অন্ততঃ দু'রাতির একটা নীলা ধারণ কোরো, এতেও অনেকটা কাজ 
হবে ।» 

“ও সব আম জোগাড়যন্ত্র করতে পারব না। যাই হোক গুরুদেব, বিপদ 
যদ একান্তই আসে, তা হলে আপনিই আমায় রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমার 
পুরোমানায় আছে ।” 

শ্রীষুক্তেক*বর গারজী একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিলেন, "দেখ, আম 
স্পন্টই দেখতে পাচ্ছ যে এই বছরখানেকের মধ্যেই তোমায় এখানে তিন তিনাঁট 
নীলা নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তখন আর তাদের কোন দরকারই থাকবে না, 
তা জেনে রেখো ।» 

এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা নিয়:মত ভাবেই চলত । কখনও বা শশী 
কীত্রম হতা*বাসের সঙ্গে বলত, “আমি আর বদলাতে পারলুম না দেখছ । যাক 
গুরুদেব, আমি বলে রাখাঁছ ও সব রতুটত্বুর চেয়ে আপনার ওপর আমার যে 
বিশ্বাস, তার দাম ঢের ঢের বেশী 1» 

বছরথানেক বাদে শ্রীযুক্তেবর 'গাঁরজীর এক শিষ্য নরেনবাবূর কলকাতার 
বাড়ীতে গুরুদর্শন করতে 'গয়েছি। তেতলার বৈঠবখানায় শ্রীষুক্তেশবর গাজী 
আর আম চুপচাপ বসে আছি, বেলা তখন দশটা । সদর দরজা খোলার 
শব্দ শোনা গেল। গুরুদেব বেশ শন্ত আর সোজা হয়ে বসলেন । তারপর 
অত্যন্ত গন্ভীরভাবে বললেন, “এ সেই শশাটা, বছর এখন শেষ হয়েছে, তাই 
এখন এসেছে । এখন আর এলে কি হবে? ওর দুটো ফুসফুসই একেবারে 
গেছে। আমার কথা ত শুনলে না। ওকে বলে দাও যে আমি ওর সঙ্গে আর 
দেখা করতে চাই না।» 

শ্রীধুন্তেশবর গারজীর রূঢ়তায় স্তম্ভ হয়ে গিয়ে দৌড়ে 'সিশড় দিয়ে নীচে 
নামতে গিয়ে দেখি যে, শশশী তখন উপরে উঠছে। 

“ওহে মূকুন্দ, গূর্যদেব এখানে আছেন বুঝি, ০০০০০ 
1তাঁন নিশ্চয়ই এখানে হবেন ।৮ 
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“হ্যা, কিন্তু কেউ তাঁকে বিরস্ত করে, তান তাচান্‌ না।” শুনে তো 
শশী একেবারে কে'দেই ফেললে, তারপর দৌড়ে উপরে উঠে গেল । গৃরুদেবের 
চরণতলে প্রণাম করে সেখানে তিনটি আতি সুন্দর নীলা রেখে বললে, "সর্বদর্শ 
গুরুদেব, ডান্তারেরা তো বলছেন যে, আমার রাজক্ষমা দাঁড়য়েছে, আর 
বড়জোর মাসাতিনেক ! গুরুদেব আপনার চরণতলে আশ্রয় নিলম। আম 
নিশ্চয় জানি যে, একমাত্র আপাঁনই আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন ॥» 

“এই আজ এখন তোমার মরাবাঁচার ভাবনা এসে জুটেছে বুঝি, না? 
এখন বেজায় দেরী হয়ে গেছে শশী । যাক, তোমার রস্ুটত্ব সব এখান থেকে 
নিয়ে যাও, ওদের দ্বারা আর কিচ্ছু ফল পাওয়া যাবে না, ওদের কাজ সব 
ফঃরিয়েছে।» শশীর উচ্ছ্বাসত ক্রন্দনজাঁড়ত দয়াভিক্ষার মাঝে গুরুদেব 
শি্করূণ নীরবতার এক পাথরের মযার্তর মতই অনড় হয়ে বসে রইলেন । 

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা দূঢ় বি“বাস এল যে, শ্রীষুক্তেশবর গারজী 
দৈবশন্তিতে রোগ আরামের বিষয়ে শশীর বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করছেন । 
কিছ; আর বললুম না। চুপচাপ আঁম বসেই রইলুম। দারুণ উৎকণ্ঠায় 
ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গ্রুদেব ভূমিষ্ঠ শশীর উপর সস্নেহদষ্টি বুলিয়ে 
নিয়ে বললেন, “ওঠ, ওঠ শশী, পরের বাড়ীতে এসে তুঁমি কি সব হাঙ্গামা শুরু 
করেছ, বল দেখি? তোমার ও সব নীলাটালা সশ্যাকরাকে ফেরৎ দিয়ে দাও ; 
এখন আর ওতে বাজে খরচ করে কোন লাভ নেই । কিন্তু তুমি একটা তাগা 
তৈরী করিয়ে সেইটাই এখন ধারণ কর, বুঝলে ? তোমার কোন ভয় নেই ; 
দং এক হপ্তার মধ্যেই তুমি আরাম হয়ে যাবে ।” 

হঠাৎ কালো মেঘ সরে গেলে উজ্জল সর্যাকরণে যেমন বৃষ্টিতে ভেজা 
চাঁরাদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সব আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি শশীর 
অশ্রুকলাঞ্কত মুখে একটি পরম নির্ভরতার গভীর আনন্দসূচক হাঁস দেখা দিল । 
তারপর জিজ্ঞাসা করলে, “গুর্দেব, ডান্তারের ওষুধ খাব কি ?% 

শ্রীবুক্কেবর 'ারজীর দৃষ্টি বিরান্তসচক, বললেন, “তোমার যা ইচ্ছে 
করগে যাও ; খাও, ফেলে দাও, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। চন্দ্রুসূর্ধ তাদের 
জায়গা বদলাতে পারে, কিন্তু বক্ষমায় আর তোমার কিছুতেই মৃত্যু হবে না, এ 
নিশ্চয় জেনে রেখো ।” তারপর হঠাৎ বললেন, “পালাও পালাও, এক্ষুনি 
পালাও, নইলে আবার আমার মন বদলে যেতে পারে ॥, 

টিপ্‌ করে একটা প্রণাম করেই শশন তাড়াতাড়ি পালাল । তারপর কহপ্তা 
ধরে আমি শর্শীকে দেখতে গিয়েছিলমে, কিন্তু দেখলুম যে, তার অবস্থা ক্রমশমই 
ধারাপ হয়ে আসছে । 


২৯২ ..... মোগিকথামৃত 


শশীর আজ আর রাত কাটবে না- একথা ডান্তারের কাছে শুনে আর তার 
সেই একেবারে কঙ্কালসার দেহ দেখে আর থাকতে পারলুম না, উঠিপাঁড় করে 
দৌড়লুম শ্রীরামপুরে ৷ কাঁদিতে কাঁদতে সব খবর 'দিলুম গুর্দেবকে | নিতান্ত 
নিস্পৃহভাবেই 'তাঁন সব শুনে গেলেন । তারপর তিনি বললেন, “তুমি আমায় 
এখানে বিরন্ত করতে এসেছ কেন বল তো? শশী আরাম হয়ে উঠবে আম তো 
কথা 'দিয়েছি ; তবে আবার ফের এখানে আসা কেন, এশাঃ ? 

প্রগাঢভান্তর সঙ্গে প্রণাম করে তাড়াতাঁড় আম দরজার দিকে এগোলুম । 
যাবার সময় শ্রীষুক্তেশবর 'গারজী একটা কথাও বললেন না ; নীরবতার মধ্যে 
ডুবে গিয়ে অধেন্মীলিতনয়নে অপলক শ্থিরদষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দৃষ্টি তাঁর 
ওপারের দিকে প্রলারত । 

কলকাতায় শশীর বাড়ীতে ফিরলুম তখনই । ঢুকে দেখলুম যে, শশী 
বিছানার ওপর বসে, দুধ খাচ্ছে! আমাকে দেখেই বলে উঠল, “আরে শোন 
শোন মূকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার বল দেখি । এই ঘণ্টাচারেক হল দেখি যে 
গুরুজী আমাদের এই ঘরে এসে সশরীরে আবিভ্ভত হয়েছেন । তাঁকে দেখেই 
আমার যা কিছু যন্দ্রণাকষ্ট সব যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। এখন 
আম বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তাঁর অসাম দয়াতেই আমি আজ সম্পূর্ণ সুম্ছ 
হয়ে উঠেছি ।৮ 

কয়েক হপ্তার ভিতরেই শশী বেশ সুচ্ছ আর মোটাসোটা হয়ে উঠল । আর 
তার স্বাস্থ্যও আগেকার চেয়ে খুব ভাল হয়ে গেল ।* 'কিচ্তু তার আরোগ্যলাভের 
পর একটি মাত্র প্রাতক্রিয়া দেখা গেল, যাতে একট; অকৃতজ্ঞতার ছোঁয়াচ ছিল ! 
সেটা হচ্ছে তারপর সে আর বড় একটা শ্রীযুস্তেম্বর গিরিজীর কাছে যেত না। 
শশী এবাদন আমায় বললে যে, তার পূর্বজীবনের ধারার জন্য সে এতদূর 
দুঃখিত যে, গুরুজীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার বড়ই লজ্জা করে! 

আমি শুধু ভাবলুম যে, দারুণ রোগভোগ্ের পর শশীর মন বড় শন্ত হয়ে 
গেছে আর তার চালচলনেরও পরিবর্তন ঘটেছে । 

্কাটশ চার্ট কলেজে প্রথম দু'বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে ক্লাসে 
হাজির হতাম, কিন্তু তার কিছু ঠিক ছিল না। যেটুকু পড়াশোনা করতুম, তা 
বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যই । আমার দুজন গৃহশিক্ষক বাড়ীতে 
নিয়মিতভাবে হাজরা দিতেন, আর আমিও নিয়ামতভাবে অন্তর্ধনি করতুম । যাই 
হোক, পাঠ্যাবদ্থায় দোখ যে, এই একটিমান্ন বিষয়ে আমার ঠিক নিয়মনিষ্ঠা ছিল। 


*্গ ৬৯৩৬ সালেও জনৈক বন্ধুর কাছ হতে সংবাদ পাই যে, পণীর জবাচ্হ্য তখনও বেশ 
চমংকার । ০ | 
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দু'বছর কলেজে পড়ে পাশ করবার পর আই. এ* তারপর আরও দু'বছর 
কলেজে পড়া শেষ করে তবে বি. এ* িগ্র। আই. এ. পরীক্ষার দিন 
বিপজ্জনকভাবে ঘাঁনয়ে আসতে লাগল । পনরীতে পালালুম, গুরুদেব সেখানে 
কয়েকহপ্তা কাটাবার জন্যে গিয়েছিলেন । ক্ষণ আশায় ভাবলূম যে, হয়ত 
তিনি বলবেন আমার আর পরীক্ষা 'দিয়ে কাজ নাই, তাই পরীক্ষার জন্যে 
তৈরী হতে পারিনি বলে আমার যে দুরবন্ছা দাঁড়িয়েছে তা সাঁবস্তারে তাঁকে 
নিবেদন করল:ম । 

গুরুদেব কিন্তু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “তুমি ত অন্তরের সঙ্গে 
আধ্যাত্মক কর্তব্যসকল পালন করেছ, তাতে করে আবশ্যি তোমার কলেজের 
পড়াশুনা অবহেলা না করে পারা বায় নি। সামনে হপ্তা থেকে খুব মন 'দিয়ে 
পড়াশুনা আরম্ভ করে দাও, তাইতেই তুমি পরীক্ষায় ঠিক পাস করে যাবে, 
দেখো ।” 

কলকাতায় ফিরলুম । মনের মধ্যে অবশ্য দু একটা ন্যাষ্য সন্দেহ যে উশক 
দিয়ে ভয় আনোনি তা নয়, কিন্তু তাদের 'মনের মধ্যেই চেপে রাখল্‌ম। 
টোবলের উপর বইয়ের পাহাড় দেখে মনে হল, যেন এক দুর্গম গহনবনের মধ্যে 
পাথক আমি পথ হাঁরয়ে ফেলেছি, কি করে পার হব তা ভেবে পেলুম না। 
বহুক্ষণ ভাববার পর একটা খাটুনি বাঁচাবার মতন মতলব মাথায় এল । 
প্রত্যেক বইটা একবার খুলে ফেলে যে জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে, কেবল সেই 
জায়গাট/কুই তৈরী করে যাব, তাতে যাহয় হবে। এমনি করে হপ্তাখানেক 
ধরে দিনে আঠারঘন্টা খেটে ভাবলুম যে, এইবার মুখস্থ বিদ্যায় একেবারে 
দগ্গজ হয়ে গোছ।” 

তারপর কয়েকদিন পরীক্ষা দেবার পর মনে হল যে, আপাতদংন্টিতে 
আমার এ রকম উদ্দেশ্যাবিহীন প্রণালীই যেন অনেকটা ঠিক। সব পরীক্ষা- 
গুলোতেই পাস হলুম বটে, কিন্তু একেবারে কান ঘে'সে। বন্ধুবান্ধব আর 
আত্মীয়স্বনদের আভনন্দন আর আনন্দ কলোচ্ছৰাসের সঙ্গে হাস্যকরভাবে 
'মাশ্রত ছিল তাদের অকুন্রম 'বিস্ময় ! 

পূরী থেকে ফিরে এসে শ্রীধুক্তেশবর গারজী আমায় যা বললেন, তাতে করে 
আনন্দে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলুম ! তিনি বললেন, “তোমার কলকাতার 
পড়া এখন শেষ হল। এবার তুমি শ্রীরামপুরে এখান থেকেই বাকী দুবছর 
কলেজে পড়বে ।% 

কিন্তু তবুও আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কার্ণ শ্রীরামপুর কলেজে এক 
আই. এ, ছাড়া বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্হা ছিল না। তবুও জিজ্ঞাসা 
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করলুম, “গুরদেব, কলেজে তো বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্হা নাই, কি করে 
এখান থেকে পড়ব ? 

গুরুজী একটু দুষ্টুহাঁস হেসে বললেন, “আমার এ বুড়োবয়সে লোকেদের 
কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তোমার জন্যে বি* এ. পড়ার কলেজ ত আর তৈরা 
করে দিতে পাঁর নে। মনে হয়, কাউকে দিয়ে তোমার জন্যে ব্যবস্হাটা বরে 
ফেলতে পারব 1” 

গাসদুই পরে, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক হাওয়েল্‌স: সাহেব প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করলেন যে, শ্রীরামপূর কলেজে বি, এ. পড়বার ক্লাস খোলবার জনয 
[তান পর্যপ্ত পারগাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন । ইউ'নভার্সাট থেকে 
শ্রীরামপুর কলেজ বি. এ. ক্লাস খোলবার অনুমতি পেয়েছে । ক্লাসে পড়বার 
প্রথম ছাদের মধ্যে আমি ছিলুম একজন । 

উচ্ছ্বাসত কৃতজ্ঞতাভরে বলল.ম, “গ্‌রুজ, আমার ওপর আপনার কি 
অসম দয়া! কতদিন থেকে ভাবছি যে, কলকাতা ছেড়ে কবে আপনার কাছে 
দিনরাত ধরে থাকতে পাব ! আর প্রফেসর হাওয়েলস্‌ হয়ত স্বপ্নেও জানেন 
না যে, আপনার নীরবদানের কাছে কতটা তিনি খণী !” 

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কীন্রম গাম্ভীর্ষের সঙ্গে আমার প্রাতি দৃম্টিনক্ষেপ করে 
বললেন, “যাক্‌ এখন তোমায় ট্রেনে যাতায়াতে আর এতটা করে সময় নষ্ট 
করতে হবে না, তাতে তুমি মনোযোগ দিয়ে ভাল করে লেখাপড়া করতে পারবে, 
আর শেষ মুহূর্তে বইয়ের গোটাকতক পাতা উল্টে মুখচ্থছ করে পাস করার চেয়ে 
ভাল ছান্নই হতে পারবে, ক বল ?” 

কিন্তু যাই হোক, স্বরে তাঁর 1$ৎ সন্দেহের আভাস ছিল 1* 





* শ্রীযক্তে*বর গরিজী বহু সাধু মনপধীদের মতনই আধ্দীনক শিক্ষাপদ্ধাতর জড়বাদ' 
ভাবে দুঃখপ্রকাশ করোছিলেন । আত অঙ্গ 'শিক্ষালয়ই বোঝাতে পারে যে, আধ্যাত্মিক 
বিধির অর্থ হচ্ছে সুখের জন্য অথবা “ঈশ্বরকে ভয়' 'করে অথাঁ তার সৃখ্টিকতাঁকে ভয় করে 
চলে নিজের জীবন পাঁরচালনাতেই জ্ঞান লাভ করা যায়ঃ এই শিক্ষা দেয় । 

তরুণবয়স্কেরা যারা আজকাল উচ্চাবদ্যালয় অথবা কলেজে শোনে যে মানুষ হচ্ছে “একটি 
উচ্চতর প্রাণী মান্ত”, তারা প্রায়ই নাস্তিক হয়। তারা আত্মানূসন্ধানের কোন চেগ্টাই 
করে না অথবা তাদের নিজেদের মূল সন্তা যে “ঈশ্বরের প্রতির্প,”* সে কথাও ভাবে না । 
মার্সন বলেছেন, “আমাদের অন্তরে কেবল যেটুকু আছে, সেইটুকু মান্ই বাইরে দেখতে 
পারি। বাদ আমরা কোন ঈ*বরের সাক্ষাৎ না পাই, তার কারণ হচ্ছে অন্তরে আমরা তেমন 
কোন ভাব পোষণ করি না।” পশ; প্রকৃতিকেই ষে তার একমানন সম্তা বলে ভাবে; 
দৈবাকাক্ছষা থেকে তার বিচ্যুত ঘটে । 


যোগিকথামৃত ২১৫ 


যে শিক্ষাব্যবস্হা পরমাত্মাকে মানব আ্তিত্বে প্রধান বা চরম তথা বলে শিক্ষা দেয় না, সে 
বাৰস্হা বিদ্যার পারবতে" “আঁবদ্যা"ই দান করে, অজ্ঞান এনে দেয়। “তুমি বলছ যে তুমি 
ধনী, এবং নানাসম্পদ সম্পন্ন আর কোন কিছুরই অভাব নাই । কিন্তু তুমিজাননাষে 
তুম হতভাগ্য, তুমি দ্‌ঃখখ, দার, জ্ঞানহণীন অন্ধ আর আশ্রয়হশন 1” -রৈভেলেশন- ৩১১৭ 
(বাইবেল )। 

প্রাচীন ভারতে তরদণদের শিক্ষাপদ্ধাত ছিল আদর্শ । নয় বংসর বয়সে ছান্ত 
“গুরুকুল আশ্রমে তান” রুপে গৃহীত হত। “আধানক ছাত্র বিদ্যালয়ে তার 
শিক্ষাকালের অণ্টমাংশ ব্যয় করে (বৎসরে ); ভারতীয় ছান্র তার সব সময়টাই ক?ত।৮ 
“ইশ্ডিনান কালচার থু] দি এজেস-" (প্রথন খণ্ড, লংম্যান-স, গ্রগন এণ্ড কোং ) নামক 
পুঙ্তকে অধ্যাপক এস, ডি, ভেঙ্কটেমবর লিখছেন, “তখন বেশ এবটা একনি্ঠতা, এক্য ও 
দায়ত্ববোধের স্বাচ্হ্যককর মনোভাব 'ছল এ7ং আত্মনির্ভরতা আর ব্যক্তিত্বের অনৃশণলনেরও 
প্রচুর সুযোগ ছিল। সেখানে ছিল সৌচত্ত আর স্বেচ্ছাগৃহশত নিয়মানিষ্ঞার এক্টা 
উচ্চমান আর ছিল কত“ব্য, নিগকাম কর্ম আর ত্যাগের একটা কঠোর নিষ্ঠা ; তার সঙ্গে ছিল 
আত্মসম্মানবোধ এবং অপরের প্রাতও শুদ্ধা, িদগ্ধজনের ময়দার উচ্চমান আর ছিল 
মানবজীবনের বিরাট উদ্দেশোর মহত্তৰ্ববাধ |" 


১৮শ পরিচ্ছেদ 


একটি মুসলমান যাদুকর 





শ্রীরামপুর কলেজে প্রবেশ করেই আম কাছাকাঁছ একটা বোঁর্ডং হাউসে 
ঘর নিয়েছিল্‌ম । গঙ্গার ধারে পুরান ধরণের পাকাবাড়ী, নাম ছিল “পন্হ৭”* | 
আমার নূতন আবাসে যে 'দিন শ্রীযুক্তে*বর 'গিঁরিজী বেড়াতে এলেন, সেদিন 
তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেই একাঁটি অদ্ভুত কথা বললেন, “দেখ, অনেক বছর 
আগে ঠিক তোমার এই ঘরের ভিতরে আমার সামনে একটি মুসলমান যাদুকর 
চারটি ভোজবাঁজর মত এক আশ্চর্য ব্যাপার দৌখয়েছিল।» শুনে উদ্দপ্ড 
কৌতূহলে ঘরের চারাদকে তাকিয়ে বললুম, “ক আশ্চর্য! এ ঘরেরও কোন 
অদ্ভূত ইতিহাস আছে না কি ?” 

গুরুজী পুরাতন স্মৃতির রোমন্হনে হেসে বললেন, “তা আছে বই কি! 
সে অনেক কথা । মুসলমানটি ছিল একজন ফাঁকর,**-__নাম আফজল খাঁ। 
একটি হিন্দুযোগীর হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়ে সে তাঁর কাছ থেকে এরকম অন্ভুত 
ক্ষমতা লাভ করে। 

“আফজলের বাড়ী ছিল পর্ববঙ্গের এক গ্রামে । ছেলেবেলায় সে একদিন 
দেখে যে, ধূলায় ধূসরিত এক সম্যাসী তাদের গাঁয়ে এসে উপাচ্থিত। সব্যাসাঁট 
তাঁকে বললেন, “বাবা, বড়ই তেস্টা পেয়েছে, একটু জল এনে দিতে পার % 

“আফজল বললে, “সাধুজী, আম মুসলমান, আপাঁন হিন্দু হয়ে আমার 
হাত থেকে জল খাবেন কি করে? 

সন্ন্যাসী বললেন, “বাছা, তোমার সাত্য কথায় ভাঁর খুশী হলুম । আম 
ওসব অশাম্ত্রীয় জাতিভেদের ছোঁয়াছ*য়ির নিয়ম মানি না। যাও, চট- করে 
আমায় জল এনে দাও ।, 

“আফজলের ভান্তপূ্ণ ব্যবহারে যোগাঁটি তার প্রাতি সস্নেহ দৃষ্টপাত 
করে গম্ভীরভাবে বললেন, “তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল খুবই ভাল। আমি 
তোমায় গুটিকতক যোগ্ের কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি । এতে করে অদূশ্য জগতের 


*. ছাত্রাবাস 7 পিচ্ছ" শব্দ থেকে উৎপান্ত ; অর্থ-_পাঁথক, জ্ঞানাশ্বেষণ । 
** মুসলমান, যোগী ; আরবী শব্দ ফাঁকর-_ভিক্ষুক ; ভিক্ষুক জীবনে প্রাতজ্ঞাবচ্ 
দরবেশদের এই আখ্যা দেওয়া হয়। 


যোগিকথালৃত ১৭ 


অংশাঁবশেষকে তোমার নিয়ম্রণ করবার ক্ষমতা জন্মাবে, তা কেবল উপয্স্ত 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে ; কিন্তু খবরদার ! তোমার স্বার্থাসপ্ধির জন্যে তা 
কখনো ব্যবহার করো না যেন। কিন্তু হায়; দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ব 
জন্মের কতকগুলো সর্বনাশা কুকর্মের বাঁজও তুমি সঙ্গে সঙ্গে বহন করে এনেছ । 
দেখো যেন, আবার নতুন কুকর্ম করে আর সেগুলো ফুটিয়ে তুলো না। তোমার 
পূর্বজীবনের কর্মফল এত জটিল যে, এ জন্মে তোমায় যোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে 
সংসারের মঙ্গলসাধন করেই তা কাটাতে হবে ।? 

“তারপর সেই হতভম্ব ছেলেটিকে কতকগলি জটিল প্রক্রিয়া 'শাখয়ে 'দিয়ে 
যোগটি অন্তরধনি করলেন । 

“আফজল বিশবংসর ধরে সেই যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
অভ্যাস করেছিল । তার অন্ভূত কাণ্ডকারখানা বহু দেশদেশান্তরের লোকদের 
আকৃষ্ট করতে শুরু করল । মনে হয় এক অদৃশ্য আত্মা ধাকে সে 'হজরত' বলে 
ডাকত, সে সর্বদাই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত । ফকিরের সামান্য ইচ্ছাও সে 
তৎক্ষণাৎ পূরণ করে দিত | 


“তার গুরুর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে আফজল ক্রমশঃ তার ক্ষমতার 
অপব্যবহার করতে শুরু করল। যে কোন 'জনিস সে কেবল একবার মাত্র 
ছু*য়েই আবার রেখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে 
যেত। এই রকম হাতসাফাই-এর ব্যাপার দেখে লোকে কেউ বড় একটা তাকে 
আর আমল দিতে চাইত না। 

“মাঝে মাঝে সে কলকাতার বড় বড় জুয়েলারর দোকানে গিয়ে ঢুকত। 
দোকানদার ভাবত, বুঝি বা বড়দরের কোন খদ্দের এল । এটা ওটা দেখাত। 
আফজল তাদের নেড়ে চেড়ে রেখে 'দিয়ে দোকান থেকে বেরুবার পরই সে সব 
একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত ! 

“শত শত ছাত্র তাকে প্রায়ই ঘিরে থাকত, তার কেরামতি . শিখে নেবার 
আশায় আকৃষ্ট হয়ে । সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য আফজল মাঝে মাঝে তাদের 
ডাকত । ন্টেশনে গিয়ে একগোছা 'টিকিট নিয়ে দেখেশুনে তা আবার ফিরিয়ে 
দিয়ে বলত, 'নাঃ, আজ আর. আমাদের যাওয়া হল না, এখন আর 'টাকট কিনব 
না। বলে টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে সটান রেলে গিয়ে চেপে বসত । তখন 
দেখা যেত যে, ঠিক সেই টিকিটগদুলোই আবার তার হাতে এসে পেশীছে গেছে ।* 





* আমার পিতা পরে আমায় বলোছলেন যে, তাঁদের বেঙ্গল নাগপ্দুর রেলওয়ে কোম্পানীও 
আফজলের হাতে এমনভাবে ঠকেছিল। 


২১৮ ঘোগিকথামৃত 


“এইরকম লোকঠকান জবরদস্তি আর জুলমবাজি দেখে লোকে রেগে 
আগুন হয়ে উঠল । বাঙ্গালী জুয়েলাররা আর স্টেশনের টিকিটবেচা কেরাণীর 
দল তো ভয়ে কাঁটা । কখন ফাঁসরে দেয় কে জানে । পাীলশও তাকে গ্রেপ্তার 
করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে । অপরাধের বিন্দুমাত্র চিহনও ধরতে পার 
যেতনা। আফজলের কেবল একবারমান্র বললেই হ'ল, হজরত এসব হটাও !” 
ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ 1” 

শ্রীধূক্তে*বর 'গারজী উঠে পড়ে গঙ্গার ধারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন । 
আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম, উদ্দেশ্য-আফজলের এইসব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার 
আরও কিছ ব্যাপার সব শনবো বলে । 

গুরুজী শুরু করলেন, “এই পন্হ*” বাড়ীটি পূর্বে আমার এক বন্ধুর 
ছিল। আফজলের সঙ্গে আলাপ হতে সে একাঁদন তাকে এখানে আনালে । 
বন্ধুটি আরও জনকুঁড়ক পাড়াপগ্রাতবাসীদেরও ডাকলে ; তাদের মধ্যে আমিও 
ছিলুম । আমার তখন যূুবা বয়স আর এই দুদন্তি ফাঁকরের ভোজবাজির 
খেলা দেখবার জন্যে মনে তখন প্রচন্ড আগ্রহ ।” গুরুদেব হেসে বললেন, 
“এধারে কিন্তু ঠিক হুশিয়ার হিলুম । দামী কোন িকছুই পরে যাই নি। 
আফজল আমার আপাদমস্তক বেশ ভালভাবে নিরাক্ষণ করে নিয়ে তারপর 
বললে, 'দেখাঁছ তোমার হাত দুটি বেশ মজবুত । আচ্ছা নীচে বাগানে চলে 
যাও; গিয়ে একটা বেশ চকচকে পাথর নিয়ে তার ওপর তোমার নাম 'লিখে 
গঙ্গার জলে যতদুর পার জোরে ছ_ড়ে ফেলে "দিয়ে এস ॥ ৃ 

“হুকুম তো তামিল করে এলুম । যখন গঙ্গার জলের ভিতর পাথরটি 
টুপ করে পড়ে 'ডুবে গেল, ফকির সাহেব তখন বললে, 'একটা পান্রে গঙ্গার 
জল ভরে এই' বাড়ীর সামনে এনে রাখ । পান্টি জল ভরে এনে রাখতেই 
ফকিরসাহেব 15ংকার করে বলে উঠল, হজরত, এই পানের ভিতর পাথরটি এনে 
রাখ !, 

“তখনই পাথরাঁট তার 'ভিতর এসে গেল । হাত ঢুণকয়ে পাথরটি বার করে 
নিয়ে দেখলুম যে, আমার সই যেমনটি করেছিলুম ঠিক তেমনি পাঁরকারই 
রয়েছে । 

“--বাবু* আমার একজন বন্ধু, সেই ঘরে উপস্থিত 'ছিলেন । একটি ভারী 
সোনার ঘড় আর ঘাঁড়র চেন পরেছিলেন । ফকিরলাহেব তাদের হাত 'দিয়ে 


*্লীবুক্েশ্যর গারজীর সেই ঝঞ্ধাটর নাম আমার [ঠক মনে নেই বলে শন “--বাব্‌" 
সম্বোধন করলুম। 
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নেড়েচেড়ে দেখে খুব তাঁরফ করলে । সঙ্গে সঙ্গেই সে দু হাওয়া হয়ে গেল! 

“-_বাব্‌ ত প্রার় কে*দেই ফেললেন । কাকাতিমিনতি করে বলতে লাগলেন, 
“আফজল, ও আমার দামী পৈতৃকসম্পাত্, দয়া করে আমায় 'ফাঁরয়ে দাও, ও 
গেলে আমার সর্বনাশ হবে । ফাঁকরসাহেব নিতান্ত অনাসন্তভাবে 'কছক্ষণ 
চুপচাপ বসে রইল, তারপর বললে, “দেখ, তোমার লোহার 'সিম্ধূকে পাঁচশ টাকা 
আছে । সেগুলো [নিয়ে এসো দেখি, তবে বলে দেব কোথায় তোমার ঘাঁড়ও ঘাঁড়র 
চেন আছে ।, 

“উদ্হ্রান্ত”-__বাবু ত তর্খান দৌড়ল বাড়ীর দিকে । শীগগিরই ফিরে 
এল ; এস নগদ কর চরে পাঁচশটি টাকা গুণে আফজলের হাতে তুলে দিলে । 

“ফকিরসাহেব তখন যেন নিতান্ত অনুকম্পাবশত্ই” বাবুকে বললে, 
“তোমার বাড়ীর কাছেই ষে ছোট্ট পোলটা আছে সেখানে যাও আর দেখ, যেতে 
যেতে হজরতকে ডেকে তোমার ঘাড়, ঘাঁড়র চেন সব ফেরত দিয়ে দতে বোল ; 
তা হলেই তুমি তোমার সব জিনিস ফেরত পাবে 1, 

“বাবু তো পাঁড় কি মার করে দৌড়লেন । ফিরলেন কিছুক্ষণ বাদে । 
মুখে নিশ্চিন্ত হাসি, কিন্তু সঙ্গে ঘড়িটাঁড় কিছুই নেই ! 

“--বাবু বললেন, “ফকিরসাহেবের কথামত যেমনি হজরতকে ডেকেছি 
অমাঁন যেন শূন্য থেকে ঘাঁড়টাঁড় সব আমার ডান হাতের উপর ঝুপ করে 
এসে পড়ল । বাব্বাঃ, আর তা এখানে নিয়ে আস! সোজা বাড়ীতে 
গিয়ে একেবারে সম্ধুকে তাদের বধ করে রেখে তবে তোমাদের এখানে 
আসাঁছ।, 

“ঘাঁড়র মুস্তিপগ আদায়ের এই 'বিয়োগামলনান্ত নাটকের সাক্ষী,--বাবুর 
বখুরা সব অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আফজলের দিকে তাকাল । ফাঁকরসাহেব 
তখন যেন সান্ত্বনা দেবার মতলবেই আবার আরম্ভ করল, আচ্ছা, তোমরা কি 
পানীয় চাও বল। হজরত এখান তা এনে দেবে ॥ 

“জনকতক দুধ চাইলে, কেউ কেউ আবার ফলের রস খেতে চাইলে । 
কিন্তু আমাদের খুব ভীতগ্রস্ত-_বাবু খেতে চাইলেন হুইস্কি যাঁদও তাতে 
আমি খুব বেশী আশ্চর্য হই না! ফকিরসাহেব হুকুম করলে । অনুগত 
হজরত মুখবন্ধ পানীয়ের পান্রগুলো সব যেন শুন্য থেকে ছহড়ে ছশুড়ে দিতে 
লাগল আর তা সব ঠকাস ঠকাস করে মেঝের উপর এসে পড়তে লাগল । একে 
একে সবাই তাদের ফরমাসী জিনিসগুলো পেলে । 

“তার পর চার নম্বরের ব্যাপারাঁট হচ্ছে আরও অদ্ভুত ! 

“আফজল বললে যে, সে এখানে বসে বসেই সবাইকে এক বিরাট ভোজ 
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খাওয়াতে পারে। কেউ পরাক্ষা করে দেখতে চায় কি? প্রস্তাবটি আমাদের 
গহম্বামীর কাছে অতিশয় মনোরম ও তৃপ্িপ্রদ বলেই বোধ হল । 

“বাবুর ঘা তখনও শুকোয় নি, মনে তখনও দারুণ জবালা ছিল । 
মুখটা হাড় করে বললেন, 'আমার পাঁচশ টাকা তো গেছে, তা যাক, তার বদলে 
আমি রাজারাজড়াদের মতন একটি বিরাট ভোজ চাই । যা কিছ: পরিবেশন 
করা হবে, তা সব সোনার পাত্রে হওয়া চাই । সবাই তাতে যখন সায় দিলে, 
ফাঁকরসাহেব তখন অফুর'ত হজরতকে হুকুম করলে । সঙ্গে সঙ্গে বাসনপন্রের 
একটা ঝনঝনানির শব্দ উঠল আর সোনার থালার উপর গরম ল:টি, আর 
নানারকমের আঁতি উপাদেয় আর স্মস্বাদ্‌ তরকারা, ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ 
রসনাতৃপ্ধিকর সংখাদ্য, বহতপ্রকারের অসময়ের ফল সব যেন শন্য থেকেই 
আঁবর্ভূত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল । খাবারদাবার সব 
আঁতি চমকারই হয়োছিল । ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা ঘর 
ছেড়ে বেরোতে গেলুম । একটা দারুণ শব্দ-_বাসনপন্নের ঝনঝনানির মত, মনে 
হল কেউ যেন থালাবাটি সব গছোচ্ছে, শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি 
ঝকঝকে সোনার বাসনকোসনের, এমন কি খাওয়াদাওয়ার পর ভয়ে পড়েথাকা 
এ*টোকাঁটার কোন চিহ্মাতও নাই 1” জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুজী, আফজল 
যদ এমনভাবে সোনার বাসনকোসন আমদানি করতে পারে, তবে আবার তার 
পরের ধনে লোভ করা কেন ?” 


শ্রীধবস্তেবর গারজ বুঝিয়ে দিলেন, “দেখ, তোমার এ আফজল ফকিরের 
কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশী দূর হয় নি। তার যোগের একটা 
প্রক্রিয়াবশেষের উপর দখল থাকাতে সে তার ষে কোন ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্ষে 
পরিণত করতে পারত । হজরত নামে জনৈক অশরারীর সাহায্যে, ফাকিরসাহেব 
তার প্রবল ইচ্ছাশন্তির বলে যে কোন ঈী'প্সত বস্তুর অণুপরমাণু নিয়ে ইথার বা 
ব্যোমশত্তি গিয়ে সেই 'জিনিসাঁট তৈরী করে নিতে পারত । কিন্তু এ রকম 
ভোৌতিকগ্রক্রিয়ায় তৈরী 'জাঁনস বেশীক্ষণ চ্হায়ী হয় না।* কাজেই আফজলকে 
এই পূথকীরই ধনরত্ব আহরণ করবার চেষ্টায় থাকতে হত, ঘা চট করে উবে 
যায় না, যাঁদও তার জন্যে তার নানা কষ্ট আর হাঙ্গামা পোহাতে হত।৮» আমি 
হেসে বললূম, “কিন্তু তাও ত কখন কখন এক্ে্লারে বিনা কারণেই উড়ে যায়, 
ধরে রাখতে পারা যায় না।» 


* যেমন শূন্য থেকে আসা আমার রূপার মাদলাট শেষ পধ্ত এ পাঁথবী থেকে 
অদশ্ই হয়ে গিয়োছল । (৪৩শ পাঁরচ্ছেদে পরলোকের কথা দুষ্টব্য )। 
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গুরুজী বলতে লাগলেন, “আফজলের কোনরকম ঈশ্বরান্ভূতি বা 
ভগবদজ্ঞান ছিল না। চ্হায়ী আর মঙ্গলজনক কোন অলৌকিক ক্রিয়া কেবল 
থাঁট সাধৃসন্তরাই দেখাতে পারেন, কারণ তাঁরা সর্বশাস্তমান জগতঘ্রস্টার সঙ্গে 
একস্দরে বাধা । আফজল ছিল নেহাৎই সাধারণগোছের একজন লোক ; কেবল 
তার এইটূকু অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে এমন এক স্ষমস্তরে প্রবেশ লাভ 
করতে পারত, যেখানে সাধারণতঃ কোন মরজগতের লোক মৃত্যু না হলে প্রবেশ 
করতে পারে না ।॥ 

এখন সব বুঝল:ম, গুরুদেব ! তা হলে পরজগতেও বেশ লোভের আর 
আকর্ষণের জীনিস আছে দেখছি ।৮ 

গুরুদেব বললেন, “তা আছে বই কি। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমি 
আফজলকে আর কখনও দোঁখাঁন। বছরকতক পরে- বাবু আমার বাড়ীতে এসে 
একটা খবরের কাগজ খুলে দেখালেন যে, সেই মুসলমান যাদুকরটির প্রকাশ্য 
স্বীকারোন্ত সেখানে বৌরয়েছে। তাই থেকেই আমি তোমায় এইমান্র যা 
বললুম, সেই আফজলের ছেলেবেলায় এক হিন্দুগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার 
কথা জানতে পারি 1» 

খবরের কাগজে আফজলের ষে স্বাকারোন্তি বেরিয়েছিল, তার শেষ অংশের 
সারটুকু শ্রীষুন্তে*বর গারজীর যা স্মরণে ছিল, তা মোটামুটি হচ্ছে এই,- 
“আমি আফজল খাঁ, আমার প্রায়শ্চিতুস্বরূপ আর যারা অলৌকিক ক্ষমতা হস্তগত 
করতে চায় তাদের সাবধান করে দেবার জন্যে এই কথাগুলো লিখছি । 
ভগবৎকৃপায় আর গুরুদত্ত ক্ষমতাবলে আমি যে অদ্ভুতশস্তি হস্তগত করেছিলুম, 
বছরের পর বছর ধরে (তার অপব্যবহার করে এসেছি । আত্মগাঁরমায় পূর্ণ হয়ে 
ভেবেছিলুম যে আমি সুনীতি-দুনাীতর সাধারণ নিয়ম কানুনের বহু উধের্বে। 
আমার শেষবিচারের দিন অবশেষে ঘনিয়ে এল । 

“সম্প্রতি কলকাতার বাইরে একটি বৃদ্ধলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় । 
লোকটি আঁতকষ্টে খুঁড়িয়ে খণ্দাড়য়ে চলাঁছল ; হাতে ছিল একটি চকচকে 
জিনিস, দেখতে সোনারই মত । মনে দারুণ লোভ হল । লোকটিকে ডেকে 
বললুম, দেখ, আমি একজন বড় দরের ফকির, নাম আফজল খাঁ । তোমার 
হাতে ওটা কি বল দেখি।, 

“এটি একটি সোনার তাল ; সংসারে এইটিই আমার সর্ব্ব। তা এতে 
আর; আপনার মতন ফকির মানুষের কি দরকার বলুন 2 যাই হোক মশায়, 
আপনাকে 'মনাঁত করি, আমার খ'ড়িয়ে চলাটা এখন সারিয়ে দিন” . 
“আম সোনার তালাট ছুয়ে কোন কথাবার্ত না বলেই চলতে শুর; করে 
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দিল্ম। বুড়ামানূযাট আমার পিছন পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে লাগল । 
সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার, “সোনা, কৈ আমার সোনা কোথায় গেল, এশ্যা ? 

“তার দিকে দৃকপাতমান্র না করে এগোতেই লোকটি বস্ত্রানঘেষিদ্বরে 
বলে উঠল, “ক, আমায় চিনতে পাচ্ছ না, নাকি? এরকম 'ডিগডিগে শরার 
থেকে অমন প্রচণ্ড গলার আওয়াজ বেরোতে পারে, তা ধারণাই করতে 
পারি নি। 

“ফিরে তাকাতেই আমার বাকশশীন্ত একেবারে লোপ পেল । ভয়ে একেবারে 
কাঠ হয়ে গেলুম । দেখি যে সেই নেহাং সাধারণগোছের বৃদ্ধ খঞ্জব্যান্তঁটি আর 
কেউ নন- সেই সাধুশ্রেষ্ঠ স্বয়ং, যান বহুদিন পূর্বে আমায় যোগসাধনে 
দীক্ষত করেছিলেন । তান সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দেখতে 
দেখতে বেশ জোয়ান আর শন্ত হয়ে গেল। 

“গুরুদেবের চোখে তখন আগ্দন জঙ্লছিল । বললেন, “বটে, তোমার এই 
কত? আজ আম নিজের চোখে দেখলুম যে তুমি দীনদুংখীদের উপকারের 
জন্যে না করে, একটা সাধারণ চোরের মত তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার 
করছ! যাক, আজ থেকে আর তোমার কোন ক্ষমতাই থাকবে না, সব আমি 
কেড়ে নিল্ম। হজরত এখন তোমার কাছ থেকে ছাড়ান পেলে, আর ও 
তোমার কথায় কোন ফাইফরমাশ খাটবে না। বাংলা দেশে কেউ আর তোমায় 
এখন ভয় করবে না ।, 

“উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হজরতকে ডাবলুম ; এই প্রথম আমি টের পেলুম যে 
অন্তরে আর তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাং যেন চোখের উপর 
থেকে একটা কাল পদাঁ সরে গেল; আমার ঘৃণ্য অপবিন্রজীবনের ছবি আজ 
আমি স্পন্টরূপে দেখতে পেলুম। 

“গুরুজী, আপনি আমার জীবনের সুদীর্ঘ হ্রাম্তি দূর করে দিতে এসেছেন 
বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ' বলে তাঁর পা জাঁড়য়ে ধরে কাঁদতে কাদতে 
বললম, 'গুরুদেব, আমি প্রাতিজ্ঞা করছি যে, সংসারের সাধআহনাদ, বাসনাকামনা 
আমার যা কিছু সব আজ থেকে ত্যাগ করলুম । এবার আমি পাহাড়ে চলে 
গিয়ে নির্জনে ভগবচ্চিন্তায় কাল কাটাব, মনে হয় ভাতে আমার পাপজাীবনের 
প্রায়শ্চিত্ত হবে ॥ 

“আমার গুল্ম নীরব অনুকষ্পায় আমার প্রাত দৃষ্টিপাত করে অবশেষে 
বলেন, “তোমার আন্তরিকতা আছে বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক, তোমার 
ছেলেবেলায় গরুআজ্ঞাপালন আর বর্তমান অনুতাপ দেখে তোমায় আমি 
ওকাটযান্ত বর দিয়ে যাব। যাঁদও তোমার আর সব ক্ষগতা এখন চলে গেছে, 
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তবুও কিন্তু বখনই তোমার কেবলমান্্ অন্নবস্বের অভাব হবে, হজরতকে 
ডাকলে তা এনে দেবার জন্যে তখনই তার সাড়া পাবে। যাও, এখন 
কোন নির্জন পাহাড়ে গিয়ে ভগবদজ্ঞান লাভ করবার জন্যে মনগ্রাণ উৎসর্গ 
কর গিয়ে 

'আমার গুরুদেব কথাবলার সঙ্গে সঙ্গেই অদশ্য হয়ে গেলেন। সম্ঘল 
রইল কেবল শুধু চোখের জল আর ভাবনা । আজ আম সেই পরমদয়াল 
পরমাপিতার ক্ষমালাভের আশায় এখন যাত্রা শুরু করলুম। বিদায়! এ 
সংসার, চিরতরে বিদায় !, 


১৯শ পরিচ্ছেদ 
কলিকাতান্থ গরঃদেবের শ্রীরামপরে সশরীরে আঁবর্ভাব 


“পন্হন” ছান্নাবাসে আমার ঘরে আর একজন সঙ্গী থাকতেন, নাম তাঁর 
গ্বজেনবাবু । দ্বিজেনবাবুকে আমার গুরুদর্শনের জন্যে আহ্বান করাতে 
তিনি একদিন বলে ফেললেন, “দেখুন, ভগবানের অস্তিত্বে আমার প্রায়ই 
সন্দেহ হয় । তবুও মাঝে মাঝে চিত্তীবক্ষোভকারী একটা অনুমান গোছের 
ভাব মনকে বড়ই উতলা করে তোলে ; আঁত্মক ব্যাপারের অনেক কিছ 
সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না কি? মানুষ যাঁদসে সবখ'জেবার 
করতে নাই পারে, তাহলে সেকি তার আসল ভাগ্যকেই হারিয়ে ফেলে না।” 

আমি বলল.ম, “শ্রীযুক্তে'বর 'গারজী আপনাকে ক্রিয়াযোগে দটক্ষিত করলে, 
তাতেই আপনার অন্তরে দ্‌ঢ় ধারণা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে দিয়ে মনের সব 
দ্বিধাদ্বন্দ ঘুচিয়ে দেবে, দেখবেন | 

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা শ্বিজেনবাবু আমার সঙ্গে আশ্রমে গেলেন । গুরু- 
দেবের সামনে এসে বন্ধুবর মনে এমন এক অপূর্ব গভীর আধ্যাত্মক শান্তি 
লাভ করলেন যে, শগাগিরই তান নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে 'দিলেন। 
দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কমপ্রচেষ্টা মানুষের গভীরতম প্রয়োজনের পক্ষে যথেস্ট 
নয় ; জ্ঞানলাভের আকাত্ক্ষাও মানুষের মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা । শ্রীষ্দক্কেবর 
গারজীর কথায় দ্বিজেনবাবু তাঁর এই নম্বর জীবনে ক্ষুদ্র 'আমি'র জায়গায় 
অন্তরের মধ্যে তার পূর্ণ আত্মস্বরূপকে খুজে বার করবার চেষ্টায় উৎসাহ 
পেলেন । 

দ্বজেনবাবু ও আমি একসঙ্গে শ্রীরামপূর কলেজে বি. এ, ক্লাসে পড়তুম । 
ক্লাস শেষ হলেই বেড়াতে বেড়াতে দুজনে আশ্রমে গিয়ে হাজির হতুম । প্রায়ই 
দেখতে পেতুম যে, দোতলার বারান্দায় শ্রীষুক্তে*্বর 'গারজী আমাদের আসতে 
দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন । 

একদিন বৈকালে দেখি যে কানাই নামে একটি বালক ব্রহ্ছচারী 'দ্বিজেনবাবু 
আর আমাকে দরজায় ঢুকতে দেখেই খবর 'দিলে, “গুরুদেব এখানে নাই ; কি 
একটা জরুরী খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেছেন !” 

তার পরদিনই গুরুদেবের কাছ থেকে একটি পোম্টকা্ড পেলুম । তিনি 
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লখেছেন, "বুধবার সকালে কলকাতা থেকে যাব । তুমি আর '্বজেন 
শ্রীরামপুর স্টেশনে সকাল নণ্টার ট্রেনটা দেখো 1৮ 

বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় অনবরত মনে হতে লাগল, যেন 
শ্রীযুন্তে'বর গিরজীর কাছ হতে টোঁলিপ্যখষোগে একটা সংবাদ আসছে-_-তা 
হচ্ছে এই, “আনি আটকা পড়ে গোঁ । নার গাড়ী আর দেখো না ।» 

আটকা খবরটা দ্বিজেনবাবুকে যখন 'দিলুম, স্টেশনে যাবার জন্য তখন তার 
জামাকাপড় পরা একেবারে সারা । 

বন্ধুবর 1 দ্রুপের স্বরে বললেন, “রাখুন আপনান ও সব মনের 'িতরকার 
অনুভূতি ! আম গুরুদেবের লেখা কথাই বেশী শ্বাস করি ।৮ 

1 আর কার, একটু নড়ে চড়ে চুপচাপ বসেই রইলূম ! রাগে গজগজ 
করতে করতে 1'বজেনবাবু দড়াম করে দরজা বন্ধ করে রাস্তায় বোরয়ে 
গড়লেন । 

ঘরটা ছি, অন্ধচার বলে আঁ। রাস্তা। ধারের জানলাটার কাছে গিয়ে 
দাঁড়ালুম । ক্ষীণ সূর্ধালোক হঠাৎ যেন এক অত্যুক্জবল জ্যোতিঃতে ঝলসে 
উঠল, তাতে লোহার গরাদে দেওয়া জানলা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল । এই 
আলোকের পটভূমিতে পারুকার দেখতে পেলুম, শ্রীযুক্তেশ্বর 111 জা? রন্তমাংসের 
দেহ ধারণ করে সেখানে অ।বিভূত । 

এই অত্যাশ্চষ ব্যাপারের হঠাৎ ধাক্কাতে 'ীবন্থান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে 
উঠে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলুম । চিরাভাস্তভাবে তাঁর 
পাদুকাযূগল স্পর্শ করে ভঙ্ষিপূর্ণ প্রণাম করলুম। দাঁড়র সোলদেওয়া 
গেরুয়ারঙের ক্যাম্বিসের তাঁর সেই পাদুকাযুগল আমার 1১রপারিচিত । ভাঁর 
গেনুয়াবসন হাওয়ায় উড়ে আমার গাত্রস্পর্শ করছিল । পাঁরধেয় বসন শুধু 
নয়, তাঁর সেই ধুলোবালিনাখা জুতোজোড়া আর তার ভিতরে চেপেবসা তাঁর 
পায়ের আঙুলগুলোও বেশ স্পম্টই অনুভব করলুম। স্ময়ে অবাক হয়ে 
দাঁড়য়ে উঠে কেবল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েই রইলহম । 

“তুবি যে আমার মনের কথ জানতে পেরেছে, তাতে আব খুব খুশী 
ইয়োছি।» গুরুদেবের স্বর শান্ত আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । “আমার 
কলকাতার কাজ এবার শেষ হয়েছে । দশটার গাড়ীতে শ্রীরামপুর আসাঁহ |” 

হতবাক হয়ে তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রীযুক্কেশ্বর 
গাজী বলতে লাগলেন, “এ আমার “ভ্‌ত" নয়, আমার রন্তমাংসেরই শরার ॥ 
ঈ'বরের আজ্ঞায় তোমায় এ আভিজ্ঞতা দিলুম, পৃথিবীতে যা লাভ করা কান্ত 
"্লভ। ন্টেশনে এসো, তুমি আর দ্বিজেন আমায় এই বেশেই তোমাদের 

১৫ 


২২৬ যোঁগকথামৃত 


দিকে আসতে দেখতে পাবে । আর সেই সঙ্গে আমার আগে আগে একি ছোট 
ছেলে একটা রুপোর জগ নিয়ে আসছে দেখতে পাবে |” 

মাথার উপর দুাট হাত রেখে গুরুদেব অস্ফুটস্বরে আমায় আশনীবাদ 
বধরলেন। তারপর “তবে অসি” এই দুটি কথা বলা যেই শেষ করলেন, 
অমনি একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়।ঁন শব্দ শোলা গেল ।* 

সেই চোখঝলসান আলোর মধ্যেই তাঁর শরীর যেন ধীরে ধীরে গলে যেতে 
লাগল । প্রথমতঃ তাঁর পায়ের দুটি পাতা আর পা দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেল। 
তারপর তাঁর দেহের মধ্যভাগ আর মস্তক, যেন একটা ছবি গুটিয়ে যাচ্ছে। 
শেষ মুহূর্ত পর্দ্ত আমি স্পম্টই অনুভব করতে পারাছলুম যে, তাঁর 
আঙলগ্ছল আলতোভাবে আমার চুল ছয়ে রয়েছে । সেই অত্যুক্জবল 
জ্যো'তঃও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। গরাদ দেওয়া জাথলার ভিতর ?দয়ে 
আসা ম্লান সূর্যের আলো ছাড়া আমার সামনে আর কিছুই রইল না। 
“৩ম্ভত হয়ে বসে রইলুম ; মূনে মনে ভাবতে লাগলম, ছায়াবাঁজ দেখলুম না 
কি? ভঙ্গমনোরথ দ্বিজেনবাবু তখু!ন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন । 

বন্ধুবর খানিকটা অনৃতগ্ত স্বরেই বললেন, “গুর্‌দেব নস্টার গাড়ীতে এলেন 
না, সাড়ে ন'টারটাতেও নয় ।” 

“তাই নাকি? আমি কিন্তু ঠিক জান যে তান দশটার গাড়ীতেই 
তাসছেন 1 “আসুন, আসুন,” বলেই ত'র আপাততে কর্ণপাত না করে তাঁর 
হাত ধরে টানতে টানতে স্টেশনের $দকে ছুটলুম । মিনিউদশেকের ভিতরে 
ন্েশনে এসে পেশছলুম ; ট্রেন এন মধ্যে পেশছে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে । 

আনন্দে চিৎকার করে বলে উতল্‌ম, “দেখুন, দেখুন, সারা ট্রেনটা 
গূরুদেবের জ্যোতিঃর ছটায় পূর্ণ হয়ে গেছে । এঁ তান ওখানে ।” 

স্বিজেনবাবদ্‌ ঠাট্টা করে হেসে বললেন, “স্বগন দেখছেন না কি 2?” 

বললুম, “আসুন, এখানে দাঁড়ান যাক ।” তারপর কি রকম করে গুরুজাঁ 
আমাদের কাছে আসবেন তা বন্ধুবরের কাছে সাবন্তারে বর্ণনা করলুম। বলা 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীষুক্তেশবর 'গারজীকে দেখা গেল- সেই একই 
জামাকাপড় পরা যা এইমাত্র একট; আগে দেখেছিলুম । ধারে ধীরে তিনি 
আসাঁছলেন, সামনে একাঁট ছোট ছেলেও আসছিল রুপোর জগ হাতে করে ! 

আমার অদ্ভুত আর আঁবশ্বাস্য অভঙ্ঞতা স্মরণ করে মনের মধ্যে একটা 
ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল। মনে হল; এই বিংশ শতাব্দীর জড়যুগে 





* শরীরকোষের অপপরমাণ্‌ বিশ্লিষ্ট হওয়ার 'বাঁশল্ট শব্দ। 


যোগিকথামৃত ২২৭ 


আমাদের এই বর্তমান জগৎ যেন ধারে ধারে মিলিয়ে যাচ্ছে ; আম কি সেই 
প্রাচীন যুগে ফিরে গোঁছ, যখন যীশ্দান্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হে+টে 'গয়ে 
পিটারের সামনে আবিভূত হয়েছিলেন ? 

বর্তমান ষুগের মহাযোগ শ্রীযযস্তেশবর 'গারজী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন, 
যেখানে ট্বিজেনবাব আর আমি নির্বকি হয়ে পাথরের মত দাঁড়য়েছিলুম । 
বন্ধ,র দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গ্‌ুর্দেব বললেন, “তোমায়ও তো আমি খবর 
পাঠিয়েছিলুম, তুমি ধরতে পারলে না ত আম কি করব, বল 2৮ 'দ্বিজেনবাবু 
নীরবই ছিলেন, কিন্তু সান্দগ্ভাবে আমার দিকে দাাঁষ্ট নিক্ষেপ করলেন । 
গুরুদেবকে আশ্রমে পেশছিয়ে দিয়ে দ্িবজেনবাব আর আমি শ্রীরামপুর 
কলেজের দিকে এগোলুম । রান্তার মাঝে দাঁড়য়ে পড়ে দ্বজেনবাবু বললেন, 
“ওঃ, তাই বলুন ! গুরুদেব আমায় খবর পাঁঠয়োছলেন আর আপাঁন তা 
চেপে রেখছেন ! এর কি কৈফয়ংৎ আপনার আছে, দেবেন ?” রাগে তার 
সর্বশরীর জহলে যাচ্ছল । আম উত্তর দিল্ম, “আপনার মনের আয়না যাঁদ 
এতই চণ্চল হয়ে পড়ে যে তাতে গুরুদেবের উপদেশের কোন ছাপ পড়তে পায় 
না, তাহলে আর আমি কি করব বলুন £” 

দ্বজেনবাবুর আনন হতে ক্রোধের ছায়া অন্ত্থত হল । তিনি অনুতপ্ত 
স্বরে বললেন, “এখন আম আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি । আচ্ছা, রুপোর- 
জগ নিয়ে এ ছেলেটার আসার কথা 'কি করে জানতে পারলেন, বলুন ত 2, 

সেইদিন সকালে আমাদের ছাত্রাবাসে গুরুজীর আ'বিভাঁবের অলে'কিক 
কাহনী যখন শেষ করলুম তখন আমরা কলেজে পেশছে গোঁছ। সব শুনে 
দ্বজেনবাব্‌ শুধু বললেন, “গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা যা এইমান্র 
আপনার মুখ থেকে শুনলুম, তাতে মনে হয় যে, পাঁথবীর যে কোন 

বদ্ববিদ্যালয় এ সবের কাছে একটা শিশুপাঠশালা ছাড়া আর কিছু নয় 1”* 

* “মধ্যযুগের দার্শীনকদের রাজা” সেন্ট টমাস্‌ একুইনাস্‌কে তাঁর কর্মসচিব “সামা 
[থয়োলাঁজকা” শেষ করবার জন্য সানর্বন্ধ অনুরোধ করাতে, প্রত্যুন্তরে তিনি বলেছিলেন যে, 
“এমন সব জানদ আমার সামনে প্রকাঁশত হয়েছে যে আমি এ পর্যন্ত যা কিছ? লিখোছ, 
তাদের মূল্য আমার চোখে একগ্াছি তৃণের চেয়ে বেশী নয়।” ৯২৭৩ [খুস্টাব্দে একাঁদন 
নেপল্‌স-এর একাট গিনি ভজন গানের সময় সেন্ট টমাসের এক গভর অভীন্দ্িয় পারিজ্ঞান 
লাভ হরন। আর এই দিবাজ্ঞানলাভের মাহমা তাঁকে এতদূর -আঁভভ্‌তে করোছল যে তারপর 
থেকে 'তাঁন আন্ন বাঁপ্ধবৃন্তি বা জ্ঞানানশীলনে কোন আগ্রহ বোধ বরেন নি। 

(প্লেটোর ফিদ্রাসের ) সব্রেটীসের বাক্যগাঁল তুলনীয় ৮-“আমার বিষয়ে যা কিছ; 
আগ জান তা হচ্ছে এই যে, আম কিছুই জান না 1৮ 


০০১ 


২০শ পরিচ্ছেদ 
কাশ্মীর ভ্রমণে বাধা 


পিতার কাছে গিয়ে একদিন বলল্‌ম, “বাবা, গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব 
আর জনচারেক বম্ধূকে নিয়ে হিমালয়ের 'দিকে একটু বোঁড়য়ে আসব বলে মনে 
করাছ। কাশ্মীরের জন্যে খানছয়েক পাস আর বেড়াবার খরচের জন্যে কিছু 
টাকা দেবেন কি ?” 

যা মনে করেছিলুম তাই, পিতাও হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 
“এইবার নিয়ে তিনবার হল তোমার ও সব আজগুবী মতলব শোনাচ্ছ। গেল 
বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময়, আর তার আগের বছরেও কি ও রকম কথা 
শোনাওাঁন ? শেষ পধন্ত শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বে'কে বসবেন আর তাঁর 
যাওয়াও হবে না 1” 

“সাঁত্য বাবা, গুরুদেব কেন যে কাশ্মীরে যাবার পাকা কথা দেন না, তা 
জানি না।* কিন্তু যাঁদ আমি এবার বল যে কা*মীরে যাবার জন্যে আপনার 
কাছ থেকে এর মধ্যেই পাস নিয়ে রেখেছ, তাহলে মনে হয় যে, কোন না কোন 
রকমে বেড়াতে যাবার জন্যে এবার তাঁকে রাজী করাতে পারব ।৮ 

অবশ্য সে সময় পিতার কোন কিছুই বিশ্বাস হল না। তার পরদিন 
সকালে পিতা আমার হাতে খানকতক দশটাকার নোট দিয়ে একট, রসাল 'টিপ্পনী 
কেটে বললেন, “দেখ তোমার ওরকম ফাঁকা মতলবে এমন সব নিরেট জিনিসের 
আর প্রয়োজন কেন, ভাও ত বুঝতে পাচ্ছ না। তা যাই হোক, এগুলো এখন 
তোমার কাছেই রাখ ।” 

সেই দিন 'বিকালবেলা শ্রীষুক্কেশবর গিরিজীকে আমার যোগাড়যন্মের 
সব ব্যবচ্ছা দেখালুম । আমার উৎসাহ দেখে যাঁদও তিনি হাসলেন কিম্তু কিছু 
পাকা কথা দিলেন না, শুধু বললেন, “যেতে ?তো ইচ্ছে, দেখা যাক কি হয় ।” 
আশ্রমের তরুণ শিষ্য কানাইয়ের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথাতে কোন মম্তব্যই 








“দুবার গ্রীষ্মের ছহাটিতে কাশ্নীর ভ্রমণে আনচ্ছায় গুরুদেবের কোন কিছ: কারণ না 
দর্শালেও মনে হয় বে, সেখানে তাঁর অসংস্হ হয়ে পড়ার সময় তখনও উপাস্হত হয় নি, তার 
পূবাভাস তিনি পেয়োছলেন। 


যোঁগকথামৃত ২২৬ 


প্রকাশ করলেন না। আরও 'তিনাঁট বন্ধুকে যাবার জন্য বললুম--রাজেন্দ্রনাথ 
মিন, যতীন আঢ্য ও আর একাঁট ছেলে । তার পরের সোমবার আমাদের যাত্রার 
দিন স্থির হল । 

শনি রাঁব এ দুদিন কলকাতায়ই রইলুম । আমাদের বাড়ীতে আমার এক 
খড়তুতো ভাইয়ের তখন বিয়ে লেগেছে । সোমবার খুব সকালেই মালপন্র নিয়ে 
শ্রীরামপুর পেশছলুম । আশ্রমের দরজায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। বললে, 
“গুরুদেব বোরিয়েছেন, বেড়াতে । তিনি যাবেন না বলে দিয়েছেন ।” 

ক্ষোভ যেমনি হল, জেদও তেমনি চাপল । বললুম, “কাশ্মীর যাওয়ার 
ফাঁকা কথা বলে বাবাকে আর এবার “নিয়ে তিন বারের বার খোঁটা দেবার সুযোগ 
দিচ্ছিনে । চল, আমরা সব যেমন করেই হোক এবার যাব ।৮ 

রাজেন্দ্র রাজী হয়ে গেল ; আমি আশ্রম ছেড়ে বেরোলুম একটা চাকর খুজে 
বের করবার জন্য । আমি জানতুম, কানাই গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও বেরোবে 
না। আর মালপন্র প্রভৃতি দেখাশোনা করবার জন্য একজন লোকও তো চাই। 
বেহারীর কথা মনে এল, আগে আমাদের বাড়ীতে ছিল, তখন শ্ত্রীরামপুরে এক 
স্কুলের মাণ্টারের কাছে রয়েছে ; তাড়াতাঁড় এগোতে গিয়ে শ্রীরামপুরের কাছারির 
কাছে 'গিজরি সামনে শ্রীষুক্তেশ্বর 'গিরিজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । 

[জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় চলেছ ? শ্্রীষুক্তেশব্র গিরিজীর আনন 
হাস্যলেশশ্‌ন্য । বললুম, “গুরুদেব, শুনলুম যে আপনি আর কানাই আমাদের 
সঙ্গে যাচ্ছেন না। এখন বেহারীকে খুজছি । আপনার বোধ হয় মনে আছে যে 
গেলবার সে কাশ্নীর যাবার জন্যে এতদুর আগ্রহ দেখিয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গে 
বিনা মাইনেতেও যেতে রাজী ছিল ।” 

“মনে আছে। যাই হোক, বেহারীর এবার যে যাবার ইচ্ছে আছে বলে তো 
আমার বোধ হয় না।”» 

আমি বিরন্ত হয়ে বললুম, “সে যাবার জন্যে এবার পা বাড়িয়ে আছে, 
দেখবেন 1» 

গুরুজী নীরবে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। শীগাগরই সেই স্কুল- 
মাস্টারের বাড়ী পেশছলুম । বেহারী তখন উঠানে কি করছিল, আমাকে দেখেই 
একগাল হেসে, কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার নাম শুনেই তার সব 
হাসি উড়ে গেল। কিছ যেন মনে না কার বলে বেহারী তার মনিবের বাড়ীর 
ভিতর ঢুকে গেল। আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ভাবছি ষে বেহারার দেরী 
হচ্ছে, যাবার জন্যে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ করছে বুঝি । শেষে আর থাকতে না পেরে 
সদর. দরজায় ঘা দিলুম। একটা লোক বেরিয়ে এসে বললে যে, বেহারা প্রায় 


২৩০ যোগিকথামৃত 


আধঘণ্টা আগে 'খিড়কিদরজা 'দিয়ে সরে পড়েছে । একট; মূুচকিহাসিও তার 
ঠোঁটে দেখা গেল । 

কি করি, নিতান্ত ক্ুপ্রমনে প্রচ্ছান করলুম । ভাবলুম যে, তাকে নিয়ে যেতে 
চাওয়াটা কি খুব বেশী জবরদস্তি হয়েছে অথবা গ্‌রুজীর অদ্য প্রভাব এখানেও 
কাজ করছে । খিস্টানদের গিজাঁ পেরিয়ে দেখ, গুরঃদেব আম্তে আদ্তে আমার 
দিকেই আসছেন। খবর শোনবার অপেক্ষা না করেই তিনি চেচিয়ে বলে 
উঠলেন, “তাহলে বেহারী আর যাচ্ছে না। যাক্‌, এখন তোমাদর কি 
মতলব ?” 

রাশ-ভারী বাপের কথাও যে অমান্য করে, তেমান একগ'য়ে ছেলের মতন 
আম জবাব দিল্‌ম, “গুরুদেব, এখন খড়োমশায়ের কাছে গিয়ে একবার দোঁখ, 
তাঁর চাকর লালধারীকে পাওয়া যায় কি না!” 

একট: হেসে শ্রীযুক্তে*বরজী বললেন, “দেখতে দাও, দেখ । কিন্তু মনে হয় 
না যে গিয়ে কিছু ফল হবে !” 

ভয় হল, তবু বিদ্রোহ করেই গুরুদেবকে ছেড়ে শ্রীরামপুরের কাছারি 
বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলূম । খুড়োমশায় শ্রাঁসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ওখানকার সরকারা 
উকিল, আমায় সঙ্নেহে অভ্যর্থনা করলেন । 

তাঁকে বললুম, “গুটিকতক বন্ধুবান্ধব 'িয়ে আজ আসি কাশনীর যাচ্ছ । 
অনেকাঁদন ধরেই এই হিমালয়ে বেড়ানোর একট ইচ্ছে আছে |» 

“তাই না কি, মূকুন্দ, শুনে খুশী হলুম ; তা যাক, তোমাদের বেড়ানটুকু 
যাতে বেশ আরামের হয়, তার জন্যে আম কি করতে পারি, বল ?” 

এই স্নেহমধুর সম্ভাষণে বুকে অনেকটা সাহস এল । বলে ফেলল্‌ম, 
“ন'কাকা, আপনার লালধারীকে আমাদের সঙ্গে একবার ছেড়ে দিন না, একবার 


ঘুরে আসি ৫ 
বস্‌, আর যান কোথা । একেবারে ভ.মিকন্প আর অন্ন্যংপাত একসঙ্গে 
ঘটে গেল! খুজ্লতাতমহাশয় এরপ প্রবলভাবে একট লক্ষপ্রদান করলেন যে 


তাঁর চেয়ার উল্টে শ্িয়ে ডেদ্কের উপরকার কাগজপন্র চারাদকে ছড়িয়ে গিয়ে, হাত 
থেকে হ'কো মাঁটর উপর ঠকাস করে পড়ে গিয়ে এক তুমূল কাণ্ড বেধে গেল। 
রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললেন, “তুমি ত ভারি স্বার্থপর 
ছোকরা হে! কি আবদার দেখ, তোমরা সব ফ্র্ত করতে যাবে আমার চাকরটি 
নিয়ে, আর আমায় এখানে কে দেখবে হে, বলতো ?” 
স্ময় মনের মধ্যে লুকোলুম এই ভেবে যে, আমার অমাঁয়ক খুঙ্লতাত 
মহাশয়ের সহসা প্রকৃতির বিপর্যয় নিশ্চয়ই আর একটা রহস্য, বাতে করে 


যোগিকথামৃত ২৩৬ 


আজকের সারা ৰনটাই পাঁরপর্ণ। কাছারিবাড়ী হতে আমার পন্ডাদপসরণ 
সম্মানজনকের চেয়ে অধিকতর তৎপরই হল । 

আশ্রমে ফিরলূম । বন্ধূরা সব আগ্রহে সমবেত হয়েছে । মনে মনে এই 
1 মবাস দাঁড়াচ্ছিল যে, হয়ত গরুদেবের মনোভাবের পিছনে ধাঁদও অত্যন্ত গড, 
তবুও যথেষ্ট কোন উদ্দেশ্য লক্কায়িত আছে । মন অনুতাপ এল গুরুদেবের 
ইচ্ছা লঙ্ঘনের চেষ্টা করছ বলে। 

গ.রুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “মুকু্দ, আমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাক না 
কেন? রাজেন্দ্র আর সব এখন এগিয়ে কলকাতায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে 
পারে। কলকাতায় গিয়ে কান্মীরের রাছের শেষ ট্রেন ধরবার এখবও ঢের সময় 
আছে ।” 

দুর হয়ে বদেলুম, গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমার মোটে মেতে ইচ্ছে 
নেই 1” 

বন্ধগণ আগা কথায় 'বন্দমাতও কর্ণপাত করলে না। তারা একটা 
ভাড়াটে গাড়ী ভাকয়ে মালপন্র সব তুলে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল। 
কানাই আর আম গরাদেবের চরণপ্রান্তে নীরবে বসে রইল্‌ম । আধঘন্টা গভীর 
নিম্তব্ধভার পর, গুরদেব উন পড় দেভলায় খাবার বারান্দার দিকে এগিয়ে 
যেতে যেতে বললেন, “কানাই, মুকুন্দর খাবার দাও । তার গাড়ী ছাড়বার সময় 
হয়েছে ।” | 

কম্ব:লর আমন ছেড়ে উঠতেই হঠ।ৎ একটা বমি-বামি ভাব এসে হাত পা যেন 
এলিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়ে গিয়ে পাকস্থলীর ভিতর মোচড় দিয়ে 
ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। পেটের ভিতর কে যেন ছীর 'দিয়ে চিরে ফেলছে । 
যন্ত্রণা এত গ্রভীর, মনে হল যেন আমায় কেউ 'নদারুণ যন্তণাদায়ক নরবকু-ঞ্ড 
ছুখড়ে ফেলে দিলে । গুরুদেবের দিকে অন্ধভাবে হাতড়ে হাতড়ে 'গিংয় তাঁর 
পায়ের তলায় ধড়াস করে পড়ে গেলুম- সাঙ্ঘাতক এসিয়াটক কলেরার সব 
লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছে । শ্্রীশ্ুন্তেবর গিরিজী আর কানাই আমাকে 
পাথালিকোলা করে তুলে 'নয়ে বৈঠকখানায় এলেন । 

যন্ত্রণায় গড়ানড় দিতে দিতে চে'চিয়ে বলল্ম, “গুরুদেব, আপনার হাতে 
আমার প্রাণ তুলে গদলুম-_যা করবার হয় করুন”, কারণ মনে তখন 'দ্ছির বিশ্বাস 
হল যে প্রাণ অতি দ্রুতভাবেই আমার শরীর ছেড়ে বোরয়ে যাচ্ছে। 

শ্রীযুন্তেশ্বর গিরিজী তাঁর কোলে আমার মাথাটি তুলে নিয়ে সস্নেহে আতি 
সুকোমলভাবে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, “দেখ ত, স্টেশনে যদি 
এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে, তাহলে ব্যাপারটা কি হত, বল দোঁখ। 


২৩ই ধোগিকখামৃত 


আমাকেই তো তোমায় এইরকম অবচ্থায় দেখতে হত-_কারণ ঠিক এই সময়টাতে 
তোমার ষে বেড়াতে বেরোন উচিত নয়, আমার সে বিবেচনায় ত তুমি সন্দেহ 
প্রকাশ করেছিলে ।» 

শেষে সবই বুঝতে পারলুম । যেহেতু মহাগুরুগণ প্রকাশ্যে তাঁদের ক্ষমতা 
প্রদর্শন করাটা কদাচিং উপযুক্ত বলে মনে করেন, সে হেতু তৎকালীন একজন 
দর্শক সে দিনের ঘটনাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করত যে তাদের পরপর 
ঘটে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । গুরুদেবের আমাকে নিবারণের প্রচেষ্টা এত 
সুক্ষ যে, তা ধরতেই পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা বেহারী, খুড়োমশায়, 
রাজেন্দ্ু, আর অপরাপরদের মধ্যে এমন অদৃশ্যভাবে কাজ করাল যে, বোধ হয় 
আমি ছাড়া আর সকলেই ভেবেছিল যে, ঘটনা পঞ্্পরা যা ঘটে যাচ্ছে তা 
সঙ্গত আর নিতান্তই স্বাভাঁবক । 

সাংসাঁরক কর্তব্যও শ্রীষুন্তে*বর 'গাঁরজীর কাছে উপেক্ষিত হত না বলে 
তান কানাইকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে খুড়োচশায়কে খবর 'দিতে 
বললেন । 

আমি প্রাতবাদ করে বললুম, “গুরুদেব, একমান্্র আপনিই কেবল আমায় 
আরাম করতে পারেন, এখন আমি ডান্তারের নাগালের বাইরে 1৮ 

“বাছা. ঈশ্বরের কপাই তোমায় রক্ষা করছে । ডান্তারের বিষয় আর ভেবো 
না। এসে তাঁকে আর তোমায় এই অবস্থায় দেখতে হবে না। তুমি একদম 
আরাম হয়ে গেছ, বুঝলে ?” 

গুরুদেবের কথার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মোচড়ানি আর যন্ত্রণা একেবারে মিলিয়ে 
গেল। অত্যন্ত দুর্লিতা নিয়ে উঠে বসলুম। একজন ডান্তার তখন 
শগগাগরই এসে পড়লেন, এসে আমাকে আঁত যত্বের সঙ্গেই দেখলেন । দেখে 
বললেন, “মনে হচ্ছে তুমি দারুণ মারাত্মক অবশ্থাটা কাঁটয়ে উঠেছে । যাক, 
আমি পরাক্ষার জন্যে তোমার এসব বাম আর মলের কিছু কিছ নমুনা নিয়ে 
যাচ্ছি। কালকে এর ফল জানতে পারবে ৮ 

তার পরাঁদন সকালবেলা ডান্তারবাবু একরকম উধৰবাসেই ছুটে এলেন । 
আম তখন বসে আছি, মন খুব হাজ্কা। 

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে 
ডান্তারবাব্‌ বললেন, “বাঃ বাঃ, এখন তো বসে বসে খ.ব হাঁস-গন্প হচ্ছে, যম 
যে ছুয়ে চলে গেল-_-তার খবর রাখ কি? নমুনা পরাক্ষায় তোমার 
এসিয়াটিক কলেরা ধরার পর থেকে তুমি ষে বেচে উঠবে, তা কখনো ভাবতেও 
পার নি। রোগ আরামের এমন দৈবশী্তসম্পন্ন গুর্‌ পেয়েছ ছোকরা, তুমি ত 


ঘোগিকখামত ২৩৩, 


খুব ভাগ্যবান হে! তাঁর প্রাত আমার এখন দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে, 
বুকলে 1” 
আমিও অন্তরের সঙ্গে সায় দিলৃম । ডান্তারবাব্‌ উঠবার উদ্যোগ করছেন, 
এমন সময় রাজেন্দ্র আর আত্ডি এসে হাজির হল । প্রথমতঃ ডান্তার, তারপরে 
আমার কতকটা "্লান আর রুণ্ন চেহারা দেখে তাদের আননে ক্রোধ অনকষ্পার 
পাঁরবর্তিত হল। 
রাজেন্দ্র বললে, “দেখল:ম খন কথামত কলকাতায় দ্রেন ধরবার সময় তুমি 
হাজির হলে না, তখন মনে মনে ফ্ড়ই রাগ হচ্ছিল। যাক, অসুখ হয়েছিল 
বাঁঝ ৮ 
বললুম, “হ*্যা”। আর যখন দেখলুম ষে, বন্ধুরা কালকে যে কোণ থেকে 
মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল আবার সেই কোণেই সে সব 'ফাঁরয়ে এনে রাখছে, তখন 
আর হাঁস চাপতে পারলুমনা । মনে মনে একটা ছড়া কাটলুম,-- 
“জাহাজাঁটর যাল্লা শুরু হল স্পেনে যাবার, 
পেশছবারই আগে সোঁট ফিরে এল আবার ।৮ 
গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন । রোগীর আবদারে তাঁর হাত সসম্ভ্রমে ধরে 
বললুম, “গুরুজী, বারবছর বয়স থেকে আম হিমালয়ে যাবার নিংফল চেষ্টা 
করে মরাছ। এখন আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার অংশীব্দি 
ছাড়া পার্বতী* আর আমায় ডাক দেবেন না দেখছি !” 


*পুরাণে পার্বতশ হিমালয়কন্যা বলে বার্ণতা হয়েছেন, যাঁর বাসস্হান হচ্ছে তিত্বতগ্রান্তে 
কোনও পর্বতঁশিখরে ॥ বস্ময়াবিমূখ্ধ পাঁথকগণ সেই দুরাঁধগম্য পধতচড়ার তলদেশ দিয়ে 
যেতে যেতে দেখতে পান যে, দূরে একাঁট বিরাট তুষ'রস্তুপ, নানা আকারের বরফে তৈরণ 
চূড়া ও শীর্যসমঞ্বিত-_-প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যার সাদশ্য রয়েছে । 

জগজ্জননণর 'বাভন্নরূপ--পার্বতী, কাল, দগ্গা, উমা প্রভূতি নানারূপে অভিহিতা 
হয়েছেন, বিশিষ্ট শান্তর লশলা দেখাবার জন্য । ঈশ্বর অর্থাৎ শিব তাঁর পরাপ্রকতিতে 
সৃহ্টিকাষে অক্ষম । তাঁর শাল্তি, সৃজনবারিণণ প্রকৃতির শাশ্তর্পে এই বিশ্বরচনায় অসম 
আভব্যান্ত প্রকাশ করে। 

পৌরাণিক কাহিন*তে 'হমালয় মহাদেবের বাসচ্হান ধলে বার্ণত হয়েছে । হিমালয় হতে 
উৎপন্ন নদীসমূছের আঁধঘ্টাত্শ দেবশরূপে গঙ্গাদেবী আকাশ হতে নেমে আসেন । কাব্যে 
গঙ্গাদেবণ স্বর্গ হতে অবতরণ বরে ঘিমৃতি'র সংহার-স্ষ্টকত মহাযোগণশ্ধর শিবের জটা- 
জু্‌টের মধ্য 'দিয়ে প্রবাহিত! হন বলে বার্ঁত হয়েছে । ভারতের শেকসংপীয়র কাব কালিদাস 
হিমালয়কে মহাদেবের ““রাশশভূত অটরহাঁস” (রাশীভ্‌তঃ প্রাতাঁদনামব ঘাম্বকস্যাটহাস$-- 
মেঘদৃত॥ পর্বমেঘ শ্লোক ৬০1) বলে বঙ্গনা করেছেন। “দি লিগোঁস অফ ইন্ডিয়া 


২৩৪ ঘোগিকথামৃত 


( অঝকোর্ড হতে প্রকাশিত )% পর্তকে এক, ডাঁবউ, টমাস, লিখেছেন, “পাঠক হয়ত 
1বরাট শর দল্তপধান্তর [বস্তারের কজপনা করলেও করতে পারেন । কিচ্তু তার সম্পূর্ণ 
অর্থ তবুও তাঁর নিকট লুকা'য়িতই থেকে যাবে যতক্ষণ না তান সেই মহাযোগীশবর শিবের 
মুর্তি ক্পনা করতে পারহেন, যানি অদ্রংলহ পর্বতচড়ায় চিরসমাসীন, যেখানে স্বর্গ হতে 
মত্যে অবতরনকানে গঙ্গা চন্দ্রমোটিল মহাদেবের জটাজ;টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছেন।” 
গহন্দ চচন্ুকলায় দদিগ্দ্বর শিবের একমান্র আবরণ, ঘোরকফবর্ণ কৃষ্সার চম বলে 
প্রনর্শিত হয়েছে । বোর কৃষ্ণবণ* হচ্ছে রাধির অন্ধকার আর রহন্যের প্রতীক ; কতকগুলি 
শৈত্বায়ত, শিবের সম্মানে দিগম্নর হয়েই ভ্রমণ করেন-যাঁর কিছুই নেই অথচ সবই আহে । 
কাশনগরের এক প:ণ্যবতণ সাধৰশ, চতুদ্দশি শতকের লালা যোগীমবরীও ছিলেন একজন 
[4গম্বরা, শিব উপাসকা । তদানখন্তন এক সঙ্কণনচেতা ব্যন্তি, তিনি নগ্নতা অবলদ্বন 
করে চলেন কেন জিজ্ঞাসা কর.তে বোগী*বরশ তখন্দবদ্ধরে উত্তর দেন, “কেনই বা নয়ঃ আমি 
তো কোথাও পুরুষ দেখতে পাই না!” বোগী*বরণর কতকটা উগ্রধরঠ্রে এই মত হচ্ছে যে 
ঈশ্বরনুভ:ত যার হয় দন, সে পর. পদবাচ্য নয়। "তানি ক্রিয়াবোগের সঙ্গে খুব ঘাঁনঘ্ত- 
সম্বন্ধ বাশস্ট একপ্রকার প্রনালশ অন্বলচ্বন বরে সাধনা করতেন, যার অপ গুণ তিনি অসংখ্য 
চৌপনীতে বর্ণনা করে গেহেন । তার এফাঁটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত বরে দেওয়া গেল, 
“দুঃঝের কি কালক্‌ট আমি কত না করেছি পান ? 
সংখ্যাতীত জনম-মরনে চলে মোর আভধান | 
হায়! অম:ত বিনা বে হিয়ার পান্রখান, 
*বাসের চুমুকে পূর্ণ হবে না জানি । 
জড়মৃতু/ুর অধপন না হয়ে তানি নিজ দেহকে আঙ্নতে পাঁরণত করে দেহের দবলোপসাধন 
করোছিলেন । পরে তান শোকসন্তপ্ত নগরবাসখদের সম্মুখে আবিভভতা হয়োছলেন-__ 
জীবন্তমূর্তি পাঁরগ্রহ করে স্বর্ণবর্ণ পারজ্ছবে ভাঁষতা হয়ে, শেষ পধন্তি সম্পূর্ণভাবে 
আচ্ছাদতা হয়ে । 


২১শ পরিচ্ছেদ 


এবার কাশনশর যাল্লা 





টা াররাজাল্লেরাদ্ত ৮৬৪ 








এীঁসয়াটিক কলেরার হাত থেকে অলো'বিক উপায়ে রক্ষা পাবার পর দিন 
দুই পরে শ্রীযুক্ে'বর গিরিজ বললেন, “এখন তুমি বেড়াতে যাবার মত বেশ 
বল পেয়েছ দেখাছ । এবার আম তোমার সঙ্গে কাশনীর যাব 1) 

সেই রান্রে আমরা জন ছয়েক মিলে ধাশনীর যাবার জন্য ট্রেণ ধরলুম | 
প্রথমে নামলম গিয়ে সিমলা সহরে। সিমলা হচ্ছে হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে 
যেন শহরের রাণী । চতুর্দকের বিরাট সৌন্দর্য আর অপরুপ দৃশ্য দেখতে 
দেখতে আমরা খাড়া রাস্তা "দিয়ে হাটতে লাগলুম । 

একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে । জায়গাটি ছবির মত চমৎকার । 
একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁকছে, “বলত স্ট্রবেরী চাই 1» 

অপরুপ লাল লাল ফলগ্লি দেখে গ্‌রুদেবের কৌতহল উীদুন্ত হল। 
কানাই আর আম কাছেই দাঁড়য়েছিলুম । গুরুদেব এক ঝুঁড় ফল কিনে 
আমাদের খেতে গদলেন । আম একটাতে কামড় দিরেই থু থু করে ফেলে দিলুম । 

পক ভীষণ টক, গুরুদেব ! ও স্টবেরী আমার কোন কালেই ভাল 
লাগে না।” 

গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, “আচ্ছা, আমেরিকায় গিয়ে সেখানে 
তোমার ভাল লাগবে । সেখানে এক িনারে বাড়ীর গিন্ী খন সর আর চিনি 
পিয়ে মেখে স্ট্টরবেরী তোমায় খেতে দেবে, তখন কাঁটা দিয়ে তুলে খেতে খেতে 
বলবে, 'কি চমৎকার স্ট্রবেরী 1 তখন তোমার ?সমলার এই আজকের দিনের 
কথা মনে পড়বে দেখো !» 

( শ্রীযুন্তে'বর 'গারজীর ভবিষ্যদ্বাণী মন থেকে তখন অন্তাহ্ত হল বটে, 
কিন্তু বহন বাদে আবার জেগে উঠল, যখন আমেরিকায় যাবার অল্প কিছুদিন 
বাদেই ম্যাসাচুসেটস প্রদেশে ওয়েস্ট সমারাভীলর ছিসেস এীঁলস টি, হেসির 
ডনারে নিমান্জত হলুম । টোবলে ফলটল দেওয়ার সময় আমাদের গৃহকন্রী 
কাঁটা দিয়ে সর আর চিনির সঙ্গে স্টবেরীগুলো মেখে আমায় খেতে দিয়ে বললেন, 
“ফলগুলো দিছু টক হবে । কিস্তু আমার মনে হয়, এই রফম করে তৈরণ 
করে দিলে আপনার থেতে ভাল লাগবে ।” একমুখ পরে দিয়েই বলে উঠল.ম, 
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শিক চমৎকার স্ীবেরী 1” সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অতল গভীর হতে 'সিমলায় 
গুরুদেবের সেই ভবিষাম্বাণী বোরয়ে এল । বহুদিন পবেহি শ্রীষুক্তেবর 
গিরজীর ভগবদ্ভাবিত মনে ভবিষ্যতের গর্ভে নাহত কর্মপ্রসৃত ঘটনাবলীর 
তালিকা যে ধরা পড়োছিল, তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায় । ) 

আমাদের দলটি শীগাঁগরই সিমলা ছেড়ে রাওয়ালপিশ্ডির গাড়ীতে চড়ে 
বসল । সেখানে একটা ছাদঢাকা ল্যাশ্ডো জাড়ি-গাড়ন ভাড়া করে আমরা 
কাশ্নীরের রাজধানী শ্রীনগরে যান্রা করলুম । দিন সাতেক লাগল । আমাদের 
উত্তরাপথ ভ্রমণের দ্বিতীয় 'দিনে প্রকৃত হিমালয়ের বিরাট দৃশ্য চোখের সামনে 
উন্ভাসত হয়ে উঠল । অত্যন্ত গরম পাথরের রাস্তা দিয়ে গাড়ীর লোহার চাকা 
ঘড় ঘড় শব্দ তুলে চলতে লাগল । পার্বত্য সৌন্দর্যের মূহূমহঃ দৃশ্য 
পরিবর্তনে আমাদের মন আনন্দে উৎফলল্ল হয়ে উঠল । 

আঁভ্ড গুরুদেবকে বললে, “গুরুজী, আপনার সৎসঙ্গে এমন বিরাট দশ্য 
দেখতে পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর 'ি বলব ?” 

ভ্রমণের ব্যবস্হা আমারই করা, কাজেই অ।গ্ডির প্রশংসা শুনে মনটা 
আনন্দে ফুলে উঠল । শ্রীযুন্তে*বর গিরিজণ আমার মনের কথা জানতে পেরে 
আমার দিকে ফিরে ফিস ফিস করে বললেন, “শুনে ফুলে উঠো না। ও 
আমাদের খানিকক্ষণ ছেড়ে একটান সিগারেট খাবার আশায় যতটা উৎফুল্ল, তোমার 
ওসব দৃশ্যট্শ্য দেখে ততটা নয়, বুঝলে ? 

শুনে আমি তো স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ৷ চাপাগলায় বললুম, “গুরুদেব, 
দয়া করে আর এ কড়া কথাগুলো শুনিয়ে আমাদের দল ভাঙাবেন না। আমি 
যে মোটেই বিশ্বাস করতে পাধছিনে যে, আঙ্ডির সিগারেট খাবার বাসনা 
জেগেছে ৮ গুরুদেব সহজে হটবার পানর নন-_-সভয়ে তাঁর দিকে তাকালুম । 

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, “আচ্ছা বেশ, আজ্ডকে আর আমি ছু 
বলব না। কিন্তু তুমি শীগাঁগরই দেখবে ল্যান্ডো .থামলেই আজ্ডি তখনই 
এ সুযোগাঁট নেবে ৮ 

একটা ছোট সরাই-এর কাছে এসে গাড়ী থামল । ঘোড়াদুটোকে জল 
খাওয়াতে নিয়ে যেতেই আ্ড জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুজী, গাড়োয়ানের পাশে 
বসেই এবার খানিকক্ষণ যাই, কিছু মনে করবেন না মত? গাড়ীর ভিতর বড় 
গরম । বাইরের একটা টাটকা হাওয়া খাওয়া যাবে 1” 

শ্রীষুন্ধেঘর 'ারজী অন্মাত দিলেন, 'কল্তু 'আমায় বললেন, “আঙ্ির 
ডাই টাটকা হাওয়া নয়, টাটকা ধোয়া 1” 

আবার ধূলিজজীরত রন্ভার উপর দিরে আমাদের জ্যাশ্ডে ৪লতে শ্রর্‌ 
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করলে । গুরুদেবের চোখ হাসিতে মিট: মিট করছিল ; তিনি আমায় উপদেশ 
[নলেন, “গাড়ীর দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো আড্ডি হাওয়া নিয়ে 
1$ করছে? 

উপদেশ পালন করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখ যে আভ্ডি মুখ 'দিয়ে 
সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়ছে ! ক্ষমাকাঙ্্ীর দৃষ্টিতে শ্রীষুক্তেশ্বর 
গারজীর দিকে তাঁকয়ে বললুম, “গুরুদেব, বরাবরই দেখাঁছি যে আপনার কথাই 
ঠিক! আড্ডি এখন চারধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ ধোঁয়া ছাড়ছে? 
অনুমান করলুম যে বম্ধুবর গাড়োয়ানের কাছ থেকে 'সিগারেটাট বাগিয়েছে £ 
কেননা আমি জানতুম যে, কলকাতা থেকে আঙ্ড কোন সিগারেট কি কিছ সঙ্গে 
করে আনে নি। 

পাহাড়ের উপর রাস্তা সাপের মত এ'কে বে'কে চলে গেছে । চার ধারের 
দৃশ্য কি অপূর্ব আর সুন্দর ! নদী, উপত্যকা, গভীর খাদ, বন্ধুর ও সুদীর্ঘ 
পাহাড়ের পর পাহাড়ের উচ্চশঙ্গ ! প্রত্যহ রানে আমরা পথের ধারে কোন গ্রাম্য 
সরাইয়ে উপস্থিত হতুম ; সেখানে আমরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করে 
ণনতুম। শ্রীষুক্তে্বর গিরিজী আমার পথ্যের ভার নিজে নিয়েছিলেন, আর 
দেখতেন যে প্রত্যেকবার খাবার সময় আমায় যেন লেবুর রস দেওয়া হয়। 
তখনও আম বেশ দুর্বল, িন্তু রোজই একটু একটু করে উল্লাতলাভ করতে 
লাগলুম । হলে কি হবে, গাড়ীর ঝড়্ঝড়ানিতে হাড়পাঁজরা সব একেবারে 
টিলে হয়ে আস্ত । 

কাশ্মীরের মধ্যভাগে যতই অগ্রসর হতে লাগলুম, ততই আমাদের হৃদয় 
আশায় আনন্দে উদ্বোলত হয়ে উঠতে লাগল । হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্ষের 
মধ্যে প্রকৃতি পদ্মহ্দ, ভাসমান উদ্যান, সূসাঁত্জত শিকারা ( হাউসবোট ) 
বহুস্তুশোভত ঝিলাম নদী আর ফুলে ফুলে ভরা সবুজ তৃণাচ্ছাঁদত 
বনভ্মতে এথানে ভস্বর্গ রুনা করে রেখেছে । 

শ্রীনগরে প্রবেশের পথ দুইদিকে সুদীর্ঘ গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, 
আমাদের সাদর আহ্বানের জন্যই যেন দাঁড়য়ে রয়েছে । একটি দ্বিতল 
সরাইয়ে আমরা ঘর 'নলুম। সামনে উত্তুঙ্গ শৈলমালা- গবোন্নিত মস্তক 
উত্তোলন করে আপনার বিরাট মাহমায় দণ্ডায়মান । কাছাকাছি কোথাও 
স্রোতের জল পাওয়া যেত না, নিকটস্থ একটা কুয়া হতেই আমাদের জল আসত । 
গ্রীক্মখতু এখানে অত্যন্ত আরামদায়ক, দিনে গরম বটে কিন্তু রাত্রে ঈবং ঠাণ্ডা । 

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্ষের প্রাচীন মন্দির একাঁদন দর্শন করতে বাওয়া গেল। 
নীল আকাশে উ্নতশির পর্ব তশিখরস্থ সেই প্রাচীন মন্দির দর্শন করতে করতে 
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তন্দ্রার মতন একটি মধুর আবেশের মধ্যে ড্‌বে গেলুম । দূর বিদেশভামিতে 
পাহাড়ের উপর একাঁট অদ্রালিকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল । সেই 
স.উচ্চ শঙ্করাচার্ষের আশ্রম তখন পাঁরবার্তিত হয়ে "গিয়ে সেই স্থানটিতে পরিণত 
হল, যেখানে আমি বহুবংসর বাদে আমোরকার সেল্ফ্‌ রিয়ালাইজেশন 
ফেলোশিপের প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম । যখন আম লস এঞোলসে 
গিয়ে মাউন্ট ওয়াশিংটনের চূড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী দেখলুম, তখনই আম চিনতে 
পারলৃম ষে, কাশ্গীর আর অন্যন্র আমার স্বগ্নে দেখা এই হোল সেই বাড়ী । 

কাশ্মীরে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর আরও ছয়হাজার ফুট উ*চুতে গুলমার্গে 
গেল্ম ৷ সেখানে গিয়ে আম প্রথম ঝড় ঘোড়ার উপর চাঁড়। রাজেন্দ্র একাঁট 
ছোট টাট্টঃঘোড়ার উপর চড়ল। ঘোড়াটা খুব তেজী আর দৌড়বার জন্য 
একেবারে আঁচ্ছুর ৷ মতলব করলুম খিলানমার্গে যেতে হবে । জায়গাটা খুব 
খাড়াই আর রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্য 'দয়ে গিয়েছে ; প্রচুর “ব্যাঙের ছাতা” 
গাছে পাঁরপূর্ণ আর কুয়াশায় ঘেরা বলে সেই পথ চলাও অত্যন্ত বিপদসত্কুল। 
রাজেন্দ্রের ছোট টাট্ট।ঘোড়াটি কিন্তু আমার বৃহদায়তন অশ্ববরকে মুহনর্তেকের 
তরেও বিশ্রাম দিত না, ছুটেছে ত ছতটেই চলেছে, এমন ক বিপজ্জনক বাঁকের 
মুখেও তার গ্রাহ্য নেই ! রাজেন্দের ঘোড়া বাঁজি মারবার আনন্দে আক্লান্তভাবে 
ছুটে চলেছে, দৌড়, দৌড়, দৌড়, তাকে থামান দায় আর ক ! 

ঘোড়দৌড়ের বাঁজর শেষে যা পুরস্কার পেলুম তা দেখে আনন্দে বিস্ময়ে 
নিঃখবাস রুদ্ধ হয়ে এল । জীবনে এই সর্বপ্রথম তুষারমৌলি হিমালয়ের উপর 
দাঁড়য়ে চারাদকে তাকালুম, দৌখ শঙ্গের পর শঙ্গের বিরাট রজতদ্তৃপ অথবা 
নল আকাশের কোলে যেন শ্বেত ভল্লুক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি 
মহান্‌ গম্ভীর দৃশ্য! সূর্যাকরণোম্জবল সুনীল আকাশের গায়ে হিমাবৃত 
গারশঙ্গের সেই অনন্ত বিস্তার, অপূর্ব আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যেন দুই চক্ষু 
দিয়ে পান করতে লাগলুম ! 

সকলেরই গায়ে ওভারকোট ছিল! বরফে ঢাকা উজ্জল শ্বেতবর্ণের সেই 
ঢালু জাঁমর উপর স্ফূর্তি করে গড়াগাড় খাওয়া গেল। ফিরবার পথে দরে 
দেখা গেল, কে যেন একখানা হলদে রঙের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, তাতে উলঙ্গ 
পর্ব তিগান্রের রূপ একেবারেই বদলে গেছে । 

তারপরের যাত্রা হল, শালমার আর নিশাতবাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত 
রাজপ্রমোদউদ্যান। নিশাতবাগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ একটা স্বাভাবিক 
জলপ্রপাতের ঠিক উপরেই তৈরী ; পাহাড় হতে বেগে নেমে আসবার সময় জলের 
গাঁতকে নানা উপায়ে আর আঁত সুকৌশলে এমন ভাবে নিয়ন্দিত করা হয়েছে 
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ষে, তারা রঙবেরঙের ধাপের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নানাবণেজ্জিবল পুষ্পকুঞ্জের 
মাঝখানে ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছ্বাসত হয়ে পড়ছে । ম্রোতটি রাজপ্রাসাদের গাটকতক 
ঘরের ভিতর 'দিয়ে বয়ে গিয়ে শেষে পরীর মত নিচেকার হুদে গিয়ে ছ'ড়য়ে পড়ছে । 
[বিশাল উদ্যানে রঙের সে কি বিচিত্র সমারোহ ! নানাবর্ণের গোলাপ, জুই, 
পদ্ম, স্যাপদ্র্যাগন, ল্যাভেন্ডার্‌, প্যাশ্সি, পাপ আরও বত ফি! স্মআয়তনের 
চিনার, সাইপ্রেস, চেরী গুভাতি গাছ ?দয়ে ঘেরা, যেন চারাঁদক পান্নাবসান । 
দুরে হিমালয়ের অভ্রংলহ শুভ্র গিরিশিখর গবেদ্ধিত মস্তকে দণ্ডায়মান । 

তথাকথিত কাশমরী আঙুর কলকাতায় একটা বড়দরের মেওয়া । রাজেদ্দ্ 
বরাবরই থলত যে কাশনীরে পেগছে আমাদের কি আঙুরটাই না খাওয়া ধাবে | 
কিন্তু ?গয়ে দেখল যে সেখানে বড়গোছের কোন আঙুরক্ষেত নাই । ভার এই 
ভুল ধারণার জন্য যখন তখন আমি তাকে খোঁট। দিয়ে ঠাট্টা করতুম । 

মাঝে মাঝে বলতুম,--ও৪, আঙুর খেয়ে খেয়ে পেট আমার এমন ঢাক হয়ে 
গেছে যে আর চলতে পাঁর না। অদশ্য আঙুরের রস পেটে জমছে 1১ 
পরে শুনেছেলুম যে কাশ্মীরের পশ্চিমে বাবুল প্রদেশে প্রচুর আঙুর জন্মায় । 
আঙুর তেমন পাওয়া গেল না, কি আর করি গেটা পেস্তাদেওয়া রাব'ড়র 
মালাই খেয়েই ঠাণ্ডা থাকতে হল । 

ডাল ইদে লল শা'ময়ানা ঢাবা ?শকারা বা হাউসবোটে করে বার কতক খুব 
বেড়ান গেল । জলপথ এমন নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তিত যে মনে হয় যেন 
একটা প্রবাণ্ড জলের তৈর মাকড়সার জাল । এখানে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান, 
কাঠের উপর মাটি ফেলে তৈরী । জলের মাঝখানে শাবস।ক্জ আর তরম.জ 
জন্মাচ্ছে, প্রথম দর্শনে এত অদ্ভুত বলে বোধ হয় । মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, 
এক এবজন চাষী “মাঁটতে শিবড় বসা” অপছন্দ করে তার “ক্ষিত'শট লগ 
দিয়ে ঠেলে নিয়ে বহু শাখাপ্রশাখাবি!শষ্ট হুদের এক জায়গা থেকে আর একটা 
নতুন জায়গায় সাঁরয়ে নিয়ে যাচ্ছে । 

এই বহ*তলাবিশিষ্ট উপত্যকায় পাঁথবীর সকল সৌন্দ্যের একক্র সমাবেশ । 
কাশনীরসম্রাজ্ঞী-মস্তকে শৈলমুকুটধারিণী, হইদবলায়তা, পুজ্পাভরণসাঁজ্জতা | 
পরে যখন আম 'বাঁভন্ব দেশ পারভ্রমণ করে ?ফিরলুম তখন আম বুঝলুম যে 
কেন কাশনীরকে পাঁথবাঁর মধ্যে শ্রেন্ঠ নিসর্গ দৃশ্যের চ্ছান বলা হয়। এখানে 
আছে সুইস আলজ্পসের, স্কটল্যাশ্ডের লমণ্ড হুদের আর ইংলন্ডের হুদগৃলির 
সৌন্দর্যের কিছু বিছু পরিচয় । কাশনীরে আমোরকান ভ্রমণকারীকে আলাস্কা 
পা পার্বত্যসৌন্দর্য আর ডেনভারের 'নিকটন্থ পাইকস পণীকের কথা স্মরণ 

দেয় । 


২৪০ যোগিকথামৃত 


প্রাকাতিক সৌন্দদশ্য প্রতিযোগিতায় আম প্রথম পুরচকার 'দিই-_হয় 
মোক্কোর জাঁকমিলকোকে-_যেখানে পর্বত, আকাশ আর পপলার গাছেরা 
হাজারো দিকের জলধারার মাঝে যেখানে মাছেরা খেলা করছে তার উপর তাদের 
ছায়া ফেলেছে, আর না হয় কাশনীরের রত্বসদশ হদগুলকে- যেন নবোদ্ভি্ 
যৌবনা সুন্দরী, হিমালয়ের কাঠন প্রহার মধ্যে সুরক্ষিত । পৃথিবীতে এই 
দুটি স্হানই সবাপেক্ষা সুন্দর বলে আমার স্মৃতিতে জাজবল্যমান | 

তবুও যখন আমি ইয়েলোম্টোন ন্যাশান্যাল পার্ক আর কলোরাডো এবং 
আলাস্কার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রথম দর্শন কার তখন বিস্ময়ে স্তাঁ্ভত হয়ে পাঁড়। 
ইয়েলোস্টোন পার্ক বোধ হয় পৃথিবীতে একমান্ন স্হান যেখানে অসংখ্য উষপ্রত্রবণ 
প্রচণ্ডবেগে জল উশীরণ করছে--বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত, ঠিক সময়ে, 
ঘাড়র কাঁটার মত। এই আশ্নের় গিরর প্রদেশে, প্রকীত ষেন তার আদম 
সৃষ্টির একটা নমুনা এখনও ফেলে রেখেছে ; এখানে আছে উঞ্ণ গন্ধকজলের 
প্রশ্নবণ, রামধনু আর ইন্দ্রনীলবর্ণের জলাশয়, গরম জলের প্রচণ্ড ফোয়ারা, আর 
অবাধ বিচরণশীল ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, বাইসন এবং অন্যান্য বন্য জন্তুসকল। 
উয়োমিংএর রাস্তাসকল দিয়ে মোটরে করে “ডে।'ভল্‌স্‌ পেন্ট পট”- যেখানে 
গরম কাদা ফুটছে, সেখানে যেতে গি:য় পথে কলকলনাদে উচ্ছলিত ঝরণা, 
প্রচশ্ডবেগে উদ্গীরণশীল উফজলের প্রম্রণ আর বামষ্পময় উৎস প্রভাত দেখে 
বলতে ইচ্ছা হয় যে, ইয়েলোম্টোন পার্কও তার অপরূপ দশ্যাবলীর জন্য একাঁট 
বিশেষ পুর্কার পেতে পারে। 

যোশেমাইটের প্রাচীন বিরাট বনস্পাঁত সিকোইয়া সকল তাদের বিশাল স্তম্ভ 
আকাশের দিকে বহুদূরে উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান- যেন 'দিব্য কারিগর দিয়ে 
গড়া হরিত্বর্ণের প্রকীতির মান্দর। প্রাচ্যে বহু আশ্চর্য আশ্চর্য জলপ্রপাত 
থাকলেও কানাডার সীমান্তের কাছে নিউইক্রর্ক প্রদেশে নায়াগ্রা প্রপাতের 
জলধারার 'বিরাট সৌন্দর্যের কাছে কেউ লাগে না। কেন্টাকির বিরাট গুহা 
আর 1নউমোক্সিকোর কার্লসবাডের মাটির নিচেকার গৃহাগুলির ভিতরকার রঙান 
বরফঝুঁর দেখলে অপরুপ পরীরাজ্য বলেই ভ্রম হয়। গূহার ছাদ হতে 
স্ট্যালান্তীইটের লম্বা ঝালর ঝূলে পড়েছে, আর তাদের ছায়া মাটির নিচের জলে 
প্রাতফাঁলত হয়ে দেখাচ্ছে যেন স্ব্নজগতের চকিত স্ফুরণ । 

কাশ্মীরের আধকাংশ লোকই দেখতে আত সুন্দর । দেহসৌন্দর্ষের জন্য 
তারা জগন্বিখ্যাত। ইউরোপায়দের মত তারা শ্বেতবর্ণ, আর তাদের দেহের 
আকৃতি আর অস্হিসংস্হানও তদ্রুপ ; অনেকেরই চোখ নীল আর স্ন্দর 
সোনালী চুল। সাহেব পোষাকে তাদের আমোরকানদের মতই দেখায় । 
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হিমালয়ের শৈত্য তাদের উত্তপ্ত সূর্ধযাকরণ হতে রক্ষা করে, তাতে তাদের 
গৌরবর্ণও রক্ষা পায় । দক্ষিণের দিকে নামতে থাকলে দেখতে পাওয়া যায় 
যে, সেখানকার আঁধবাসীদের গায়ের রঙ ক্রমশঃ ঘোর হতে ঘোরতর হয়ে বদলে 
আসছে । 

কয়েক সপ্তাহ কাম্মীরে ভ্রমণসুখে আতবাহিত করবার পর বাংলাদেশে 
ফিরতে বাধ্য হলুম ॥ শ্রী্মের ছুটির পর কলেজ খুলবে । শ্রীষুক্তেবর 
গিরজী, কানাই আর আজ্ডির সঙ্গে আরও কিছু দিনের জন্য শ্রীনগরে রয়ে 
গেলেন। আমার যাবার অঞ্প কিছু আগে গুরুদেব একদিন আভাসে জানালেন 
যে, কাশনীরে তাঁর অসুখ হতে পারে । 

আমি প্রাতবাদের সুরে বললুম, “গুরুদেব, আপনি তো নিটোল স্বাচক্থ্যের 
একটি পাঁরপূর্ণ ছবি, তবে আর আপনার ভাবনা কিসের 2 

“আরে এমন সম্ভাবনা হয়ত এখন আছে যে আমায় এমন কি এ সংসার 
ত্যাগ করেও যেতে হতে পারে ।” 

শুনে দারুণ বিচলিত হয়ে তাঁর পদতলে পড়ে অনুনয় করে বললুম, 
“গুরুজী, আপনি প্রাতজ্ঞা করুন যে এখন দেহরক্ষা করবেন না। আপা 
ছাড়া যে আমি একপাও চলতে পারব না।” 

শ্রীষুক্তেশ্বর গিরিজী নীরব হয়ে রইলেন, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে এমন 
স্নশ্ধমধূর হাসি হাসলেন যে, তাতে আমি কতকটা আশ্বস্ত হলুম । নিতান্ত 
আঁনচ্ছার সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হল । 

শ্রীরামপুরে ফেরবার অল্প কিছাদন পরেই আজ্ডির কাছ থেকে টোঁলগ্রাম 
এল, “গুরুজী সাংঘাঁতিকরুপে পণীড়ত |» 

উন্মন্তের মত তার পাঠালুম, “গুরুদেব, আপন প্রাতজ্ঞা করেছেন ষে 
আমায় ছেড়ে যাবেন না। দেহরক্ষা করুন নইলে আমিও আর বাঁচব না!” 

কাম্মীর হতে শ্রীষ;ন্তে*ব্র গিরিজীর উপ্তর এল, “তোমার যা ইচ্ছে, তাই 
হোক. 1৮ 

দিনকতকের মধ্যেই আড্ডর কাছ থেকে চিঠি এল, গুরুদেব আরোগ্যলাভ 
করেছেন। তারপরে পক্ষকাল মধ্যে গুরুদেব শ্রীরামপুরে ফিরলেন, দেখে কষ্ট 
হল যে, তাঁর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে । 

শ্রীষন্তে*বর গারজী তাঁর শিষ্যদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে, কাশনীরে তাঁর 
দারুণ জ্বরভোগের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের বহু পাপ পুড়িয়ে ধংস করে দিয়েছিলেন ৭ 
আধ্যাত্বক উপায়ে অপরের শরীর থেকে নিজের শরীরে রোগ নিয়ে তা ভোগ 
করে খণ্ডন করে দেওয়া উচ্চস্তরের যোগীঁদের জানা আছে । শান্তমান লোক 

১৬ 


২৪২ যোশ্মিকঘাণুত 


দুর্বলকে গুরুভার বহন করতে সাহায্য করতে পারে ; আধ্যাতআ্ক জগতের 
আঁতমানবও তেমনি তাঁর শিষ্যদের প্রান্তন কর্মফলের অংশগ্রহণ করে তাদের 
টহিক বা মানাসক দুঃখক্রেশের লাঘব করতে পারেন । খণে জজর্শরত আঁমিত- 
ব্য়শ পূন্নের বিরাট খণের বোঝা নামিয়ে দিতে ধনী পিতা যেমন কিছু অর্থদণ্ড 
দেয়, যাতে করে সে বেচারা তার নিব্দাদ্ধতার ভীষণ পাঁরিণাম হতে বেচে 
যায়- তেমনি সদগুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দুঃখমোচন করবার জনা তাঁদের 
স্বাস্থ্াগৌরবের কতক অংশ স্বেচ্ছায় বিসজ'ন করেন। 

গুড় যৌগিক প্রণালীতে যোগী তাঁর মন, আর আধ্যাত্বিক সংবাহনশান্তপীড়ত 
ব্যন্তির সঙ্গে সংয্ন্ত করেন-_তাতে করে সেই রোগ যোগীর দেহে সম্পূর্ণ বা 
আধাশকভাবে সণ্টারত হয় । জড়জগতে ভগবানকে লাভ করে ষদগুর গ্রাহ্যই 
করেন না যে, তাঁর জড়শরীরের কি দশা ঘটবে । যাঁদও তিনি অপর লোকদের 
মুক্তি দেবার জন্য নিজ শরীরে তাদের রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাহলেও 
কিন্তু তাতে তাঁর 'ন্কলুষ মন আঁভিভূত হয় না; আর এ রকম সাহায্য করতে 
পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্য বান:হলেই মনে করেন । চরম মযুন্তলাভের প্রকৃত 
অর্থ হচ্ছে ধে, শরাঁর তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত করেছে ; সদঙ্গরু 
তখন যেমন উপয্্ত বিবেচনা করেনঃ তেমানভাবেই তার ব্যবহার করেন । 

এ জগতে গুরুর একমান্র কর্ম হচ্ছে মানবজাতির দুঃখশোক প্রশামিত করা, 
-তা সে আধ্যাত্মিক উপায়েই হোক, আর জ্ঞনোপদেশ বা ইচ্ছাশন্তি বলে বা 
শারীরিক রোগপরিচালনা করেই হোক | ইচ্ছামানর ব্রহ্মানন্দে মণ্ন হয়ে সদগুরুরা 
শারীরিক যন্বণা ভুলে থাকতে পারেন। কখনও কখনও একান্ত নীরবে 
শারীরক ক্লেশ বহন করতে চান-_-শষ্যদিগকে উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা দেবার জন্য । 
যোগারা অন্যান্যদের ভোগ নিজ শরীরে গ্রহণ করে তাদের হয়ে কর্মফলের খন্ডন 
করতে পারেন । এ বাঁধ দূলথ্ঘ্য, চুলচেরা, অক্কের হিসাবে ঠিক যন্তের মতন 
এ কাজ করে যাবে, কেউ তা এড়াতে পারে না। ভগবদজ্ঞান যাঁদের লাভ 
হয়েছে, তাঁরাই বৈজ্ঞানিকভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । 

কোন সদগুরু যখন অপরের রোগ নিরাময় করেন, তখন আধ্যাত্মকবিধানে 
তাঁকে যে পাঁড়া ভোগ করতেই হবে, এমন কিছু অত্যাবশ্যক নয় । সাধু- 
সম্তদের সদ্য সদ্য রোগানরাময়ের সাধারণতঃ নানা উপায় জানা আছে, তাতে 
করেই রোগ আরাম হয় আর তাতে আধ্যাত্বিকশান্তসম্পন্ন গরুর কোনই ক্ষাত 
হয় না। কেবল বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে গুর্‌ ধাঁদ ইচ্ছা করেন যে, তাঁর শিষ্যের 
আত দ্রুত উন্নাত সা'ধত করা প্রয়োজন, তখনই কেবল তিনি নিজশররে তার 
প্রচুর অশুভ কর্মফল একসঙ্গে গ্রহণ করে ভোগাম্তে সে সব খন্ডন করেন। 


ঘোগিকখাদতে ২৪৩ 


যাঁশাপ্রস্টও এমনি করে বহুলোকের পাপের মুক্তিপণ হয়ে দাঁড়য়ে 
ছিলেন । তাঁর দৈবশাস্তপ্রভাবে* তাঁর শরার ব্লুশবিদ্ধ হয়েও কখন মৃত্যুমুখে 
পতিত হত না, যাঁদ না তান কার্ধকারণের সক্ষম দৈববিধি পালিত হতে স্বেচ্ছায় 
না সাহায্য করতেন । তিনি এই রকম করে অপরের কর্মফল নিজশরারে গ্রহণ 
করেছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর শিষ্যদের । এই প্রকারে তাঁরা বিশেষভাবে পাঁরশদ্ 
হলে তাঁদের উপর পবিভ্রাত্মার আবভবি ঘটে অর্থাৎ তাঁরা পাঁরশেষে ভগবদংজ্জান- 
লাভের উপযা্ত হয়ে ওঠেন ।** 

আত্মোপলব্ধ সদ্‌গুরুই কেবল তাঁর প্রাণশান্ত সণ্টারত করতে পারেন 
অথবা অপরের রোগ নিজশরারে গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ লোকে কেউ 
অবশ্য এরুপ রোগ নিরাময়ের যৌগিকপ্রণালী প্রয়োগ করতে পারে না, আর তার 
এসব করতে যাওয়াও উচত নয় ; কারণ অপটু শরীর ঈশ্বরপ্রাণধানের পক্ষে 
বাধাস্বরুপ । শাস্তে বলে, আগে স্বাস্হ্য ভাল করতে হবে তারপর ধর্ম সাধন, 
তা না হলে ভগবদচিন্তায় মন 'নাবিষ্ট করে রাখা অত্যন্ত দুরূহ । 

খুব দূঢ়ুমন কিন্তু সমস্ত শারীরিক বাধাবন্ধ আতক্রম করে ঈবরোপলাশ্ধ 
করতে পারে । বহু সাধুসম্ত রোগশোক আঁতক্রম করে ঈ“বরানুসম্ধানে 
সফলকাম হয়েছেন । আ'সাসর সেন্টফ্রান্সিস্‌ গুরুতররুপে পাঁড়িত হয়েও 
অপরকে আরাম করেছেন- এমন কি মৃতের পুনজীবনও দান করেছেন । 

আমার একটি ভারতীয় সাধুর কথা জানা আছে । প্রথম জীবনে তাঁর 
অর্ধেক শরীর ছিল ক্ষতে পাঁরপূর্ণ। তার উপর তাঁর বহুমান্ররোগ এত দূর 
প্রবল ছিল যে, পনেরামিনিটের বেশী তিনি এক জায়গায় স্হির হয়ে বসে থাকতে 
পারতেন না। কিন্তু তাঁর ঈশবরলাভের আকাং্ক্ষা ছিল অদম্য । করজোড়ে 
[তান এই বলে প্রার্থনা করতেন যে, “প্রভু, তুমি কি আমার এই ভাঙা মন্দিরে 
আসবে ?” আঁবরাম ইচ্ছাশান্তর নিয়ন্ত্রণে সাধূটি ক্রমশঃ প্রত্যহই একাদিকমে 
আঠার ঘণ্টা পদনাসনে বসে থেকে রঙ্ষানন্দে মণ্ন থাকতে সমর্থ হলেন। 

[তাঁন আমাকে বলোছিলেন, “তারপর 'তিনবছর বাদে আমার এই ভাঙা ঘরে 
সেই অনন্ত জ্যোতিঃর প্রকাশ হল । সেই জ্যোতিঃসাগরে ডুবে গিয়ে আনন্দে 


*যীশ্যাখুস্টকে কুশে দিতে নিয়ে যাবার অব্যবাহত পৃবেই তান বলোছলেন, “তুমি 
ক মনে কর যে আম আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পার না যাতে করে তিনি দ্বাদশ 
বাহিনশ অপেক্ষা বেশণ দেবদৃতদের আমার জনা পাঠিয়ে দিতে পারেন ? কিন্তু তাতে করে 
শাসনের এই সব বচনক করে পূর্ণ হবে যে, এই রকম হওয়া আবশ্যক 2*-- ম্যাথিউ 
২৬৪৫৩-৪ ( বাইবেল )। 

*দ্এক্টস্‌ ১৪৮ এবং ২৯৪ (বাইবেল )। 


২৪৪ ঘো্সিকখপৃত 


আমার শরীরের কথা আর মনেই রইল না। শেষে দেখা গেল যে ভগবংকৃপায় 
আমার শরীর সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে |» 

মোগলসাম্নাজ্যের ম্থাপয়িতা সম্রাট বাবরের ( ১৪৮৩-১৫৩০ শ্রিঃ অঃ ) কথা 
সকলেই জানেন । পাত্র হুমায়ূন সাংাতিকরুপে পাঁড়ত। পিতা প্রচন্ড 
মানাসক ব্যাকুলতা নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, তাঁকে রোগ দিয়ে তাঁর 
পূন্লটি যেন বেচে যায় । চাকৎসকেরা সব আশা ছেড়ে দেবার পরও হহমায়ূন* 
বেচে উঠলেন । বাবর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের রোগে পড়ে মারা গেলেন । 

অনেকেই মনে করেন যে, আধ্যাত্বক গুরুদের স্যান্ডোরাঁ মত গায়ের 
জোর বা স্বাস্হ্য থাকা উচিত । এই অন্দমান একেবারেই অমূলক । জন্মাবাধ 
পারপূর্ণ স্বাস্হযলাভ হওয়াটা যেমন ঈদ্বরজ্ঞান লাভের দ্যোতক নয়, তেমনি 
চিররুগ্ন শরীরও এ সূচনা করে না যে, গুরু আদৌ ভগবংশান্তর সংস্পর্শে 
আসেন 'নি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, শারীরিক অবন্হা দেখে প্রকৃত 
গুরুর পরীক্ষা করা চলে না। সদগুরুর বৌশন্ট্যের পারচয় তাঁর শারাঁরিক 
নয়-_আধ্যাত্বিক.গুণাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায় । 

বহ? বিভ্রান্ত তন্বাম্বেষী ভুল ধারণা করেন যে, দর্শনশাস্দ্ের বিখ্যাত বাগনী 
বা সুপাঁরচিত লেখকরা নিশ্চয়ই সদর হবেন । সদগুরুর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর 
ইচ্ছামান্র সাঁবকজ্প সমাধিতে প্রবেশ লাভের সামর্থয থাকা আর পরে নির্বকল্প 
সমাধলাভ করা । খাষরা বলেছেন যে, কেবল মাত এই কীতিত্বের বলেই মানুষ 
প্রমাণ করতে পারে যে, সে মায়া আতিক্রম করতে পেরেছে । তাঁর অন্তরের 
গভীর অনুভূতি থেকে একমান্র তানিই বলতে পারেন, “একম- সং”--“কেবল 
একজন মান্ুই আছেন ।» 


হুমায়ূন ছিলেন আকবরের পিতা । ইসলামগয় ধমম্ধিতায় আকবর প্রথম প্রথম 
হন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন । পরে তান বলোঁছলেন, “আমার জ্ঞান বখন ক্রমশঃ 
বাড়তে লাগল, তখন লজ্জায় একেবারে আঁভভূত হল.ম 1” “সকল ধর্মমতের মাঁন্দরেই 
অলোৌকিক ব্যাপার ঘটে |” ভগবদগণতার পারস্য ভাষায় অনুবাদর বাবচ্হা তিনি করোছিলেন 
আর তাঁর রাজসভায় রোম হতে কাঁতপয় জেসুইট ফাদারদের নিমন্মণ করোছিছেন। আকবর 
জ্রমক্রমে 'কিল্তু সশ্রদ্ধভাবে নিম্নীলাঁখত উীন্ত (আকবরের নবানীর্মত নগরণ ফতেপুর 
[সকৃরিতে বিজয়স্তচ্ভে উৎকীীর্ণ ) যাশাখুল্টে আরোপ করোছলেন -. যীশু, মেরশীর প্র 
( শান্তি হউক ) বলেছিলেন, “জগর্চট একটি সেতু ; আতিক্রম করে যাও, কিন্তু এর উপর 
কোন গৃহ নিম্ন কোরো না| 

জার্মান ব্যায়ামবীর ( মৃত্যু--১৯২৫ 9; “পাঁথবশর সবাঁপেক্ষা বলশালণ মানব” বলে 
পাঁরচিত । 


যোগিকথামত ২৪৫ 


অদ্বৈতবাদী শঙ্কর 'লখে গেছেন, “অজ্ঞানজাত যে দ্বৈতভাব, তাতে 
পরামাত্মা হতে সকল 'জিনিষেই ভেদজ্ঞান জন্মে । যেখানে পর্বভূতে আত্মজ্জান 
জন্মে, সেখানে আত্মা ছাড়া একটা পরমাণুও নাই******* স্বপ্ন থেকে জেগে 
উঠলে স্বস্নদন্ট ঘটনার কোনই মূল্য থাকে না, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ হলে 
শরীরের নমবরতা হেতু আর প্রান্তন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।” 

মহাগুরুগগণই কেবল শিষ্যদের কর্মফল গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীযুক্তেবর 
গারজী শ্রীনগরে* কখনই রোগভোগ করতেন না, যাঁদ না তিনি এঁ রকম অদ্ভুত 
উপায়ে শিষ্যদের উপকার করার জন্য অন্তরে ঈ“বরের আদেশ পেতেন । 

ভগবৎপরায়ণ আমার গ্‌রুদেব ব্যতীত অতি অল্প সাধুরাই ঈ"বরাদেশ 
পালনের উপঘযন্ত স্ষ্যজ্জান লাভ করতে পেরেছিলেন । 

তার জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ দেহ দেখে সহানুভূতিসূচক দু একটা কথা বলতে 
যেতেই গরুদেব হেসে বলে উঠলেন, “দেখ, এর একটা লাভেরও দিক আছে 
বইকি। কতকগুলো গেঞ্জি ছোট হয়ে গেছে, অনেকবছর ধরে সে সব পড়ে 
আছে ; এবার সেগ্ুলে পরতে পারব |” 

গুরুদেবের উচ্ছ্াসত হাসি শুনে সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেলসের কথাগুলো 
দ্নরণ হল, “যে সাধু নিরানন্দ তার জীবনই বৃথা !» 


*সম্রাট অশোক কর্তৃক কা*্মশরের রাজধানণ শ্রীনগর খি2ঃ পঃ তৃতায় শতকে প্রাতচ্চিত 
হয়েছিল। তানি সেখানে ৫০০ মঠ নিম্্ণ করোছিলেন, তার মধ্যে চীন পরিব্রাজক হ,য়েন 
সাং যখন একহাজার বছর বাদে কাশ্মখশর পরিভ্রমণে গিয়োছিলেন, তখনও একশত মঠ বর্তমান 
ছিল। আর একজন চন লেখক, ফাশাহয়েন ( পঞ্চম শতাব্দশ ) পাটলিপহন্রে আধানক 
পাটনা ) অশোকের 'িরাট রাজপ্রাসাদের ধৰংসাবশেষ দর্শন করে বলেন যে, হমণরাজি 
নিমণিকৌশলে ও ভাস্ক্ষের অলঙকরণে এর গঠন এরূপ আশ্চর্য সুন্দর যষেএ “কোন 
মরজগতের শিল্পীর হাতের কাজ নয়” 

পাটালপন্ন নগরণর একাঁট কৌতুহলোদ্দপক হীতহাস আছে । 'খিঃ পঃ বচ্চ শতকে 
প্রভু বুদ্ধ চ্হানটি বখন দর্শন করেন, তখন সোঁট ছিল একটি অখ্যাতনামা দূর্গ । 'তাঁন এই 
ভাবষাদ্যাপী করেন, “আধশদগের বসাঁতি ধতদর, বণিকগণ যতদূর ভ্রমণ করেন, এই 
পাটলিপুরই হবে তার প্রধান নগর---সকল প্রকার পণোর বিনিময় কেন্দ্র ।” (মহাপরিনিবাণ 
সূত্র )। দঃই শতাব্দী পরেই পার্টালপন্ত্র চল্দগণ্ত মৌর্যের বিশাল সাম্রাজেঃর রাজধানীতে 
পাঁরণত ছল । এরই পো অশোক উত্ত নগরীর বহুল এখ্বর্যবর্ধন ও শ্রীবাচ্ধ সাধন 
করেছিলেন । 


২২শ পরিচ্ছেদ 


পাবাগ দেবতার হৃদয় 





আমার জ্যেন্টাভগিনী রমাদাদি গারশ বিদ্যারত্ব লেনে থাকত । অল্প 
কিছুদিনের জন্য আমি তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়োছিলুম । রমাঁদাঁদ 
একদিন বললে, “দেখ, পাঁতিব্লতা চ্ত্রী হিসেবে আঁবাশ্য স্বামীর বিরুদ্ধে আমার 
কোন নালিশ করা উচিত নয়, কিন্তু দেখি যে, ঠাকুর দেবতায় তাঁর একেবারে 
মাতগাঁত নেই ; আমার একান্ত ইচ্ছে যে নাস্তকতার পথ থেকে তিনি ?ফিরুন। 
আমার পূজার ঘরে সাধ্‌সন্যাসীদের ছবিটাবগুলোকে উপহাস করে তাঁর ভাঁর 
উল্লাস ! ভাইটি আমার, তুমিই তাতে সাহায্য করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার 
খুবই আছে, করবে কি ভাই 2” তার এ কাতর অনুনয়ে আমার অন্তর গলে 
গেল, কারণ আমার বাল্যজীবনের উপর রমাঁদদি একটা খুব আধ্যাত্মিক প্রভাব 
বস্তার করৌছিল, আর মায়ের মৃত্যুর পর পাঁরবারে সেই শ.ন্যস্থান স্নেহ- 
ভালবাসা দিয়ে পূরণ করবার তার চেষ্টার আর অবাধ ছিল না। 

আমি হেসে বললম, “তা করব বই কি 'দাঁদমাঁণ, যতদূর পার আমি তা 
নিশ্চয়ই করব 1» আমারও মনে একান্ত আগ্রহ যে শান্ত, নিরীহ, সদাহাস্যময়ী 
দদিটির মুখ হতে চিরঅন্ধকার যেন ঘুচাতে পারি। 

অন্তরে নিরেশ পাবার জন্য রমাদাদ আর আমি নীরবে প্রার্থনায় 
বসলুম । বছরখানেক আগে রাাঁদাদি আমায় তাকে ক্রিয়াযোগে দক্ষতা করতে 
বলোছল, আর তাঁর ক্রমশঃ উল্লাতিও বেশ হচ্ছিল । 

মনে একটা প্রেরণা এল । বললুম, “দেখ, কালকেই আম দাক্ষিণেশ্বরের 
কালী মান্দরে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এস, আর জামাইবাবুকেও সঙ্গে 
আনবার চেষ্টা কোরো । আমি অন্তরে বেশ টের পাচ্ছি যে, সেই পণ্যপাঁঠের 
পবিভ্র প্রভাবেই মা কালী তাঁর মন গলিয়ে দেবেন। সঙ্গে আনবার লময় 
আমাদের উদ্দেশ্য যে কি, তা তাঁকে বোলো না কিন্তু, বুঝলে ?% 

দাদও আশাম্বিতা হয়ে তখনই রাজী হয়ে গেল। তার পরাদন খুব 
ভোরে উঠে দেখল্‌ম যে, রমাঁদদি আর জামাইবাব্দ. যাবার জন্য তৈরী । 
ছযাকরাগাড়ী আপার সারকুলার রোড* দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে এগোতে 


৪৮ 
গবর্তমানে আচার্ধ প্রফুজ্চচ্দ্রু রোড । 


যোগিকথামৃত ২৪৭ 


লাগল । ভগিনীপাঁত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় গুরুদের যোগ্যতা নিয়ে উপহাস 
করে মজা করতে লাগলেন । দেখলুম, রমা'দাঁদ গাড়ীর এক কোণে বসে নীরবে 
অশ্রুপাত করে চলেছে । 

কানে কানে বললুম, “দিদি, কিচ্ছু ভেব না; জামাইবাবুকে জানতেই 
দিওনা যে, তাঁর হাঁসিঠাট্টা বা রংতামাসা আমরা সাঁত্যসাত্যই সব বি*বাস 
করছি 1৮ 

সতীশবাবু তখন বলছেন, “মুকুন্দ, আরে তোমরা এই সব অপদার্থ 
বুজরুকদের কি করে যে ভক্তিটন্তি কর, তা ভেবেই পাইনে । সাধুসন্যাসীদের 
সব চেহারা দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয় । হয় সে পাঁকাটর মত রোগা 
হবে, নইলে তো একেবারে হাতীর মত মোটা !” বলেই নিজের রাঁসকতায় 
নিজেই হো হো করে একেবার হাসিতে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠলেন । 

আমিও তেমান সশব্দে হেসে উঠলুম । আমার ভালমানূষী প্রাতক্রিয়া 
হল সতাঁশবাবুর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর । তিনি গুম হয়ে চুপ করে বসেই 
রইলেন । আর একটি কথাও বললেন না। দাঁক্ষণেশ্বরের মন্দিরের বাগানে 
গাড়ী প্রবেশ করবার সময় তিনি দন্তবিকশিত করে উপহাসের সঙ্গে বললেন, 
“তোমাদের দাঁক্ষণে*বর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বোধ হয় আমায় সংশোধন করার চেষ্টা, 
কি বল?” 

কোন কথা না বলে যেমনি ফিরে চলেছি, অমাঁন খপ করে হাতটি ধরে 
তিন বললেন, “ওহে নবীন সন্ন্যাসী, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ঠিক ব্যবন্থাটি 
করে রাখবার জন্যে মন্দিরের লোকজনদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে ভুলো 
না যেন!” সতীশবাবূর ইচ্ছা পজারীদের সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্তর 
হাত এড়ান । 

তীক্ষস্বরে উত্তর দিলুম, “আমি এখন ধ্যানে বসতে যাচ্ছি । আপনার 
খাওয়াদাওয়ার বিষয় আর ভাবতে হুবে না, মা কালীই সব দেখবেন ।৮ 

সতীশবাবূ শাঁসয়ে বললেন, “তোমার ও মা কালী আমার জন্যে এক 
চুলও যে কিছ করবেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার খাওয়াদাওয়া 
ব্যবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী, বুঝলে হে ভায়া 2” 

আম কালীমন্দিরের নাটমান্দরের দিকে একলাই চললূম । একটা থামের 
কাছে একটু আড়ালগোছের জায়গা বেছে নিয়ে পদ্মাসনে বসলুম । বেলা যাঁদও 
তখন সাতটা কিন্তু রোদ উঠে পড়লে গর অসহ্য হয়ে উঠবে । 

গভখর ধ্যানে মণ্ন হয়ে যেতে সারা পৃথিবী যেন আমার মন থেকে মুছে 
গেল। মনে মনে ভবতারিণীদেবীর ধ্যান করতে লাগলদম । যুগাবতার 


২৪৮ ঘোঁগিকঘামত 


শ্রীত্রীরামকৃ পরমহংসদেব এ*র মার্ত পুজা আর ধ্যান করেই 'সিদ্ধিলাভ করে 
গেছেন। তাঁর বুকফাটা কাল্নাতে মন্দিরের এই পাথরের মূর্তি জীবন্ত 
আকৃতি পরিগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন ! প্রার্থনা শুর করল.ম, 
“মাগো, তুমি তো পাষাণহদয়া মা, কথাটি অবাধ বল না। কিন্তু তুমিই তো 
মা, তোমার প্রিয়ভন্ত রামকৃষধদেবের আকুল আহবানে জীবন্ত হয়ে উঠ্োছিলে, 
তবে কেন মা তোমার এই দীনসন্তানের ব্যাকুল ক্ুন্দনে কর্ণপাত করছ না ?” 

আমার গভীরসাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে এল মনে একটা 
গভীর প্রশান্তি । তবু পাঁচঘণ্টা কেটে গেলেও এবং মাকে অন্তরে দর্শন 
করলেও কোনই উত্তর পেলুম না, একট; হতাশ হলুম । প্রার্থনা পূরণ করতে 
িলম্ব করে ঈ“বর মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করেন । কিন্তু তানি শেষ পর্যন্ত 
তাঁর দু একনিষ্ঠ ভন্তের কাছে তার ইম্টমুর্তিতেই দেখা দেন । খ্রস্টানভন্ত 
যীশুিষ্টের মুর্তি দর্শন করে, হিন্দু তার আরাধ্যদেবতা শ্রীক অথবা মা 
কালীর দর্শন পায় অথবা কোন মর্তর আরাধনা না করলে তার ব্মবিকাশমান 
বিরাট জ্যোভিঃর দর্শনলাভ ঘটে । 

আনচ্ছায় চক্ষুদাট উন্মুক্ত কলুম, দেখি যে মন্দিরদবার একজন পূজারী 
তালাচাবি দিয়ে বশ্ধ করছে, দুপুরে দ্বারবদ্ধ করবার সময় এখন | নাটমান্দিরের 
সেই নিজনস্হান হতে বোঁরয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালুম । পাথরের মেঝে মধ্যান্ন 
সূর্যের প্রচণ্ড রৌদ্রুকিরণে অশ্নির শ্যায় উত্তপ্ত । খাল পা যেন পুড়ে যেতে 
লাগল । 

মনে মনে নীরব আভমানে বলল, “জগন্জননী, তুমি তো মা আমায় 
দর্শন দিলে না আর এখন তো তুমি মন্দিরের বন্ধ দরজার 'শিছনে লুকিয়েই 
রইলে। ভগ্নীপতির জন্যে যে মা তোমার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাতে 
এসোৌছিলূম । তা তুমি মা আর শুনলে কই ৮” 

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলুম ৷ প্রথমতঃ একটি 
মধুর শীতল শিহরণ আমার পূষ্ঠদেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পায়ের তলা 
পর্যন্ত পেশছুল। তারপর ফি আশ্চর্য ! মান্দরাঁট 'ীবরাট আকৃতি ধারণ 
করলে আর তার দ্বার ধীরে ধারে উন্মুস্ত হয়ে মা ভবতারণীর "পাষাণ মার্ত 
প্রকাশিত হল । ধারে ধারে তা পরিবর্তন হয়ে একটি জীবম্তমূর্ততে পরিণত 
হল, মুখে কি অপরূপ মধুর হাসি । মাথা নেড়ে ষেন আমায় ডাকছেন, কি 
অপাঁরসীম রোমাণ্টকারী ষে আনন্দ ! তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নাই। 
যেন কোন অদৃশ্য পিচকারি দিয়ে আমার সমস্ত ম্বাসবায়য ফুসফনদ হতে কে 
টেনে বার করে নিয়েছে ; শরীর একেবারে চ্হির কিন্তু তাতে জড়ত্ব নাই । 


যোগিকথামৃত ২৪৪ 


তক্ধানন্দের অনুভূতি এল । বাঁ ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে কয়েক মাইল ধরে 
সব জিনিস স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং মন্দির ছাড়িয়ে দক্ষিণেন্বরের চারাদকের 
সব তল্লাটও দেখাছ। বাড়প্রঘরগুলোর দেয়াল সব যেন স্বচ্ছভাবে আলোকিত, 
তার ভিতর 'দয়ে দেখাছ দূরে লোকজনেরা সব চলাফেরা করছে । 

যাঁদও আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নেই আর শরীরও তখন অদ্ভুত চ্থির, তবুও 
আম হাত পা অবলীলাক্রমে নাড়তে পারাছলুম । মিনিট কতক ধরে আম 
চোখ একবার খুলে আর বুজে পরীক্ষা করে দেখলুম । চোখ খোলাই বা 
কি আর বন্ধই বা কি, সমানভাবে আম সারা দাক্ষণেশ্বর গ্রামের সমস্ত দৃশ্যই 
স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি । 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, এক্স-রের মতন সব জড়পদার্থেরই 'ভিতর ভেদ করে যেতে 
পারে। দিবাচক্ষুর কেন্দ্র সর্বত্রই, তার পাঁরাঁধ কোথাও নাই । সেই রৌদ্ুদগ্ধ 
বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়য়ে আমার নূতনভাবে উপলব্ধি হল যে, বৃদ্বঃদের 
মতই অন্তঃসারশূন্য এই জড়জগতের স্বপ্নে মণ্ন ঈ'বরের পথভ্রষ্ট সন্তানের 
অবস্থা হতে মানুষ যখন 'নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে পারে তখন আবার 
সে তার অনন্তরাজ্য ফিরে পায় । যাঁদ “অব্যাহাতলাভ” করাই ক্ষত ব্যন্তিতে 
আবদ্ধ মানুষের একান্ত কামা হয়, তবে কোন পারন্রাণই কি সবর্যাপিত্বের 
গৌরবের সঙ্গে উপাঁমত হতে পারে ? 

দক্ষিণেশবরে আমার যে ব্রাঙ্দীস্থিত লাভ হয়োছল তাতে দেখলম যে, 
অসাধারণভাবে বাঁধত একমাত্র বিরাট বন্তু সব হচ্ছে শান্দর আর তার ভতরকার 
দেবীমর্ত। আর সব কিছুরই স্বাভাবক আকাতি, কিন্তু প্রত্যেক জানসাট 
যেন একটা মৃদু আর স্নিগ্ধ আলোর ছটা দিয়ে ঘেরা-_সাদা, নীল আর বাচতর 
বর্ণের রামধন; রঙের ॥ শরীরটা মনে হল যেন বায়বীয় পদার্থে গড়া, এখানই 
হাওয়ায় ভেসে উঠবে । আশপাশের সবাঁকছু যে জড়পদার্থে তৈরী, তার 
পরিপূর্ণ জ্ঞানও তখন আছে। চারাঁদকে তাকালুম, আর সে আনন্দস্ব্ন 
ভাঙতে না দিয়ে দু এক পা করে এগোতেও লাগল.ম । 

মন্দিরের দেওয়ালের গিছনে সহসা দেখা গেল, ভগ্নীপাতি একাঁটি বেলগাছ 
তলায় বসে আছেন । তাঁর চিন্তাধারা কোন কে বইছে তাও বিনা আয়াসেই 
দেখতে পেলুম । দক্ষিণেন্বরের প'ণ্যপ্রভাবে যাঁদও তার মন কতকটা উন্নত 
হয়ে উঠোছল কিন্তু তবুও আমার প্রীত মনে মনে তার বিরাগই সাঁ্চত ছিল। 
বরাভয়প্রদাঁয়নী প্রসন্নহাস্যময়শ মা ভবতাঁরণীর মার্তর 'দিকে চেয়ে প্রার্থনা 
জানালুম, “মা জগজ্জননণ ! তুমি কি আমার ভগ্নীপাঁতর মাতিগাঁত 'ফারয়ে 
দেবে না মা? 


২৫০ যোগিকথামত 

সেই অপরপস্ন্দর দেবীমাৃর্তি, যা এতাবংকাল পর্যন্ত নীরবই ছিল, 
শেষপধনন্ত কথা বললে, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে ।» 

অত্যন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষের সঙ্গে ভখ্নীপাঁত স্তাঁশবাবুর দিকে দৃম্টিপাত 
করলুম। যেন কোন আধ্যাত্মিকশান্ত তার ভিতর কাজ করছে, অন্তরের মধ্যে 
সহসা এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরান্তর সঙ্গে ভাঁমআসন 
ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। দেখলম মন্দিরের িছনদক 'দয়ে তিনি দৌড়ে 
আসছেন : ঘুশঁস বাগাতে বাগাতে 'তাঁন আমার দিকে এঁগয়ে এলেন । 

বিব্যাপী স্ব্নদশ্য যেন কোন মায়াবলে অন্তাহ্হত হল। সেই 
মহিমময়ী দেবীমূর্তি দৃম্টিপথে আর রইল না; বিরাটগগনছুদ্বী মন্দির তার 
স্বাভাবক আকৃতি ধারণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বচ্ছতাও অন্তহি'ত হল। 
আবার সর্বশরীর প্রখর রৌদ্রীকরণে যেন ঝলসে যেতে লাগল । দৌড়ে নাটমান্দিরে 
লাফিয়ে উঠে পড়লুম । সতাঁশবাবুও রাগের চোটে সেখানে গিয়ে উপাস্থত হলেন । 
ঘাঁড়তে দেখলুম বেলা তখন একটা ৷ দেবীদর্শন একঘণ্টাটাক স্থায়ী ছিল । 

ভন্নীপাঁত রাগে চিৎকার করে বললেন, “দুণ্ট, কোথাকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধরে তুমি আসনাঁপশড় হয়ে আর চোখ কপালে তুলে এখানে ঠায় বসে রয়েছ । 
তোমার খোঁজে বার বার আমি এখানে এসেছি আর গেছি । আমাদের খাবারের 
কি ব্যবস্থা হল? এখন ত মন্দির বন্ধ হয়ে গেল আর তুমিও মান্দরের 
লোকদের বলে রাখ নি, এখন আর খাওয়াদাওয়া জুটবে কি করে ?” 

দেবীমূর্তির আবিভাবে ষে পরম আনন্দ পেয়োছলুম, তা অন্তরে তখনও 
বর্তমান । পরম নির্ভরতার সঙ্গেই জবাব দিলুম, “মা কালীই আমাদের 
খাওয়াবেন ।৮ 

সতাঁশবাবু তো ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন, “আচ্ছা বেশ, 
আমি দে'খ একবার, আগে হতে বন্দোবস্ত না থাকলে তোমার মা কালী কেমন 
করে আমাদের আজ এখানে খাওয়ান 1% 

তাঁর কথা শেব হতে না হতে মন্দিরের একজন পূজারী উঠান পেরিয়ে 
আমাদের কাছে এসে দাঁড়ীলেন। | 

আমায় ডেকে বললেন, “বাবা, তোমার ধ্যানের সময় দেখলুম যে তোমার 
মুখ এক স্বগাঁয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাঁসত । তোমাদের দল আজ সকালে এখানে 
এসেছে, তাও দেখেছ । আর তা দেখে তোমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে প্রচুর 
খাবারও গুছিয়ে রেখোছ। আঁবাশ্য আগে থাকতে বলে না রাখলে মান্দিরের 
নিয়ম অনুযান্নণ কাউকে খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার কাছে তোমাদের কথা 
আলাদা 1% 
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আম তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সোজাস্াজ সতনশবাবুর চোখের দিকে তাকালদম । 
ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে, নীরব অনূতাপে তিনি নীচের দিকে চোখ নামিয়ে 
নিলেন । যখন একটি বেশ বিরাটগোছের ভোজের বন্দোবস্ত হল -_-এমন কি 
তার মধ্যে অসময়ের আম অবধিও ছিল, তখন দেখা গেল যে ভগ্নীপাঁতিমহাশয়ের 
ক্ষুধা আত অপ, প্রায় সব উড়ে গেছে । তাঁর চিত্ত তখন উদ্ভ্রান্ত, চিন্তাসমুদ্রে 
ডুবে গেছেন। কলকাতায় 'ফিরবার পথে সতাীশবাবু অত্যন্ত কোমলভাবে 
সানুনয় দৃষ্টিতে আমার দকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। সতীশবাবূর 
স্পদ্ধস্ফালনের সাক্ষাৎ উত্তর হিসাবেই যখন সেই পজারীঠাকুর এসে আমাদের 
খেতে ডাকলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তান আর একটি কথাও বলেন নি। 

তার পরাদন বৈকালে 'দাঁদর বাড়ী গেলুম। দিদি সস্নেহে আমায় 
ডেকে উপরে নিয়ে গেল । দিদি কে'দে ফেলে বললে, “ভাই মুকুন্দ ! কি 
আশ্চর্য ব্যাপার শুনেছ 2? কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার ভগ্নীপাঁত আমার সামনে 
বসে বসে কাঁদছিলেন । 

তিনি কি বললেন জান, দেবী তুমি! আমার এই মাতগাঁত বদলাবার 
তোমার ভাইয়ের মতলবে আম যে কি পর্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর মূখে বলে 
শেষ করা যায় না। তোমার উপর যা কিছু আম অন্যায় অবিচার করোছি,তার সব 
প্রায়শ্চিন্ত আমি করব । আজ রাত থেকে আমাদের বড় শোবার ঘরটা পুজোর ঘর 
হিসাবে ব্যবহার করব আর তোমার ছোট্ট পুজোর ঘরাঁট আমাদের শোবার ঘর 
করে নেব। যে নিলজ্জ ব্যবহার আঁম করেছি তাতে আমি নিজেকে এই শাস্তি 
দেব যে, যতাঁদন না সাধনপথে আম বেশ অগ্রসর হতে পারি ততদিন আর 
আমি মূকুন্দের সঙ্গে কথা বলব না। আজ থেকে মায়ের কাছে গভীরভাবে ধ্যান 
করব। কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই আমি তাঁর দর্শন পাব বই কি ।» 

বহুবছর বাদে (১৯৩৬ সালে ) দিল্লীতে ভগ্নপাঁতর সঙ্গে আমার দেখা 
হয়েছিল । দেখে অত্যন্ত আনন্দ হল যে, তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মক উন্নাত 
সাধিত “হয়েছে । শুধু তাই নয়, জগন্মাতার দর্শনলাভও তাঁর ভাগ্যে 
ঘটেছিল । তাঁর সঙ্গে অবস্থানকালে আমি দেখেছিলুম যে, যাঁদও তিনি তখন 
একটা গুরুতর অসুখে ভুগ্গছিলেন আর দিনের বেলায় তাঁকে অফিসের কাজে 
থাকতে হত, তবুও সতাঁশবাব্‌ প্রত্যহই রান্নের আঁধকাংশ সময় গুগ্ডভাবে 
ধ্যানধারণাতেই অতিবাহিত করতেন । 

মনে কেমন যেন একটা ধারণা এল যে, ভগ্নীপাঁত আর বেশী দিন বাঁচবেন 
না। 'দিদ আমার মনের কথা বুঝতে পেরোছিল । বললে, “ভাই, আমি তো 
বেশ ভাল আছি কিন্তু তোমার ভগ্নীপাতির যে অস্খ । তুমি জেনে রেখো যে, 
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আম সতী স্ত্রী, মরণ আমারই আগে হবে ।* আর আমার যে বেশীঁদিন নয়, 
তাও জেনো ।” 

তার এই অমঙ্গলসচক কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলেও তার মধ্যে সত্যের 
কাঠিন্য অনুভব করলূম । তার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় বছরদেড়েক বাদে আমার 
দাদি যখন মারা যায় তখন আমি আমোরকায়। আমার ছোটভাই বিষ্ণু তার 
বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছিল । 

বিষ লিখোছল, “মরবার সময় রমাদাঁদ আর সতাীশবাবু কলকাতায় 
1ছলেন । যেিন মারা যান, সোঁদন সকালে 'দিদি সাজলেন যেন বিয়ের কনে । 
সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এত সাজগোজ কিসের গো 2 দিদি বললেন, 
পৃথিবীতে তোমার চরণসেবার আজই আমার শেষ দিন। কিছুক্ষণ বাদেই 
তাঁর বৃকধড়ফড়াঁন শুর হল । তাঁর ছেলে যখন ডাস্তার ডাকবার জন্যে ছুটে 
বোঁরয়ে যাচ্ছিল, দিদি তাকে বারণ ক'রে বললেন, 'বাবা, আমায় ছেড়ে আর 
কোথাও যেও না। ডান্তার ডাকবার জার এখন দরকার নেই ; তোমার ডাক্তার 
আসার আগেই আম চলে যাব | মাঁনিউদশেক বাদে স্বামীর চরণে মাথা রেখে, 
পারপর্ণ শান্তিতে, আর কোন কণ্ট না পেয়ে রমাদাঁদ সন্জানে দেহত্যাগ করেন | 

বি বলেছিল, “দিদি মারা যাবার পর সতীশবাবু একলা থাকতেই 
ভালবাসতেন । একাঁদন তাঁতে আর আমাতে দিদির একটা বড় ফটোগ্রাফে 
দেখাছ ?দাঁদর হাসিমাখা মুখ । দাদ যেন সামনে দাঁড়য়ে, সতীশবাবু চে*চিয়ে 
বলে উঠলেন, 'হাঁসছ কেন বল তঃ? মনে ভেবেছ যে আমার আগে পালিয়ে 
গেছ বলে তুমি বড় চালাক, না? সেটি হবে না তা জেনে রেখো । দেখিয়ে দেব 
যে তুমি বেশীদন আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। 
শীগগিরই আম তোমার কাছে যাচ্ছি ।” ৮ 

“যদিও এই সময়ে সতাশবাবুর সম্পর্ণ রোগমহৃন্তি ঘটোছল আর তার 
স্বান্থ্যও আঁত চমৎকার ছিল--কিন্তু সেই ফটোগ্রাফের সামনে তাঁর সেই অদ্ভুত 
উত্তর অশ্প কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর কোন রোগ ধরা 
গেল না।» 

এমান করেই দুটি প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছিল, একটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
বড়াদাদ রা আর ভগ্নীপাঁত সতাঁশবাবৃ-দক্ষিণেম্বরে যাঁর পাঁরবর্তন ঘটোছল 
একজন নিতান্ত সাধারণ সংসারীলোক থেকে এক নীরব সাধুতে ৷ 


মিটিনিগরিরারি টা িরিরেটোরোিটিটিোগর নিরবের তিজা 
গৃহ্দ্‌ স্পর বি*বাপ যে একান্ত চিত্তে স্বামিসেবার প্রমাণ স্বরূপ “সধবা অবস্হায়? 
সৃত্যু পৃপ্যলাভের 'চিহ্‌ । 


২৩শ পরিচ্ছেদ 
ইউানভার্সটির 'ডিগ্রতলাভ 


শ্রীরামপুর কলেজের প্রফেসর ডি. সি. ঘোষাল ছিলেন খুব কড়া প্রকৃতির 
লোক। একদিন তান বললেন, “দেখ, তোমার ফিলজঁফির পড়ার বই সব 
না পড়ে তুমি অবহেলা করছ । বোধ হয় মনে করছ যে বিনা পারশ্রমে তোমার 
'অনূভূতি'র জোরেই পরীক্ষায় পাস করে যাবে । কিন্তু বাবু মনে রেখো 
খেটেখুটে যদি না তুমি পড়, তাহলে তোমার বি. এ. পাস করা কি করে হয়, তা 
আমি দেখব |» 

ব্যাপার দাঁড়াল এই যে তাঁর ক্লাসের টেস্ট পরাক্ষায় যাঁদ আমি ফেল করি, 
তা হলে আমার ইউনিভার্পটর পরাক্ষা দেওয়া দায় হবে । 

কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি দ্বারা এ সব বিধবদ্ধ। শ্রীরামপুর 
কলেজ এর এক সংশ্লিষ্ট শাখা । বি. এ. পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেল করলে 
পরের বছরে আবার সব বিষয়ে পরাঁক্ষা দিতে হয়--ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে এই ছিল নিয়ম । 

শ্রীরামপুর কলেজে আমার প্রফেসরেরা আমাকে কতকটা দয়া করেই বরদাস্ত 
করে রেহাই দিয়ে চলতেন । বলতেন, “মুকুন্দ খুব ধা্মষ্ঠ হয়ে পড়েছে 
দেখছি ।” এই এককথায় আমায় শেষ করে দিয়ে তারা ক্লাসে কোন পড়ার প্রশ্ন 
করে আর আমায় বিব্রত করতেন না। তাঁরা ভেবে রেখোঁছলেন ষে, টেষ্ট 
পরীক্ষাতেই আমার দফা শেষ হয়ে যাবে, ইউনিভার্সিটিতে আমায় আর পাঠান 
হবে না। আমার সহপাঠীরাও আমার উপর তাদের রায় বার করলে “পাগলা 
সন্যাসী” এই ডাকনাম আমায় 'দিয়ে ! 

দর্শনশাস্তে যাতে প্রফেসর ঘোষাল আমায় ফেল না করাতে পারেন, তার 
জন্যে একটা চালাকি করে রেখোছিলুম । টেন্ট পরীক্ষার ফল বেরোবে এমনি 
সময় একদিন আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসরের ঘরে গিয়ে 
চুকলুম। যেতে ষেতে তাকে বললুম, আজকে প্রফেসর সাহেবকে ক 
ঠকানটাই না ঠকাই দেখ ; তোমাকে সাক্ষী রাখবার জন্যে সঙ্গে নিচ্ছি, এসো ।” 

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর উঠেছে । 
[তিনি মাথা নেড়ে বিজয়গর্বে বললেন, “তুমি পাসটাস করনি হে বাপু, 


২৫৪ যোগিকখামৃত 


বুঝলে ৮ বলেই ডেস্কের উপর একগাদা পরাক্ষার খাতা হাঁটকাতে শুরু করে 
দিলেন। খানিক পরেই বললেন, “তোমার খাতা এখানে নাই দেখাঁছ ; যাক, 
তুমি নির্ঘতি ফেলই করেছ বুঝতে পাচ্ছি_-অন্ততঃ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে 1” 

আম হেসে বললুম, “স্যার, পরীক্ষা আমি নিশ্চয়ই দিয়েছি, তাতে আর 
কোন ভুল নেই ; খাতার বাশ্ডিলটা আমি একবার দেখতে পার কি ?, 

শবভ্রান্ত হয়ে পড়ে প্রফেসর মহাশয় তো আমায় অনুমতি 'দিলেন। আম 
তক্ষনই খাতাঁট টেনে বের করলুম । তাতে শুধু আমার রোলনম্বর ছাড়া 
আর কিছু নামটাম প্রভৃতি দেওয়া সব সধত্বে পারহার করে রেখেছিল্‌ম। 
আমার নামের “ধহজা” সেখানে দেখতে তা পেয়ে প্রফেসর মহাশয় আমার খাতায় 
খুব ভাল নম্বরই 'দিয়োছলেন, যাঁদও আমার লেখাতে পাঠ্যপ্যস্তক থেকে কোনও 
“কোটেশন» ছিল না ।* 

আমার চালাক টের পেয়ে তিনি গর্জে উঠে বললেন, “ওঃ, তোমার ফি 
কপাল 1” তারপর কি আর করেন, পরম নির্ভরতার সঙ্গে বললেন, 
“ইউনিভার্সটর পরীক্ষায় তুম নিশ্চয় ফেল মারবে, দেখো !» 

টেম্টের সময় অন্যান্য বিষয়ে আমি কিছু “কোচিংঃ পেয়েছিল্‌ম, বিশেষতঃ 
আমার প্রিয়বন্ধু আর খুড়তুতোভাই, খুড়োমশায় সারদাবাবুর ছেলে প্রভাসচন্দ্ 
ঘোষের কাছ থেকে । তাতে টেম্টের সব পরীক্ষাগুলোতেই পাস করতে 
পেরেছিলম--যদিও আঁতিকজ্টে কোন রকমে পাসমাক্ক রেখে | 

চার বছর কলেজে পড়ার পর বি. এ. পরীক্ষায় বসার মত আম উপযুন্ত 
হলুম। কিন্তু এ পরীক্ষা যে পাশ করতে পারব এমন আশা ছিলনা । 
ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের টেস্ট পরীক্ষা ছেলেখেলা । 
প্রত্যহ শ্রীযুক্তে*বর 'গারজীর কাছে যাওয়া-আসা করাতে ক্লাসে ঢোকবার আর 
বিশেষ সময় পাহান । ক্লাসে আমার অনূপাঁচ্ছাতির চেয়ে আবভবিই ছেলেদের 
মধ্যে বেশী বিস্ময়ের উদ্দেক করত । 

আমার দৈনান্দন প্রথা ছিল, সকালে সাড়ে নটার সময় বাইসাইকেলে চড়ে 
বোৌরয়ে পড়া । একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্য কিছ: শ্রদ্ধার্ঘ- আমাদের 





*অবশ্য এ কথা স্বীকার না করলে প্রফেসর ঘোষালের প্রাত নিতান্তই আঁবচার করা 
হবে যে, আমাদের মধ্যে যে অপ্রশীতকর সম্বন্ধ ছিল তা তর দোষ নয়, তা হচ্ছে আমার ক্লাস 
থেকে অনূপা্থিীত আর তাতে অমনোযোগ ॥ প্রফেসর ঘোষাল 'ছিলেন একজন খ্যাতনাম! 
বাপ্মী আর দর্শনশাম্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ । পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে 
হদাতার সূষ্টি হয়েছিল। 


যোগি কথামত ্&$ 


“পন্হণী” ছান্নাবাসের বাগানের গু্টিকতক ফুল । মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত 
করে গুরুজী দুপুরে আমায় খেতে বলতেন । সৌঁদনের কলেজের চিন্তা 
াঁড়য়ে তৎক্ষণাৎ তা সানন্দে গ্রহণ করতুম । ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযক্তে*বর 
গাঁরজীর সঙ্গে থেকে তাঁর অননুকরণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করে বা আশ্রম- 
কর্তব্যসকল পালনে কিছ সাহায্য করে মাঝরাতের কাছাকাছি নিতান্তই 
আনিচ্ছুক মনে “পন্হণ”'র দিকে ফিরে চলতুম । মাঝে মাঝে হয়ত বা সারারাতই 
কেটে গেছে গুরুসঙ্গলাভে । কথাবার্তার আনন্দে চিত্ত এত গভীরভাবে 'নাঁবিষ্ট 
হস্ত যে, রান্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তা 
টেরই পেতুম না। 

একাঁদন রাত তখন এগারটা, ছাত্রাবাসে ফেরবার উদ্যোগে জুতো পরি, 
গুরুদেব গণ্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার পরীক্ষা কবে শহর হবে ? 

“পাঁচদিন পরে, গুরুদেব |” 

“সব তৈরী হয়েছে তো ?” 

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম-হাতের জুতো একহাতে ধরাই রইল ! 
অভিমানক্ষুগ হৃদয়ে বললুম, “গুরুদেব, আপাঁন তো জানেন যে প্রফেসরদের 
চেয়ে আপনারই সঙ্গে আমার পড়ার দিনগুলো কেমন ভাবে কেটেছে । এরকম 
শন্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে লোক-হাঁসয়ে আর কি হবে বলুন 2” 

শ্রীযুক্কেশ্বর 'ারিজীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমায় বিদ্ধ করলে । কঠিন দূঢ়- 
বরে তিনি বললেন, “দেখ, আশ্রমজীবনের উপর তোমার টানের জন্য তোমার 
বাবা বা তোমার আত্মীয়ম্বজনদের কারুর সমালোচনা করবার কোন কারণ ঘটতে 
আমরা দোব না । শুধু প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি পরীক্ষায় হাজির হবে । যতটুকু, 
যা ভাল পার, তাই উত্তর দেবে, কেমন ?” 

অশ্রধারা আর বারণ মানলে না, সারা মুখ পাঁরগ্লাবিত করে দিলে । 
বুঝলুম যে গুরুদেবের আজ্ঞা অযৌন্তক আর তাঁর আগ্রহে, আর যাই হোক না 
কেন, নিতান্তই বিলম্ব হয়ে গেছে। 

কান্নার ভিতর দিয়ে কোনমতে উত্তর 'দিলুম, “আপনার যাঁদ ইচ্ছে হয় তবে 
অবশ্যই পরীক্ষা দেব, কিন্তু ঠিকমত তৈরী হবার তো আর সময় নেই, 
গুরুদেব 1” মনে মনে বললুম, “কি আর করব, খাতাগুলোর পাতা সব কেবল 
আপনার উপদেশ লিখেই ভরাব | 

তার পরাঁদন যথাকালে আশ্রমে প্রবেশ করে অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে আর 
গন্ভনরভাবে যখন ফুলের তোড়াঁট উপহার 'দিলুম, শ্রীব-কেবর গারজী 
আমার শোকাকুল আকুতি দর্শনে হাস্য করে বল্লেন, “মুকুম্দ, ভগবান 


২৫৬ যোগকথামত 


দি তোমায় কোথাও সাহায্য করতে ভুলে গেছেন, পরীক্ষা কি অন্য 
কোথাও ?” 

উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলুম, “না গুরুদেব 1” কৃতন্দ্রমূতির বন্যার প্লাবন 
এসে পড়ে মনকে পুনরহজ্জাঁবিত করে তুললে । 

গুরুদেব স্নেহকোমল স্বরে বললেন, “দেখ, তোমার আলস্য নয়, তোমার 
ঈশ্বরলাভের জঙ্লন্ত আগ্রহই কলেজে সাফল্যলাভের পথে তোমার বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে |» 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইবেল থেকে একটা কথা উদ্ধৃত করে গুরুদেব 
বললেন, “প্রথমে ভগবানের রাজ্যের সন্ধান কর আর তাঁর ন্যায়পরায়ণতার উপর 
বিশ্বাস রাখ, তাহলে এ সব জিনিসই তোমার এসে যাবে ।* 

হাজার বারের মত, গুরুদেবের সামনে আমার মনের গুরুভার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তাহ্ত হল ৷ সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া শৈষ হলে ?তাঁন আমায় “পন্হণ”তে 
?ফরে যেতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত কি এখনও 
তোমাদের ছাত্রাবাসে থাকে ?” 

“আজ্ঞে হণ্যা।» 

“তার কাছেই যাও ; তোমায় পরীক্ষাতে সাহায্য করবার জন্যে ঠাকুরই তার 
মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেবেন, তোমার কোন ভাবনা নেই | 

“আচ্ছা বেশ, গুরুজী ; কিন্তু রমেশ বড্ড ব্যস্ত। বি. এ. তে অনার্স 
নিয়েছে, বইও আমাদের চেয়ে পড়তে হয় ঢের বেশী ।৮ 

গুরুদেব আমার আপক্তিতে কর্ণপাত না করে বললেন, “তোমার জন্যে 
রমেশের ঠিক সময় হবে দেখো । এখন যাও দিকিন ।” 

বাইসাইকেলে “পন্হী”তে ফিরলুম | ছান্রাবাসে ঢুকে প্রথমেই নজরে 
পড়ল আমাদের ক্লাসের ভালছেলে রমেশ । আমার অত্যন্ত কুশ্ঠিত অনুরোধ সে 
খুব খুশী হয়েই রাখবে বললে--যেন তার দিনগুলো একেবারে খালি, হাতে 
কোন কাজকর্ম নেই ! বললে, “নিশ্চয়ই, তোমার কাজ করে দেব বই 'কি।” 

সেইদিন বিকাল হতেই আর তারপর দিনকতক ধরে কয়েকঘণ্টা করে আমার 
নানাবষয়ে সে আমায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহাষ্য করে যেতে লাগল । 

রমেশ বললে, “আমার মনে হয় যে, ইংরোঁজ সাহিত্যে চাইজ্ড হ্যারল্ডের 
ভ্রমণপথের বর্ণনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে । আমাদের তো এক্ষুনি একটা 
মানচিন্ত চাই ! 





ম্যাথিউ --৬৪৩৩ (বাইবেল) । 


যোখিকখল্সৃত ২৫৭ 


তাড়াতাঁড় খুড়োমশায় সারদাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা ম্যাপের বই 
সংগ্রহ করে আনলুম | বায়রনের পারভ্রমণকারী যে যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, 
রমেশ ইউরোপের ম্যাপে পথের সেই সেই জায়গা সব দাগ 'দিয়ে দিলে । 

রমেশের “কোচিং শোনবার সময় জনকতক ছেলে সেখানে জড় হয়েছিল । 
পড়াশুনার শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, “রমেশ তোমায় ভুল খবর 
বাতলাচ্ছে! সাধারণতঃ পণ্চাশ নম্বর বই থেকে থাকে আর বাকী পণ্চাশ 
লেখকদের জনীবননী থেকে ।৮ 

এরপর যখন ইংরেজ৭ সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে বসলুম, প্রশ্নগুলোর উপর 
আমার প্রথম দৃষ্টিপাতেই কৃতজ্ঞাশ্রু ঝরে পড়ে পরীক্ষার খাতা 'ভিজয়ে দিতে 
লাগল । গার্ড আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সহানুভাতর সঙ্গে কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, “আমার গুরুদেব বলেছিলেন যে রমেশ আমায় 
পরীক্ষায় খুব সাহায্য করবে । দেখুন, রমেশ আমায় যে সব প্রশ্নগুলো বলে 
দিয়েছিল, ঠিক সেই সবগুলোই আজ এসে গেছে । আমার বরাতজোরে ইংরেজি 
সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন এ বছরে অতি অঞ্পই এসেছে ; আর তাদের 
জীবনী, অন্ততঃ আমার কাছে তো তা একেবারেই অজানা | 

পরাক্ষা 'দিয়ে যখন ফিরলুম, ছান্রাবাসে তখন যেন একটা হুল্লোড় পড়ে 
গেছে । যে ছেলেগুলো রমেশের “কোচিং” নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তারা আমার 
দিকে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গেই চাইলে । তাদের সোল্লাস অভিনন্দনে কানে তালা 
লাগবার জোগাড় ! পরাক্ষার সপ্তাহে রমেশের সঙ্গে বহুঘণ্টা কাটাতে হত আর 
সেই সময় সে পরাক্ষকদের কাছ থেকে যে সব প্র্ন আসবার সম্ভাবনা, সেই সব 
বাতলে দিত । 'দিনের পর দিন রমেশ যে ধরণের প্রশ্ন বলে দিত, সেই একই 
ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসছে দেখা যেত । 

কলেজে একটা হৈচৈ পড়ে গেল যে, অলৌকিক গোছের একটা কিছু ব্যাপার 
ঘটছে, আর এই উদাসী “পাগলা সন্ন্যাসী” সফলতার সম্ভাবনা খুবই । আমি 
অবশ্য এ ঘটনার কোন কিছ গোপন রাখবার কোন চেষ্টাই করিনি । 
ইউনিভার্সীট থেকে প্রশ্নপত্র এসেছে, কাজেই চ্হানীয় প্রফেসররা তা বদলাতে 
একেবারেই অক্ষম । 

ইংরেজি সাহিত্যে পরাক্ষার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে একাঁদন সকালে টের পেলুম" 
যেআম একটা অত্যন্ত গুরুতর ভুল করে এসেছি । কতকগুলি প্রশ্ন দুইভাগে 
বিভন্ত করা ছিল ; এ কিম্বা বি, আর সি কিম্বা ভি। প্রত্যেক ভাগ থেকে একটা 
করে প্রশ্নের উত্তর না লিখে ভুল করে প্রথম ভাগ থেকেই একসঙ্গে দুটো প্রশ্নেরই 
উত্তর লিখে দিয়ে এসেছি আর দ্বিতীয় ভাগটা নজর না দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি । 


টে 


২৫৮ যোঁগকথামৃত 


সেই খাতায় খুব জোর বেশণ নম্বর পেতে পারি তো ৩৩,__কিন্তু পাস- 
মার্ক হচ্ছে ৩৬। তিন নম্বর কম পড়ছে । দৌড়লুম গুরুদেবের কাছে 
আমার দুঃখের কাহিনী তাঁকে নিবেদন করতে ! বললম, “গুরুদেব, আমার 
তো দেখাঁছ পরীক্ষায় এক অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে । রমেশের ভিতর 
'দিয়ে ভগবানের করুণা পাবার আমি অধিকারী নই । দেখাঁছ যে আমি নিতান্ত 
অনুপযদুন্ত 1৮ 

“কচ্ছ ভেবো না, মুকুন্দ !” শ্রীষ,ক্তেশবর াঁরজীর কণ্ঠস্বর একেবারে 
লঘু আর নিরুদ্বিগন। তানি নীল আকাশের দিকে অঙ্গীল নির্দেশ করে 
দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “আকাশে চন্দ্রসূর্য তাদের স্হান পাঁরবর্তন করলেও 
করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমায় কেউ ফেল করাতে পারবে না, তা 
দেখে “নও 1৮ 

গিসেবেতে হাদিসই পেলুম না যে আম কি করে পাস করব, তবুও আম 
অপেক্ষাকৃত শান্তমনে আশ্রম ত্যাগ করলুম । সভয়দৃস্টতে আকাশের 'দিকে 
দু'একবার তাঝালুম ; 'দিনমণি তাঁর স্বস্হানে সুদূড্ুভাবে সমাসীন, স্হান 
পাঁরবর্তনের কোনই লক্ষণ নাই । 

“পিন্হ”তে পেশছতে ক্লাসের একটি ছেলের মন্তব্য কানে গেল, “এই মান 
শ.ন্লুম যে এবছরে এই প্রথম ইংরোজর পাসমার্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ।” 
বড়ের মত সেই ছেলোঁটর ঘরে প্রবেশ করতে ছেলোট তো ভয় পেয়ে আমার 
দিকে তাকালে । সাগ্রহে সবকথা তাকে “জজ্ঞাসা করলুম । 

হেসে বললে, “ওহে জটাধারী সন্যাসী, তোমার আবার এসব লেখাপড়ার 
খবরের হঠাৎ কি দরকার পড়ল? আর এখন কেদে কি ফল, বল? তবে 
একথা সাত্য যে পাসমার্ক ৩৩শে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ।» 

আনন্দে লাফাতে লাফাতে আমার ঘরে ?ফরে এসে নতজানু হয়ে সেই পরম 
করুণাময়কে পাসমারকের ঠিক অঞ্কটি পূরণ করে দেওয়াতে অন্তরের অন্তঃস্হল 
হতে উচ্ছ্বাসত কৃতজ্ঞতাভরে ভান্ততে প্রণাম জানালুম । 

প্রত্যহই,যে রমেশের ভিতর দিয়ে একটা আধ্যাত্বক শান্ত কাজ করছে তা 
অ'ত পাঁরম্বারভাবে বুঝতে পেরে আম পুলকে রোমাণ্চিত হয়ে উঠতুম । 
বাঙলা পরীক্ষার বিষয়ে কিন্তু একটা অভ্তপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল । রমেশ 
1কন্তু বাঙলার বিষয়ে আমায় কোন সাহায্য করে নি। 

একদিন সকালে বোঁ্ডং হাউস ছেড়ে বোৌরয়েছি পরাঁক্ষা হলের দিকে, 
রমেশ আমাকে পিছন থেকে ডাকলে । 

ক্লাসের একটি ছেলে অধৈর্য হয়ে আমায় বললে, “এঁ দেখ, রমেশ তোমায় 


ঘোগিকথানত ২৫৯ 


ডাকছে। আর 'ফরে কাজ নেই, তা হলে পরীক্ষার হলে পেশছতে দেরা হয়ে 
যাবে ।” তার পরামর্শ উপেক্ষা করে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলূম । রমেশ 
বললে, “বাঙাল? ছেলেদের অবশ্য বাঙলাটা পাস করা সাধারণতঃ খুব সহজ । 
কিন্তু আমার এইমান্র কি মনে হচ্ছে জান ? এবছর পরাক্ষকেরা মতলব করেছেন 
যে, অবশ্য-পাঠ্য বই থেকে প্র্ন দিয়ে ছেলেদের একেবারে ফাঁসিয়ে দেবেন |» 
বন্ধুবর তারপর উনবিংশ শতাব্দীর লোকহিতৈষী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনী থেকে দুটি গ্প সংক্ষেপে বিবৃত করলে । 

রমেশকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইসাইকেলে চেপে কলেজ হলের দিকে 
দৌড়লুম ৷ বাঙলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটো অংশ ছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল, 
পবদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার দুইটি উদাহরণ লিখ ।৮* সবেমাত শোনা গঞ্প 
দুটি লিখতে লিখতে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ 'দিলুম যে, রমেশের শেষ 
মুহূ্তের ডাক শুনে আম কি ভালই না করোছি! বিদ্যাসাগর মহাশক্লের 
করুণার ( শেষ পর্যন্ত আমিও এর অন্তর্গত ) বিষয় যাঁদ না জানতুম, তাহলে 
বাঙলায় আমার পাস করাই দর্ঘট হত। 

ধদ্বতীয় প্রশ্ন ছিল, “যে ব্যান্ত তোমায় সব চেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত 
করেছেন, তাঁর বিষয় একটি রচনা লিখ ।”» ভদ্র পাঠক, রচনার 'বিষয়ে কার 
নাম নিবচিন করেছিল্‌ম তা বোধ হয় আর এখন বলে দিতে হবে না। পাতার 
পর পাতা ধখন আম গুরুর প্রাত শ্রদ্ধানিবেদনে ভারিয়ে তুলছিল:ম, তখন আমি 
মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, আমার এই স্বগতঃ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে 
যে, “পরীক্ষার খাতার সব পাতা আপনার উপদেশেই ভরিয়ে তুলব ।৮ 

1ফলজাফর বিষয়ে আর রমেশকে বিশেষ কোন প্র“্ন করি নি। 

শ্্ীযুক্তেকশবির গািরজীর অধীনে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করে আমি পাঠ্য- 
পস্তকের ব্যাখ্যা নিশ্চন্তেই পাঁরত্যাগ করোছিলুম । সবচেয়ে বেশী নম্বর যাঁদ 
কোথাও পেয়ে থাক তো তা ফিলজফিতে । আর আর সব বিষয়ে আতিকম্টে 
কৈবল মাত্র পাসমাক্ক রাখতে পেরোছিলুম । 

আর আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি ষে আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু 
রমেশচন্দ্র তার 'ডিগ্রী খুব উচ্চ প্রশংসার সঙ্গেই লাভ করোছল । 

গ্রাজুয়েট হতে পিতার মুখ হাঁসতে উদফুল্ল হয়ে উঠল । এই বলে তিনি 


গপ্রশ্নের ঠিক কথাগুলো গুলে খোঁছ, িম্তু এ আমার মনে আছে যে, তা ছিল বদাসাগর 
মহাশয় সম্বন্ধে রমেশ আয়ায় এই মান যে সব গল্প বললে, সেই সবাবিবয়ে। প্রগাঢ় 
ফযাবস্তার জনা পাঁণ্ডিত ঈত্বরচল্দের লৃধ্ঠ “বিদ্যাসাগর” নামেই বহনূল পরিচয় । 





২৬০ ঘোগিকখাত 


স্বীকার করোছিলেন, “মূকুন্দ, তুমি তোমার গুরুর সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, 
তুমি যে আদৌ পাস করতে পারবে, তা মোটেই ভাবতে পারান।» গরইদেব 
কিন্তু পিতার নীরব মনোভাব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন । 

বহুবছর ধরে আমার মনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, আমার নামের পিছনে 
বি. এ, অক্ষর দুটি কখনও দেখতে পাব কি না। অক্ষর দুটি বসাতে গিয়ে 
আম সর্বদাই ভাব যে এ ভগবানের দান, কি কারণে তান আমায় দিয়েছেন তা 
যেন কতকটা রহস্যাব্ত। মাঝে মাঝে আমি কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে 
শুনি যে, গ্রাজুয়েট হবার পর তাদের মুখস্হবিদ্যা অতি অঙ্পই অবশিষ্ট আছে । 
আমায় লেখাপড়ার অসম্পূর্ণতায় অবশ্য এই স্বীকারোন্ত কতকটা আমায় 
সান্ত্বনা দেয় । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৫ সালের জুন মাসে যে দিন ডিগ্রী 
গনয়ে এলুম সোঁদন গুরুদেবের জীবন* হতে অজস্র আশিস্ধারা আমার জীবনের 


*পতঞ্জালর যোগসত্রের িভূতিপাদের ২৪ শ্লোকে উচ্লেখ আছে যে, অপরের মন এবং 
ঘটনাসকলের গাঁতিনিয়ন্্ণ করবার শন্তি হচ্ছে একপ্রকার বিভূত ; সেখানে এর ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে, “বলে সংযম করার পরাকাচ্ঠা” ॥ সকল শাস্নেই বলে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের 
সর্বশান্তমান প্রাতরূপে মানুষের স্াষ্ট করেছেন । বিশ্বের উপর প্রভাব আতগ্রাকুত বলেই 
বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যাঁদের দৈবসন্তার বিষয়ে “সম্যক স্মৃতির” উদয় 
হয়, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে এই শান্ত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই থাকে । শ্রীযান্তেম্বর 
গারজণর মত ঈ*বরোপলাব্ধিসম্পান্ন ব্যান্তরা অহঙ্কার এবং তজ্জনিত কামনাবাসনাশন্য হন । 
প্রকৃত সদগুরহদের ক্রিয়াকলাপ “খাতের” মতই অনায়াসলব্ধ ! ইমার্শনের কথায় “মহং বান্তরা 
গিুণবানং, নয়-_গুণই হয়ে যান ; তাহলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, আর ঈশ্বরও 
সন্তুষ্ট হন।” 

ঈপ্বরোপলধ্ধ যে কোন ব্যান্তই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতে পারেন, কারণ 
[তিনি িশবসূষ্টির সক্ষ্ বাধিনিয়মের 'বষয় অবগত আছেন । ীকন্তু সকল সদগরুগণই 
যে এরপ অলৌকিক শান্ত প্রয়োগ করতে চান, তা নয়। প্রত্যেক সাধূই তাঁর ব্যান্তুগত 
বোশিঘ্ট্য অনুসারে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করেন । আর এ জগতে এই ব্যাষ্টগত প্রকাশই 
হচ্ছে মূলীভূ্ত কারণ, যেখানে দূইট বাল্‌কণা একেবারে সমান দেখতে পাওয়া 
যায় না। 

ভগবদজ্ঞানসম্পনন সাধূদের জন্য কোন স্মানার্দঘ্ট 'বাধিনিয়ম রচনা করা যেতে পারে না; 
কেউ কেউ অলোঁকিক শীল্ত প্রদর্শন করেন, কেউ বা করেননা। কেউ কেউ নিচ্কিয 
অবস্হায় থাকেন আর গ্মপরে হয়ত (রাজাঁধ জনক অথবা আভিলার সেন্ট থেয়েসার মত ) 
বৃহৎ কমে লিষ্ট থাকেন। কেউ কেউ উপদেশ দান করেন, শ্রমণ করেন, অথবা বহ7 শিবা 
গ্রহণ করেন ; আবার কেউ কেউ বা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ছায়ার মতন 


যোগিকখামত ২৬১ 


উপর ঝরে পড়ছে বলে তাঁর চরণে নতজান. হয়ে প্রণাম জানিয়ে এলুম । তানি 
পাঁরতুষ্ট হয়ে*বললেন, “ওঠ, ওঠ, মুকুন্দ, ঠাকুর দেখলেন যে, চন্দ্-স্ষের গাঁত 


বদলানর হাঙ্গামার চেয়ে তোমায় গ্র্যাজুয়েট বানিয়ে দেওয়াই ঢের সহজ, তাই 
তোমায় গ্র্যাজুয়েটই করে দিলেন ।” 


আত্মগোপন করে থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন সমালোচক আবিভূত হন নি বানি 


প্রত্যেক সাধুর অতাঁত কর্ফলের রহস্য ভেদ করে তাদের জন্য 'বাঁভল্ন কর্মপচ্হা নাঁদন্ 
করতে পারেন । 


২৪শ পরিচ্ছেদ 


আমার সম্যাস লইয়া দ্বামণ' আখ্যা গ্রহণ 





বহ্‌ দিনের আশা হৃদয়ে বহন করে একাঁদন গিয়ে বললুম, "গুরুদেব, 
বাবার একান্ত ইচ্ছা যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে* একাঁট কর্মকর্তার বা 
প্রশাসনিকের পদ গ্রহণ কারা আমি কিন্তু তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে 
এসেছি, আপনি আমায় সন্ন্যাস দিন,” বলে অত্যন্ত কাতরনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে 
রইলুম । আগে আগে বরাবরই তান আমার এ অনুরোধ এাঁড়য়ে এসেছেন, 
আমার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্য । আজকে কিন্তু 'তান প্রসন্সহাঁস 
হাসলেন। 

শান্ত ?স্নপ্ধস্বরে সহাস্যে তান বললেন, “আচ্ছা, কালই তোমায় সম্যাস 
দেব । সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে ষে তোমার অটুট আছে তাতে আমি খুব খুশী 
হয়েছি । লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, “জীবনের বসন্তেই যদি তুমি ভগবানকে 
ডেকে না আন, তবে তোমার জীবনের শীতে তিনি আসবেন কেন, বল ?” 

“পজনীয় গুরুদেব, আপনার মত আমিও সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা কখনও 
পরিত্যাগ কার নি,” বলে অপাঁরসীম ভন্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাঁর দিকে 
চেয়ে হাসলুম ৷ 

বাইবেলে আছে, “যে আঁববাহিত, সে প্রভুর বিষয়ে চিদ্তা করে কিরুপে সে 
ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে ; কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের বিষয় চিন্তা করে, 
কির্‌পে স্তীকে সম্তুষ্ট করবে 1৮ আমার বহ্‌ বন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করে 
দেখেছ, তারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েই 
করে ফেলেছে । তারপর সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে তাদের গভীর ধ্যান- 
ধারণার প্রাতিজ্ঞা সব তারা একেবারে ভুলে গেছে । 

জীবনে ঈশ্বর গৌণ বা অপ্রধান** চ্হান আঁধকার করে থাকবেন, এ চিন্তা 





*্বতত “মানে দক্ষিণ পূব রেলওয়ে । 

1৯ কারাচ্ছিয়ান্স- ৭:৩২-৩৩ (বাইবেল )। 

ঞ্ঞ্জশবনে ঈশ্বরকে যে গোঁণ বা অপ্রধান স্হান দেয়, সে তাঁকে কোন ম্থানই (আমল ) 
দেয় না।”-রাস্কিন। 


ঘযোগিকথামৃত ২৬৩ 


আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয় । নিখিল ভবনের অধিপাতি তিনি । 
তাঁর অযাচিত করুণার দান মানুষের জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তার জীবনের 
উপরে নীরবে বার্ধত হচ্ছে। প্রাতিদানে কিন্তু মানুষের একটি জানিস দেবার 
আছে--যা দেওয়া না দেওয়াতে আছে তারই অধিকার--সেটা হচ্ছে তার প্রেম । 
সৃষ্টির প্রতি অণপরমাণুতে তাঁর আঁস্ভত্ব রহস্যাবৃত করবার উদ্দেশ্যে শ্রন্টার 
অপরিসীম যত্ব নেওয়ার একমাত্র আভপ্রায় ছিল একটি সংবেদনশীল ইচ্ছা যে, 
মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই তাঁকে সন্ধান করবে। তাঁর সর্বশান্তমন্তার 
বজ্মুষ্টি প্রত্যেক জিনিসের সহজস্ধ্য ভাবের কি কুসুমগেলবতায়ই না ঢেকে 
রেখেছেন ! 

তার পরের ?দিন হচ্ছে আমার জীবনের একটি সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। 
সৌঁদনের কথা আজও আমার মনে আছে । কলেজ থেকে 'ীব. এ. পাশ করে 
বেরোবার কয়েক সপ্তাহ পরেই-_ সেদিন ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের এক 
বৃহস্পাতিবার, সূর্ধকরোচ্জবল দিবস । শ্রীরামপুরের আশ্রমের ভিতরকার 
বারান্দায় গুরুদেব একখণন্ড সাদাসিল্ক গোঁরকবর্ণে রঞ্জিত করলেন- চিরকালের 
সন্যাসীর বসন। শুকিয়ে গেলে গুরুদেব সেই সন্যাস বস্ত্র দিয়ে আমার সবাঙ্গ 
আচ্ছাঁদত করে দিয়ে বললেন, “একাঁদন তোমায় পশ্চিমে যেতে হবে যেখানে 
সিজ্কই লোকে বেশী পছন্দ করে। তাই প্রচ'লত সৃতার কাপড়ের বদলে 
ধনদশনস্বরূপ তোমার জন্যে আমি এই দসিঞ্কই বেছে নিয়োছি।৮ 

অবশ্য ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষাই সন্নযাসীর জীবনাদর্শ, সেখানে রেশম- 
বস্বাবৃত সন্ন্যাসী একটা অসাধারণ দৃশ্য বটে। অনেক যোগণীই কিন্তু সিজ্কের 
আচ্ছাদন পাঁরধান করেন, তাতে করে তুলোর চেয়ে বেশী তাদের শরীরের সক্ষম 
শন্তিপ্রবাহ রক্ষা হয় । 

শ্রীষক্তেশ্বর গারজী বললেন, “আমি ওসব অন্ষ্ঠান-টনুষ্ঠান পছন্দ করি 
না। আমি তোমায় বিদ্বৎ উপায়ে (বিনা অনুষ্ঠানে ) সম্যাস দেব ।৮ 

পবাবাদিষা? অর্থাৎ সানূষ্ঠানিক দক্ষাতে হোম প্রভৃতি করতে হয়, তার মধ্যে 
প্রতীক শ্রার্থও শেষ করতে হয় । এতে করে শিষ্যের জড়দেহ মৃত বলেই গণ্য 
করা হয়- জ্ঞানাগ্নিতে দশ্ধ ! নবদীক্ষত সম্যাসী পরে একটি মন্মোচ্চারণ 
করেন, যথা,__-“অয়মাত্মা ব্রদ্ধ'”* অথবা “তত্বমসি” কিম্বা “সোহহং” । 





*"এই আত্মাই রদ্ধ”-_পরব্্মা, অজ, নাবশেষ (নোতি, নোত ; এ নয়, এ নয় )-কচ্তু 
বেদাচ্তে এ'র বিষয় প্রায়ই সং-চিং-আনন্দ রূপেই উজ্লাখিত হয়েছে । 


২৬৪ যোগিকথামত 


শ্রীযুক্কেশবর গিঁরজী কিন্তু সরল অনাড়ম্বরভাবে, সব লৌকিকাঁবাঁধ পাঁরহার 
করে কেবলমাত্র আমায় একটি নূতন নাম নিবচিন করে নিতে বললেন । 
তিনি হেসে বললেন, “তুমি নিজে নিজেই নাম বেছে নেবে এ বিশেষ 
আঁধকার আমি তোমায় দিচ্ছি ।” 
মুহূর্তমান্র চিন্তা করে আম বললুম, “যোগানন্দ” | 
“তাই হোক! আজ থেকে তুমি সাংসাঁরক জীবনের নাম মূকুন্দলাল 
ঘোষ পাঁরত্যাগ করে স্বামী সম্প্রদায়ের গর উপাধি নিয়ে যোগানন্দ নামে 
অভিহিত হবে।” 
নতজানু হয়ে শ্রীষুক্তে*বর গারিজনীর পদতলে প্রণাম করতে, সর্বপ্রথম তাঁর 
মূখ থেকে আমার নূতন নাম শুনে, আমার সর্বশরীর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বাসত 
হয়ে উঠল । কত স্নেহের সঙ্গে, কত অক্লান্তভাবে তিনি পাঁরশ্রম করে এসেছেন, 
যাতে করে বালক মুকুন্দ এক দিন সন্ন্যাসী যোগানন্দতে পাঁরণত হতে পারে। 
সানন্দে আমি শঙ্করদেবের ( শত্করাচার্ষের ) স্তোত্র হতে কয়েক ছন্র আবাত্ত 
করলুম £-- 
“গু মনোবুদ্ধ্যহত্কারাচত্তানি নাহং। 
ন চ শ্রোত্র ন জহেৰ ন চ ঘ্রাণনেত্রে ॥ 
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ | 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥১। 
ন মৃত্যু ন' শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ | 
তা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ॥ 
ন বন্ধু ন মিত্রং গুরুর্নেব শিষ্য--। 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥২॥ 
অহং নির্বিকম্পো নিরাকাররূপো | 
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সবোঁন্দ্রয়াণাম্‌ ॥ 





গসন্্যাসঈদের মধ্যে এই নাম খুবই প্রচলিত । 

1শঙকরদেব শঙ্করাচার্য নামেই আঁভাহত । আচার্ধ মানে “ধমেপিদেম্টাণ । শংকরাচার্ষের 
আঁবভ্শবের তারখ পশ্ডিতগ্রণের তকে বিষয়ভূত । কতকগুলি খত বিবরণ হতে 
জানতে পারা যায় যে সেই জগত্প্রীসম্ঘ অদ্বৈতবাদশী খি:ঃ পৃঃ যচ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন ; স্মবিজ্ঞ পাণ্ডিত আনন্দাগার তারিখ দেন থি:ঃ পৃঃ ৪৪--১২ অবন্দ। পাণ্চত্য 
এীতহাসিকগণ তাঁর অবস্হান কাল অম্টম শতাব্দীর শেষভাগ বলে নিরি্ট করেন । বহু" 
শতাব্দীব্যাপণ তাঁর অবাচ্হাত কাল |! 


ঘোগিকথাম-ত ' ২৬৫ 


ন বা বম্ধনং নৈব মস্তি 7 ভাঁত-_। 
শ্চদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম ॥৩।” 

স্বামী উপাধিধারী প্রত্যেক সন্্যাসীই স্মরণাতীত কাল হতে ভারতে 
সম্মাঁনত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন । বহুশতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচার্ষ 
কর্তক বর্তমান আকারে পুনর্গঠত এই সম্প্রদায়, তখন হতেই খাঁষকলগপ 
ধর্মোপদেষ্টাদের অবিচ্ছিন্ন অধ্যক্ষতার ধারায় পাঁরচালিত (প্রত্যেকেই পরম্পরা- 
ক্লমে জগদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য উপাধি ধারণ করেন )1* বহু সন্ন্যাসী, বোধ হয় 
দশ লক্ষেরও বেশী, এই সম্প্রদায়ভুন্ত ; আর এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করতে 
গেলে একটি আবাঁশ্যক নিয়ম পালন করতে হয়, তা হচ্ছে যাঁরা স্বয়ং স্বামী 
উপাঁধধারী এমন ব্যন্তির নিকট হতে দীক্ষাগ্রহণ । স্বামী সম্প্রদায়ের সকল 
সম্যাসীরাই তাঁদের আধ্যাত্মিক ধারা তাঁদের একমান্র সাধারণ গুরু. আদি 
শঙকরাচার্য হতে অনুসরণ করেন । তাঁরা দারপ্র্যবরণ, সাধুজীবনযাপন এবং 
অধ্যক্ষ বা আধ্যাত্মক গুরুর প্রাত আনুগত্য প্রদর্শনের ব্রত গ্রহণ করেন। 
ক্যাথালক মঠধারী সাধ্‌সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বহৃবিষয়ে প্রাচীনতর স্বামী সম্প্রদায়ের 
সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় । 

নূতন নামগ্রহণ করে স্বামীজণ এমন একাঁট উপাঁধ গ্রহণ করেন, যাতে করে 
বোঝায় যে দশনামী সম্প্রদায়ের একাঁটর সঙ্গে তাঁর লৌকিক সম্ব্ধ আছে। 
দশনামী সম্প্রদায়ে গার উপাধি আছে । স্বামী শ্রীযত্তে*বর "গ্গার ছিলেন, 
সুতরাং আমিও গার! অপরাপর শাখার নাম সাগর, ভারতী, পদুরী, 
সরস্বতী, আরণ্য ও তীর্থ প্রভাত । 

কোন “স্বামী”র সন্যাসজীবনে সাধারণতঃ “আনন্দশন্ত নাম গ্রহণের অর্থ 





*পুরীস্হ প্রাচীন গোবর্ধন মঠের স্বর্গত জগদংগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য, হিজ হোলিনেস: 
ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ ১১৫৮ ি-স্টাব্দে তিনমাসের জন্য আমোরকা পারদ্রমণে গিয়েছিলেন । 
কোন শঙ্করাচার্ষের পাণ্চাত্য্রমণ এই প্রথম । তাঁর এীতহাঁসিক ভ্রমণ আয়োঁজত হয়োছিল 
পরমহংস যোগানন্দের দুইটি প্রাতথ্ঠান সেল্‌ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা 
সংসঙ্গ সোসাইটি দ্বারা । জ্রগদগুর আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্বাবিদ্যালয়ে বন্ততা প্রদান 
করোছিলেন এবং স্মাবখ্যাত এীতহাঁসিক ডঃ আর্নন্ড টয়েনবশর সাঁহত 'িষ্বশান্তি সম্বন্ধে 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করোছলেন । যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ: হীশ্ডয়া | সেলফ: 
'রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপের গুরূগণের প্রাতিনীধ হয়ে যোগদা সংসঙ্গের দুই জন সাধূকে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্্যাস মল্মে দশক্ষিত করার জন্য পরীর শ্রীশংকরাচার্য ১৯৫৯ থন্টাব্দে 
সঞ্ঘমাতা শ্রীশ্রী দয়ামাতার আমন্মণ গ্রহণ করেন । উন্ত দক্ষান্ষ্ঠান সম্পন হয়েছিল প:রীচ্হ 
যোগদা সংসঙ্গ আশ্রমের শ্রীষুজ্েবর মন্দিরে । (প্রকাশকের নিবেদন ) 


২৬৬ যোগিকথামৃত 


হচ্ছে কোন বিশেষ পথ, অবস্হা বা এঁ*বারক ভাব বা গুণ যথা- প্রেম, জ্ঞান, 
গিববেক, ভাক্কি, সেবা, যোগ প্রভৃতির মধ্য 'দিয়ে তাঁর মুন্তলাভের আকাক্ক্ষা । 

নাখিল মানবজাতির প্রাত নিঃস্বার্থ সেবা এবং ব্যন্তিগত আশা-আকাক্ক্ষার 
বন্ধন পরিহারের আদর্শ স্বামী সম্প্রদায়ের আঁধকাংশকে ভারতবর্ষে মানবহিতৈষণা 
এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্ষে সাঁক্য়ভাবে লিপ্ত রাখে ; কখনও কখনও ভারতের 
বাইরেও এ*দের বহু কার্যবলাপেন প্রকৃষ্ট পাঁরচয় পাওয়া যায় । জাতধর্মবর্ণ 
অথবা স্ব্রীপ্রুষ বা শ্রেণী নার্বশেষে ইহারা বিশ্বমানব-ভরাতৃত্বের আদর্শ 
অনুসরণ করে চলেন ৷ তাঁদের চরমলক্ষ্য নিবণিমোক্ষ ৷ শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, 
“সোহহং” এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রসন্ীচত্তে তিনি এই সংসারেই চলাফেরা 
করেন বটে কিন্তু এ সংসারের কেউ হয়ে নয়। এইরূপে তিনি স্ব” অর্থাৎ 
আত্মার সাহত একীভূত হয়ে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন । 

শ্রীষুক্জে'বর গাজী, সন্নাসী এবং যোগী উভয়ই ছিলেন । স্বামী, যিনি 
উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ক হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলেই যে যোগ হবেন, তা 
নয়--ঈ“বর উপলব্ধির জন্য যে কোন ব্যান্ত বৈজ্ঞাঁনক প্রক্রিয়ায় সাধন করে 
যোগী হতে পারে, হোক না কেন সে বিবাহিত কি আববাহিত বা কোন বিশিষ্ট 
ধর্মসম্প্রদায়ভূত্ত । 

সন্্যাসীর পথ শুজ্কজ্ঞান,। নিস্পৃহ কণ্ঠিন ত্যাগের পথ ; কিন্তু যোগা 
স্ানার্দিষ্ট পন্হা অবলম্বন করে ক্লমপ্রচেম্টায় সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন, 
যাতে করে তাঁর দেহ, মন সুণিয়ন্তিত ও স'শাক্ষত হবার পর আত্মারও ব্লমশঃ 
মোক্ষসাধন হয় । ভাবাবেগে পাঁরচালিত বা কোন বিশবাসের বশবতাঁ হয়ে 
কোন 'স্থিরাসিদ্ধাম্তে উপনীত না হয়ে, যোগীরা প্রান খাঁষধপারিকঞ্পিত 
সুপরাক্ষিত প্রণালীসমূহ অবলম্বনে যোগপ্রকিয়া সাধন করেন। এই 
যোগসাধনেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধুসল্্যাসী প্রকৃত মুক্ত, প্রকৃত 
যোগাবতার রূপে প্রসাদ্ধলাভ করেছেন । 

যেকোন বিজ্ঞানের মত যোগও দেশকালপান্রে আবদ্ধ নয়, সর্বকালের সকল 
দেশের লোকের দ্বারাই সাধনীয় । কতকগলি অজ্ঞ লেখকদের ধারণা যে, 
“প্রতীচ্যের লোকেদের পক্ষে যোগ বিপজ্জনক অথবা অনুপযোগী”, তা 
একেবারেই ভুল, আর এ ধারণা প্রচার করে প্রতীচ্যের আগ্রহশীল, শ্রদ্ধাবান, 
সমৃংসুক শিক্ষার্থীদের এর বহাঁবধ শুভফল পাবার পক্ষে যে ক শোচনীয় 
প্রতিবন্ধক হয়েছে তা আর বলা যায় না। 

সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মনে যে চিন্তাধারার উচ্ছঞ্খলতা, যা 
তার আপন স্বরূপের পাঁরুয়় নিতে গেলে, সমানভাবে সকলেরই পক্ষে 


ঘোগিকথামৃত ২৬৭, 


প্রাতবন্ধকরূপে উপাচ্থিত হয়- সেই উচ্ছ্ঞ্খল চিন্তারাশিকে সংযত করার, 
সনিয়ন্দ্িত করার 'বাধাঁনবদ্ধ প্রণালীর নামই হচ্ছে যোগ । সূর্যালোকের 
উপকারিতার মত যোগও প্রাচী ও প্রতীচঈ উভয় দেশের লোকেদের পক্ষে সমভাবে 
উপকারী । অধিকাংশ লোকেদেরই চিন্তা উচ্ছৃঙ্খল ও উৎকজ্পনাশ্রয়ী, 
এইখানেই মনঃসংযমনের বিজ্ঞান যোগের সংজ্পন্ট প্রয়োজন দেখা যায় । 

পতঞ্জাল* বলে গেছেন, “যোগশ্চিন্তবৃর্তীনরোধঃ” 1 হিন্দু ষড়দর্শনের 
মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা “যোগসত্র” হচ্ছে একটি 
প্রতীচ্য দর্শনশাস্তের সাঁহত তুলনামূলক সমালোচনায় দেখা যায় যে, হিন্দুর 
ষড়দর্শনে শুধু তাত্বিক বিষয়ের আলোচনা যে আছে তা নয়--তার সাধনের 
ব্যবহারিক প্রণালীও প্রদার্শত হয়েছে । দার্শনিক তত্াবিদ্যার সর্বাবধ সম্ভাব্য 
প্রশ্নের অনুসন্ধানের পর ছয়াট দর্শনে ছয় প্রকার স্া্পার্ি্টি বাঁধ প্রদর্শিত 
হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি আর পরমানন্দলাভ । 

পরবর্তাঁ উপানষদসমূহ এই মতই পোষণ করে যে, ষড়দর্শনের** মধ্যে 
“যোগসত্র”তেই পরমসত্যের প্রত্যক্ষ উপলাব্ধর জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় 
আছে । যোগপ্রণালীর সব্রিয়সাধনে মানুষ নিজ্ফল অনুমানের ক্ষেত্র পাঁরহার 
করে সেই পরমতত্বের সাক্ষাৎ অনুভাঁতিলাভ করতে পারে । 

পতঞ্জল যে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণনা করে গেছেন-তার মধ্যে (১) যম 


*গতগ্রালর আবিভাঁবের তারিখ জানা যায় না, যদিও বহু পশ্ডিত তাঁর কাল খি:ঃ পুঃ 
্বতায় শতক বলে নির্দেশ করেছেন । খাঁষিগণ এক বিরাট সংখ্যার বিভিন্ন বিষয়ে এর্‌প 
গভশর অন্তর্াষ্টবলে রচনা করে গেছেন যে, কালের প্রভাব তাতে কোন প্রাচখনত্ব আনতে 
পারে! নি। তবুও পরবতর্খকালের গ্রাতহাসিকেরা দেখে বিব্রত হয়েছেন যে, খাষগণ তাঁদের 
রচনায় তৎকালশন সময় বা তারিখের উজ্লেখ বা তাঁদের ব্যান্তত্বের পাঁরচয় দেবার চেষ্টা 
করেন নি। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের জীবন সেই অনন্ত মহাজশবনের কেবল একটা 
সামায়ক স্কুরণেরই মত, আর সত্য হচ্ছে কালাত"ত, তাকে ব্যবসায়ীর 'চিহে চিহিত করা যায় 
না আর সেটা তাঁদের ব্যান্তগত সম্পার্তও নয়। 


ঁষোগশ্চন্তবৃত্তিনিরোধঃ-- যোগসৃত, ১:২ )। মনের সঙ্কজ্প বিকল্পের লয় বা স্তিমিত 
ভাব। চিন্ত--চিন্তন ব্যাপারের অন্তর্গত প্রাণশান্তসমূহ, মানসসত্তা, অহওকার, বুদ্ধি ইত্যাদি । 
বৃত্ত -চম্তা ও ভাব যা মানবের সংজ্ঞান মনে আঁবরত উত্থান ও ীবলণন হয়। নিরোধ 
অর্থে এক অভীষ্ট 'বষয়ে 'চন্তকে 'স্হির রাখা অর্থৎ অভ্যাস গ্বারা যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে 
চিত্তকে নিশ্চল রাখতে পারা । 


*ক্যড়দর্শন--ছয়াঁট প্রামাণ্য (বেদমূলক ) দর্শন হচ্ছে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মীমাংসা, 
ন্যায় ও বৈশোষক । 


২৬৮ যোগিকথানত 


হচ্ছে, আঁহংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য ), ব্রষ্বচর্য, অপারগ্রহ আর (২) নিয়ম 
হচ্ছে,_শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রাণিধান । 

তারপর (৩) আসন । মেরুদণ্ড খজ আর শরীর দূঢ় ও স্থিরভাবে 
রেখে ধ্যানের জন্য 'নিশ্চলভাবে আর আরামে উপবেশনই আসন । এর আবার 
নানাবিধ প্রকার আছে । তারপরে (8) প্রাণায়াম । আসন সিদ্ধ হলে 
শবাসপ্র*্বাসের গাঁতাঁবিচ্ছেদে প্রাণায়াম ৷ প্রাণায়ামের পর (৫) প্রত্যাহার অর্থাৎ 
হীন্দুয়গ্রাহ্য বিষয় হতে মনকে ফিরিয়ে এনে আধ্যাত্বক দেশে নিবদ্ধ রাখা । 
তার পরের চারাট অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত যোগের অঙ্গ, যথা £--(৬) ধারণা, মনকে 
একমুখী চিন্তায় নাঁবন্ট রাখার নামই ধারণা । তারপর (৭) ধ্যান, 
চিন্তা্ছর্যের গাঢ়তা এলে তবে প্রকৃত ধ্যানের অবন্থা জন্মে ; তারপর (৮) 
সমাধি । এই অল্টাঙ্গ যোগসাধনের* পর “কৈবল্যপ্রাপ্চি” হয় । যোগীর সকল 
বোধশানস্তর অতীত সত্যোপলাব্ধ ঘটে । 

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “আচ্ছা, সন্ন্যাসী বড় না যোগী 
বড়?” বলাবাহ্‌ল্য, কৈবল্প্রাপ্ত ঘটলে বা ঈবর সাধ্‌জ্য লাভ হলে আর 
পথের বিভিন্নতার কোনই প্রয়োজন থাকে না, সবই তখন অদৃশ্য হয়। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিন্তু বার্ণত হয়েছে যে, যোগসাধনের প্রণালী সর্ব তোমুখা, 
কারণ এর সাধনপ্রক্রিয়া ষে কেবল কতকগুলি বিশেষ শ্রেণী বা মনোভাবের থা, 
সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত প্রভৃতি লোকেদের জন্যই উপযোগী তা নয়, এ সকলেরই 
পক্ষে উপযোগন । যোগ সাধনার জন্য কোন ননাদ্দষ্ট ধর্মমতাবলম্বী হবার 
দরকার নেই । যোগাবজ্ঞান একটা সার্বজনীন অভাব পূরণে প্রয়োজন বলে এর 
একটা স্বাভাবিক সর্বগত আবেদন আছে । 

প্রকৃত যোগী সংসারে 'নার্লপ্ত থেকে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে 
পারেন, জলে যেমন মাখন ভাসে আর কি; অমন্হিত, সহজে জলে মিশে 
যাওয়া নীতশন্য মানবিকতার দুণ্ধের মত নয়। সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনে 
ঈ*বর থেকে দুরে থাকার প্রয়োজন হয় না, অবশ্য যোগী যাঁদ আপনার আত্মাচন্তা 


*বৌদ্ধধর্মের আঁরয়ট-ঠ্গকো মগ্‌গো € অন্টাঙ্গ মার্গ ) হচ্ছে £-- 
১। সম্মা দঠাঠ সমাক- দৃষ্টি & | সম্মা আজীবো সম্যক্‌ জীবনযাতা 
ই। সম্মাসংক্পো সম্যক: সঞ্কজ্প ৬। সম্মা ব্যায়ামো সম্যক প্রচেষ্টা 
৩। সম্সা বাচা সম্যক: বাক্‌ ৭। সম্মা সাত সম্যক: আত্মস্মূতি 
৪ | ম্মা কম্মন্তো সম্যক কর্ম /। সম্মা সমাধি সমাক- সমাঁধ . 
পতঞালর এই অন্টাঙ্যোগ বৌদ্ধধমের উপাঁরউন্ত মানব আচরণের বা 'শীলের' নোতিক 
খ্আদর্শ, “অরিয়ট্ঠাঙ্গকো মগৃগোগ্র সহিত কেউ যেন না ভূল করেন। 


যোঁগকখাজ-ত ২৬৯ 


প্রণোদিত কামনাবাসনায় জাঁড়ত না হয়ে প'ড়ে ঈশ্বরের হস্তে চালিত যন্তের 
ন্যায় নিজ জীবনের কর্তব্য করে যান, তবেই । 

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষেরা আছেন, যারা আজ আমেরিকা, ইউরোপ 
অথবা অন্যান্য আঁহন্দু দেহের মধ্যে অবান্থীতি করছেন, তাঁরা হয়ত যোগা 
কি সন্্যাসী একথাগুলো জন্মেও কখনো শোনেন নি। কিন্তু তাঁরাই হচ্ছেন 
এঁ সব সংজ্ঞার্থের আদর্শ উদাহরণ । মানবজাতির প্রাতি নিজ্কামসেবা কিছ্বা 
প্রবল রিপুদমন অথবা চিন্তাসংযমনে অদ্ভুত ক্ষমতা অথবা তাঁদের একনিষ্ঠ 
ঈশবরপ্রেম বা গভীর ধ্যানশন্তির জন্য এক হিসাবে তাঁরা প্রকৃতই যোগা ; তাঁরা 
নীজেরাই নিজেদের লক্ষ্যস্থল বেছে নিয়েছেন, যোগ বা আত্মসংযম । যাঁদ 
সমনা্দিন্ট পন্হায় যোগশাচ্ব সম্বন্ধে এদের উত্তমরূপে শিক্ষিত করা মায়, 
যাতে করে এদের জীবন ও মন আঁধিকতর জ্ঞানের সঙ্গে পারিচাঁলিত করা সম্ভব 
হয়, তা হলে এরা আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারেন । 

প্রতীচ্যের কতকগুলি লেখক যোগসম্বন্ধে আত অল্পধারণাবশতঃ খুবই ভুল 
বৃঝেছন, কারণ যাঁরা এর সমালোচনা করেন, তাঁরা কোনকালেই এর সাধনের 
জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। যোগ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন, 
তাঁদের মধ্যে সুইস মনস্তাত্বক ডাঃ সি. জি. যুং বলেছেন ৪-- 

“যখন কোন ধর্মসাধন প্রণালী “বিজ্ঞান সম্মত; বলে অভিহিত হয়, তখন 
সেটা প্রতীচ্যেও সাধারণের গ্রহণযোগ্য বলে নাশ্চত হতে পারা যায় । যোগ এ 
আশা পূরণ করে। নূতনত্বের আকর্ষণ আর অর্ধাশাক্ষতদের মোহ ছাড়াও 
বহুলোকের এ পথ অবলম্বন করবার যথেম্ট কারণ আছে। এতে সংযম্য 
ভয়োদর্শনের সম্ভাবনা থাকে এবং তাতেই “তথ্য'লাভের বৈজ্ঞনিক প্রয়োজনও 
মিটে । আর তা ছাড়া এর বহুব্যাপকতা ও গ্রভীরতা, এর সুপ্রাচীনত্ব, এর মত 
ও পথ, যেখানে জীবনের সবল স্তরের উপর আধিকার বিস্তার করেছে, সেখানে 
এর স্ব্নাতীত সম্ভাবনা আছ্রে। 

“ধর্মই হোক আর আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক, সকলেরই মধ্যে একটা 
মনস্তাত্বক নিয়মানুবার্তিতা আছে, যার মানে হচ্ছে এ একটি মানসিক স্বাচ্ছাগঠন 
প্রণালী । কেবলমাত্র 'বাবধ শারীরক যোগকৌশলও* শরীরস্বান্থ্য সুচনা করে, 





রাঃ 


*ডাঃ য়ুং এখানে হঠযোগের বিষয় উল্লেখ করেছেন। হঠযোগে শরীরের আসনাদি এবং 
স্বাস্হ্য ও দশর্ঘজশবন লাভের উপায়ের প্রণালী বর্পত হয়েছে। হঠযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় 
এবং অধ্তুত শারপীরক ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু যোগের এই শাখা আধ্যাত্মিক ম্যান্তকামী 
যোগিদের দ্বারা আত অঃপই ব্যবহত হয় । 


২৭০ বোগিকথাঙ্গত 


যা সাধারণতঃ জিমন্যান্টিকজাতীয় শারারক্রীড়াকৌশল এবং ম্বাসপ্রশ্বাসের 
সংযমসাধন প্রণালীর চেয়েও উন্নততর, যেহেতু এ শুধু যে শারীরযান্ত্িক বা 
বৈজ্ঞানিক তা নয়-_ এর মধ্যে আধ্যাত্মক ভাবও আছে । শরীরের অংশবিশেষের 
সাধনায় এ পরিপূর্ণভাবে আত্মার সঙ্গে একীভূত করে । এর পারিষ্কার উদাহরণ 
পাওয়া যায় প্রাণায়ামে ৷ প্রাণায়ামসাধন শুধু যে *বাসপ্রশ্বাসের গাঁতীনয়ন্বণ 
করে প্রাণশীন্তর সংযম করা তাই নয়, *বাসের সঙ্গে যে প্রাণ বিদ্বপ্রাণের সঙ্গে 
জাঁড়ত, তারও সাধনা করা বোঝায় । 

“যোগ যে মূলভাবের উপর প্রাতষ্ঠত তার অনুসরণ বিনা যোগসাধন 
কল্পনাই করা যায় না, আর তা করাও নিরর্থক । যোগে শারীরিক আর 
আধ্যাত্বক ভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জাঁড়ত হয়ে এক অপূর্ব সুসামঞ্জস্য আনয়ন করে। 

“প্রাচ্যে যেখানে এই সব ভাবধারা আর প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন হয়েছে আর 
যেখানে সহম্্র সহস্র বংসরের প্রচলিত অখণ্ড প্রথায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্বক ভাত 
পাঠিত হয়েছে, সেখানে আমার বিশ্বাস করতে বিন্দৃমান্র দ্বিধা নেই যে, যোগই 
হচ্ছে সম্পৃণ" ও বিধিসঙ্গত প্রণালী, যার দ্বারা শরীর আর মনের এমন একটা 
একীভবন সাঁধত হয়, যার উপর আর কোন প্রম্নই করা চলে না। এই এঁক্য 
এমন একটা মনস্তাত্বক অবস্থার সৃষ্ট করে, যাতে করে অতীন্দিয় 
অনুভ্‌তিলাভের সম্ভাবনা হয় |” 

পশ্চিমের সেদিন আগত এ, যখন আত্মসংযমের অন্তার্বজ্ঞান বাঁহঃপ্রকীতিকে 
জয় করার বৈজ্ঞাঁনক গ্রচেষ্টারই মত একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠবে । এই নূতন 
আণাঁবকষুগে দেখা যাবে যে, জড়পদার্থ যে আসলে ঘনীভূত শন্তি-_এই 
বৈজ্ঞাঁনক, আঁবসম্বাদত সত্যে মানুষের মন আরও স্থির, প্রশান্ত, আরও প্রশস্ত 
আর বিদ্তুততর হবে । মানবমনের সন্গ্মশান্ত সব প্রদ্তর বা ধাতুর মধ্যে যে 
সব আণাবকশান্ত নিহত আছে তার চেয়েও প্রবলতর শান্তর সৃষ্টি করতে পারে 
এবং তা করবেও, পাছে অধুনাসূন্ট নবজাত জড় আণাঁবকশান্তির দানব সারা 
পৃথবীর উপর তার নির্মম যান্িক ধ্বংসের তাশ্ডবলীলা শুরু করে। 
আণাঁবক বোমার বিষয়ে মানবজাতির উদ্বেগের একটা পরোক্ষ উপকার হবে এই 
যে" যোগাবজ্ঞান* সম্বম্ধে ব্যবহারিক আগ্রহ বার্ধত হবে-_যা প্রকৃতপক্ষেই 


বোমাপ্রাতরোধী আশ্রয় হবে । 





গযোগ সম্বন্ধে অনাভজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই যোগকে হঠযোগ বা চমকপ্রদ শানলাভের জন্য 
এক গ:গ ক্িয়াকাশ্ডের প্রগালী বা আঙ্জক বলে উল্লেখ করেন । যাই হোক, প্রকৃত ততবজঞ 


যোঁগকথানত ২৭১ 


পশ্ডিতেরা যখন যোগ সম্বছ্ধে উজ্লেখ করেন, তখন তাঁরা পতঞ্জালর যোগসূঘে বার্ণত প্রণালণর 
বিষয় বা 'রাজযোগ' কেই বোঝেন । পংক্ততকাঁটকে এমন অপৃব সঞ্দর দার্শানক তত্তবসকল 
শবষয়শভূত হয়ে আছে যে পরমজ্ঞানী সদ-গুর সদাশিবেন্রু প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তামনীষী 
গণ তার টীকা বা ব্যাখ্যা রচনাতে উদ্বষ্ধ হয়েছেন । (৪১ অধ্যায়ের শেষাংশ দ্ুষ্টব্য )। 
অপর পাঁচাট প্রাচীন বেদমূলক দর্শনশাস্তের মত যোগসূন্রে নৌতিক পাবিন্রতার 
( যমানয়মাদি অন্টাঙ্গ ) “ম্যাজিকের” বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা প্রাথমিক দাশ'নিক 
ত্তবানুসম্ধানের পক্ষে একেবারে অপারহাষ' । এই ব্যান্তগত প্রযোজনীয়তা--পশ্চিমে যার 
অভাব দেখা যায়, ভারতাঁয় ষড়দর্শনের মধ্যে চিরস্হায় প্রাণশান্ত সঞ্চারিত বরেছে। 'খিত' 
যাতে এই ব*বজগধাবধৃত, তা মানুষের অদণ্টানয়ামক নরীতশাসন হতে পৃথক নয়। [বিশ্বের 
মূল নশীতসূন্রগ্ীল যে পালনে আনচ্ছুক, সে সত্যানুসন্ধানে কখনও দড়সংক্প নয় । 
যোগনুত্রের বিভাঁতপাদে বিভাঁত ও 'সাদ্ধি বিষয়ে যোগের নানা অলৌকিক শান্তর কথা 
উঠ্লাখত হয়েছে । সত্যঙ্ঞানই সর্বদা প্রকৃত শাল্ত । যোগপচ্হা চারিটি অংশে বিভন্ত আর 
তার প্রত্যেক অংশের বিভৃতর প্রকাশের বিষয় উীল্সাখত আছে। কোন একটা শান্ত আধগত 
হলে যোগশ বুঝতে পারেন যে তান চারাঁট অবস্হার একাঁটর পরাঁক্ষায় উত্তঁণ হয়েছেন । 
বি'শস্ট শান্ত সকলের সহসা আবিভএব যোগ্রপ্রণালণর বৈজ্ঞানিক গঠনের সাক্ষ্য প্রদান করে, 
যেখানে সাধকের “আধ্যাত্মক উন্নাতির*, বিষয়ে ভ্রান্ত কল্পনা দুর1ভ্‌ত হয়, প্রমাণ তো চাই । 
যোগের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ বিভৃতিদর্শন ইত্যাঁদ একটা সামায়ক ফললাভ 
মাত্। পতঞ্জাল সাধকদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন বে, পরমাত্বার সাহত পারপূণ 
সংযোগসাধনই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত । সেই অনন্ত দাতারই অন:সম্ধান করা উচিত--তাঁর 
অপূর দানের বিষয় নয় । তত্তবাঁজজ্ঞাস ব্যান্ত, যে কতকগ;লি তুচ্ছ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে, 
ঈবর কখনও তার 'িনকট আত্মপ্রকাশ করেন না। কাজেই সত্যপথাশ্রয়শ, অধ্যবসায়শখল 
যোগণী তাঁর বিভাঁত বা সিদ্ধি প্রভৃতির শীন্তপ্রনর্শনে সর্বদাই বিরত থাকেন, পাছে সে সব 
মনে একটা মিথ্যা গব“ এনে পাঁরণামে কৈবল্যপ্রাপ্তির চরম অবস্হালাভের পথ থেকে তাকে 
ব্চযুত করে। 
যোগী চরম লক্ষ্যে পেশহবার পর ইচ্ছামত 'বিভাতপ্রদর্শনে অথবা তা হতেবিরত থাকেন। 
তাঁর সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক হোক বা অন্যাবধ হোক, কর্মফলপ্রস না হয়েই 
তখন সম্পন্ন হয়। যেখানে অহংকারের চুদ্বক তখনও বর্তমান থাকে, সেখানেই কেবল কমের 
লোৌহচূর্ণ সকল আকৃষ্ট হয় । 


২৫শ পরিচ্ছেদ 


ভ্রাতা অনন্ত ও ভাগিনণ নালনশ 

একদিন সকালে গভীর ধ্যানে বসে আঁছ-_হঠাং যেন এই সাংঘাতিক 
কথাগুলো মনে এসে আঘাত করতে লাগল, “অনন্তদা আর বেশাঁদন নন, তাঁর 
আয়ু ফাারয়ে এসেছে | 

সন্যাসগ্রহণ করবার অজ্প কিছুকাল পরেই আমি আমার জন্মস্থান 
গোরখপুরে জ্যেষ্ঠল্রাতা অনন্তদার বাড়ীতে গিয়ে উঠোছলুম । হঠাং অসুখ 
হয়ে পড়াতে অনন্তদা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন ; প্রাণপণে তখন তাঁর সেবা 
করতে লাগলম । 

মনের মধ্যে এই গুরুতর কথার আবিভাঁবে অন্তর শোকে পাঁরপূ্ণ হয়ে 
উঠল । ভাবলুম যে, আমার অসহায় দৃন্টির সামনে থেকে দাদাকে তুলে সরিয়ে 
নিয়ে যাবে এপ্‌শ্য আমার একেবারে অসহ্য হবে, কাজেই গোরখপুরে আর বেশী 
দন থাকা বরদাস্ত করতে পারব না। আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়হীন আর তাঁক্ষু 
সমালোচনা সত্বেও প্রথম জাহাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম। বর্মা হয়ে 
চীনসমনূদ্র দিয়ে জাহাজ জাপানের দিকে চলল । জাপানে কোবে সহরে নামল,ম 
-মান্র কয়েকাদনের জন্য । শহর বৌঁড়য়ে দেখবার মতন তখন ঠিক মনের 
অবচ্থা ছিল না। 

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজ সাংহাইয়ে থামল । সেখানে জাহাজের 
চিকিৎসক ডান্তার মিশ্র আমাকে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য শি্পসামগ্রীর দোকানগুলো 
ঘরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন । শ্রীষুক্তেশ্বর গিরিজী, আমার পাঁরবার 
আর বদ্ধৃবাম্ধবদের জন্য, সেখান হতে কিছ ছু পছন্দসই উপহার কিনলুম | 
অনন্তদার জন্য খুব চমৎকার কাজকরা বাঁশের তৈরী একটি জিনিস কিনলম । 
চীনা দোকানদারটি আমার হাতে জিনিসটি তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর 
সেটাকে পড়ে যেতে দেখেই চেশচয়ে বলে উঠলুম, “হায় হায়, কার জন্যে এখন 
এ জিনিস কিনছি, দাদা ত মারা গেছেন !” 

একটা বেশ সুস্পম্ট অনুভূতি এল যে, দেহ হতে অনম্তদার আত্মার 
উৎক্রমণ এখন শুরু হয়েছে । স্মৃতিচিহাট হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল- একটা দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন! ব্রন্দনোদ্বেলিত 


যোগিকথাম-ত ২5৩ 


হৃদয়ে সেই বংশখন্ডের উপারিভাগে 'লিখলুম, “আমার প্রিয় অনম্তদার জন্য, 
কিন্তু এক্ষণে তিনি পরপারে 1১, 

আমার সঙ্গী সেই ডান্তারবাবুটি কিন্তু এ সবই দাঁড়িয়ে দাঁড়রে 
দেখছিলেন, মুখে বিদ্রুপের হাসি । 

[তান বললেন, “আপনার কান্না এখন থামান দোঁখ, মিছামিছি কাঁদছেন 
কেন বল্‌ন ত? যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সাত্যই তিনি মারা গেছেন, 
ততক্ষণ বৃথা চোখের জল ফেলে আর লাভ 'কি ?, 

কলকাতায় এসে জাহাজ ভিড়ল, ডান্তার মিশ্রও সঙ্গে এলেন । আমার 
ছোটভাই বিষণ ডকে আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য উপাচ্থিত। কোন কথা 
বলবার আগেই আমি বিষ্ুকে বললুম, “আম জানি যে অনন্তদা চলে গেছেন । 
আচ্ছা, আমায় আর এই ডাক্তার বাবুকে বল তো, কখন তান মারা গেলেন ?” 

বিষ একটা তারিখের উল্লেখ করলে, তারিথটা হচ্ছে সাংহাইএ যে দিন সেই 
বাঁশের জিনিসটা িনেছিলুম, ঠিক সেইদিন! 

ডান্তারবাব বলে উঠলেন, “দেখুন, এ নিয়ে আর বেশী কথা বলে কাজ 
নেই । ডাক্তারীশাস্দ ত এমনিই বিরাট, তার উপর আবার টোলপ্যাথি নিয়ে 
পড়লে ত কূল পাওয়া ভার হবে, আরও এক বছর পড়া বেড়ে যাবে । 

বাড়ীতে প্রবেশ করতে পিতা সস্নেহে আমায় আলিঙ্গন করলেন, স্নেহকোমল 
স্বরে শুধু দুটি কথা বললেন, “তুমি এসেছ” ! দুটি বড় বড় অশ্রবিদ্দু তাঁর 
চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সাধারণতঃ তিনি ভাবাবেগাঁবহীন, কিম্তু আমার 
প্রাত তাঁর স্নেহের আতিশয্যের এমন বাহঃগ্রকাশ তিনি আর কখনও দেখান 'িন। 
পিতা বাইরে কঠিন গম্ভীর প্রকীতির হলেও, অন্তরে ছিল তাঁর মায়ের মত 
কোমল স্নেহাবিগলিত হৃদয় । পারিবারিক সকল ব্যাপারে তাঁর এই অপ্বস্ন্দর 
দ্বৈত 'পিতৃমাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া ষেত। 

অনন্তদার মৃত্যুর আত অল্পকাল পরেই আমার কনিষ্তা ভাগনী নালনন 
দৈবশান্তবলে মরণের দ্বার হতে ফিরে এসেছিল । ঘটনাটা বলবার পূর্বে এখানে 
আমাদের বাল্যজীবনের কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

শৈশবে নালনী আর আমার মধ্যে খুব মধুর সম্বন্ধ ছিল না। আমি 
ছিল্‌ম আতিশর ক্ষণ, সে ছিল ক্ষীণতরা । কোন এক অজ্ঞাত কারণে__ 
মনোবিজ্ঞানীরা যা সহজেই আবিজ্কার করতে পারবেন, আমি প্রায়ই.. তায় 
অশ্থিচর্মসার দেহ নিয়ে উপহাস করতুম । সেও ছেলেমান্ষি 'চাঁচাছোলা-সোজা 
উত্তর দিত । কখনও কখনও মা, ( বয়সে বড় বলে ) আমারই 'কাম মলে এঘতর 
আমাদের ছেলেমানাষ বগড়া থামিয়ে দিতেন । 

১৮ 
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স্কুলের পড়া শেষ হলে ডাঃ পণ্চানন বস্য নামে কলকাতার একটি তরুণ 
ডান্তারের সঙ্গে নালনীর বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হল । 

যথাকালে বিবাহের 'বিরাট আয়োজন শুরু হল। বিবাহ হল আমাদের 
কলকাতার বাড়ীতেই । বাসরঘরে একদল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গিয়ে জুটলুম । 
সোনালীজরির কাজ্করা প্রকাণ্ড এক তাকিয়ার উপর ভর দিয়ে বর বসে-_-পাশে 
নালনী । কিন্তু হায়, খুব দামী জাঁরর কাজকরা নীল [সিজ্কের সাড়ীটাও তার 
অস্িচর্মসার শুম্ক দেহের সম্পূর্ণটা ঢেকে একট.কুও লালিত্য আনতে পারে 'ন। 
নতুন ভগনীপাঁতর তাকিয়ার পিছনে গিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে হাসতে 
লাগলূম। বর বেচারা বিয়ের আগে নালিনীকে কখনও দেখে নি। সেই 
রান্রেই সে প্রথম টের পেলে যে বিয়ের লটারীতে তার ভাগ্যে কি উঠেছে । 

আমার সহানুভ্ভীত পেয়ে ডান্তার বসু হীঙ্গতে নলিনীকে দেখিয়ে দিয়ে 
কানে কানে চুপিচুপি বললে, “আচ্ছা বলত, ব্যাপারটা কি 1” 

আমি বললুম, “কেন ডান্তারবাবু, একটি তো কত্কাল লাভ হল, এনাটমি 
মনে রাখবার খুব সুবিধে হবে ?” 

বছর কাটতে লাগল ॥ ডান্তার বসু বাড়ীর সকলেরই প্রয়পান্র হয়ে 
উঠেছে ; বাড়ীতে অসুখ হলেই তার ডাক পড়ে । ডাক্তারের সঙ্গে আমার বন্ধৃত্ 
খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠল । প্রায় ঠাট্টাতামাসা চলত আর তা সাধারণতঃ নলিনগকে 
1নয়েই 

একদিন ভগ্নীপাতি বললে, “দেখ, তোমার বোনটি হচ্ছে ডাক্তারী শাস্ত্র 
এক গবেষণার বিষয়! তোমার এ রোগা বোনটির ওপর আমি সব কিছু 
বিদ্যাই খাটাবার চেষ্টা করোছ-_কডলিভার তেল, মাখন, মল্ট, মধু, মাছ, মাংস, 
[িম, টাঁনক, কি না দিয়েছি বল! কিন্তু তবুও এক ইঁ্চির শতাংশের একাংশও 
বাড়ল না।* 

দিনকতক পরে ভঙ্নীপাতির বাড়ী গেলুম একটা কাজে, মিনিট কতকের 
জন্য । তাড়াতাঁড় বৌরয়ে আসছি, মনে হল নাঁলনী দেখতে পায় নি । সদর 
দরজার কাছে পেশীছতেই কিন্তু তার গলা শোনা গেল, স্বর আন্তরিক 'কিন্তু 


দক। 

“দাদা শোন, এবারে কিন্তু আর পালাতে পারবে না, তা বলে দচ্ছি। 
তোমার গঙ্গে দুটো কথা আছে ।% 

আবার িশড় বেয়ে তার ঘরের দিকে চললুম । অবাক হয়ে গেলুম, তার 
চোখে জল দেখে । 


নালিনী বললে, “দাদা, আমাদের পুরোন কথা সব এখন একদম ভূলে বাও, 
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বুঝলে । যাক্‌, এখন দেখাঁছ যে সাধনপথই তুমি পাকাপোন্ত ভাবে বেছে 
নিয়েছ । আমিও এসব বিষয়ে ভোমার মতনই হতে চাই ।” তারপর সাগ্রহে 
আশাম্বত হৃদয়ে বললে, “তুমি ত বেশ মোটাসোটা হয়েছ, আমি কি করে হব, 
বল না? স্বামী কাছে আসেন না, তবুও তাঁকে আম এত ভালবাসি ! বিল্তু 
কুপ্ত্রী আর রোগা হয়ে থাকলেও আম ঈশবরলাভের পথে উন্নীত করতে চাই । 
এই হচ্ছে আমার একান্ত ইচ্ছে, তুমি কি আমায় এখন সাহায্য করবে ?” 

তার এই সকাতর অনুরোধে আমার মন বিগ্ীলত হল । আমাদের নূতন 
সখ্য ধারে ধারে বাড়তে লাগল । একাঁদন সে আমার শিষ্যা হতে চাইলে । 

“যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে তেমনি ভাবে তুমি আমায় গড়ে নাও; তোমার 
ও সব ওষুধটষুধের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, আমার ভগবানের উপরেই 
বেশী বিশ্বাস |» বলে একগাদা ওষুধের শাশি সংগ্রহ করে এনে সব জানালার 
বাইরের নদর্মা দিয়ে ফেলে দলে ! তার 'বধ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার 
জন্য আমি প্রথমেই তার খাওয়া থেকে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সব বাদ দিতে 
বললুম। 

মাসকতক পরে এর মধ্যে নালনী আমার 'নীর্র্ট নানারকম ব্যবচ্ছা খুব 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে আর নানা অসুবিধার মধ্যেও নিরামিষ আহার বজায় 
রেখে এসেছে- আম একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম । 

একট; দুষ্টু হাসি হেসে বললূম, “বোন, তুমি অবশ্য বিধানয়মগুলো খুব 
1নম্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছ দেখাঁছ, যাক্‌, তোমার পুরদ্কার এবার এসে 
পড়ল বলে । কি রকম মোটা হতে চাও বল দৌখ, আমাদের খুড়ীমার মত, 
_সোজা হয়ে দাঁড়ালে পায়ে নজর পড়ে না, সেই রকম নাকি, এশ্যা 2 

“না! তোমার মতন বেশ শন্তুসমর্থ হতে চাই |” 

আম গম্ভীরভাবে উত্তর দিলুম, “ভগবানের দয়ায় আম সিটির 
সত্য কথা বলে এসেছি, এখন সেই রকম সত্য করেই বলছি,* ঈশ্বরের আশাবাদে 


'"হন্দুশাস্মে বার্ঁত আছে যে যান সর্বদা সত্যকথা বলেন, 'তান বাক্‌শসাম্ধ লাভের 
শান্ত সয় করেন। মনেপ্রাণে তাঁরা যে অনুজ্ঞাই উচ্চারণ করেন, সত্যসত/ই তা ফলে যেতে 
বাধ্য । (যোগসূত্র, ২৪৩৬) 

সত্য হতে যখন বিশ্বসূষ্টি, তখন সকল শাস্মই একে এখন একটা গণ বলে প্রশংসা 
করেন যার দ্বারা মানুষ সেই পরম সতা, সেই অসামের সঙ্গে একাঁভ্‌ত হতে পারে । মহাত্মা 
গাম্ধা প্রায়ই বলতেন, “সতাই ঈশ্বর” ; তাঁর জীবনব্যাপণ সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল কায়মনো” 
বাক্যে পারপর্ণে সত্য অবলম্বন করা । হিন্দ: সমাঙ্জে যুগ যুগ ধরে সত্যের আদ" অনপ্রাষ্ট 
হয়ে আছে। মাকে পোলো বলেন যে, *ন্াঙ্গণরা পাঁখিবীতে কোন কিছংরই জন্য 'নিধ্যা কথা 





২৭৬ যোগকথামৃত 


আজ থেকে তোমার শরার 'িশ্চম্সই বদলাতে শুরু করবে । একমাসের মধ্যে 
আমার মতনই তোমার সমান ওজন হবে, দেখে নিও ৮» 

আমার এই আম্তারক ইচ্ছা পূর্ণ হয়োছল। ন্রিশ দিনের মধ্যেই নালনীর 
দেহের ওজন আমার সমান হয় । স:স্বান্থ্য তার সৌন্দর্য বৃদ্ধ করেছিল এবং 
স্বামীও তার প্রাতি গভীর আকৃষ্ট হন্‌। যে অশুভের মধ্য দিয়ে তাদের 
বিবাহিত জীবন স্দূরু তা শেষ পর্যযম্ত আদর্শ সুখেই পারণত হয় । 

জাপান থেকে ফিরে এসে শুনলুম যে আমার অনূপাস্থীতর সময় নালনী 
টাইফয়েড জবরে আক্াম্ত হয়েছিল । গেলুম দৌড়ে তার বাড়ীতে, গিয়ে সব 
দেখে আম একেবার হতভম্ব । দেখি একেবারে কগ্কালসার হয়ে গেছে, ঘোর 
আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে । 

ভগনীপাঁত বললে, “অসুখে তার মাথার গোলমাল শর হবার আগে সে 
প্রায়ই বলত, “মূকুন্দদা যাঁদ এখানে থাকত, তাহলে আজ আমার এ দশা আর 
হত না।১* তারপর হতাশাকর্ণস্বরে বললে, “ডান্তারেরা আর আমিও কিন্তু 
কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। টাইফয়েডের সঙ্গে এতদিন যোঝবার পর এখন 
র্তামাশয় দেখা 'দিয়েছে |” 

গভীর প্রার্থনা দিয়ে দ্বর্গমর্ত তোলপাড় করা শুরু করে দিলুম । একটা 
আযাধংলো ইন্ডিয়ান নার্স রাখলুম, সে আমায় সর্বদা সাহায্য করত । রোগ- 
নিরাময়ের বিবিধ যৌগিকপ্রণালী ভগ্নীর উপর প্রয়োগ করতে লাগল.ম। 
রন্তামাশয় সেরে গেল । 

িম্তু ডান্তার বস সখেদে মাথা নেড়ে বললে, “যতই কর না কেন কিন্তু 
ওর শরীরে ত আর এক ফোটাও রক নেই, কি করে ষে সেরে উঠবে, সেইটাই ত 
মহা ভাবনা ।” 

আমি জোর করে বলল[ম, “নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই--- 
সাত দিনের মধ্যেই জবর ছেড়ে াবে দেখবে |” | 

এক হপ্তা কেটে গেল। দেখে ভার আনন্দ হল নাঁলনী চোখ মেলে 
চাইছে, আর আমার 'দকে সচ্নেহে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারলে। 
সেইাদন থেকে তার আরোগ্যলাভ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। তার 





বলবেন না।” ভারতে ইংরেজ বিচারক উহীলয়ম স্লীম্যান তাঁর 'জারাণ থু আউধু, ১৮৪৯- 
&০+ নামক পুস্তকে বলেন “আমার সামনে শত শত মোকদশা এসেছে যাতে মান্যষের 
লম্পান্ত, জ্বাধীনতা এবং জীবন কেবল একটিমান্ত মিথ্যাকথা বলার উপর নির্ভর করেছে, 
ধকল্চু আও সে বলতে অগ্বাঁকার করেছে ।” 


যোঁগিকখাজ-ত ২৭৭ 


স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেও তার এই মারাত্বক রকমের অসুখের একটা 
সাংঘাঁতক চিহ্ন কিন্তু রয়েই গেল--তার পা দুটি পক্ষঘাতগ্রদ্ত হয়ে রইল । 
দেশশ 'বিলাতী সব ডান্তীরেরা বলে গেল যে চিরজন্ম খোঁড়া হয়েই তাকে থাকতে 
হবে, সারবার আর কোন আশা নাই । 

তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য জীবনমরণ যুদ্ধ যা আমি প্রার্থনার বলে শুরু 
করেছিল:ম, তাতে আমায় একেবারে ক্লান্ত আর শান্তহীন করে তুলেছিল । 
শ্রীরামপুরে শ্রীষুক্তেবর গিরজীর কাছে গেলুম তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে । 
আমার কাছ থেকে নালনীর অবস্থার কথা শুনে তাঁর স্নেহকোমল চক্ষদুদুটি 
করুণায় সজল হয়ে উঠল । 

শুনে তিনি বললেন, “তোমার ভগ্নীর পা দুটি একমাসের ভিতরেই 
স্বাভাবিক হয়ে যাবে । আর দেখ, আংটা দিয়ে আটকান একটা দু'রাঁত মুস্তো, 
ছশ্যাদা যেন না হয়, তাগায় বাঁসয়ে পরতে বোলো- যেন গায়ে লেগে থাকে 1৮ 

আনন্দে একটা মুক্তির নি*বাস ফেলে আম গুরুর চরণে সান্টাঙ্গে প্রাণপাত 
করলুম । বললুম, “আপনি সদগুরু, আপনার কথাই যথেষ্ট, কি-তু আপাঁন 
যদি অবিশ্যি জোর করে বলেন, তাহলে আমি তাকে এখুনি একটা মুক্তো পরিয়ে 
দেব বই কি।» 

গুরুদেব ঘাড় নেড়ে বললেন, “হণ্যা, তাই করো ।” তার পর তিনি 
নালনীর শারাঁরক আর মানাঁসক বৈশিষ্ট্যসকল সঠিকভাবে বর্ণনা করতে 
লাগলেন, যাঁদও জীবনে তিনি তাকে কখনও দেখেন নি। 

আমি 'জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, এটা কি কোনরকম জ্যোতিষের বিচার ? 
আপাঁন তো তার জন্মক্ষণ বা ত।রথটারখ কিছুই জানেন না।» 

শ্রীধুন্তে*বর গিরিজী হেসে বললেন, “দেখ, এ হচ্ছে এক রকমের গুপ্ধ 
জ্যে।তিষশাস্য, এতে আমাদের দিনক্ষণ পাঁজপুশথর কিছুই দরকার করে না। 
প্রত্যেক মানুষই সৃন্টিকতরি অথবা 'বিশ্বমানবের এক একাঁট অংশ ; তার একটা 
জড় আর একটা দৈব বা সক্ষমশরীর আছে । বাইরের চোখ তার জড়শরারটাকেই 
দেখে কিন্তু অন্তশ্চক্ষু আরও গভারতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন কি 
এই 'বিশ্বলীলার মধ্যেও যাতে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে তার একটা স্বতশ্্ আর 
আবিচ্ছেদ্য অংশ 1৮ 

কলকাতায় ফিরে এসে আমি নালনীর জন্য একটা মুক্তা" কিনল্‌ম । 
একমাস পরেই তার পা দুটি সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল । 


*মুস্তা এবং অন্যান্য রয়সকল এবং ধাতু ও মূল প্রড়াত মানুষের শরীরের সাক্ষাৎ 


২৭৮ যোগকথামৃত 


ভাঁগনী আমাকে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গুরুদেবকে জানাতে 
বললে । নলিনীর সব কথা তিনি নীরবে শুনলেন। উঠে আসাঁছ যখন, 
তিনি একটি কথা বললেন যা খুবই অর্থপূর্ণ । (তান বললেন, “ান্তারেরা 
ত সব বলে গেছে যে তোমার ভগ্নীর কোন ছেলেপুলে হবে না। তাকে 
নিশ্চিন্ত থাকতে বোলো ; বছর কয়েকের মধ্যেই তার দুটি কন্যা লাভ হবে |» 

বছরকতক পরে নাঁলনীর একাট কন্যা হল, -তারপর আরও বছরকয়েক বাদে 
আর একট কন্যা পেলে। 


সংস্পর্শে এলে তার দেহকোষের উপর এক তাঁড়চ্চদ্বক প্রভাব বস্তার করে। মনযয্যশরণরে 
অঙ্গার এবং নানাবিধ ধাতুর যে সব মোঁলক উপাদান আছে সে সমস্তই বক্ষমূল, ধাতু বা 
রতনের মধ্যেও বর্তমান আছে । খাঁধদের এই সব ক্ষেতে আবহ্কার নিঃসন্দেহে একদিন 
শারশরতন্তাবদগণের কাছে স্বীকীতি লাভ করবে । বৈপন্লাতক প্রাণপ্রবাহাবাঁশষ্ট মানুষের 
স্পর্শ প্রবণ দেহ বহু রহস্যের কেন্দ্ুদ্হল, যার আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নি। 

যাঁদও ধাতু ও রক়্বাশঘ্ট তাগা শরীরের পক্ষে রোগনিরাময়কারণী, তবুও তাদের ব্যবহারের 
জন্য শ্রীবন্তেশবর গারজীর নির্দেশদানের অন্য একটা কারণ ছিল । প্রকৃত সদগরুরা নিজেরা 
কখনও ধন্বল্তাঁররূপে আবভ্ত হতে ইচ্ছা করেন না ; ঈশবরই হচ্ছেন একমান্ন সব'রোগহর । 
সেইজন্য প্রকৃত সাধুসম্তরা ঈশ্বরের নিকট হতে যে সব শান্ত সযয়ে লাভ করেছেন, সে সব 
নানা ছল্মবেশের আবরণে লুকারিত রাখেন । মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষদর্শনেই বেশশ বিশ্বাস 
করে। রোগম্যান্তকামনায় লোকেরা ধখন আমার গুরদেবের কাছে আসত, তখন তিনি 
তাদের কোন তাগা বা রদ্ধ ধারণ করবার উপদেশ দিতেন,-প্রথমতঃ তাঁদের 'ীবন্বাস উদিত 
করবার জন্য আর দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রাত মনোযোগ অপসারিত করবার জন্য । এই সকল 
তাগা বা রয়, তাদের অল্তানণহত তাঁড়ং-চুম্বকায় রোগাঁনরাময়কারক শান্ত ব্যতীত গুর?দেবের 


গৃপ্তি আশীবদিপৃত ছিল। 


২৬শ পরিচ্ছেদ 


“ক্রয়াযোগ” বিজ্ঞান 








'শরুয়াষোগ” বিজ্ঞান, যা এখানে বারম্বার উল্লিখিত হয়েছে, তা আমার 
পরমগূরু লাহিড়ী মহাশয়ের কাতত্বেই সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। 
ক্িয়াশব্দ সংস্কৃত “কৃ” ধাতু হতে উৎপনন-_-মানে কোন কিছু করা, এবং তার 
প্রতিক্লিয়াও বোঝায় ; কার্যকারণের স্বাভাবিক বিধি “কম” শব্দও “কৃ” ধাতু 
থেকে এসেছে । সুতরাং “পক্রয়াযোগ” মানে প্রক্রিয়া বা অনষ্ঠানবিশেষ দ্বারা 
পরমাত্মর সঙ্গে সংযোগস্থাপন বা যোগ । কোন যোগী খুব নিষ্ঠাসহকারে এর 
প্রণালী অবলম্বন করে প্রক্রিয়াসাধনে যত্ব করলে র্ূমশঃ “কর্মফল” থেকে অথবা 
কার্ধকারণ তত্বের সাম্যাবধির শৃঙ্খল হতে মুন্ত হন । 

কতকগুলি প্রাচীন যৌগিক বিধিনিষেধবশতঃ সাধারণের জন্য লিখিত এই 
পুষ্তকে “ক্রিয়াযোগে”র পর্ণব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রণালী 
একজন সেলফ 'িআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ / যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ: 
ইন্ডিয়া হতে প্রাধকৃত “ক্িয়াবান, বা ক্য়াযোগণ”র কাছ থেকেই 'শক্ষা 
করতে হয় । এখানে একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হবে । 

পৃরুয়াযোগ” একটি শারীরমনস্তাত্বক সহজ প্রণালণ, যাতে করে মানবদেহের 
রন্তু অঙ্গারশন্য হয়ে অন্নজান দ্বারা প্রাতপাারত হয়। এই আঁতীবিস্ত 
অম্নজানের পরমাণু প্রাণধারায় রূপান্তারত হয়ে মাঁ্তণ্ক আর মেরুদণ্ডের 
কেন্দ্রগুলিকে সঙ্জীবিত করে। কালো দত রন্তসণ্য়ন বন্ধ করে যোগী শরীরের 
তন্তুক্ষয় হাস বা নিবারণ করতে পারেন। যানি আরও কিছ দুর অগ্রসর 
হয়েছেন, তিনি শরীরকোষগ,লিকে শক্তিতে রূপান্তর সাধন করতে পারেন । 
ইলাইজা, ষাঁশখ্রিস্ট, কবীর এবং অন্যান্য মহাপুর্ষগণ এই ' ক্রিয়াযোগ” বা 
অনুরূপ কোন প্রাক্রয়াসাধনে দসম্হহস্ত ছিলেন, যাতে ক'রে তাঁরা ইচ্ছামান্ত 
দেহধারণ করতে বা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন । 

পর্রয়াযোগ” একটি স্প্রাচীন বিজ্ঞন ৷ লাহিড়ীমহাশয় তাঁর মহান: গুরু 
বাবাজীমহারাজের কাছ থেকে এ বম্তুটি পেয়েছিলেন । বাবাজীই “ক্রিয়াোগ”কে 
বহুষুগের বিস্মৃতির অতলগহ্র থেকে পুনরুদ্ধার করে এর প্রণালীর বিশুদ্ধতা 
সম্পাদন করে এর সরল নামকরণ করেন “ক্রিয়াযোগ 1» 


২৮০ ঘোঁগকঘপুত 


বাবাজী মহারাজ লাহড়ীমহাশয়কে বলেছিলেন, “আজকে এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগংকে যে 'ক্রিয়াযোগ' দান করাছ, তা 
হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জনীবন, যা শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে 
অর্জুনকে 'দিয়েছিলেন এবং যা পতঞ্জাল এবং যীশুপ্রিস্ট ও সেন্ট জন, সেন্ট 
পল প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য শিষ্যেরাও পরে অবগত হন।» 

শরীক কর্তৃক শ্রীমদ্ভ্গবশ্গীতায় দুইবার এই পক্রয়াযোগে”র বিষয় 
টাল্লাখত হয়েছে । একটি শ্লোকে আছে £ অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে 
প্রাণের আহতিপ্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং 
অন্যান্য কোন কোন সংযতাহারী যোগা প্রাণ ও অপানের গাত রোধপূর্বক 
প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানোন্দ্িয় ও কর্মোন্দিয়কে আহৃতি দিয়া 
থাকেন ।৮* এর ব্যাখ্যা হচ্ছে_ যোগী ফুসফুস ও হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া শান্ত করে 
আতীঁরন্ত প্রাণশান্ত সগয় করে শরীরের ক্ষয় নিবারণ করেন এবং শরীরন্থ 
অপানবায়ু সংযমন করে শরীরের বৃশ্ধির রূপান্তরও নিবারণ করেন । এইরুপে 
ক্ষয় আর বাদ্ধর সাম্যাবন্থা এনে প্রাণশক্তি সংযমন শিক্ষা করেন । 

গীতার অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে” যিনি রূপ রসাদি বাহ্যাবষয়- 
বাসনা ( চিন্তা ) হৃদয় হইতে বিদুরিত করিয়া জুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি সংস্থাপিত 
কারয়া নাঁসকামধ্যবাহী প্রাণ ও অপানবায়ূর উধর্ব ও অধোগাঁতি রোধ অর্থ 
কুষ্ভক "বারা সমান (স্থির ) করিয়া হীন্দ্রয়, মন ও ব.ন্ধির সংযম করিয়াছেন, 
যান মোক্ষপরায়ণ এবং বাসনা, ভয় ও ক্লোধপাঁরশন্য, তাদ্‌শ মুনি জাঁবিত 
থাকিয়াও সতত মুস্ত ৮%* 

শ্রীকফও বলে গেছেন যে, 'তাঁন তাঁর এক পূর্বতন অবতারকালে এই অমর 
যোগসাধন্প্রমালী প্রাচীন পরমজ্ঞান? বিবস্বতকে দিয়েছিলেন, বিবস্বত তা মনুকো 
দান করেন। মনু আবার তা সর্ধবংশোদ্ভব ইক্ষৰাকুকে দান করেন। এমাঁন 
করে লোকপরুপরাক্রমে রাজযোগ খাঁষদের দ্বারা সংরাক্ষত হয়ে এসেছে এই 
জড়যুগ পযন্ত ।£ তারপর ব্রাহ্মণদের মন্্গৃষ্তি আর মানুষের উদাসীনতার 
দরুণ এই পরমপাবিত জ্ঞান ক্রমশঃ দুল'ভই হয়ে দাঁড়ায় । 

প্রাচীন খাঁষ, ষোগের সর্ব প্রধান ব্যাখ্যাতা যোগাচার্য পতঞ্জাল “কয়াযোগে”র 


ক্রীমঙ্ভগবঙ্গাণতা- চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক । 

ঞ্কন্রীমঙ্ভগবষ্গীতা-পন্চম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক । 

1মানবধর্মশাস্ম বা মনসংহিতার সুপ্রাচীন রচাঁয়তা । এই সকল মানবধম-শা্মানুমোদিত 
রীতনীত বা প্রথা অদ্যাবাঁধ ভারতবর্ষে প্রচাঁলত । 

ঠহন্দ;শাস্রান্সারে জড়যুগের আরদ্ভ ৩১০২ খিঃ পবান্দে। এ বংসর ১২,০০০ 


যোগিকখাদত | ২৬৯ 


বিষয় দুইবার উল্লেখ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, “ক্রিয়াষোগ হচ্ছে 
শরারনিষ্ঠা, মানসিক সংযম আর প্রণবধ্যান ।৮* পতগ্লি ব্রদ্ষকে নাদর্‌পে 
বর্ণনা করে গেছেন, ধ্যানে ঘা প্রণবধ্বনি বা ওঞ্কাররূপে শোনা যায় 1** এই 
ওঞ্কারধনিই সৃষ্টির আঁদমূল, আর এর ঝঞ্কারই হচ্ছে শান্তকেন্দ্রের স্পন্দনধৰ্ন, 
ঈ“বরাস্তিত্বের সাক্ষ্য । এমন কি নতুন যারা যোগসাধন শুরু করেছেন, 
তাঁরাও অন্তরে এই অন্তুত প্রণববঝ্কার অবিলম্বে শুনতে পান। এইরুপ 
একটা স্বর্ায় আনন্দময় আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে যোগীর চ্ছির বিশ্বাস হয় 
ষে, তান প্রকৃতই স্বর্গ রাজোর সংস্পর্শে এসেছেন । 

পতঞ্জাল প্রাণসংযম বা “কিয়াযোগের” বিষয় দ্বিতীয়বার এই বলে উল্লেখ 
করেছেন যে, “শ্বাস প্রদ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করে যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, 
তাতেই মুক্তিলাভ ঘটে 1৮] 

সেন্ট পলও ''ক্রিয়াযোগ” বা তদনুরূপ কোন প্রণালী জানতেন, যাতে 


সপ পাস পপ সপ ্ স আন আ শী 





সস শপ আস 


বর্ষব্যাপী বিষ্‌ূব চকের শেষ অবরোহ* দ্বাপরযুগের তখন সূচনা (১৬শ পাঁরচ্ছেদ দুগ্টব্য ) 
এবং বিরাট বিশ্বচক্রের কালযুগেরও আরম্ভ । ১০,০০০ বৎসর পূবে মানবজাতি যে এক 
বর্বর প্রস্তরধঃগের অন্ধতাঁমসহায় আচ্ছন্ন ছিল এই কথা 'িশবাস ক'রে আঁধকাংশ নৃতত্তবাবদেরা 
লেমরিয়া, আটল্টিস, ভারতবর্ষ, চন, জাপান, মিশর, মোককো ও অন্যান্য বহ? দেশের 
সংপ্রাচীন সভ্যতার এীতহ্যাদ ও সংস্কৃতি প্রভাতি সমস্তই “কাজ্পাঁনক” বলে হেসে উীঁড়য়ে 
বেন। 

কযোগসরঃ (সাধনপাদ ১ সূত্র )। 

'পক্রয়াযোগ” কথাগ্যালর ব্যবহারে পতঞ্জাঁল হয় সেই প্রণালগর বিষয় উজ্লেখ করেছেন, যা 
পরে বাবাজী কতৃক উপদিঘ্ট হয়, নয়ত এর নিকটতম কোন প্রক্রিয়া । পতঞ্জাল যে প্রাণ- 
সংবমনের একটা 'নাদর্ট প্রণালগর বিষয় উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ পাতঞ্জলদর্শনে 
সাধনপাদের ৪৯ শ্লোকেই পাওয়া যায় । 

*মপাতগলদর্শন, সমাধিপাদ ২৭ সূত্র । 

1ষনি আমেন, বিনি বিশ্বাস্য ও সত্য সাক্ষ্যম্বরূপ, ধিনি ঈশ্বরের সৃন্টির আদি, তিনি 
এই কথা বলেন।” রাঁভিল্যেশন ৩৪১৪ (বাইবেল )। 

“আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈ*বরের কাছে (সংযুক্ত) ছিলেন এবং বাকোই ঈমবর 
ছলেন--সব কছুই তাঁহার দ্বারা স্ষ্ট হইয়াছল (বাক্য, নাদ বা প্রণব); যাহা হইয়াছে 
তাহার কিছুই তাহা ব্যতিরেকে হয় নাই ।” জন ৯; ১--৩ (বাইবেল )। 

বেদের “ওম তিষ্বতণদের পবির মন্ত্র “হ'তে পারিণত হয়েছে, মুসলমানদের আমিন 
আর মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, ইহুদী এবং 'খিস্টানদের “আমেন” । হিতে এর অর্থ হচ্ছে 
ধুব, বিন্বস্ত । 

বপাতজলদশ'ন, সাধনপাদ ৪৯ সূত্র) 


২৮২ যোগিকখাসৃত 


করে তিনি হীন্দ্রিয়সমহতে বা তা হতে প্রাণশাস্ত প্রবাহকে চালিত করতে 
পারতেন। এতে করেই তিনি একথা বলতে পেরেছেন যে, “যব শংপ্িস্টে ষে 
পরমানন্দ লাভ কাঁর, তাতে আম নিশ্চয় করে বলছি যে প্রত্যহই আমার মৃত্যু 
ঘটে ।”* প্রাক্যয়াবশেষে শরীরম্থছ সমস্ত প্রাণশন্তিকে (যা সাধারণতঃ 
বহিম্খী, ইন্ট্িয়গ্রাহ্য জগতে পরিচালিত হয় ) অন্তরে বশীভূত করে সেন্ট পল 
প্রত্যহই খ্রিস্টটৈতন্যে পরমানন্দের সঙ্গে প্রকৃত যোগসাধন করতে পারতেন । সেই 
পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তান সজ্ঞজনে বুঝতে পারতেন যে, এই ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য 
মায়িক জগতে ভিনি বাহ্যতঃ একেবারে মৃত বা ইন্দ্রিয়বকার রহিত । 

সাবকঙ্পসমাধির প্রাথীমক অবস্থায় ভক্তের চৈতন্য পরমাআার মধ্যে ডুবে 
যায় ; শরীর হতে প্রাণশান্ত প্রত্যাহ্হত হয়ে শরীরকে নিশ্চল, কঠিন বা মৃতবৎ 
দেখায় । যোগী তাঁর শরীরের স্তম্ভিত প্রাণশক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন 
থাকেন ৷ 'নার্বক্পসমাধির মত উচ্চতর অবস্থা ক্রমশঃ প্রাপ্ত হলে, শরীর স্থির 
না করেও আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন 
করবার মধ্যেও, যোগী পরমাত্মার সঙ্গে মিলত হতে পারেন । 

শ্রীযুক্তে*বর গারজা তাঁর শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন, “ পক্রিয়াযোগ? হচ্ছে 
এমন এব'ট উপায় যার দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হতে 
পারে ! প্রাচীন যোগাঁরা আবিষ্কার করোছলেন যে, ব্রক্ষজ্ঞানলাভের রহস্য 
*বাসপ্র*বাস নিয়ন্ণের সঙ্গে খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে বিজাঁড়ত । বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে 
এ হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব আর অমর দান। প্রাণশান্ত--ঘা সাধারণতঃ 
হৃংপিশ্ড পরিচালনায় ঝ/য়িত হয়, তা অবিরাম *বাসপ্রশ্বাসের গাঁত স্থির করবার 
প্রণালী দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্য মস্ত করা আবশ্যক 1৮ 

পি্রয়াষোগী” মানাঁসক প্রাকয়ায় প্রাণশান্তকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রের 
(মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) মধ্য দিয়ে 
আরোহণ ও অবরোহণ করান। এই ছয়টি চক্র বিশ্বমানবের প্রতীক দ্বাদশটি 
রাশির রাঁশচক্রের সমান । মানুষের অনুভাতিসম্পন্ন মেরুদন্ডের উপর চতুর্দিকে 


*১ কাঁরান্হয়ান ১৫৪৩১ (বাইবেল )। 

1বিকষ্প-ভেদ, সংশয় । “সাবকষ্প”-_সমাধি-বিশেষ ; এতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয 
এই তিনের বোধ লংপ্ত হয় না। ““নার্বকম্প সমাঁধি”-_আধ্বিতীয় পরমতরন্যে জ্ঞাতু-জোত- 
ভেদরাহত চিত্তসংগ্হান । সাঁবকঞ্প সমাঁধ অবচ্হায় ভন্ত তখনো অনুভব করেন ষে তান 
ঈশ্বরের থেকে সামান্য পৃথক রয়েছেন । 'কিচ্তু নার্বকঙ্প সমাধ অবস্হায় নিজেকে তাঁর 
আত্মা রূপে বোধ জন্মায় । 
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আধমিনিট শস্তকে আবার্তত করলে, তার বিবর্তনের সক্ষম উল্লাত সাধিত হয় । 
আধামনিট এইর্প “কিয়া” একবৎসরের স্বাভাবিক আধ্য।ত্মিক উন্নাতিসাধনের 
সমান । 

সর্বদর্শঁ তৃতীয় নেব্ররুপ সূষেরি চতীর্দকে ঘৃণয়িমান ছয়টি ( মের্প্রবণতা 
দ্বারা দ্বাদশাঁট ) নক্ষত্রমণ্ডলাবিশিষ্ট মানুষের সক্ষর ( আতিবাহিক ) দেহের সঙ্গে 
বাহগতের সৌরমণ্ডলাস্হত সূর্য ও রাশিচক্ষের দ্বাদশ রাশির সহিত একটা 
পারস্পরিক সম্ব্ধ আছে । সকল মানুষই তাই অন্তঃ আর বাইর্বিশ্বের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন খাঁষরা আবিজ্কার করেছিলেন যে, মানুষের 
পার্থঘব আর 'দিব্য অবচার বা প্রাতিবেশ প্রতি বার বংসরের আবর্তনে তাকে 
স্বাভাবক পথে অগ্রসর করে দেয় । শাম্ত আবসংবাদিতরূপে এ সত্য নিরধারিত 
করে গেছে যে, মানবমস্তিৎ্ককে রক্ষজ্ঞানলাভের জন্য যথোচিতভাবে উপযোগী 
করে তুলতে গেলে মানবের দশলক্ষ বংসরের স্বাভাবিক আর নীরোগ 'বিবর্তনের 
প্রয়োজন । 

সাড়ে আটঘণ্টায় এক হাজারবার “ক্রিয়া”যোগের অভ্যাস করলে একাঁদনে 
যোগীর একহাজার বছরের স্বাভাবক বিবর্তনের সমান উন্নাতি সাধিত হয় ; 
আর এক বৎসরে ৩,৬৫১০০০ হাজার বৎসরের বিবর্তন, আর তিন বৎসরে 
পক্িয়াষোগী” সৃনিয়ম্ত্িত আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই একই ফললাভ করতে পারেন, 
যা সম্পন্ন করতে প্রকীতর লাগে দশ লক্ষ বৎসর! অবশ্য খনব উচ্চস্তরের 
যোগীরা “ক্রিয়া”সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্হা অবলম্বন করতে 
পারেন। উপয্স্ত গুরুর সাহায্যে এরূপ বহু যোগারা গভাঁর সাধনাবলে 
তাঁদের শরীর আর মাস্তষ্ককে সেই অপাঁরমেয় শাল্তধারণের উপযোগী করে 
সযত্বে গড়ে তুলেছেন । 

পৃরুয়াযোগ” সাধনের প্রথম অবস্হায় সাধক দৌনক দুইবার, চৌদ্দ হতে 
আটাশবার সাধনের অভ্যাস করেন । কতকগল যোগার ছয়, বার, চব্বিশ 
অথবা চুয়াল্লশ বৎসয়ের মধ্যেই মান্তলাভ ঘটে । পূর্ণজ্ঞানলাভের প্‌বেহ ষে 
যোগীর মৃত্যু ঘটে, তাঁর “ক্লয়াযোগ” সাধনজাঁনত শুভ কর্মফল তাঁর সঙ্গেই 
যায়। আর তা তাঁর নূতন জন্মলাভে সেই অনন্তের লক্ষ্যপথে তাঁকে 
স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত করে। 

সাধারণ মানবদেহ একটা পণ্াশওয়াট ইলেকাষ্টরক বাঁতর মত, কাজেই তা 
“পক্রয়াযোগ”সাধনজানত দশকোটিওয়াটের মত অত্যধিক শান্তধারণক্ষম হতে পারে 
না। “ক্রিয়াযোগেশ্র নিভূল সহজ সাধনপ্রণালীর নিয়মিত আর র্লুমিক অনুশীলন 
দ্বারা মনষ্যশরারে দিন দিন আধ্যাত্মিক রূপান্তর লাধিত হয় ;. অবশেষে 
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পরর্রদ্ধের সগ্‌ণ ও সাকুয় প্রথম প্রকাশ সেই দেহ অসাম বিশ্বশান্ত প্রকাশের 
আধার হবার উপযযন্ত হয়ে উঠে। 

কতকগুলি ভ্রান্ত “হাতুড়ে” গোছের লোকদের দ্বারা প্রদত্ত অবৈজ্ঞনিক 
শবাসপ্রশ্বাস বন্ধের প্রণালীর সঙ্গে “ক্রিয়াষোগের” কোনই সামঞ্জস্য নাই । জোর 
করে ফ্স্ফুসের মধ্যে বায়ু পুরে রাখবার চেষ্টা শুধু যে অন্বাভাবিক তা নয়, 
অত্যন্ত অদ্বাস্তকরও ; কিন্তু “কিয়া” সাধনের প্রথম অবস্হা থেকেই সাধকের 
মনে একটা অভ্তপর্ব শ/শ্তির অনুভ্ভতি আর মেরুদণ্ডে নবশান্ত সণ্টারজনিত 
ফললাভের মত একটা অত্যন্ত আরামদায়ক অনুভূতি জন্মে | 

এই' প্রাচীন যৌিকপ্রক্রিয়া শবাসপ্র*্বাসকে মানসসত্তায় রূপান্তারত করে । 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক শ্বাসপ্রশ্বাসকে মনেরই ক্রিয়া, একটা মানসিক 
ধারণা বলে জানতে পারেন- যেন স্বশ্নের ম্বাসপ্রন্বাস । 

মানুষের ম্বাসপ্রশ্বাসের গাঁতি আর তার চেতনা বা বাহ্যজ্ঞানের অবস্হার 
তারতম্যে যে একটা গাঁণাতিক সম্বন্ধ আছে, তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে। কোন মানুষের প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সময়, যেমন কোন কর্টাবষয়ের 
গভীরপান্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক অনুধাবন করবার সময় অথবা কোন কঠিন, দুঃসাধ্য 
বা বিপচ্জনক শারাঁরিক ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনের সময়, তার *বাসপ্রশ্বাস আপনা- 
আপাঁনই আতি ধারে ধীরে চলে । মনঃসংষোগের প্রগাঢ়ত্ব ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে। খুব দ্ুুত আর অসমান নিম্বাসপ্রম্বাস ভয়, কাম, ক্রোধ 
প্রভতি ক্ষতিকর ভাবাবেগ সূচনা করে । আস্হির বানরের ম্বাসপ্র“বাসের গাতি 
মিনিটে ৩২ বার আর মানুষের সাধারণতঃ ১৮ বার । হাতা, কচ্ছপ, সাপ 
প্রভৃতি যাদের আয়ু খুব দীর্ঘ, তাদের শ্বাসপ্রত্বাস মানুষের চেয়েও কম। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মহাকুর্ম, যারা ৩০০ বংসর পর্ধন্ত বাঁচতে 
পারে, মিনিটে কেবলমান্তর ৪ বার নিঃম্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে। 

ধনদ্রার যে ক্লান্তি অপনোঁনী সঙ্জীবনীশাস্ত আছে, তার কারণ মানুষ 
'সামগ্নিকভাবে তার শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভুলে যায় । নিদ্রাকালে 
শবাসপ্রত্বাস অনেক ধীর গাঁততে এবং সমভাবে প্রবাহিত হয়। ঘুমন্ত মানুষ 
একজন যোগাঁই হয়ে বায়; প্রতিরান্রেই নিজের অজ্ঞতসারে সে নিজেকে 
'দেহাত্মবোধ হতে মুদস্ত করবার যৌগকগ্রাক্রিয়া সাধন করে আর তার প্রাণশান্ত- 
প্রবাহকে মাস্তচ্ছের প্রধানস্হছল আর মেরুদণ্ডের ছয়াট চক্রস্হত শীন্ত-উৎসের 
সঙ্গে মালত করে। নি্রিতমানব এই প্রকারে নিজের অক্ঞাতসারে বিশ্বশন্তির 
খ্যারা প্রাতপৃরিত হয়, যা সকল জীবন বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয়স্হল। 

সাধনেচ্ছ, যোগী, মন্দ্গাঁত 'নাদুত মানবের মত অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই 


যোগিকথামৃভ ২৮৫ 


একটি সহঙ্জ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধন করেন। “কুয়া”ষোগী তার শরীরকোষ- 
গল অমর প্রাণের আলোকে পূর্ণ ক'রে তাদের আধ্যাত্মিক মুদ্বকধম অবস্হায় 
রাখবার জন্য প্রক্রিয়ার অনুশীলন করেন । বৈজ্ঞানক উপায়ে তিনি শ্বাস- 
প্রত্বাসকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় করে তোলেন আর ( সাধনকালে ) তাঁকে আর 
নিদ্রা, অজ্ঞান বা মত্যুর 'নাক্কয় অবস্হায়ও প্রবেশ করতে হয় না। 

মায়া বা প্রাকীতিক নিয়মের অধীন মানুষের মধ্যে তার প্রাণশান্তপ্রবাহ 
বাহজ্জগতের দিকে ধাবিত ; এই শাস্তিপ্রবাহ ইন্দরয়বিষয় গ্রহণজনিত অপব্যবহারে 
ও অবক্ষয়ে নাশপ্রপ্ত হয়। ““ক্রিয়া"সাধন দ্বারা উন্ত প্রবাহের গাঁত পাঁরবর্তিত 
হয়ে মানসিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হয় এবং মেরুদশ্ডস্হিত 
সনম প্রাণশান্তর সাহত প্বনার্মলিত হয় । প্রাণশক্তির এরুপ স্দূঢ়ীকরণে যোগীর 
দেহ এবং মাঁস্তঙ্কের কোষগুলি আধ্যাত্মিক অমৃতে নবজীবন লাভ করে। 

উপয্ন্ত আহার, সূ্যালোক আর সুসমঞ্জস চিন্তার মধ্য দিয়ে মানুষ, যা 
কেবল প্রকতি ও তার দৈবা পাঁরকঞ্পনার দ্বারাই চালিত হয়--তাতে তার 
আত্মোপলাব্ধ সাধন করতে লাগবে দশলক্ষ বৎসর । মাঁ্তচ্কের গঠনের ঈষং 
পাঁরবর্তনও সাধিত করতে হলে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরের স্বাভাবিক স্বান্হাময় 
জীবনযাপন আবশ্যক ; আর ব্রক্ষজ্ঞানপ্রকাশের জন্য মস্তিষ্কের স্হান যথোপয্দ্ত- 
রূপে পাঁরদ্কার করে নিতে গেলে অন্ততঃ দশলক্ষ বৎসর একান্ত আবশ্যক । 
পকুয়াযোগা” কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকীতিক নিয়মের সযত্ব-পালনের 
দীর্ঘ প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মু্ত করে নিতে পারেন । 

শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনের “বাসগ্রন্হিচ্ছেদ ক'রে “ক্রিয়া” জাঁবনকে সুদীর্ঘ 
আর জ্ঞানকে অনন্তের 'দিকে প্রসারিত করে । োগপ্রণালী মন আর জড়সংবদ্ধ 
ইন্দুয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে 'দিয়ে সাধককে তার অনম্ত-সাম্মাজ্য পুনর- 
ধিকারের জন্য মুন্তি এনে দেয়। তখন সে জানতে পারে যে তার স্বরূপ 
জড়শরীরে বা ম্বাসপ্রতবাসে আবদ্ধ নয়--ষেটা মরণশীল মানবের প্রাকৃতিক শস্তর 
নিকট নাতস্বীকার- বায়ুর দাসত্বের প্রতীক ! 

শরীর ও মনের অধাম্বর হয়ে “ক্রিয়া”ষোগী অবশেষে তার “অন্তিম শন 
মৃত্যুর উপর জয্নী হয়। - . 





+ণশেষ শু যা বিনথ্ট হবে তা হচ্ছে মৃত্যু ।”--১ কারজ্ছাঁয় ৯৫ £ ২৯ (বাইবেল)।. 
পরমহংস যোগানজ্দর উতৎুমণের পর তার দেছের আবিকৃতি প্রমাণ করেছে: যে, তিনি একজন 
পূর্ণ সিপ্প্াপ্ত “গক্রয়াযোগণ* ছিলেন । সকল মহান গদরখণই যে মহাপ্যয়ণের পুর দেহের 
আবকীত প্রদর্শন করেন তা নয়। 'হঙ্দুশাগ্রে বলে, এর্‌প অলোকিক ব্যপার ঘটে কোন 


২৮৬ যোগিকঘাস-ত 


“মরণের 'পরে জয় হবে তুমি, মানুষে যে করে জয়, 
মরণ” একবার মারলে তখন, রবে না মরণভয় |”, 

“অন্তররশন বা মৌনাবলম্বন” প্রাণশক্ততে আবদ্ধ মন ও হীন্দুয়দের সজোরে 
পৃথক করার এক অবৈজ্ঞানিক উপায় । চিন্তাশীল মন, ঈশবরত্বে ফিরে যাবার 
প্রচেষ্টায় এই প্রাণশন্তি দ্বারাই হীন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বারবার আকৃষ্ট হয়। 
প্রাণশান্তর মধ্য 'দিয়ে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্য "ক্রিয়া”ই হচ্ছে 
আত্মজ্ঞানলাভের সবাপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানক 
উপায়। রক্ষবদ্যা লাভের পথে মন্হরগাঁত, আঁনাশ্চত, গর্রগ্রাড়ীর মত চলার 
ব্যবচ্হার জায়গায় “ক্রিয়া”কে ঠিকমত বলা যেতে পারে এরোগ্লেনের গাত ! 

যোগবিজ্ঞান সবপ্রকার মনঃসংযোগ আর ধ্যানধারণার ভয়োদর্শনের ফলের 
উপর প্রাতাষ্ঠিত। যোগের দ্বারা সাধক ইচ্ছামান্ত পঞ্জ্ঞানোন্দ্য় হতে প্রাণশান্ত 
প্রত্যাহার বা তাতে সংযোগ করতে পারেন৷ ইন্দ্রিয়বোধ হতে বিচ্ছি হবার এই 
শান্ত পেয়ে যোগী ইচ্ছামান্র তাঁর মনকে ঈ'বরভাবে অথবা সাংসারিকভাবে যাস্ত 
করতে পারেন । আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুধ্ধে প্রাণশাস্তর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে 
উচ্ছঙ্খল চিন্তা আর উন্মত্ত হীন্দরিয়গ্রাহ্া ব্যাপারাবশিষ্ট এ পার্থব জগতে 
ফিরে আসতে হয় না। 

উন্নত “ক্রয়াষোগী”র জীবন, তাঁর প্রান্তন কর্মফলের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র 
তাঁর আত্মার নির্দেশ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। নাধক এই প্রকারে সাধারণ 
জীবনের সদসং আত্মপ্রধান কর্মের কুটিল ও শম্বুকগাঁতর বিবর্তন ধারা এাঁড়য়ে 
গিয়ে দ্ুতগাঁত লাভ করেন। 

এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনষাপনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী দ্বারা যোগী তাঁর দেহাত্ম- 
বোধের কারা থেকে মূস্ত হয়ে সর্বব্যাপিত্থের গভীর মুস্তবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ 
করেন। এর তুলনায় প্রাকীতিক জীবনযাপন যেন দাসত্বে আবধ্ধ হওয়া, আর 
তার গাঁতও অত্যন্ত মন্হর। কেবলমাত্র বিবর্তনের ধারার সাথে জীবন বে'ধে 
মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সুবিধাজনক দ্লুতোল্নতি আদায় করে নিতে 
পারে না। শরীর আর মনের নিয়ন্মণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাদশন্য হয়ে জীবনযাপন 
করলেও পরামনুন্তলাভের জন্য তাকে দশলক্ষ বংসর ধরে জীবনমরণের মিছিলে 
নানাবিধ রূপ ধরে চলতে হয় । 


যোঁগকথাসত ২৮৭ 


তাই যারা এই লক্ষ লক্ষ বংসরের বিবর্তনের ধারার মধ্যদিয়ে আতদীর্ঘ 
আঁনশ্চিত সাধনার পথের দিকে ক্লান্তি, ভয় আর বিশ্বাসের প্রাত বিদ্রোহদৃষ্টিতে 
তাকায়, তাদের জন্য আত্মোংকর্ষসাধনের পক্ষে জীবভাব বা দেহাত্মবোধের হাত 
হতে মুন্ত হবার জন্য যোগীদের এই আঁতদ্রুত ফলপ্রস্‌ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেচ্চ 
আর কোন পন্হা নাই। সাধারণ মানুষ, বার আত্মার কথা দূরে থাক, 
কেবলমাত্র প্রকাতির সঙ্গেও সামঞ্তস্য বা যোগ রেখে যে চলতে পারে না,_-যে 
প্রকীতির শান্ত ও স্নিগ্ধ সাম্যভাব অবহেলা করে তার পাঁরবর্তে অস্বাভাবিক 
চিত্তবৈকল্যই অনুসরণ করে চলে, তার পক্ষে এই সংখ্যার পারাঁধ খুবই বর্ধিত 
হয়। তার জন্য দশলক্ষ বঞ্সরের দ্বিগ্ণও মুক্তিলাভের পক্ষে যথেন্ট হবে কি 
না সন্দেহ । 

জড়বুষ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ত বা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, তার দেহ 
একটি সাম্রাজ্য বিশেষ আর তা সম্রাট পরমাত্মারই অধীন এবং মেরুদণ্ডে অবাচ্হত 
ছয়াট চক্র অথবা জ্জনকেন্দ্রে প্রাতজ্ঠিত সহকারী রাজপ্রাতনিধিদল নিয়ে বরক্ষরদ্ধের 
সিংহাসনে বসে তান তা শাসন করছেন। এই ঈশ্বরতন্ত্র এক বিরাট অনুগত 
প্রজামণ্ডলীর উপর বিস্তৃত ; তার মধ্যে আছে ২৭ লক্ষ কোটি কোষ-__ 
(সুনিশ্চত আর সহজব্দাক্ধতে প্রদীঞ্চ। যাতে করে তারা শরীরের বৃদ্ধি, 
পাঁরবর্তন এবং তার ক্ষয় এ সব কর্তব্যই পালন করে ) আর মানুষের গড়পড়তা 
আয়ু ষাটবছরের জীবনে পাঁচকোটি অধস্তন স্তরের চিন্তা, ভাবাবেগ এবং তার 
জ্ঞানরাজ্যের বৌচিন্র্য, সঞ্কজ্পাঁবকজপাত্মক বিভিন্ন অবশ্হাসমূহ' । 

পরমাত্মাসগ্রাটের বিরুদ্ধে কোন আপাতদূন্ট শরীর বা মস্তদ্ককোষের 
বিদ্রোহ, যা রোগ বা মানাসক বিশৃঙ্খলারুপে প্রকাশিত হয়,_তা এসব অনুগত 
প্রজাদের সম্রাটের প্রত কোন বিরুদ্ধাচরণ নয়,_তা কেবল মানুষের ম্বাধীন 
ইচ্ছা বা ব্যন্তিস্বাতন্ত্রের, অতীত বা বর্মান অপব্যবহার হতে উদ্ভূত-যে 
স্বাধীন ইচ্ছা ভগবান তার আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন আর তা কখনও 
ফিরিয়ে নেবার কজ্পনাও করেন নি! 

একটা সংকীর্ণ অহংভাবে মত্ত হয়ে মানুষ ভাবে যে, একমান্র সে-ই কেবল 
চিন্তা করে, ইচ্ছাপ্রকাশ করে, অন্ভব করে, অল্প পারপাক করে, নিজের চেন্টাতেই 
প্রাণ বজায় রাখে--কিম্তু কখনও 'চন্তা ক'রে ( সামান্যমাত্র হলেই যথেষ্ট 
হয় 1) স্বীকার করে না যে তার সাধারণজাীবনে সে কেবলমাত্র তার প্রান্তন কর্ম 
আর প্রক্াত বা পাঁরিপার্বিক অবচ্হার দাস--তাদের হাতে কাচ্ঠপ7ভ্তালকামান ৷ 
প্রত্যেক মানুষের . ব্যধ্ধবাতর "কল্মা-প্রীতীক্রয়া, অন্ুভ্দত, ভাবধারা, 
মানাঁসকগ্াীঁত আর অভ্যাস সবই অতদত কারণে সীমত--ত্রা সে এজদ্মেরই হোক 
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বা পরজন্মেরর হোক । এসব প্রভাবের বহু বহু উধের্' অবস্হিত তার 
রাজোচিত আত্মা! নমবরসত্য আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে “ক্রিয়া”যোগী 
সকল মায়ামোহ পাঁরহার করে মৃস্তাত্মায় পরিণত হন। সকল শাস্তেই বলে ষে 
মানুষ ক্ষণভঙ্গর দেহমাত্র যে তা নয়, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত আত্মা; আর এই 
“পকুয়া”সাধনেই এমন একটি প্রণালী পায়, যাতে সে শাস্তীয় সত্য প্রমাণ 
করে দেয় । 

শঙ্করাচার্য তাঁর সুবিখ্যাত “বৈরাগ্যশতকে” লিখে গেছেন, “জীবাত্মা ও 
পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মালে বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞান নাশ করতে 
পারে না, কেবল আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করতে পারে। 
পরিপ্রশ্ন ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আমকে? নিখিল বিশ্বের উপাত্ত 
রূপে 2 কে এর সৃষ্টিকতাঁ? 'এর আধিভৌতিক কারণ কি? এইগুলিই 
হচ্ছে প্রশ্নোষ্লীখিত বিষয় 1৮ 

শুধু বুদ্ধিতে এর্প সব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না--তাই খাঁষরা 
আধ্যাত্মিক প্রশনসমাধানের উপায়ের জন্য যোগ উদ্ভাবন করে গেছেন । 

প্রকৃত যোগীরা তাদের সকল প্রকার মনন, ইচ্ছা আর দেহকামনাজাত সকল 
প্রকার অনুভূতির সঙ্গে মিথ্যা একাতবোধ সযত্বে পরিহার করে মের্দণ্ডচ্হিত 
চক্রসমূহের অতীন্দ্রয়জ্ঞানশাল্তর সহিত মনকে সংযুস্ত করে ঈশবরকঞ্পিত এ 
জগতে বাস করেন, অতীতের কোন প্রেরণাবশতঃও নয় বা মানব প্রবৃত্তিজাত 
নূতন কোন প্রজ্ঞাহীনতার জন্যও নয়। এরূপ যোগীরাই তাঁদের চর 
আকাক্ষার পূর্ণতা লাভ করে দেই অসাম অনন্ত বক্ষানন্দের পরম আশ্রয়ে 
সুপ্রাতিষ্ঠিত হন। 

স.সম্বদ্ধ প্রণালীতে যোগসাধনের নিশ্চিত ফললাভের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃফ 
শ্রীম্ভগবদগ্ীতার ষন্ঠ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে 'নচ্ঠাবান যোগীর বিষয় 
নিষ্নীলখিতভাবে উল্লেখ করে গেছেন, _তত্ববেতা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষাও 
শ্রেন্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । অতএব 
হে অজর্রন! তুমি যোগী হও ।৮* 


*আধ্ঞানক বিজ্ঞান শরখর আর মনের উপর *বাসহণীনতার অসাধারণ নিরাময়কারী ও 
পুনরুজ্জশীবক ফলের বিষয় আবিহ্কার করতে শুরু করেছে। নিউ ইয়কণস্হত কলেজ অফ- 
1ফজীসয়াম্স এন্ড সার্জন্স-এর ডাঃ আযালভান এল ব্যারাক একি চ্হানীয়, এবাসযল্ত বিরাম 
চাঁকংসার উদ্ভাবন করেছেন যাতে বহু জয়রোগণী চ্বাস্হ্য লাভ করেছে।' সমগ্রেষ কক্ষের 
ব্যবহারে রোগণী *বাসপ্রম্বাস বন্ধ করতে পারে । ১৯৪৭ সালের ১লা ফেয়ার উই 
টাইম:সে ডঃ ব্যারাকের নিম্পালাখিত উদ্ধত প্রকাশিত হয় £-- 
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ক্রিয়াযোগই হচ্ছে সেই আসল “আ্নিষজ্ঞ”, ভগবস্গতার যার বিষয় 
উচ্ছবসিতভাবে প্রশংসা করা হয়েছে । যোগী সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম 
পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের অশ্নিষজ্ঞে তার যা কিছু পার্থব 
বাসনাকামনা সব আহুতি প্রদান করেন। এই হচ্ছে প্রকৃত যৌগিক অশ্নিষজ্ঞ, 
যাতে করে অতীত ও বর্তমান কামনাবাসনা সকল ঈশ্বরপ্রেমের আপ্নিতে 
যজ্ঞোপকরণরূপে ভস্মসাৎ করা হয় । সেই “চরম শিখা” মানবের সকল প্রকার 
ভান্তিপ্রমাদের আহত গ্রহণ করেন- আর মানব সর্বপ্রকার ক্লেদ হতে মুস্ত হয় । 
তার কর্মের ক্কালাস্হিসকল কামনাবাসনার মেদ-মাংসমুক্ত হয়ে জ্ঞনসযের 
বশুদ্ধকারী কিরণের তেজে শুচিশুভ্র হয়ে, মানুষ বা তার সৃম্টিকতা উভয়েরই 
কাছে 'নিদেষি থেকে অবশেষে একেবারে পরিশুদ্ধ হয় । 











“কেন্দ্রীয় তাঁন্্ুকা-্তল্মে *বাসের 'বরাতির ফল অতাঁব আগ্রহোদ্দীপক ॥ হস্তপদাদির 
এচ্ছক পেশসকল সণ্টালনের বেগ অন্তুতভাবে কমে যায় । রোগা তার বক্ষে হাত নানেড়ে 
থা অবস্হানের কোন পারবততন না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকতে পারে ৷ এচ্ছক 
মবাসপ্রশ্বাস যখন বন্ধ হয় তখন ধূমপানেচ্ছাও অল্তাহ্ত হয়,-এমন কি তাদের মধ্যেও, 
ঘারা দৌনিক দ:়প্যাকেট করে দিগারেট খেতে অভ্যন্ত॥ বহু? উপলক্ষ্যে এই বিরাম এরূপ 
ধরণের হয় যে তার কোন আমোদপ্রমোদের প্রয়োজন হয় না।” ১৯৫১ সালে ডাঃ ব্যারাক 
এই 'চীকংসার উপকারিতা প্রকাশ্যে সমর্থন করে বলেছিলেন যে, “শুধ্য যে ফসফ:সকেই 
'বশ্বাম দেয় তা নয়, সমস্ত শরীরটাকেও এবং আপাতদ-ঘ্টিতে মনকেও বিশ্রাম দেয় । 
ইদাহরসস্বর্প বলা যেতে পারে যে; হ্ংপিশ্ডেরও কাজ এক ততীয়াংশ কমে বায় । আমাদের 
বোগশদের উদ্বেগ কমে ধায়, কেউই বিরান্ত বোধ করে না।” 

এই সব ঘটনা হতে লোক বুঝতে পারে যে, চাণ্ল্য প্রকাশের কোন মানসিক বা শারীরিক 
বেগাঁবহধন হয়ে যোগীীরা কি করে দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে । কেবল 
মাত্র এই রফম শাল্ত নণরবতার মধ্য দিয়েই জীবাত্বা পরমাস্থায় প্রত্যাবত'নের পথের সম্ধান 
পায়। এবাসহখনতার কতকগুলি উপকারিতা লাভ করতে গেলে যাঁদও সাধারণ লোকেদের 
নমপ্রেষ কক্ষে অবশ্যই থাকতে হয়, যোগণীর কিন্তু শরীর ও মনে এবং আত্মবোধের প:রঙ্কার 
লাভ করতে গেলে “ক্রিয়াযোগের” প্রথালশ ছাড়া আর কিছুরই দরকার করে না। 
১৯ 


২৭শ পরিচ্ছেদ 
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গুরুদেব একদিন হঠাং প্রশ্ন করে বসলেন, “সংগঠন কাজে তোমার বিরাগ 
কেন ৮ শুনে চমকে উঠলুম । সত্যই সে সময়ে আমার ব্যান্তগত বিশ্বাস 
ছিল যে প্রাতষ্ঠানগুলো শুধু “ভীমরুলের চাক ৮ 

বলল.ুম, এসব কাজে কোন লাভ নেই গুরদদেব । নেতারা কিছু করুক 
আর নাই করুক--তাদের সমালোচনা হবেই !» 

কঠিনদৃষ্টর সঙ্গে গুরুদেব উত্তর করলেন, “স্বর্গের সুধা কি তুমি সবটা 
এবলাই' খেতে চাও ন।কি ? যদ না দয়ার অবতার স্দগুরুগণ অপরকে তাঁদের 
জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে তুমি বা আর বেউ কখন কি যোগ্ের 
দ্বারা ভগবংসঙ্গ লাভ করতে পারতে ৮ তারপর তান বললেন, “ভগবান 
হচ্ছেন মধু, আর তাঁর পতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধূচক্র ; অতএব দুটোরই 
প্রয়োজন আছে। অবশ্য পর্মাত্বার সংস্পশ বিহীন বাহ্ক কোন আকার 
1নরর্থক, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্ম অমৃতপূর্ণ কর্মমুখর মধুচক্র সৃণ্টি করার 
উদ্যোগ করবে না কেন ?” 

তাঁর উপদেশ আমার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুললে । বাইরে 
কোন উত্তর না দিলেও আমার মনে এক দঢ়স্কজ্পের উদয় হল । গুরুপদতলে 
বসে যে মৃত্ত সত্যের ?শক্ষালাভ করোছ--তা আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, 
আমার সহকমর্ঁদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে উপলব্ধি করব । প্রার্থনা 
করলুম, “ভগবান, আমার ভাঁঙ্ততীর্ঘে তোমারই প্রেম ষেন চিরউদ্জবল থাকে আর 
আমি যেন তোমার প্রেম সকলের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পার ।৮ 

সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে শ্রীযবক্তেম্বর গিরিজী এব টি 
অপ্রত্য।শিত মন্তব্য করোছিলেন। 

তান বলোছলেন, “দেখ, বৃদ্ধ বয়সে তোমার একাঁট স্ত্রীর সাহচর্ষের 
প্রয়োজন কত বেশী বোধ করতে হবে, তা জান ; আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় 
না যে, গৃহস্হব্যন্তি স্মীপৃতের ভরণপোষণরূপ কর্তব্যে নিত থেকে ভগবানের 
চক্ষে পূণ্য কাজই করেন 2” 

সভয়ে আম প্রতিবাদের সূরে বলে উঠলুম, “গুরুদেব, আপাঁন জানেন যে 
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এ জাঁবনে আমার একমান্র আকাতক্ষা সেই পর্মাতার সঙ্গে নিলিত হওয়া, 
[বয়োটিয়ে করা নয় ।» 

গুরুদেব এত উচ্ছ্বাসত হয়ে হেসে উঠলেন যে তখন আমি বুঝতে পারলুম 
যে, তিনি আমার বিশবাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্যই মন্তব্যটি করেছেন, 
আর কিছু নয়। 

তারপর তানি ধীরে ধারে বললেন, “স্মরণ রেখো যে, কেউ ষাঁদ তার 
সাংসারক কর্তব্য পারহার করে, তাহলে তার সমর্থনে তাকে আরও বৃহত্বর 
পরিবারের কেন রকম দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।” 

বালকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আদর্শ আমার মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল । 
সাধারণ শিক্ষা, যার লক্ষ্য কেবল শরীর আর বুদ্ধিবৃত্তর উৎকর্ষ সাধন, তার 
[িষময় ফল আম স্পন্টই দেখোছিলুম । গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধাততে, নৌতিক 
ও আধ্যাত্মিক মূল্য, যার অভাবে কোন লোকই প্রকৃত সুখের কাছে অগ্রসর হতে 
পারে না, তার প্রয়োজন এখনও রয়েছে । মনে মনে স্হির করলুম ষে এমন 
একটি বিদ্যালয় স্হাপন করব, যাতে সুকুমারমাতি বালকগণ পূর্ণ মানবত্বের 
আদর্শে গঠিত হতে পারে। সেই দিকে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হল বাংলার 
এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, ডিহিকায়, সাতাঁটমান্র ছেলে নিয়ে কাজ আরচ্ভ 
করা। 

বছরখানেক পরে, ১৯১৮ সালে, কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ 
নন্দ মহাশয়ের বদান্যতায় আমার দ্রুতবর্ধনশীল ছান্রদলাঁটকে রাঁচিতে 
স্হানান্তারত করা হল । কলকাতা হতে প্রায় দুশ মাইল দূরে বিহারের এই 
সহরাঁট অত্যন্ত স্বাচ্হ্যপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত । রাঁচিতে কাঁশম- 
বাজারের রাজপ্রাসাদকে নূতন বিদ্যালয়ের প্রধানকেন্দ্রে পাঁরণত ক'রে নাম দিলুম, 
“যোগদা সংসঙ্গ রক্ষচর্য* বিদ্যালয়” । 

রাঁচিতে প্রার্থামক আর উচ্চ বিদ্যালয় এই উভয়বিধ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা- 
দানের কার্যক্রম প্রবর্তন করা হল। কীঁষ, শিল্প, বাণিজ্য ও বিদ্যালয়ে পঠিতব্য 
শক্ষণীয় বিষয়সমূহের পঠনপাঠনের ব্যবস্হা আছে । মুনিধষিদের বিদ্যাদানের 
আদর্শ ( যাঁদের অরণ্য-আশ্রম ছিল ভারতাঁয় তরূণদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 





'* ব্্ষচর্য--এই 'র্ষচষণ বোঁদক চত্যাশ্রমের একাঁট আশ্রম ; বাকণ নাট, গাহ্ছ্য, 
বানপ্রস্ছ ও সব্যাস। জীবনে এই চারাট আশ্রমের আদশ বাঁদও আধুনিক ভারতে 
বিস্তৃতভাবে অনুসৃত হয় না, তব; এর প্রতি নিষ্ঠাবান্‌ বহযলোক আছেন । এই চায়াট 
আশ্রমজণবন পাঁলত হয় ধর্মীনহ্ঠার সঙ্গে জীবনব্যাপী গুরু নিদে'শে। রাঁচশস্হ যোগদা 
সংসঙ্গ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরো সংবাদ ৪০ পারচ্ছেদে দু্টব্য। 


২৯২ যোগিকখাদত 


শিক্ষাদানের প্রাচীন স্হান ) অনুসরণ করে আমি ব্যবস্হা করোছিলুম যে ক্লাসের 
অধিকাংশ পড়াশদনা মুন্ত আকা*তলেই হবে । 

রাচি ছান্রদের শেখান হয় যোগ ধ্যান আর একাট স্বাস্থ্য আর শারাঁরিক 
উন্নতিসাধনের অপূর্ব প্রণালী, “যোগদা”, যার সূন্গুলি আমি ১৯১৬ সালে 
আবিচক্কার করেছিলুম ॥ 

মানুষের শরীর ইলেকট্রিক ব্যাটারর মতন উপলাষ্ধ করে মনে মনে 
যস্তিবলে স্হির করলূম যে, এতে মানুষের ইচ্ছাশাস্তর প্রত্যক্ষ মাধ্যমে শস্তি 
পুনঃসপ্গারত করা যেতে পারে। “ইচ্ছা” ব্যতীত কোন প্রকার কার্য করাই 
যখন সম্ভবপর নয়, তখন মানুষ এই “আদ্যাশস্তি” ইচ্ছার সাহাষা নিয়ে, 
হাঙ্গামাজনক ন্্রপাঁতি বা কোন রকম যাশ্নিকব্যায়ামের সাহায্য ব্যাতরেকেই 
শরীরতন্তুগূলিতে আবার নূতন শান্ত সন্টার করতে পারে । সরল “যোগদা” 
প্রণালী দ্বারা মহাশান্তর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সঙ্জানে আর সদ্যসদ্য প্রাণশস্তি 
( সুষুমল শীর্ষক কেন্দ্রে অবাস্হত ) পুনঃ সপ্টারত করে নেওয়া যেতে পারে। 

রাঁচির ছেলেদের “যোগদা” প্রণালী শিক্ষার ফল খুবই ভাল হল। তারা 
প্রাগশক্তিকে শরীরের একস্হান হতে অপরস্হানে চালিত করবার আর অত্যন্ত 
কঠিন আসনে সম্পূর্ণ ধারাস্হছুর হয়ে বসে থাকবার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করল । 
সহাগণ আর শীস্তপ্রদর্শনের নানাবিধ কৌশল তারা যা দেখিয়েছিল, তা অনেক 
শন্তিমান বয়স্ক ব্যন্তিরাও দেখাতে পারেন 'কি না সন্দেহ । 

আমার কনিষ্ঠন্রাতা শ্রীমান বিফচরণ ঘোষ* বাঁচ বিদ্যালয়ে যোগ দেয় ; 
পরে সে একজন প্রথিতযশা শরারচ্চতিত্ববিশারদ হয়ে দাঁড়ায় । সে এবং তার 
একট ছান্ন ১৯৩৮-৩৯ ধপ্রস্টাব্দে পশ্চিম দেশ ভ্রমণে ব্হর্গত হয়ে শান্ত ও পেশী 
সঞ্চালনের দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিউ ইয়কেরি কলাম্বয়া বিশ্বাবদ্যালযন এবং 
আমেরিকা আর ইউরোপের অন্যানা বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচাষ'গণ শরারের 
উপর মনের শাস্তর প্রভাব দর্শনে চমতকৃত হন । 

রাঁচতে প্রথম বৎসরের শেষে প্রবেশলাভের জন্য প্রায় দুইহাজার আবেদনপন্ন 
এসৌছল ॥ কিন্তু বিদ্যালয়ে সে সময় কেবলমান্ন আবাসিক ছাদের জন্য 
বন্দোবস্ত থাকায়, একশতের বেশী আসন ছিল না। 'দিবাবিভাগ শীঘ্রই 
খোলা হয়। 

ধবদ্যালয়ের শিশুদের জন্য আমায় দিতামাতা উভয়েরই স্হান গ্রহণ করতে 
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হত আর সংগঠনকাজের জন্য অনেক হাঙ্গামাও পোহাতে হত । যাঁশঘস্টের 
সেই কথাগুলি আম প্রায়ই স্মরণ করতুম, “আমি নিশ্চয় করে বলাছ, আমার 
জন্যে এবং বাইবেলের সত্যের জন্যে এমন কোন লোক নাই যে বাড়ীঘরদুয়ার, 
ভ্রাতাভাঁগনী, পিতামাতা, অথবা স্ীপূত্ন বা জমিজমা ছেড়েছে--সে কিন্তু 
অত্যাচার সহ্য করলে এখন, ইহকালে, ভাইভিনী, মাতাপূর, জামজমা শতগণ 
ফিরে পাবে ; আর জম্মান্তরে অনন্ত জীবন পাবে 1৮* 

জীষুন্তে'বর গারজী কথাগ্‌লির এইরকম ব্যাখ্যা করেন £--“ষে ভক্ত [বিবাহ 
আর সংসারে প্রবেশলাভের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করে ক্ষুদ্রসংসার আর সংকীর্ণ 
করমক্ষেত্ের পাঁরবর্তে সাধারণভাবে সমাজসেবার ( ইহজীবনে এখন শতগুণ 
বাড়ীঘর এবং ভাইভিনী ) বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাতে করে সে এমন 
একটা কর্মভার গ্রহণ করে, যাতে অবুঝ সংসারের অত্যাচার জাঁড়ত থাকে বটে, 
কিন্তু এরূপ একটা বৃহত্তর ওুদার্ষে সাধকের সম্কীর্ণ স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়ে 
তার এক স্বরাঁয় পুর্কার লাভ হয় |” 

বেঙ্গল-নাগপ্র রেলওয়েতে** চাকরী গ্রহণ না করার দরুণ পিতা মনে 
আঘাত পেয়েছিলেন বলে অনেক দিন তার সাক্ষাৎ পাইনি ; একদিন তিনি 
রাঁচিতে এলেন স্নেহাশশীবদি দান করবার জন্য, বললেন, “বাবা, জীবনে তুমি যে 
পথ বেছে নিয়েছ, তা আমি মেনে নিয়েছি । এই সব আনন্দোৎসুক দ্বর্গের 
শিশুদলের মধ্যে তোমায় দেখে আম খুবই আনান্দত । রেলের শুক্ক, প্রাণহীন 
টাইমটেবল আর হসাবপন্রের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে এখানেই তোমায় বেশী 
মানায় ; এই-ই হচ্ছে তোমার আসল উপযত্ত স্হান | ডজনখানেক ছোট ছোট 
শিশুরদল পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; আনন্দচণ্ল দৃষ্টিতে তাদের দেখিয়ে 
পিতা হেসে বললেন, “আমার আট 'ছিল, 'কিম্তু তোমার--যাক্‌, আম বেশ 
টের পাচ্ছি !” 

প্রায় সত্তর বিঘারঃবরাট উর্বর জমি আমাদের হাতে । ছার, শিক্ষকগণ ও 
আমি সকলে মিলে প্রাত্যহিক উদ্যানচাষ ও বাইরের কাজে বহুসময় আন 
কাঁটয়োছ। আমাদের অনেকগৃলি প্রিয় পোষা জীবজন্তু ছিল, তার মধ্যে 
ছিল একটি হরিণ, ছেলেদের চোখের মাণ । হরিণশিশুটিকে আমিও এত ভাল 
বাসতুম যে সৌটকে আমার ঘরেই রানে ঘুমোতে দিতুম । ভোরের আলো 
ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে হারণাঁশশ্যাট আমার বিছানার কাছে খুটখুট করে 
আসত, পকালবেলায় একটু আদর পাবার লোভে ! 

কমা ৯০ ২৯-৩০ (বাইবেল )। 

*ক্বর্তনানে সাউথ ইস্টার" রেলওয়ে । 


(০ 


২৯৪ যোগিকথামৃত 


একদিন আমি বাচ্ছাটিকে একট; সকাল-সকালই খাইয়ে দিলুম । একট; 
তাড়াতাঁড় ছিল রাঁচিশহরের ভিতর একটা কাজে যেতে হবে । যাবার আগে 
কিন্তু ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে গেলুম যে হরিণাশিশুটিকে কেউ যেন আর 
কোন কিছ? না খাওয়ায় । একটা ছেলে ছিল অত্যন্ত অবাধ্য, বাচ্ছাটাকে খুব 
খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়োছল । সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে শনলুম, অতান্ত 
£ঃসংবাদ-_- আতা রন্ত খাওয়ানর ফলে হারণাশিশুটি মরমর 1৮ 

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে প্রায় জীবন্মৃত হারণশিশুটিকে সযত্বে 
কোলে তুলে নিলুম- অবলা জীব, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, নিঝ্ঝুম 
মেরে পড়ে রয়েছে দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল । ভগবানের কাছে সকাতরে 
প্রার্থনা জানাতে লাগলুম--অসহায় জীবটির প্রাণরক্ষার জন্য । ঘশ্টাকতক 
বাদে, বাচ্ছাঁটি চোখ খুললে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত দুর্বল ভাবে চলাফেরা 
করতে আরম্ভ করলে । সারা বিদ্যালয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল । 

কিন্তু সেই রান্রে পেলাম এক দারুণ শিক্ষা-যা আমি জীবনে কখনও ভুলতে 
পারব না। রাত দুটো অবাধ হারণশিখাটিকে নিয়ে বসে, তারপর ঘুমিয়ে 
পড়লুম। স্বপ্নে দেখ হারিণাঁশশটি আমায় বলছে,» 

“তুমি আমায় ধরে রেখেছ কেন ? দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমায় 
যেতে দাও 1!” 

স্বগ্নেই উত্তর দিল্‌ম, “আচ্ছা বেশ |» 

তক্ষুণি জেগে উঠেই চেচিয়ে উঠলুম, “ওরে ছেলেরা, হরিণবাচ্ছাটি যে 
মারা গেল 1” ছেলের দল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল । 

ঘরের কোণের দিকে তাড়াতাড়ি গেলুম, সেখানেই হরিণাঁশশটিকে শুইয়ে 
রেখোছলুম । আমার দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার শেষ চেস্টা করলে ; 
তারপর মুখ থুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল, তারপরই সব শেব। 

কর্মফল, যা প্রাণীদের ভাগ্য নিয়ন্তিত ও পাঁরচালিতকরে, সেই অন:সারে 
হারণাঁশশুটির জীবন অতাঁত হয়েছে এবং সে আরও উচ্চতর রূপ পারিগ্রহের জন্য 
প্রস্তুত। কিন্তু আমার গভীর আকর্ষণ, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলুম যে 
তা নিঃস্বার্থ নয়, আর আমার এঁকান্তিক প্রার্থনার দ্বারাই আমি তাকে এই পশু 
আকৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, যা থেকে তার আত্মা 
ম্ন্ত পাবার জন্য ছটফট করাছল ৷ হারিণাঁশশাটর আত্মা স্ব্নে আমায় তাকে 
মৃস্ত দেবার জন্য অনুনয়বিনয় করছিল, কারণ ভালবেসে অনুমতি না 'দিলে, হয় 
সে যাবে না বা যেতে পারবে না । যেইমাত্র রাজী হলুম অমনি সে চলে গেল । 

সব শোকদুঃখ দূর হল : নতুন করে জানলুম যে, ঈ'বর তাঁর সম্ভানদের 


যে।গিকথামৃভ ২৯৫ 


কাছে এই চান যে তারা যা কিছ সব তাঁরই অংশ বলে ষেন ভালবাসে, আর 
ভ্রাদ্তিবণতঃ যেন না মনে করে যে মরণেই সব শেষ । অজ্ঞলোকেরা ভাবে যে 
দূ্লধ্ঘ্য মৃত্যু-প্রাচীরের অন্তরালেই তাদের প্রিয় পা'রজনবর্গ, আপাতদ:প্টিতে 
যেন টিরকালের জন্য একেবারে হারিয়ে ঘায়। কিন্তু অনাসন্ত, সংসার- 
[বরাগী, যে অপরকে ভগবানেরই প্রকাশ বলে ভালবাসে, সে জানে যে 
মৃত্যুতে তার প্রিয় আত্মীয়স্বজনবর্গ এন্বারক পরমানন্দে মগ্ন হবার জন্যই 
।ফরে গেছে । 

্ষুদু এবং সামান্য সূচনা হতে ক্রমশঃ বাঁধতি হয়ে এখন রাঁচি বিদ্যালয় এমন 
একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়য়েছে, যা বিহার ও বঙ্গদেশে এখন খুবই সুপরিচিত । 
প্রাচীন মুনিখাধদের আদর্শে শিক্ষাপ্রদান প্রচলিত রাখার যাঁদের আনন্দ, তাঁদের 
গ্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়ের বহু, বাভন্ন বিভাগের ব্যয়নিবহি হয । 
মেদিনীপুর, লক্ষ্যণপর, প্রভৃতি স্হানে উন্ন'ভশীল শাখাবিদ্যালয়সকল স্হাপিত 
হয়েছে । 

রাঁচি আশ্রমে একাঁট চিকিৎসা বিভাগ আছে যেখান থেকে ওষধ আর 
ডাক্তারদের সাহায্য এদেশের দাঁরদ্রব্যান্তাদগকে দেওয়া হয়। প্রাতিযোগিতামূলক 
খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় বেশ সুনাম অর্জন করেছে, আর শিক্ষাক্ষেত্েও 
রাঁচির বহু স্নাতক পরে বি“বাবদ্যালয়জীবনে প্রভূত কৃতিত্বের অধিকারী 
হয়েছে । 

গত তিন দশকের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতচোর বহু মনীষা বিদ্যালয়টি পারদর্শন 
করে একে সম্মানিত করেছেন । কাশীর সেই “দুই দেহধারী” সাধু স্বামী? . 
প্রণবানন্দ ১৯১৮ 'স্টাব্দে দিন কতকের জন্য রাঁচিতে এসেছিলেন । উন্মন্ত 
আকাশের নীচে বৃক্ষতলে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং সন্্যাকালে যোগসাধনাকালীন 
ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে ছোট ছোট ছেলেদের বসে থাকতে দেখে মহান: 
গুরু প্রণবানন্দজীর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল । 

তিনি বলোছলেন, “দেখে ভার আনন্দ হচ্ছে যে বালকদের উপয্স্ত শিক্ষা 
দেবার জন্যে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। 
আমার গুরুর আশশীবাদ এর উপর বার্ধত হোক ।% 

একটি ছোট ছেলে আমার পাশেই বসেছিল, ভরসা করে যোগিবরকে একটা 
প্রশ্নই করে বসলে । বললে,_ 

“স্বামীজী, আমি কি সন্ন্যাসী হব? ভগবানের জন্যই কি আমার জীবন 
উৎসর্গ করা 2 

স্বামণ প্রণবানন্দজী যা?ও হার্সাছলেন, তবুও তাঁর দৃষ্টি সদরে নিবন্ধ, 


২৯৬ যোগিকখামৃত 


যেন কোন 'কছু রহস্যমভেদ করবার চেষ্টা করাছলেন। তান উত্তর দিলেন, 
“বাছা, তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার একটি টুকটুকে বউ হবে, দেখো !” 
( ছেলোট বহুবছর ধরে সম্াসী হবার মতলব করবার পর্ন শেষ অবাঁধ বিয়েই 
করে ফেললে |) 

স্বাম? প্রণবানন্দ রাঁচ থেকে ফিরে গেলে তার কিছুকাল পরে আমি পিতার 
সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে গেছলুম । স্বামীজী সেখানে কিছুদিনের জন্য 
ছিলেন। কয়েক বছর আগেকার স্বাম? প্রণবানন্দজীর ভাঁবষ্যদ্বাণী মনে পড়ল, 
“পরে তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে দেখা করব 1১ 

শিিতা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সসম্মানে 
পিতাকে আলিঙ্গন করলেন । তিনি বললেন, “ভগবতীবাব্‌, আপাঁন নিজে কি 
কচ্ছেন ঃ দেখছেন না আপনার ছেলে ভগবানকে পাবার জন্যে কি রকম দ্রুত 
উন্নাত করছে £ তার সামনে প্রশংসার কথা শুনে লক্জায় লাল হয়ে 
উঠলুম। স্বামীজী বলতে লাগলেন, “আপনার মনে আছে তো, আমাদের 
প্‌জনীয় গুর,দেব কিরকম প্রায়ই বলতেন, 'বনত, বনত, বন: যায় 1”* তাই 
পরুয়া'দাধন আবরাম করে যান, যাতে করে শীগাগরই ঈণবরসাক্ষাৎকারের 
লক্ষ্যপ্হলে পেশছুতে পারেন ।* 

প্রণবানন্দজীর দেহ, আমার প্রথম কাশীদর্শনের সময় যাস্বাস্হাবান্‌ আর 
দৃঢ় দেখোছলুম তা এখন সুস্পষ্টভাবে জরাগ্রস্ত, যাঁদও তাঁর শরীরদশা এখনও 
চমৎকার খজু, দৃঢ় ও সবল । 

আম জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বামীজা, আচ্ছা সাঁত্য করে বলুন তো, আপানি 
শরীরে বার্ধক্যের আবিভবি বুঝতে পারছেন না? শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কি আপনার ঈশ্বরানুভাতিও হ্রাস পাচ্ছে না ?” 

আত মধুর হেসে তিনি বললেন, “আহা প্রাণের ঠাকুর ষে আমার আরও 
কাছে এগয়ে এসেছেন, এখন ভাঁকে আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি !” তাঁর 
পাঁরপর্ণ বিশ্বাস আমার মনপ্রাণ আভভূত করে ফেললে । তারপর তানি 
বলতে লাগলেন, “আমি এখনও দুট পেন্সন ভোগ করছি ; একটি এখানকার 
ভগবতাবাবুর দরুণ আর একট ক্বর্গরাজ্যের !” বলে আকাশের দিকে অঙ্গবাল- 





* লাহিড়ী মহাশয়ের একটি রয় উীন্ত, যার জ্বারা [তান তাঁর শিষাদের ধ্যানপ্রচেষ্টায় 
উংসাহবর্ধন করতেন। আক্ষারক অর্থে এতে বোঝায়, “করতে করতে একাঁদন করা শেষ ।” 
ভাবাঁটর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হচ্ছে, “চেদ্টা করতে করতে একাদিন দেখবে যে লক্ষাস্হানে পেশছে 
গেছ, ঈশ্বর়সঙ্গ লাভ করেছ ।” 


মোগিকথামত ২৯৭ 


নিদেশ করে এক গভীর আনন্দে মণ্ন হয়ে পড়লেন, মুখমন্ডল এক অপূর্ব- 
দীণ্তিতে উদ্ভাসিত, আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলুম । 

প্রণবানশ্দজীর ঘরে নানাজাতীয় গাছ আর বাঁজের প্যাকেট দেখে আম 
তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠাতে তানি বললেন, “কাশী 
আমি চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে এসেছি । এখন আঁম হিমালয়ের পথে 
পা বাড়িয়ে । সেখানে শিষ্যদের জন্যে আমি একটি আশ্রম খুলব ৷ বাঁজগদুলো 
থেকে শাকপাতা আর গোটাকতক তরিতরকারি হবে । আমার প্রিয়শিষ্যেরা 
খুব সহজ সরল ভাবেই জীবন যাপন করবে- আনন্দময় ঈশ্বরসঙ্গলাভেই তাদের 
সময় কাটবে ; আর কিছুরই দরকার নাই ।” 

[পিতা তাঁর গদরুভোইকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। 
সাধুপ্রবর উত্তর দিলেন, “আর কখনও নয় । ল্াহড়ীমহাশয় আমায় বলেছিলেন 
যে এই বছরই আম আমার 'প্রয় কাশী চিরকালের জন্যে পাঁরত্যাগ করে 
'হিমালয়ে যাব, সেখানেই দেহত্যাগ করবার জন্যে !” 

তাঁর কথা শুনে আমার চক্ষুদটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল, কিন্তু স্বামীজী আত 
প্রশান্ত মধুরহাস হাসলেন । তাঁকে দেখে মনে হল যেন একটি স্বর্গের শিশু 
জগজ্জননীর অভয়ক্রোড়ে পরম নিভ'রতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। 
শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকশন্তিতে পূর্ণশন্তিমান যোগিবরের দেহে বার্ধক্ভাবের কোন 
রেখাপাতই হয় নি। 'তাঁন অবশ্য শরীরকে ইচ্ছামান্ত নবভাবে গঠিত করে 
তুলতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি কখন জরার আক্রমণ প্রাতহত করার 
চেন্টা করেন না, বরং তিনি এই জড়ভূমিতে তাঁর কর্মক্য় হতে দিয়েই চলেন । 
শরীরটা 'তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যেন তাঁর এই জরাগ্রদ্ত দেহেই সব 
কর্মক্ষম্ন হয়ে যায়, যাতে করে নবজন্মে আর তাঁকে ষেন দেহে কোন কর্মফল 
ভোগ করতে না হয়। 

মাসকতক বাদে একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাম সনন্দন-- 
প্রণবানন্দজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য । 

উচ্ছ্বাসত ক্রন্দনের মাঝে সনন্দন বলতে শুরু করলে, “আমার পুজনীয় 
গুরুদেব আর নাই, তান দেহরক্ষা করেছেন । হুষীকেশের কাছে একটি আশ্রম 
প্রাতষ্ঠা করে আমাদের সবত্বে শিক্ষা দিচ্ছিলেন । যখন আমরা বেশ ভাল করে 
গুছিয়ে বসে তাঁর সঙ্গলাভে বেশ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করছি, তখন তানি 
একাঁদন প্রস্তাব করলেন যে হাষীকেশের অনেক লোককে খাওয়াতে হবে। 
জিজ্ঞাসা করলুম-_এত লোককে খাওয়ান কেন ? বললেন, এই আমার শেষ 
উতসবপালন 1১ তাঁর কথার সম্পর্ণ অর্থ তখন আমি হ্ৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। 


২৯১ যোগিকথামৃত 


প্রণবানন্দজী বিরাট রুধনব্যাপারের সব আয়োজনে স্বহস্তে সাহায্য 
করোছিলেন। প্রায় দুইহাজার লোকের সেবা করান হয়েছিল। ভান্ডারার 
পর তান একটা উচু পাটাতনের উপর বসে পরমাত্মা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত 
হয়গ্রাহী আর ভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন । সেই উদ্চু পাটাতনের উপর তখন 
আমি তাঁর পাশেই বসোছলুম । বলা শেষ হলে তান হাজার হাজার লোকের 
সামনে আমার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বললেন, 'সনন্দন প্রস্তুত 
হও,আঁম দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি ।, 

“বাক্শন্কি লেপ পেয়ে গেল ; কিছংক্ষণ নীরব থাকবার পর আমি চিৎকার 
করে বলে উঠল.ম, “গুরুদেব, করবেন না, করবেন না, দোহাই আপনার-_-আপনি 
এ কাজ করবেন না। সমবেত জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক, সাগ্রহে আমাদের 
মুখের দিকে তাকিয়ে, ভাবতে লাগল আমার কথাগএলর কি অর্থ হতে পারে ॥ 
গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে শধ: একটু হাসলেন মান, কিন্তু দন্টি তাঁর 
ইতিমধ্যেই অনন্তের দিকে নিবদ্ধ ! 

“তিনি বলংলন, “দেখ, স্বার্থপর হয়ো না আর আমার জন্যে দুঃখও কোরো 
না। তোমাদের সকলেরই জন্যে তো এতদিন ধরে হাসিমুখে খাটলুম, এখন 
আনন্দ কর; আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও যাতে আমি সেই পরমানন্দময় 
প্রিয়তমের শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় পাই 1 তারপর অর্ধস্ফূটদ্বরে 
প্রণবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'শীগাগিরই আবার আম জন্ম 'নিচ্ছি। অন্রপ 
কিছুকাল পরমানন্দ ভোগ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসাছ বাবাজীর* সঙ্গে 
মিলিত হতে । কবে আর কোথায় নতুনদেহে আমার আত্মা এসে জন্মগ্রহণ করছে 
তা তোমরা শীগাঁগরই জানতে পারবে ।” 

“আবার 'তাঁন চিৎকার করে বললেন, “সনন্দন, এই দেখ, দ্বিতীয় 'কিয়াবলে 
আমি এ নশ্বরদেহ ত্যাগ করলুম 1, 

“তাঁন আমাদের সম্নুখে জনসমুদ্রের মুখের দিকে একবার তাকালেন, 
তারপর সকলকে আশীবাদ করলেন। এরপর ক্‌টচ্ছে দূণ্টিসংলগন করে 
তান শ্হির নিশ্চল হয়ে পড়লেন । বিশ্মিত জনতা যখন ভাবছিল যে তিনি 
পরমানন্দময় সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন, তখন কিন্তু তাঁর আত্মা এই রক্কমাংসের দেহ 
পাঁরত্যাগ করে পরমাত্মার অথণ্ড উদার 'বস্তীতর মাঝে মিলিয়ে গিয়েছে ! 
পদ্মাসনে উপাবষ্ট তাঁর জড়দেহ 'শিষ্েরা স্পর্শ করে দেখল ষে তাতে আর 


*্নাহিড়ী মহাশয়ের গুর--এখনও তান জাত আছেন। (৩৩শ পারচ্ছেদ 
ঘু্টব্য )। 


যোগিকথামৃত ২৯৯ 


শরীরের উত্তাপ নাই । মরণের অকরুণ স্পর্শে কেবল একটি 'হিমশীতল কঠিন 
দেহ সেখানে পড়ে রয়েছে । আর প্রাণপাখী অমৃতের কৃূলের দিকে পাখা 
মেলেছে। 

সনন্দন তার বর্ণনা শেষ করতে আম ভাবলুম, “ 'দুইদেহধারী সাধু'জীর 
জীবনেমরণে দিকেই নাটকীয় ভাব |” 

আম জিজ্ঞাসা করলুম, “প্রণবানন্দজী আবার কোথায় জন্ম নেবেন ?” 
সনন্দন উত্তর করলে, “সে একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা, বলা বারণ ; কাউকে 
আম তা এখন বলতে পারব না। আপাঁন বোধ হয় অন্য কোন উপায়ে তা 
জানতে পারবেন ।৮ 

বহুবৎসর পরে আমি স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে জানতে 
পেরেছিলুম যে, প্রণবানন্দজ তাঁর নবকলেবরে জন্মগ্রহণ করবার কয়েক বছর 
বাদে 'হিমালয়ে বদরীনারায়ণে গিয়ে মহাযোগী বাবাজীর সাধুসন্তাঁদগের দলে 
যোগদান করোছিলেন । 








*কেশবানন্দজশর সঙ্গে আমার সাক্ষাং ৪২শ পারচ্ছেদে বত হয়েছে 


২৮শ পরিচ্ছেদ 


কাশশর পুনজন্ম ও আঁবন্কার 





তখন আমি রাঁচিতে । মাঝে মাঝে ছেলেদের য়ে এখানে ওখানে 
প্রমোদভ্রমণে বেরোনো হয় । সেদিন মাইলআন্টেক দূরে এক পাহাড়ে বেড়াতে 
গেছ, ছেলেদের দল সঙ্গে । সামনে পুকুরের জলাঁট 'টলটল করছে দেখে ভার 
লোভ হয়, কিন্তু আমার মনে কি রকম একটা 'বিতৃষ্কা এল । আম বালাঁত 
করে জল তুলে তাইতে স্নান করতে লাগলূম । ছেলেদের সাবধান করে দিলুম, 
“দেখ, তোমরা কেউ জলে নেম না, বালাতি করে জল তুলে তাইতে সবাই 
স্নান কর ।” 

আমার কাছাকাছি যে দলটা ছিল তারা আমার দেখাদোখ বালাঁতি করেই 
জল তুলে স্নান করা আরম্ভ করে দিলে ; কতকগুলো ছেলে কিন্তু ঠাণ্ডা জলের 
লোভ আর সামলাতে পারলে না। জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল । জলে পা 
দিতে না দিতেই বড় বড় জলঢোঁড়া সাপ সব তাদের চারধারে ঠকলাবল করে 
বেড়াতে লাগল । ছেলেগুলো তো ভয়ে চেচিয়েই অস্হির। যে রকম 
ভাবে হুড়মুড় করে জলছিটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল, তা দেখে হাসি 
সামলান দায় । 

জায়গাটায় পেশছে আমাদের চাঁড়ভাতর আয়োজন হয়েছিল । খাওয়া- 
দাওয়া শেষ হলে আমি একটি গাছতলায় বসলুম, ছেলেরা চারাঁদকে ঘিরে। 
আমায় একটু ভাবাবেগগোছের দেখে তারা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল । 

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, “স্বামীজী, বলুন না, আম এই সন্ন্যাসের 
পথে তো বরাবর আপনার সঙ্গে থাকতে পারব ? উত্তর দিলুম, “উহ না, 
তোমায় জোর করে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাবে, তারপরে তোমার বিয়েও হবে |” 

কিছুতেই তার বিশ্বাস হল না। দারুণ আপাত্ত জানিয়ে বললে, “মরি 
যদি তবেই আমায় বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, তার আগে আর নয় !” (কিন্তু 
মাসকয়েকের 'ভিতরেই তার পিতামাতা এসে তার অশ্রুসজল আপাত্ততে কোন 
কর্ণপাত না করেই তাকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল আর বছরকতক বাদে তার 
বিয়েও হল । ) 

এইরকম নানাপ্রশ্নের উত্তর দিতে 'দিতে কাশী বলে একটি ছেলে আমায় 
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প্রন করে বসল । ছেলেটির বয়স বছর বার, ভারি বুদ্ধিমান ছাত্র আর সবাই 
তাকে ভালবাসে । 

জিজ্ঞাসা করলে, “স্বামীজী, আমার কপালে কি হবে ?* 

কে যেন জোর করেই উত্তরটা আমার মুখ থেকে বার করালে, “তোমার 
শগাঁগরই মৃত্যু ঘটবে !, 

এই হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার আর উপস্হিত সকলেরই মনে 
গভীর আঘাত আর দুঃখ উপস্হিত হল । মনে মনে নিজেকে ঠোঁটকাটা বলে 
[িরকার করে নীরব হয়ে বসে রইলুম- আর কারও উত্তর দেব না স্হির 
করলম । 

বিদ্যালয়ে ঠফিরে আসবার পর কাশখ আমার ঘরে দেখা করতে এল। 
কন্দনাবিজডিতস্বরে বললে, “যাঁদ আমি মার তা হলে বলুন স্বামীজী যে, 
আমার পুনর্জন্ম হলে আপনি আমায় খুজে বার করবেন আর আবার আমায় 
আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবেন ?, 

এই কঠিন গু ভবিষ্যৎ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেও কিন্তু 
মনে কষ্ট হল। তারপর কয়েকহপ্তা ধরে কাশী আমায় অনবরতই পাঁড়াপাঁড় 
করতে লাগল । তার অত্যন্ত ভয়ত্ত ভাব দেখে কিআর করি, শেষ পর্যন্ত 
তাকে আমায় আশ্বাসই দিতে হল । প্রাতিশ্র2াতি দিলুম, “আচ্ছা বেশ, দয়াময় 
ভগবান যাঁদ তাঁর সাহায্য দেন, তাহলে অবশ্যই তোমায় খুজে বার করবার 
চেষ্টা করব 1৮ 

গ্রীষ্মের ছুটিতে অল্প বিছদিনের জন্য বেরিয়ে পড়লুম । বাশ'কে সঙ্গে 
[নিতে পারব না বলে আফশোষ হলে, যাবার আগে তাই আমি তাকে আমার ঘরে 
ডাকিয়ে বিশেষ করে উপদেশ দিলুম যে যতই পাঁড়াপণাঁড় হোক না কেন, সে 
যেন বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার £ভতরেই থাকে, বাইরে কোথাও যেন 
না যায় । কেন জানি না মনে হল যে, যদি সে বাড়ীতে না যায়, তাহলে সে 
হয়ত আসন্ন বিপদের হাত এড়াতে পারে । 

আমি চলে আসতে না আসতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে 'গয়ে হাঁজর হলেন। 
পনরদিন ধরে তাঁর চেষ্টা চলল কাশীর মন ভাঙাতে । কেবলই বোঝাতে 
লাগলেন যে, কাশ যাঁদ মান্ত দিনচারেকের জন্য তার মাকে একবার দেখতে 
কলকাতায় যায়, ব্যস্‌--তাহলেই সে ফিরে আসতে পারবে আর সেখানে তাকে 
থাকতে হবে না। 

কাশশও দূঢ়ভাবে সব অদ্বাকার করে যেতে লাগল, কিছুতেই আর রাজা 
হয় না। আর কোন উপায় না দেখে কাশীর বাবা শেষে বললেন যে, তিনি 
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পুলিশের সাহায্যে ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন। এইরকম ভর 
দেখানতে কাশী অত্যন্ত বিরত হয়ে পড়ল। এই ভেবে সেভয়পেলেষে, 
হয়ত এই রকম ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কোন রকম দুনমি হবে আর একটা অধ 
অন্যায় হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, যা হতে দিতে সে একান্ত আনচ্ছুক । কাজেই 
যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায়ই রইল না। 

দনকতক বাদেই রাঁচিতে ফিরলুম । যখন শুনলুম ষে কাশীকে কি 
ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনই ছুটলুম কলকাতার ট্রেন ধরতে । 
কলকাতায় নেমে একটা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়ী যখন হাওড়ার 
পোলের উপর তখন দোঁখ যে, কাশীর বাবা আর তার অন্যান্য আত্মীয়েরা অশোচ 
ধারণ করে চলেছেন ৷ গাড়োয়ানকে চিৎকার করে গাড়ী থামাতে বলে তাড়াতাড়ি 
গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম । হতভাগ্য পিতার দিকে শুধূ কট্মট্‌ করে চেয়েই 
রইলুম খাঁনকক্ষণ । তারপর কতকটা যেন অসঙ্গতভাবেই বলে উঠলম, “খুনী 
মশাই, আমার বাছাকে আপানই খুন করে ফেলেছেন, আর কেউ নয় 1১ 

কাশীকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে আসাতে যে কি পারমাণ অন্যায় 
করেছিলেন তা তার পিতা ইতিমধ্যে বেশ দারুণই উপলব্ধি করতে পেরোছিলেন। 
যে সামান্য কয়াদন কাশী সেখানে ছিল, তারই মধ্যে কাশী দুঁষত খাদ্য গ্রহণ 
করে কলেরায় আক্কান্ত হয়, তারপরেই মারা যায় ! 

কাশশর উপর আমার যে ভালবাসার টান ছিল আর তার মৃত্যুর পর তাকে 
হজে বার করবার যে আমার প্রাতশ্রুতি ছিল, তা 'দিবারান্ত মনকে তোলপাড় 
করতে লাগল । যেখানেই যাই না কেন তার মুখাঁট চোখের সামনে ভাসতে 
থকে । আমার পরলোকগতা জননীর জন্য যে রকম খোঁজাখুঁজি শুরু 
করোৌছলুম সেই রকমই খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম কাশীর জন্য : এও একটা 
খুব স্মরণীয় ব্যাপার । 

মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান আমায় যে 'বিচারশাস্ত দিয়েছেন, তাই আম 
এখন কাজে লাগাব আর আমার যা কিছু শস্তি আছে তার চূড়ান্ত প্রয়োগ করব 
সেই সব সক্ষম বিধানিয়ম আবিষ্কার করতে, যাতে করে আমি জানতে পার সে 
তার সক্ষমদেহে কোথায় এখন অবস্হান করছে । আম জানতে পেরোছলুম যে 
তার আত্মা এখনও অপূর্ণ কামনাবাসনায় জাঁড়ত, এখনও তার পর্ণ মাস্তলাভ 
ঘটোন। কোথায় কোন স্ক্ষমস্তরে লক্ষকোটি জ্যোতিষ্মান আত্মিকদের মধ্যে 
একটা জোতঃপন্ডের মত সে আজ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে! ভাবতে লাগলম 
ক করে এত অসংখ্য আত্মিক জ্যোঁতির্মন্ডলের মাঝখান থেকে তাকে খুজে বার 
করে তার সঙ্গে সংযোগস্গাপন করব । 
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একটি গুপ্ত যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আমি দুই ভুমধ্যস্ছ কটস্ছের 
ভিতর দিয়ে কাশীর আত্মার কাছে আমার ভালবাসার আহথন প্রেরণ করতে 
লাগলুম । আকাশে টাঙান বেতারের তারের মত দুটো হাত আর আঙুলগুলো 
আকাশের দিকে তুলে আমি প্রায়ই চারাদকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম, যে দিকে সে 
গর্ভস্হ ভ্ণের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে সে দিক নির্ণয় করা যায় কি না। 
আশা হল যে অন্তরের রোডিওর ভিতর গভীর মনঃসংযোগবলে আমি তার কাছ 
থেকে প্রত্যুত্তর পাব ।* 

স্বতঃস্ফূর্ত একটা অনুভূতি এল যে কাশী শীগাঁগরই এ পাঁথবাঁতে ফিরে 
আসবে আর আমি যদি আবরত আমার আহ্বান তার কাছে পাঠাই, তাহলে তার 
আত্মা শীগগির তার উত্তর দেবেই। আমি জানতুম যে কাশীর দ্বারা প্রোরত 
সামান্যতম কম্পনবেগও আমার আঙুল, হাত, মেরুদণ্ড আর স্নায়- মন্ডলীর 
দ্বারা নিশ্চম্ই অনুভূত হবে । 

কাশীর মৃত্যুর পর অদম্য উৎসাহে আমি যৌগিকপ্রক্রিয়া মাসছয়েক ধরে 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস করে যেতে লাগলুম । জনকতক বম্ধৃবাম্ধব নিয়ে 
বৌবাজারে রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভ্যাসমত একবার হাত 
তুললুম । এই প্রথমবার তার উত্তর পেলুম । ঠিক যেন একটা বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গ আমার আঙুল আর হাতের তালু বেয়ে নেমে আসছে টের পেয়ে শরীর 
রোমাণ্চিত হয়ে উঠল । এই তরঙ্গগুলো যেন গাঢ় সংবর্ধ হয়ে আমার জ্ঞানের 
গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কেবলমান্র একটা প্রবল চিন্তারুপেই আমার 
অন্তরের মধ্যে আঁবরত ধর্নত হতে লাগল, “আমি কাশী, আম কাশী, আমার 
কাছে আসুন 1৮ 

আমার হৃদয় রেডিওতে মনঃসংযোগ করাতে এ চিন্তাট যেন তখন প্রায় 
স্পস্টরূপেই শোনা যেতে লাগল | বারম্বার আমি কাশীর ডাক শুনতে পেলুম, 
অদ্ভুত তার সেই ঈষৎ ভাঙ্গাগলায় স্্ট চাঁপচু'পি স্বরে ৷ নাঃ, এ কাশীই ত 





*যোগীরা অবগত আছেন যে ইচ্ছাশান্ত, দুই দ্রুর মধ্যস্হত বিন্দু হতে প্রক্ষে পত হলে 
চিন্তাতরঙ্গানক্ষেপক যল্মই হয়ে দাঁড়ায় । হৃদয়ে যখন কোন ভাব ধারে ধারে ধনণভৃত হস 
তখন সে একটা মানীসক রোঁডিও যন্ধেরই মতন কাজ করে আর দূর বা নিকট হতে অপর 
লোকেদের সংবাদও গ্রহণ করতে পারে । টোলিপ্যাথি বা পরাচিতুজ্ঞানে মানুষের মনের 
চল্তাধারার সক্ষম স্পদ্দনগ্যাল প্রথমতঃ মহাকাশের ইঈথরের সংক্ষত স্পন্দন দ্বারা, তারপর তারা 
সব আরও ম্হল পার্থব ঈথরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুত তরঙ্গরূপে পরিচালিত হয়, সেগুলি 
আবার অপরের মানসপটে চিচ্তাতরঙ্গরূপে পারিণত হয় । 

+জশ্বাত্মা মাঘ়েই শং্ধ অবচ্থায় দর্বদশরণ। কাশপর আত্মা, কাশশীর প্ৰজল্গের 


৩০৪ যোগিকথাৃত 


বটে! আমার জনৈক সঙ্গীর হাত টেনে ধরে আনন্দে হেসে উঠে বললুম, "মনে 
হচ্ছে যেন এবার কাশীর খোঁজ পেয়োছি ।৮ 

আমি আবার সেই রকম করে হাত তুলে ধরে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ 
করলুম । আমার বন্ধুদের আর পথচারী পাঁথকদের তা দেখে ত বড়ই মজা 
লাগল । আমি এধারে ঘুরেই চলোছি। মজা হচ্ছে এই যে, যেই মান্র আম 
কাছেরই একটা গাল “সার্পেস্টাইন লেনের” দিকে মুখ করি, অমনি সেই 
বিদ্যুৎল্লোত আমার আঙুল দিয়ে বইতে আরম্ভ করে, আর অন্যদিকে মুখ 
ফিরালেই সেই সুক্ষয়তরঙ্গ একেবারে অন্তহি্তি হয় ! 

তখন আমি বলে উঠলুম, “ওহে, এই গলির 'ভিতরেই একটা বাড়ীতে কোন 
মায়ের গর্ভে কাশীর আত্মা এসে বাস করছে, এস ত দেখি !” 

সঙ্গীরা আর আমি ত সার্পেশ্টাইন লেনের দিকে এগোতে লাগল্ছম । সঙ্গে 
সঙ্গে আমার উত্তোলত হস্তে বৈদ্যাতিকতরঙ্গের আঘাতও প্রবলতর ও প্রম্ফ্টতর 
হাতে লাগল । চলতে চলতে বোধ হল ষেন একটা চুম্বক আমায় রাস্তার ডানধারে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে । সেইধারের একটা বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার পা 
গেল আটকে ! অবাক হয়ে গেলুম । দারুণ উত্তেজনায় নিঃ*বাস বন্ধ, দরজায় 
ঘা দিতে লাগলুম । বুঝলুম যে আমার এই সুদীর্ঘ, আর অত্যন্ভুত সন্ধানের 
জন্য পারশ্রম করা আজ সফল ও সার্থক পারিণাঁত লাভ করেছে । 

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিলে । জিজ্ঞাসা করতে বললে যে, মানব তার 
বাড়ীতেই আছেন । তিনি তেতলা থেকে সিশড় দিয়ে নেমে এসে হাসিমুখে 
জিজ্ঞাসা করলেন কি চাই 2 মুস্কলে পড়ে গেলূম ; কি বাল তাভেবে 
পাইনে, আমার প্রশ্ন ষে একাধারে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুইই ! 

যাক্‌, ভরসা করে বলেই ফেললুম, “মশায়, কিছু যাঁদি না মনে করেন তবে 
একটা কথা জিজ্ঞাসা কার দয়া করে বলবেন কি-_-আাপনারা কি একটি সন্তান 
আশা করছেন, এই ধরুন মাস ছয়েক হল৪৫৪*যা ?? * 





শে সরস সিসি 


বালকাবচ্হার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য স্মরণপথে রেখোঁছল, আর সেই জন্যই আমায় পারিচয় জ্ঞাপন 
করবার জন্য তার ভাঙাগলার ম্বরের অনুকরণ করা সম্ভবপর হয়োছল । 

+জড়দেহ হতে উত্কান্ত হয়ে বহু লোকের আত্মা বাঁদও &০০ হতে ১০০০ বংসর পযন্ত 
সক্ষমঙ্গগতে অবস্থান করে, তবঃও দেহ হতে দেহাল্তরগ্রহণের মধ্যবতাঁকালের দর্ঘতার কোন 
অপারবত*নখয় বা নাট নিয়ম নাই । (৪৩ পারিচ্ছেদ দ্রুপ্টব্য )। জড় অথবা সক্ষম দেহে 
অবস্থানের 'নািঁদ*ট কাল কর্মানুষায়ী পূর্ব হতেই চ্ছিরীকৃত হয়ে থাকে । 

মৃত্যু আর নিদ্রা, যা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে “ক্ষত্রু মরণ" ছাড়া আর কিছ? নর, তা 
মরজগতে অবশ্যম্ভাবী আর তা অজ্ঞানাচ্ছষে মানবকে ইন্দ্িয়বোধের মায়াজাল হতে সামারক- 





বোগিকথান্দত ৩০৪৬ 


আমাকে গেরুয়াপরা একজন সন্ব্যাসী দেখে ভদ্রলোক সাবনয়ে উত্তর দিলেন, 
“আজ্ঞে হ্যা, তাই বটে ! কিন্তু দয়া করে বলুন ত, আপাঁন আমার বাড়ীর 
খবর সব জানলেন কি করে ?” 

তারপর খন কাশীর ব্যাপার আর আমার প্রাতশ্রাতির কথা সব শুনলেন, 
তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভদ্রলোক সমস্ত কথাই বিশ্বাস করলেন । 

আম তাঁকে বললুম, “আপনার একাঁট ছেলেই হবে । গৌরবর্ণ, চওড়া 
মুখ, কপালে উল্টান ঝুশট-ধর্মভাব তার খুবই প্রবল হবে ।” মনে মনে 
তখন দ্ছিরনিশ্চয় হয়োছিলুম যে, ছেলোট ভূমিম্ঠ হলে কাশীর এইসব লক্ষণের 
সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকবেই । 

পরে আবার ছেলেটিকে দেখতে শিয়েছিলুম । বাপ মা তার পবজন্মেরু 
সেই পুরাতন নাম কাশীই রেখেছিলেন । আত শৈশবেও আমার প্রিয়াশষ্য 
কাশীর সঙ্গে তার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল । শিশুটি আমায় দেখেই তৎক্ষণাং 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল । প্বজন্মের ধা আকর্ষণ ছিল, তা এবার দ্বিগ্ণ 
জোরের সঙ্গে ফিরে এসেছে । 

বছরকয়েক বাদে, আমি আমোরিকায় থাকতে সে আমায় চিঠি লিখেছিল । 
তখন সে কিশোর বালক । সমন্যাসগ্রহণে তার গভীর আগ্রহের কথা সে আমায় 
জানিয়েছিল । আম তাকে হিমালয়ের এক গুরুর সম্ধান দিই যান সেই 
পুনজতি কাশীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন । 


শপ আপ পা 


সপ 


শিস 


ভাবে মু্ত করে । মানুষের পরম সন্তা আত্মা বলে সে নিদ্রা বা মহানিদ্রা অাঁধ মৃত্যুতে তার 
অশরশীরত্বের কতকগুলি সঞ্জীবনগ স্মারক চিহ্ন পায় । 

হন্দুশাস্তের ব্যাখ্যা অন্সারে কমসন্রের সাম্যসাধক নিয়ম হচ্ছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া 
কাধ" ও কারণ, আবাদ ও ফসল ॥ ীবশ্বব্যাপারের ( খত ) স্বানাদর্টট কর্মধারায় মানুষ তার 
চিন্তা আর কার্ষের দ্বারা তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে। যেকোন বিষ্বশন্তিই সে 
স্বয়ং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সণ্টালিত কর?ক না কেন তাদের উৎপত্তিস্হল হিসাবে বৃতের 
অবশ্যম্ভাবশ পারধিরূপে সে সবই তার কাছে ফিরে আসে ॥ “পৃথিবীকে যেন অঞ্কশাস্দের 
সমকরণের মতই বোধ হয় । তাকে যেমন করেই ঘোরান যাক না কেন, সে ঠিক তার 
ভারসাম্য বজায় রাখবে । সকল রহস্যই প্রকাশিত হয়, সমস্ত পাপেরই শাস্তি হয়, সব পুণ্যই 
প্রস্কৃত হয়, প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবিধান হয়-.নীরবে আর নিশ্চিতভাবে ।” ( ইমার্শনকত 
কছ্পেন্সেসন ।% ) জীবনে অসামঞ্জসোর পিছনে কর্মকে ন্যায়ের 'বিধানরূপে বর্তমান বিবেচন্ম 
করতে পারলে ঈশ্বর আর মান্দষের বিরুদ্ধে আক্রোশ বা বিদ্বেষ হতে মানবমন মত্ত হতে 
পারবে। 


২০ 


২৯শ পরিচ্ছেদ 


রবান্দ্রনাথ ও আমার মতবাদের আলোচনা 


রাঁচ বিদ্যালয়ে ভোলানাথ নামে একটি ভার বাদ্ধমান বছর চৌদ্দর ছেলে 
ছিল, আত চমৎকার সে গাইতে পারত । একাদন সকালে সে রবীন্দ্রনাথের 
একটি গান গাইছিল। শুনে ভার খুশী হয়ে তাকে প্রশংসা করাতে ভোলানাথ 
বললে, “রবিঠাকুরের গান পাখীর কলকণ্ঠে আনন্দধ্বানর মত ; গাইলে প্রাণের 
উচ্ছ্বাস আপনা-আপাঁন স্বাভাবিকভাবে বোরয়ে পড়ে, এ তো মিন্টি লাগবেই 1” 
বিনা অনুরোধ-উপরোধেই আবার সে গান আরম্ভ করে সুরের স্রোতে আকাশ 
বাতাস ছেয়ে ফেললে । ছেলোট বোলপুরের শান্তিনিকেতনে" কিছুদিন ছিল। 

ভোলানাথকে বলল.ম, “ছেলেবেলা থেকে আঁমও রবান্দ্রনাথের গান গেয়ে 
আসছি । সারা বাংলা, এমন 'কি অশিক্ষিত চাষাভ্ষারাও তাঁর উচ্চভাবের 
সঙ্গীতে ভার আনন্দ পায় ।৮ 

ভোলাতে আমাতে গোটাকতক রাববাবূর গান একসঙ্গে গাইলুম । তিনি 
হাজার হাজার বাংলা কাঁবতাতে সুর সংযোজনা করেছেন, তার মধ্যে তার নিজের 
মৌলিক কাঁবতা আর সব প্রাচীন কবিতাও আছে । এসব এক একাঁট অপূ্ব 
জিনিষ, এদের তুলনা মেলা ভার । 

গানের শেষে আম বললুম, “রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার পরই তাঁর 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল । তাঁকে দেখতে গিয়েছিলম কেন জান? কারণ 
তাঁর সাহত্যিক সমালোচকদের আক্কেল দেবার জন্যে তাঁর সরল সাহসোন্তি আমার 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোছল বলে”, বলেই হেসে উঠল.ম । 

ঘটনাটা শোনবার জন্য ভোলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 

আম শুরু করলুম, “বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রবর্তন করাতে 
সাহত্যসেবীরা তাঁর যংপরোনাস্ত নির্মম সমালোচনা আরম্ভ করলে । তাঁর 
অপরাধ ষে তান ব্যাকরণাঁনার্দণ্ট লোহার বাঁধন ভেঙে 'দয়ে লেখ্য আর কথ্য 
ভাষার সংামশ্রণ ঘাঁটয়েছিলেন । প্রচলিত সাহত্যের গতানুগতিক ধারা লঙ্ঘন 
করলেও তাঁর গানে গভীর দার্শনিকতত্ব আর কি গভীর ভাবময় আবেগ রয়েছে 


বল দৌখ ?» 
“একজম প্রভাবশালী সমালোচক রবান্দ্ুনাথের কবিতাকে তাচ্ছিল্য করে 
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“পায়রা কবির বকবকানি, তাও ছাপালে পদ্য হল--নগদ মূল্য একটাকা' বলে 
উল্লেখ করেছিলেন । কিন্তু রবান্দ্ুনাথের প্রাতশোধের সুযোগও তারপরে এসে 
গেল ; গাীঁতাঞ্জাীলর ইংরোজ অনুবাদ বার হওয়ামান্ই সারা প্রতীচ্জগৎ তাঁর 
পদতলে এসে তাঁকে শ্রধ্ধার্ঘ নিবেদন করলে । দেখেশুনে সব সাহাত্যিক 
ধূরম্ধরের দল,__তাঁদের মধ্যে তাঁর পূরেকার সমালোচকপ্রভুরাও ছিলেন, দ্রেন 
বোঝাই হয়ে ত শান্তিনকেতনে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ছুটলেন। 

“রবীন্দ্রনাথ একটু ইচ্ছা করেই বিলম্ব করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
এলেন। তারপর দারুণ গভীর নীরবতার মধো তাদের প্রশংসাবাদ সব শুনে 
অবশেষে তিনি তাঁদেরই সমালোচনায় ব্যবহৃত আক্মণাস্ম তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে 
বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এখানে আমার কাছে যে সম্মানের সৌরভ বিতরণ 
করতে এসেছেন তার সঙ্গে কিন্ত আপনাদের অতাঁতের ঘৃণার পঁতগন্ধ অত্যন্ত 
[বিসদশভাবেই মিশে রয়েছে । আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে আপনাদের 
এই হঠাৎ আপ্যায়নের প্রবল ইচ্ছার উদয়ের সম্ভাব্য কোন সংযোগ আছে না কি? 
বাংলার কাব্য-সরস্বতীর পণ্যমান্দরে যখন আমি আমার প্রথম দীন উপচার 
শদ্ধাকৃুসূম নিবেদন করে আপনাদের বিরাগ্গভাজন হয়েছিলুম, এখনও ত আমি 
সেই কবিই রয়েছি ।” 

“খবরের কাগজে রবান্দ্রনাথের এই দারুণ তিরস্কার খুব বড় বড় করেই 
ছাপা হল। চাটুবাদের মোহমূস্ত কবিগুরুর এই স্পচ্টোস্তিতে আমি অত্যন্ত 
খুশী হয়েছিলুম । কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন 
তাঁর সেক্রেটারী মিঃ সি. এফ. এপ্ড্রজ* । এঞ্ড্রজ সাহেবের পাঁরধানে সাদাসিধে 
ধুতি । রবীন্দ্রনাথকে এক্ড্রজ সাহেব সশ্রদ্ধভাবে গুরদদেব” বলে সম্বোধন 
করতেন। 

“রবান্দ্রনাথ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন । তাঁর মধ্য থেকে যেন একটা 
কৃষ্টি, সৌজন্য আর শান্তিময় মাধূর্ষের ছটা বোরয়ে এসে তাঁর ব্যন্তিত্বকে একটা 
অপূর্ব শ্রীমশ্ডিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, 
আমাদের প্রাচীন ধমর্্রন্হ, মহাকাব্য এবং চতুদ্শ শতকের সাহিত্যে লোকপ্রিয় 
কাব বিদ্যাপাঁতির পদাবলীর প্রধান প্রভাব তাঁর সাহত্যে ছিল” । 

মন যখন এই সব স্মাতর সৌরভে ভরপুর, আঁম তখন গাইতে শুর্‌ 
করলুম, রবান্দ্ুনাথ কর্তৃক রূপপাম্তারত একটি পরান বাংলা গান, “আমার এ 
ঘরে, আপনার করে, গৃহ-দীপখানি জরলো ।” 


০৯১ 
+ইংরেজ লেখক এবং প্রচারাবদ: এস্ডুজ সাহেব মহাত্মা গাম্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধ, ছিলেন । 


৩০৮ : যোশিকথানৃত 


'বিদ্যালয়প্রাঙ্গ,ণ ভ্রমণের সময় আবার উৎফ-ল্লহদয়ে শুরু করলুম ভোলাতে 
আর আমাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে । 

রাঁচিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় বছর দুই বাদে আমি রবান্দ্ুনাথের কাছ থেকে 
আমন্মণ পেলুম শান্তিনিকেতনে যেতে, আমাদের উভয়ের শিক্ষার আদর্শ 
সম্বস্ধে আলোচনা করতে । খুব খুশী হয়েই গেলুম । আমি খন প্রবেশ 
করি, কাব তখন তাঁর পাঠাগারে বসেছিলেন। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের স্ময় 
যেমন মনে হয়েছিল, এবারও তেমান মনে হল যেন সামনে বসে রয়েছে শ্রেষ্ঠ 
মানবন্ধের এক অপূর্ব সুন্দর আদর্শ বা যেকোন চিন্রকরের একান্ত কাম্যবস্তৃ । 
দীর্ঘকেশ আর আবক্ষবিলম্বিত শশ্রুজালে শোভিত সুগঠিত প্রশান্ত সৌম্য 
আনন, দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদুটিতে স্বপ্নময় স্নিগধকোমল দৃষ্টি, মুখে স্বর্গীয় হাসি ; 
কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত, সাত্যই যেন প্রাণ কেড়ে নেয় ! স্দীর্ঘ, খজু সৌমাদেছে 
যেন রমণীর কোমলতার সঙ্গে শিশুর আনন্দচণ্লতা 'মাশ্রত। কোনও কবির 
আদর্শভাব এই পপ্রয়দর্শন প্রশান্তমূর্তির চেয়ে আধকতর উপযস্ত রুপপারিগ্রহ 
করতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ ও আমি- আমার্দের উভয়ের বিদ্যালয়ের তুলনামূলক আলোচনায় 
শশন্রই গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লুম । উভয় স্কুলই গতানুগাঁতক ধারার 
বাইরে । অবশ্য উভয়মতের মধ্যে সাদ্‌শ্যও ছিল যথেম্ট- যেমন মূস্ত আকাশতলে 
শিক্ষাদান, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন, শিশুদের সৃজনীশস্তির উদ্মেষণে প্রচুর 
অবকাশ । রবান্দ্রনাথ কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাঁহত্য ও কবিতার উপরেই বেশ 
ঝোঁক দিয়েছেন আর দিয়েছেন গীতিবাদ্যের মধ্য দিয়ে আত্মবকাশ, যা আমি 
ভোলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি । শাশন্তিনিকেতনের ছান্রেরা সাময়িক" 
ভাবে মৌনব্রত পালন করত বটে, কিম্তু কোন বিশেষ যোগাশক্ষা তাদের দেওয়া 
হতলা। 

“যোগদা” প্রণালীর অভ্যাস এবং যৌগিক উপায়ে মনঃসংযোগের প্রক্িয়াগ্লি 
যা রাঁচিবিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বর্ণনা কবি অত্যন্ত 
মনোযোগ সহকারেই শুনলেন । 

তারপর রবান্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে 'বিদ্যালাভের কাহনী বর্ণনা করতে 
আরম্ড করে হেসে বললেন, “িফ্থ্ক্লাস থেকেই ম্কুলে ইস্তফা দিয়ে পলায়ন 
করোছিলুম।৮ আম তখনই বুঝলুম যে, তাঁর কবিমন বিদ্যালয়ের শুক 
নিরমান্গত *বাসরোধী বদ্ধবায়ু পাঁরত্যাগ করে কেন মু্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত 
কাব্যগগনে কজ্পনার পাখা বিস্তার করে উড়তে চেয়েছিল । 

“এই জন্যেই আমি শাম্তিনিকেতন প্রাতষ্ঠা করলুম, ছায়াখন তরূতলে 
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আকাশের উদার সৌন্দযশবস্তারের নীচে”, বলেই তিনি স্ম্দর একটি উপবন- 
তলে শিক্ষারত ছোট্ট একটি শিশুর দলের প্রাত অঙ্গুলি নির্দেশে করলেন। 
তারপর 'তাঁনি বলতে লাগলেন, “শিশুর স্বাভাঁবক পাঁরবেশ হচ্ছে ফুল আর 
পাখীর গানের মধ্যে । এর ভিতর দিয়েই সে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট, তার 
অন্তরের গুপ্ত এন্বর্ধ সম্ভার পাঁরপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে । সাত্যকারের 
শিক্ষা তো বাইরে থেকে কখনও মগজে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না; বরং এ 
এমন হওয়া উঁচত যে ভিতরের অসাম জ্ঞানরাশিকে বাইরে ফুটিয়ে তুলতে এ 
ষেন স্বতঃই সাহাষ্য করতে পারে ।” 

আমি সায় দিয়ে বললুম, “সাল তাঁরখ আর হিসাবাঁনকাশের একঘেয়ে পথ্যে 
ছেলেদের কীরপ্‌জার প্রেরণা আর কল্পনার আদর্শ যেন একেবারে শ্াকয়ে 
বাচ্ছে।” 

শান্তিনিকেতন প্রাতষ্ঠার শুরু হয় মহার্ষ দেবেন্দুনাথের উৎসাহে ; কাঁব 
তাই পিতার বিষয় সসম্ভ্রমে উল্লেখ করে বললেন, “বাবামশায়ই আমায় এই 
উর্বরা জামটুকু দান করেন ; এখানে আঁতাঁথশালা আর মন্দির ইতিমধ্যেই তিনি 
তৈরী করে দিয়োছিলেন। আমি এখানে শিক্ষাদানের পরীক্ষা শুরু কার ১৯০১ 
সালে দশাট মান ছেলেকে নিয়ে। নোবেল প্রাইজের আটহাজার পাউন্ড 
টাকাটার সবটাই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণের জন্যে ব্যয় করা হয় |» 

দেশাবখ্যাত হর্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে একজন অসাধারণ ব্যান্ত 
ছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনী পাঠেই জানা যায় । যৌবনে তান দুই বৎসর 
হিমালয়ে ধ্যানে আঁতিবাহিত করেন । আবার মহার্ধর িতা দ্বারকানাথ ঠাকুর 
সারা বাংলার মধ্যে লোক হিতৈষণায় তাঁর অপূর্ব বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
এই 1বাঁশস্ট সম্ভ্রান্তবংশ হতে বহু প্রতিভাবান ব্যন্তির এক বৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে 
উঠেছে । শুধু রবীন্দ্রনাথ নন,-তাঁর পাঁরবারের প্রায় সকলেই কোন না কোন 
বিষয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব বা যশঃস্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছেন । তাঁর 
দুই ল্রাতৃষ্পত্র গগনেন্দ্র ও অবনান্দ্র ভারতবর্ষে সবগ্রিগণ্য চিত্রশিজ্পীদের মধ্যে 
অন্যতম । কল্পনাবোচন্নে, রঙের খেলায়, ভাবসম্পদে এ"দের চিন্রাঙকণে এমন 
একটা নিজস্ব আর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা অনুসরণ করে চিন্রা্কণ- 
কারিগণ বাংলায় একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন । জ্যেন্তভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ, 
গভীর তন্বদর্শাঁ দার্শানক | সৌম্যমর্ত, শান্ত, সমাহত "চিত্ত, ধার চ্ছির 
'বজেন্দ্রনাথ । সুগভীর প্রশান্তির এক অপর্ব মাহমা তাঁকে সর্বদা ছিরে 
রয়েছে । তাঁর মন এতদূর অহিংসা আর প্রেমে ও করুণায় পূর্ণ ছিল যে, 
বনের পশপক্ষীরাও তাঁর কাছে [নঃসহ্কোচে আসত, বিন্দমান্ত ভয় পেত না। 


৩১০ যোগিকথামৃত 


রবখন্দ্রনাথ আমায় আতাঁথশালায় রাল্রধাপনের নিমন্ত্রণ করলেন । সন্ধ্যায় 
বারান্দাতে আলোছায়ায় বোনা মায়াজালে ঘেরা একটি স্নিগ্ধ মধুর পারবেশের 
মধো ছোট্ট একটি দলে বেস্টিত রবান্দ্রনাথ নীরবে উপাঁবস্ট-সে এক নয়নাভিরাম 
দৃশ্য ! কাল যেন বহু যুগ পিছিয়ে গেছে । সম্মুখের দৃশ্যটি যেন কোন 
প্রান আশ্রমের আনন্দগাঁতিরাসক প্রেমিক গায়কের চতুর্দকে ভক্তদল 
ঘিরে বসে ; সবারই মুখ স্বগাঁয় প্রেমের ছটায় উদ্ভাঁসত । একটা পাঁরপর্ণ 
সামঞ্জস্য, এঁক্য ও সঙ্গাতর সুমা স্থানটিতে এনে তিনি তা পরম রমণাঁয় আর 
লোভনীয় করে তুলেছেন। আপনাকে প্রাতিষ্ঠা করতে গিয়ে নয়, একটা 
স্নগধপেলব মধুরপরশ 'দিয়ে তাঁর ব্যন্তিত্বের দ্ার্নবার চৌম্বক আকর্ষণে 
রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয় যেন জোর করে কেড়ে নিলেন । ভগবতপ্রেমের উদ্যানে 
দূর্লভ কাবতাপ্রসূন প্রস্ফৃটিত- স্বভাবমধুর গন্ধে চারদিকে সবাইকে আকৃষ্ট 
করে তুলেছেন, সৌরভে সব পাগল । 
সঙ্গীতের বঝত্কারের মতন তাঁর কণ্ঠস্বর । রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুটিকতক 
সদ্য7রচিত অপূর্ব কবিতা আমাদের সামনে পাঠ করে শোনালেন ৷ ছারদের 
আনদ্দপারবেশনের জন্য লেখা তাঁর কাবতা আর নাটকের আঁধিকাংশই 
শাস্তিনকেতনে রচিত হয়েছে । আমার কাছে তাঁর লেখার সৌন্দর্য হচ্ছে, গায় 
প্রাত ছন্দতে ঈশ্বরের অবতারণা করা আছে কিন্তু কদাচিৎ সেই পুণ্যনামের 
উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায় । এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 
“সুরের ঘোরে আপনাকে বাই ভুলে, 
বন্ধ; বলে ডাঁক মোর প্রভুকে 1৮ 
তার পরাদন আহারাদির পর নিতান্ত আনিচ্ছাসত্বেও আমাকে বিদায়গ্রহণ 
করতে হল। [আমার আনন্দ এই যে সেই ছোট্র স্কুলটি আজ আন্তজাতিক 
বিদ্যালয় “শবশ্বভারতী”তে* পরিণত--যেখানে দেশ-দেশান্তর হতে আগত 
ছাত্রদের একটি আদর্শ পাঁরবেশ রচিত হয়েছে । 
“ণচত্ত যেথা ভয়শন্য, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মূহস্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী 
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষদুদ্র কার, 
যেথা বাক্য হাদয়ের উৎসমূখ হতে 
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে 


*১৯৫০ সালের জানয়ারণ মাসে িে*বভারতী হতে পয়ষাটুজন ছান্র ও শিক্ষক রাঁচির 
যোগদা সংসঙ্গ 'িদ্যাঞ্য়ে এসে দশ দিন থেকে গেছেন । 


যোগিকথামৃত ৩১১ 


দেশে দেশে দিশে 'দিশে কর্মধারা ধায় 
অজন্র সহস্ত্রীবধ চাঁরতার্থ তায়_ 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাস, 
পৌরুষেরে করোনি শতধা-_ নিত্য যেথা 
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-_ 
[নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কাঁর, পিতঃ, 


ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ।সাঁ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রিনি ররর রোযা রর রাত নিন লী টা টিটি 
1গ'তাঞজাল--বি*্বভারতণ । 


৩০শ পরিচ্ছেদ 
অলোৌকিক ঘটনার নিয়ম 


সুবিখ্যাত ওপন্যাঁসক লেভ তলস্তয়* “তন সম্ব্যাসী” নামে একাঁট 
চমৎকার গঞ্জ লিখে গেছেন । তাঁর বম্ধু নিকোলাস র্যোরিক নিমনলিখিতভাবে 
গরন্পাঁট সংক্ষেপিত করেন,-- 

“একটি দ্বীপে তিনটি প্রবীণ সক্্যাসী বাস করতেন । তাঁরা এতদূর 
সরল 'ছিলেন যে তাঁরা প্রার্থনাকালে শুধু এই কট কথাই বলতেন, 'আমরা 
তিনজন, আপানও ন্রিমূর্তি, আমাদের উপর দয়া করুন? । এই অত্যন্ত সরল 
নিরহৎ্কার প্রাণের আকুতিতে কিন্তু বড় বড় অলৌকিক ব্যাপার সব প্রকাশ 
পেতে লাগল । 

“স্হানীয় বিশপা এই তিন সন্যাসী আর তাঁদের অননুমোদিত প্রার্থনার 
কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন ষে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে শাম্তানুষায়ী কেতা- 
দোরস্ত প্রার্থনা তাঁদের শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন । এলেন দ্বীপেতে ; 
সম্্যাসীদের বললেন- ঈ“বরের কাছে তাঁদের প্রার্থনা ঠিক যথোপয্যস্তভাবে হচ্ছে 
না, আর নানারকম শান্নবিধিসঙ্গত প্রার্থনা করতে তাঁদের শিক্ষা আর উপদেশও 
দিলেন। এরপর 'বিশপ মহোদয় 'ত একটি নৌকো করে চ্হানত্যাগ করলেন। 
যেতে যেতে দেখলেন যে, একটা উজ্জ্বল জ্যোতির্মন্ডল নৌকার পিছন পিছন 
ছুটে আসছে । কাছে এসে পেশছতেই তিনি দেখলেন যে, সেই তিনাঁট সম্্যাসী 
হাত ধরাধার করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন নৌকাটি ধরবার জন্য । 

পবশপের কাছে পেশছতেই তাঁরা চেচিয়ে বলে উঠলেন, “'আপাঁন যে 
প্রার্থনা বলতে শিখিয়েছিলেন তা আমরা ভুলে গোঁছি, তাই তাড়াতাঁড় আপনাকে 


মহাত্মা গাল্ধীর সঙ্গে তলন্তয়ের বহু আদশের সামঞ্জস্য ছিল ; দুজনেরই আহংসা বিষয়ে 
অনুরূপ মত ॥ তলন্তয় ববেচনা করতেন যে খুস্টের মূল শিক্ষা হচ্ছে “( অন্যায়ের গ্বারা ) 
তন্যায়ের প্রাতিরোধ কোরো না,” ম্যাথিউ ৫2৩১৯ (বাইবেল )। মন্দের প্রাতকার করা উচিত 
তার যুস্তীসম্খ ফলদায়ক ববপরণত ব্যবদ্ছায়, মঙ্গলসাধন বা প্রেম 'দিয়ে। 

1গঞ্পাঁটর মধ্যে আপাতদুখ্টিতে এীতহাসিক উপাদান আছে । সম্পাদকণয় মন্তব্যে জানা 
যায় যে বিশপ মহোদয় যখন আকে্জেল থেকে স্লোভেট-স্কি মঠে বাচ্ছলেন, তখন 'দ্বনা নদীর 
চমাহানায় 'তিন সম্্যাসীর সাক্ষাৎ পান । 


মোগিকথামৃত ৩৯৩ 


জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, সেগুলো আর একবার বলে দিন ।' দেখে শুনে তো 
বিশপপ্রভু একেবারে অবাক । ভরে ভয়ে মাথা নেড়ে সাবিনয়ে বললেন, “সাধু 
মহোদরগণ, আপনারা পুরান প্রার্থনাই বলতে থাকুন; নৃতন কিছুর আর 
দরকার লাই ।' ৮ 


৪ খা ঁ রস 


আচ্ছা, তাহলে তো মনে এই সব প্রশ্নই স্বাভাবকভাবে আসে যে, সাধু 
তিনটি জলের উপর দিয়ে হে'টে এলেন কি করে? 

যাঁশৃষিস্টের কুশাবিদ্ধ হবার পর পুনরুখান হল 'কি করে 

লাহিড়াঁমশাই আর শ্রীষুস্তেশবর গারজা অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতেন 
কি করে? 

আধুনিক 'বজ্ঞানে আজ পর্যন্তও এর কোন সদুত্তর মেলোনি, যাঁদও 
আপাঁবক যুগের আবিভাবে 'বিশবমানস হঠাৎ প্রসারতা লাভ করেছে । মানুষের 
আভিধানে “অসম্ভব” কথাটা ক্লমশঃই অপ্রধান হয়ে আসছে । 

প্রাচীন বোদক শাস্দ্রে বলে ষে, এই জড়জগৎ দ্বৈতবাদ আর সাপেক্ষন্যার বা 
আপোক্ষিকবাদ ধার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই একটিমাত্র মূলাবিধি মায়াবাদের দ্বারাই 
পারচালিত হয় । সকল প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ব, ভেদাভেদাবিহাঁন 
এক অখণ্ড এঁক্য-_-একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ; তান একটা মিথ্যা বা অসতা 
আবরণে আচ্ছাদিত হন। ভ্রান্তিজনক মোহময় সেই দ্বৈত আবরণই হচ্ছে 
মায়া । আধানক কালের বহু ঝড় বড় বৈজ্ঞানক আবিষ্কারই খাষিদিগের 
এই সরল সত্য ডীন্ত আরও দঢুতর করে তুলেছে । 

নিউটনের গাঁতি তত্বও হচ্ছে মায়ার 'বাঁধ । “প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বদাই 
একটা সমান আর 'বিপরাত প্রাতক্রিয়া থাকে ; যে কোন দুইটি বস্তুর পারস্পারক 
ক্রিয়া সর্বদাই সমান আর বিপরাতভাবে প্রাতীক্রিয়াশীল |” কাজেই ক্রিয়া আর 
প্রাতক্রিয়া আঁবকল সমান। “স্বতন্দর একটিমান্র শান্ত তাই অসম্ভব ; সেই 
জন্য সর্বদাই দুইটি করে শন্তি থাকবে, সমান আর বিপরীত ।* 

তাই সকল মৌলিক স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকেই মায়িক উৎপাত্ত প্রকাশ 
পায় । উদাহরণস্বরূপ বলা ষেতে পারে ষে বিদ্যুতের ক্রিয়া হচ্ছে আকর্ষণ 
আর বিকর্ষণ ; এর ইলেক্ঈহুন আর প্রোটন দুই বিপরীত বিদযুত্ধমাঁ। আরেকটা 
উদাহরণ--পরমাণু অর্থং চরম জড়কণা হচ্ছে একটি পাথবীরই মতন, যেন 
একটি চুম্বক যার ধনাত্মক আর খাণাত্বক দুইটি মেরু আছে । সমগ্র প্রাতিভাসিক 
জগৎ অথবা জগৎপ্রপণ্ হচ্ছে মের্প্রবণতার অদম্য প্রভাবের অধীন ; দেখা গেছে 
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যে পদার্থীবদ্যা, রসায়নশাস্ত অথবা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই হোক না কেন, 
তাদের কোন নিয়ম সহজাত বিরুদ্ধ বা বিপরীত নাঁতশ.ন্য নয় । 

পদার্থাবজ্ঞান তাই মায়ার অতীত কোন নিপ্রম বিধিবদ্ধ করতে পারে না-_- 
[বশ্বসূষ্টিতে যা ওতপ্রোতঃভাবে বিজাঁড়ত । প্ররুতি নিজেই হচ্ছে মায়া, 
কাজেই প্রাকৃতবিজ্ঞানকে অবশ্যই তার অপ্পাঁরহার্য সারাংশকে নিয়েই কাজ চালাতে 
হবে। প্রকৃতি তার নিজরাজ্যে অফুরুত আর অনন্তরুপিণী । ভাবষ্যৎ 
বিজ্ঞানীরা তার অনন্তবৈচিন্যের এক রূপ থেকে অন্য রূপের মধ্যে বা আত্ম এক 
রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর বেশী 'কিছ করতে পারবেন না । বিজ্ঞান 
তাই অনন্ত রহস্যন্োতে ভেসে চলেছে_অন্ত আর খুজে পাচ্ছে না। অবশ্য 
পূর্ব হতে বর্তমান আর ক্রিয়াশীল বিশ্বের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার পক্ষে তা 
যথেষ্ট বটে, কিম্তু সেই 'বাঁধর “বাধ” আর তার একমান্র যান নিয়ন্তা, তাঁকে 
খাজে বার করতে তা একেবারেই শাক্তহীন। মহাকর্ধ আর বিদ্যুতের শল্তির 
অপূর্ব আর বিরাট ক্রিয়া সব জানা গেছে বটে কিন্তু মহাকর্ষ আর বিদন্যতের 
শক্তিটা আসলে যে কি 'জানষ, তা" কোন মানুষই আজ পধন্ত জানতে 
পারে নি।* 

প্রাচীন মুনিখাঁষরা এই মায়া আঁতন্রম করবার ভার মানবজাতির হাতেই 
সমর্পণ করে গেছেন । বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই দ্বৈতভাব আঁতক্রম করে ত্রস্টার 
সহত একাত্মববোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল । 
মায়াবদ্ধ জীবেরা, যারা এই বিশ্বনাট্যলীলার ছবি আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা 
জোয়ারভাটা, 'দিবারান্র, সুখনুঃখ, ভালমন্দ, উতানপতন, জন্মমৃত্যু এই সব 
মেরুপ্রবণতার দ্বতভাবের মুূলবাধ মানতে বাধ্য! হাজার হাজার 
জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই চক্রে ঘুরে এসে মানুষ শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে 
মায়াতীত কোন বস্তুর সন্ধানে উৎসুক আগ্রহে আশাপন্ণ হৃদয়ে চেয়ে থাকে | 

এই মায়ার অবগুণ্ঠন উম্মোচন করার মানেই হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা। 
যে যোগী এইভাবে বিশ্বপ্রকতির রহস্য ভেদ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত 
অদ্বৈতবাদী, আর সব তো শুধু প্রাণহীন মূর্তপূজা করেই ক্ষান্ত। মানুষ 
যতাঁদন প্রকীতির এই দ্বৈতভাবের অধীন হয়ে থাকবে, ততাঁদন এই দ্বিমুখিনী 

খ্জগাদ্বখ্যাত আবিগ্কারক মাকণন চরমতত্তেরর সম্মুখে বিজ্ঞানের অপ্রতুলতার বা 

স্বীকার করে বলেছেন যে, “জশীবনরহ্স্য ভেদ করা একেবারেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার অতাঁত । 
[ি*বাস 'জানষাঁট না থাকলে সত্যই এ আত ভয়াবহ ব্যাপার হত। মানবের চিন্তাধারার 
সম্মখে জীবনরহস্য হচ্ছে এক চিরচ্তন সমস্যা ।” 
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মায়াই তার উপাস্যা দেবী । সে তখন আর একমান্র সতাস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে 
পারবে না। 

বিশ্বপ্রকীতির “মায়া” মানুষের মনের ভিতর প্রকাশিত হয় আব্দ্যারপে । 
আঁবিদ্যা মানে “আন্জান,» ভ্রাষ্তি বামোহ। মায়া বা আব্দ্যা বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষসাধন বা বিশ্লেষণ দ্বারা কখনও দূর করা যায় না, তা কেবল যায়, 
'নির্বিকজ্পসমাধি'লব্ধ অন্তরের অনুভবে । ওল্ড টেগ্টামেন্টের ধমেপিদেম্টারা 
এবং সকল দেশের সকল যুগেরই সাধুসন্তরা সেই অনুভবলব্ধ অবন্থা থেকেই 
তা বলে গেছেন । বাইবেলে এজেকিয়েল* বলছেন, “তারপর সে আমাকে 
একটি দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলে, দ্বার পূর্বমূখী ; তারপর পূরশদকের পথ 
হতে দেখা গেল হহ্তরায়েলের প্রভুর দৈবমহিমা আর শোনা গেল তাঁর স্বর দূরাগত 
সমদদ্রগর্জনের মত, আর সারাজগত তাঁর গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ।” যোগী 
ললাটের ( পূর্বাদিক ) তৃতীয় নেন্রের ভিতর "দিয়ে তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপিত্বের 'দিকে 
প্রসারিত করেন আর ওষ্কারধ্ৰনি শ্রবণ করতে পান-__এই হচ্ছে “সমুদ্রগঞ্জন” 
অথবা আলোকের স্পন্দন যা হচ্ছে সৃচ্টির একমান্র বাস্তবতা । 

বিথজগতের লক্ষকোট রহস্যের মধ্যে সবাপেক্ষা আশ্চর্য জিনিষ হচ্ছে 
আলো । শব্দতরঙ্গ পারচালিত হয় বায়ুস্তর বা অন্য কোন জড় মাধ্যমের 
ভিতর দিয়ে, কিন্তু আলোকতরঙ্গ ভান্তঃপ্রদেশ বা তারামধ্যাবকাশ বা মহাশুন্যের 
[ভিতর দিয়ে অব্যাহতভাবে চলে যেতে পারে, কোন বাধা পায়না । এমন কি 
প্রমেয় ঈথর, যা তরঙ্গবাদে আলোকের গ্রহ হতে গ্রহাম্তরে বিচ্ছারিত হবার 
মাধ্যম বলে স্বীকৃত, তাও আইনস্টাইনের এই মতানুসারে পরিত্যন্ত হতে পারে 
যে অবকাশ, আকাশ বা শূন্যের জ্যামিতিক গুণানুসারে ঈখর মতবাদ 
অনাবশ্যক ৷ যাই হোক, উভয় মতবাদেই আলো হচ্ছে অতি সক্ষম পদার্থ বা 
তন্মা আর ন্বাভাবিকভাবে প্রকাশকালে তা কোন জড়পদার্থের উপর আদৌ 
নর্ভর করে না। 

আইনন্টাইনের বিরাট কঞ্পনায় সেকেন্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইল যে আলোর 
গতি, তা লারা অপেক্ষবাদকে প্রভাবিত করে। তিনি গারাতিক হিসাবে প্রমাণ 
করেছেন যে, মানৃষের সীমাবদ্ধ মন যতটুকু, সেই হিসাবে আলোই হচ্ছে এই 
জনিত্য জগৎ আঁভবাহের মধ্যে একমান্র পরম ধুবাঙ্ষ। একমান্ন আলোকগাঁতর 
অনন্যসাপেক্ষতার উপরই মানবজগতের দেশ ও কালের মান নির্ভর করে। দেশ 
আর কাল, যা আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছি্নভাবে অনম্ত বলেই 'বিবোচত হয়ে এসেছে, 





*এজোকয়েল--৪৫:৯-২ (বাইবেল )। 
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তারা আসলে তা নয়, তারাও হচ্ছে আপেক্ষিক আর সসীম অংশ আর 
তাদের প্রাতিবম্ধী পরিমাণ-বৈধতা নির্দিষ্ট হয় কেবলমা আলোর গাতর 
মানদন্ডে । 

পরমাকাশকে অপেক্ষবাদের মানা বা আয়তনরুপে বর্ণনা করতে গিয়ে 
সময়ের প্রকৃতরূ্প এখন বোৌরয়ে পড়েছে--একটি বার্থ মৌলিক প্রকীতির সহজ 
সার আর কি! কলম দিয়ে গোটাকতক সমাঁকরণের অঙ্কের আঁচড় কেটে 
আইনম্টাইন বিশ্বজগৎ থেকে এক আলো ছাড়া আর সব ধ্রবসত্যের বিষয় দূর 
করে দিয়েছেন । 

তারপরে এই তত্বের আরও উন্নতি সাধিত হল তাঁর ইউনিফায়েড ফিল্ড 
থওরিতে । পাথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ একটি মাত্র অক্কস্ু্নে মাধ্যাকর্ষণ 
আর তাঁড়ৎ-চুদ্বকতত্ব একন্রীত করলেন । বিশ্বসূ্টিকে একটিমান্ন নিয়মের 
অধীনে এনে আইনস্টাইন যুগষুগান্তর পার হয়ে প্রাচীন খাঁষদের কাছে গিয়ে 
এখন পেশচেছেন, যাঁরা সংষ্টির গঠনে ষে একমাত্র বহুরূপিণা মায়াই কার্ষকর, 
তা বহৃপ্‌বেহি ঘোষণা করে গিয়েছেন । 

এই যুগান্তকারী অপেক্ষবাদে চরম অথবা “পরম” অণুর তত্বানুসম্ধানের 
গার্ণীতক সম্ভাবনার উদয় হয়েছে । বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন স্দর্পে ঘোষণা 
করছেন যে, পরমাণুকে শুধু জড়ের চেয়ে বরং শল্তিই যে বলাষায় তা নয়, 
পরমাণাঁবক শান্ত বস্তুতঃ হচ্ছে চিন্ময়-পদার্থ ৷ 

পদ নেচার অফ 'দ ফিজিক্যাল ওয়ার্লডে”* স্যার আথরি স্ট্যানলে এঁডিংটন 
লিখছেন, “পদার্থাবজ্ঞান যে ছায়ার জগতের সঙ্গে সধাম্লম্ট, এই সহজ উপলম্ধি 
একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নাত । জড়জগতে আমরা পাঁরচিত জীবনের নাটক 
যেন ছায়াবাজির আভনয়ের ভিতর দিয়েই দৌখ। ছায়া কাগজের উপর যখন 
ছায়া কালির দাগ টেনে চলেছি, তখন আমার ছায়া কনুই ছায়া টেবিলের উপর 
রয়েছে । এ সবই প্রাতিরপক এবং পদার্থীবদ এদের প্রতীকরুূপেই ভেবে 
ক্ষান্ত হন। তারপর আসেন রাসায়নিক মন, 'বাঁন এই সব প্রতীকের 
রূপান্তর সাধন করেন-*****মোটামটিভাবে এর শেষ কথা বঙ্গতে গেলে বলা যায় 
যে, এই জগৎ-পদার্থ আসলে হচ্ছে চিন্ময়পদার্থ*.*.৮ 

ইলেই:ন অণ্যবীক্ষণের অধুনাতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণ্তত্বের 
সার যে আলো আর প্রীতির অপরিহার্য যে দ্বৈতভাব তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
গেল। ১৯৩৭ সালে নিউ হয়র্ক টাইমস্‌ পন্লিকা আমেরিকার এসোসিয়েশন 


তত্র 


ঈম্যাকমিলান কোম্পানী । 


যোগিকথাদৃত ৩১৭ 


ফর দি এডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্সের এক সভায় ইলেক্ঈন মাইক্রুস্কোপ প্রদর্শনের 
নি"্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করেন £ 

“টাংন্টেনের কেলাসিক গঠন যা কেবল এক্সরে দ্বারাই এ যাবৎ পরোক্ষভাবে 
পাঁরাচিত ছিল, তার রেখাচিত্র একটা প্রতিপ্রভ পর্দর উপর খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে 
উঠল ; তাতে দেখা গেল যে, নয়াট পরমাণু ঘন আয়তনের মত গ্থানে জালের 
আকারে ঠিক তাদের নিজ নিজ জায়গায় রয়েছে- প্রত্যেক কোণে একটি করে 
আর মধ্যদ্থলে একটি ॥ টাংন্টেনের এই যে কেলাস (দানা ) গঠনের জালের 
মধ্যে পরমাণ্গলি, তা প্রাতপ্রভ পদরি উপর জ্যামিতিক আকাতিতে সাজান 
আলোকবিন্দুর মতই প্রাতভাত হল। আর আলোর এই কেলাসের ঘন 
আয়তনের উপর আঁবরাম আভবেধরত বায়ুর পরমাণুসকল নত্যশীল 
আলোকবিন্দুর মতন দেখা যাচ্ছে--ঠিক যেমন সর্ষের উদ্জব্দ কিরণগাল 
জলের ঢেউয়ের মাথার উপর নাচে.'*... 

“ইলেক্টদন মাইব্রস্কোপের ধারণা প্রথম আঁবক্কৃত হয় ১৯২৭ সালে, নিউ 
ইয়ক্ক সহরের বেল টোলফোন ল্যাবরেটরীর ডাক্তার ক্লিণ্টন জে, ডেভিসন আর 
ডাস্কার লেম্টার এইচ. জারমার, এদের দ্বারা । এ*রা দেখতে পেলেন ইলেকইুন 
এর দ্বৈত আভব্যান্ত-_একাঁট কণা আর একটি তরঙ্গ*, এই উভয়ভাবেরই বৌশপ্ট্ 
গ্রহণ করেছে । এই তরঙ্গের গুণই ইলেক্ঈএনকে আলোকের বিশেষত্ব প্রদান 
করেছে এবং তারপর গবেষণা শুরু হল প্রাতিফলক কাচের দ্বারা আলোকে যেমন 
কেন্দ্রীভূত করে স্থানবিশেষে ফেলা যায়, তেমনি করে ইলেকক্ঃনকেও কেন্দ্রীভত 
করে কোন ম্থানাবশেষে ফেলবার কোন উপায় বার করা যায় কিনা। 

“ইলেক্ঈদনের দ্বৈতগুণ আবিষ্কারে, যাতে দেখা গেল যে সারা জড়ের 
রাজত্বে একটা দ্বৈতভাব বর্তমান, ডাঃ ডেভিসন পদার্থাবদ্যায় নোবেল প্রাইজ 
প্রাপ্ত হন। 

সার জেমস জিন্স তাঁর “দ মিম্টারয়াস ইউনিভার্স গ্রচ্হে লিখেছেন, 
“জ্ঞানের স্রোত ক্লমশঃই যন্ত্াবহীন সত্যের দিকে এগোচ্ছে ; বিদ্বপ্রকৃতিটাকে 
এখন একটা বিরাট যন্বের চেয়ে একটা বিরাট চিম্তা বলেই বোধ হতে আরম্ভ 
হয়েছে ।” 

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে 
শোনাচ্ছে যেন প্রাচীন বেদের ভিতরকারই একটি পৃন্ঠা আর কি! 


*অর্থাং জড় এবং শান্ত উভয়ই | 
শঁকেমাতিজ ইউানভাসিট প্রেস । 


৩১৮ যোগিকথাম-ত 


বিজ্ঞান থেকে-_বাঁদ অবশ্য তাই হয়, তাহলে মানুষ এই দাশশীনক সত্যই 
শিক্ষা করুক যে জড়জগৎ বলে কিছুই নেই ; এর টানা পোড়েন হচ্ছে মায়া, 
অবিদ্যা বা ভ্রাম্তি। এর বাস্তবতার মরীচিকা সবই বিশ্লেষণের মূখে একদম 
মিলিয়ে যায় । মানুষের কাছে যখন জড়বিশ্বের পাকা খু*টিগদুলি একে একে 
খসে পড়তে থাকে, তখন সে তার মার্তর উপর নির্ভরতা, তার অতাতে 
ঈশ্বরাদেশ অমান্যের কথা ক্ষীণভাবে উপলাষ্ধ করতে পারে যেখানে ষাঁশু 
বলেছেন, “আম ছাড়া তোমার আর কোন ঈ*বর নাই ।৮* 

আইনম্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে, যেঞ্সানে তিনি ভর আর শঙস্তির 
তুল্যতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে তান প্রমাণ করেছেন যে, কোন জড়কণার 
মধ্যপ্হিত শান্ত হচ্ছে তার ভর ও আলোকগাঁতর বর্গফলের দ্বারা গুণিত সংখ্যার 
সমান। জড়কণার [িনাশেই আণাবক শান্তর মুস্তি। জড়ের “মত্যু”তেই 
আজ আণাঁবক যুগের “জন্ম” | 

আলোর গাঁত গাণতশাদ্তের ষে একটা মান বা ধ্রুবক, তার কারণ এই নয় 
যে তার এক সেকেন্ডে ১,৪৬,৩০০ মাইলের একটা স্হিরগাতি আছে। তার 
কারণ হচ্ছে এই যে, কোন জড়দেহ বার ভর তার গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, সে 
কখনও আলোর সমান গাঁত লাভ করতে পারে না। আর একভাবে বলতে 
গেলে বলা যায় যে, কেবলমান্ত সেই জড়দেহ যার ভর অসীম, সে-ই আলোর গাঁ 
পেতে পারে । 

এই ধারণা থেকেই আমরা অলৌকিক ঘটনার নিয়মে পেশছতে পারি। 

যে সব সিম্ধপ্রুষেরা তাঁদের শরীর অথবা অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তুকে 
ইচ্ছামত রূপদান অথবা শূন্যে বিলীন করতে পারেন বা আলোর গতির বেগে 
চলতে পারেন অথবা সৃজনকারী আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করে যে কোন জড় 
পদার্থের বাহ্যরূপের প্রকাশকে সদ্য সদ্য পরিদশ্যমান করে তুলতে পারেন, তাঁরা 
এই আঁত প্রয়োজনীয় শর্তাট পূরণ করতে পারেন যে, তাঁদের ভর হচ্ছে অসাম । 

সিপ্ধযেগীর সধাব বা চেতনা বিনা আয়াসেই তাঁর সঙ্কীর্ণ দেহের সঙ্গে 
নয়, একেবারে নিখিল বিশ্বরচনার সঙ্গে যুন্ত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ, তা 
সে নিউটনের “বল”ই হোক অথবা আইনস্টাইনের “জড়ছ্ছের প্রকাশ”ই হোক, 
সকল জড়পদার্থের মহাকর্ষবিস্হার পাঁরচয় যে গুর্ত্ব বা “ভার,” তার গ্‌ণপ্রকাশে 
কোন সিদ্খষোগীকে বাধ্য করতে অপারগ । যিনি নিজেকে জানতে পেরেছেন 
ষে তিনি সর্বব্যাপী পর্মাত্মা, তিনি দেশ আর কালের অধীন কোন দেহের 








+এক্সোডাস ২০৩ (বাইবেল )। 


মোঁগকথামৃত ৩১৯ 


সসামতায় আর আবম্ধ নন। তাঁর সব সসীম বাধাবন্ধ দূর হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় 
তাঁর চরম অবস্হা, আমিই 1তাঁন--“সোহহং” | 

বাইবেলে আছে, “আলো হোক্‌! তারপরেই আলোর উপাত্ত হল |”, 
ঈ-বর তাঁর সুরচিত বিশ্বসৃষ্টির উপর প্রথম আদেশ প্রচার করাতে সৃষ্টির একমাতর 
সার উপাদান প্রকাশিত হল, আলোক । এই জড়াবহন মাধ্যমের রা*মর ভিতর 
দিয়েই সমস্ত আতগ্রাকৃত দৈবঘটনা প্রকাশিত হয়। সকল যুগের ভত্তসাধুরা 
ঈ“বরের আবিভবি অশ্নিশখা বা আলোর রূপে এই কথাই প্রমাণ করেন । 
সেন্ট জন ভগবন্দর্শনের বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন যে, “তাঁর চক্ষুদ্বয় 
অশ্নিশিখার মতন-*"""আর তাঁর অবয়ব প্রথর সূের তেজের মত উত্জবল |” 

কোন যোগী যিনি গভীর ও পরিপূর্ণ ধ্যানের দ্বারা তাঁর চৈতন্যকে শ্রণ্টার 
মধ্যে বিলীন করতে পেরেছেন তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, ঠব্বজগতের 
সার হচ্ছে আলো ( জীবনীশান্তুর স্পন্দন ) ; তাঁর কাছে জল আর মাত্তকা 
সৃজনকারী দুই 'বাভ্ম আলোকরশ্মির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। 
জড়জ্ঞানশুন্য, আর দেশ বা আকাশের তিনি মান্রা আর কালের চতুর্থ মাত্রা শূন্য 
হয়ে সিধযোগী ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরু ইত্যাদির ভৌতিক আলোক রশ্মির 
উপর দিয়ে তাঁর আলোর শরীর অতি সহজেই পরিচালিত করতে পারেন । 

“অতএব তোমার চক্ষু যাঁদ সরল হয়, তোমার সর্বশরীরই আলোকদপ্ত 
হবে ।” জড়ুতামনুক্তিপ্রদায়ক তৃতীয় নেত্রে বহদিনের অভ্যাসসঞ্জাত গভীর আর 
প্রগাঢ় মনঃসংযোগবলে যোগী জড়তাপ্রসূত সকল প্রকার ভ্রান্তি আর তার 
মাধ্যাকর্ষণের ভার বিনষ্ট করতে পারেন; তখন থেকেই তিনি দেখেন ষে নিখিল 
[বশ্ব সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যেমন সৃম্ট হয়োছল, তা আসলে হচ্ছে এক 'নির্বিশেষ 
আলোকাপিন্ড । 

হাভার্ডের ডান্তার এল, টি, ট্রোল্যা্ড আমাদের বলেন, “চক্ষুতে প্রতিবিশষ্বিত 
ছবি সাধারণ হাফটোন এনগ্রোভংএর মতন একই প্রকার উপায়ে আমাদের চক্ষুর 
উপর প্রাতিফলিত হয় ; অর্থাৎ তারা আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর দ্বারা তৈরী--এত 
ক্ষুদ্র যে চোখের দ্বারা ধরাই যায় না-'".*চিন্রপ্ন বা অক্ষিপটের স্পর্শপ্রবণতা 
এতদূর বেশী যে অপেক্ষাকত আত অল্প পরিমাণের উপযুত্ত আলোও 
দর্শনানুভাঁত জাগিয়ে তোলে ।” 


+্জেনোসস ১৪৩ (বাইবেল )। 
ারাঁভিলেশন ১১১৪-১৬ (বাইবেল )। 
ম্যাথিউ ৬:২২ (বাইবেল )। 
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অলৌকিক ঘটনার নিয়ম 'যে কোন ব্যস্কই পার্চালিত করতে পারেন, যান 
উপলাব্ধ করতে পেরেছেন যে, সূম্টির সারবস্তু হচ্ছে আলোক । 'সিক্ঘযোগণ, 
আলোকাভিব্যস্তির দৈবজ্ঞানবলে সর্বব্যাপী আলোক রশ্মিকণাগুলিকে সংযোজিত 
করে ইন্দরিয়গ্রাহ্ারূপে তৎক্ষণাৎ প্রক্ষেপণ করতে পারেন আর এইর্‌প প্রক্ষেপণ 
করার প্রকৃতরূপ (তা সে কোন গাছ বা ওষূধ-বা মনষ্যশরীর যাই হোক না 
কেন ) ষোগীর ইচ্ছাশান্ত আর তার প্রত্যক্ষীভূত করে তোলবার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। 

রানিতে মানুষ যখন স্বগ্নাবস্থায় প্রবেশ করে তখন সে তার দৈনন্দিন মিথ্যা 
দেহাত্মবোধ ভুলে যায়। তখন তার মনের সর্বশান্তমত্তার প্রদর্শন শুর হয় । 
কি দেখা যায় সেখানে ? সেখানে স্বশ্নে দেখা যায় বহুকালমৃত বান্ধবদের, 
দূরতম প্রদেশ, বিস্মৃতির অতলগহ্র হতে পুনরুখিত শৈশবের নানা 
ঘটনাবলী । 

সেই মস্ত আর অপারীচ্ছি্ন জ্ঞান, যার পাঁরচয় সকল মানুষই স্বশ্নের মধ্য 
দিয়ে স্বজ্প পাঁরমাণে পেয়েছে, তা হচ্ছে ঈশবরোপলব্খ সাধু মনের পাঁরপূর্ণ 
আর নিত্য অবস্থা । দ্বার্থগন্ধলেশশন্য হয়ে আর অণ্টাপ্রদত্ত সৃজন ইচ্ছাশস্তির 
সাহায্যে যোগী ভক্তের আন্তীরক প্রার্থনা পূরণ করতে বিশ্বপ্রকৃতির আলোকরশ্সির 
পুনঃসংযোজন করতে পারেন । 

বাইবেলেও এই কথা বলা আছে, “তারপর ঈ“বর বললেন, আমাদেরই 
স্বরুপ আর প্রতিমূর্তির মতন মানুষকে সুজন করা যাক । আর তারা 
সম:দ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, পশু এবং সমস্ত পাথবীর উপরে ভ্যামতে 
1িচরণশীল সরীস্পের উপর আঁধপত্য করুক ।৮* 

সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ এবং জগৎ সম্ট হয়েছে যাতে করে মানুষ নিখিল 
বিশ্বের ওপর আপন আঁধপত্যের কথা জানতে পেরে মায়া কে জয় করতে 
পারে। 

সব্যাসগ্রহণের অঙ্গ কিছুকাল পরেই ১৯১৫ সালে আমার একবার বিষম 
বৈচিন্যপূণণ এক অলৌকিক স্ব্নদর্শন ঘটেছিল ।”' এতে মানবজ্ঞানের 
আপোক্ষকতা খুব স্পম্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল ; তাতে আম দুঃখরেশজনক 
মায়ার দ্বৈতভাবের 'িছনে সেই অনন্ত আলোকের অখণ্ডস্ব উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলুম । স্বস্নদর্শনাটি ঘটেছিল আমাদের বসত বাটিতে এক সকালবেলায়, 
যখন আমি আমার ছোট্র চিলেকোঠাটিতে বসেছিলুম । ইউরোপে তখন প্রথম 





+্জেনৌসস ১৪২৬ (বাইবেল )। 
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মহাষ্‌দ্ধ মাসকতক ধরে চলছে : অত্যন্ত বিষগ্নহ্দয়ে এই মহাযুদ্ধে মানবজীবনের 
বিরাট মরণাহ্াতর কথা সব ভাবছিলুম | 

চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার সংবিৎ যেন এক 
যুদ্ধজাহাজ পরিচালনকারী কাণ্ডেনের দেহের মধ্যে পরিচালিত হল । জাহাজ 
আর তাঁরের উপর থেকে কামানের গোলাগ্ল বর্ষণের বজ্নিঘোষ বায়ুমন্ডল 
বিদীর্ণ করতে লাগল । একটা প্রকাণ্ড শেল পড়ে জাহাজের বারুদঘরে আগুন 
ধাঁরয়ে দিয়ে আমার জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করে ডীঁড়য়ে দিলে । পড়লুম 
জলে লাফিয়ে, সঙ্গে ছিল গুটিকতক নাবিক, বিস্ফোরণের হাত থেকে যারা বেচে 
গিয়েছিল । 

বুক তখন টিপ টিপ করছে, যাই হোক তারে ত নিরাপদে পেশছল্‌ম । 
কিন্তু হায়! একটা বন্দুকের ছুটম্ত গুলি এসে বি'ধল আমার বুকে! 
যন্মণায় গোঁ গোঁ করতে করতে মাটির উপর পড়ে গেলুম। সমস্ত শরীরটা 
একেবারে অসাড় হয়ে গেছে, তবুও দেহটা রয়েছে এটা বেশ টের পাচ্ছি, যেমন 
একটা পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে লোকে বোধ করে। 

ভাবলুম, “শেষ অবধি বুঝি মরণই আমায় ধরে ফেললে !” একটা অন্তিম 
*বাস ছেড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যেতে গিয়েই দেখলুম যে-_আরে বাঃ, 
আম যে গড়পার রোডের বাড়ীতে পদ্মাসনে বসে আছি! 

তারপর উল্লাসে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল যখন আমি নিঃশঙ্ক 
আনন্দে টিপেটুপে চিমাট কেটে দেখতে লাগলদম ষে, নাঃ, শরীর ঠিক গোটাটাই 
ফেরৎ পেয়োছ, কই বুকে তো কোন গ্ুলটুলি ঢুকে ছণযাদা করোন । এধার 
ওধার নড়ে চড়ে হেলে দুলে, নিঃ*্বাসপ্রম্বাস টেনে ফেলে নিশ্চিত হলুম যে 
হশ্যা, সত্যই তো, আমি পরিপূর্ণভাবেই বেচে রয়েছি । মনে মনে যখন এই 
রকম আত্মন্লাঘা অনুভব করছি, তখন দেখলুম যে হঠাৎ আমার জ্ঞান আবার 
সেই রন্তস্লাবিত তারে শায়িত কাঞ্চেনের মৃতদেহে ফিরে গেছে । মনে এল 
একটা 'বিরাট বিশঙঞ্খলা । 

প্রার্থনা করে জানাল:ম, “বল প্রভু, আমি বেচে আছি না মরে গোঁছি ? 
সমগ্র দিঁকচক্রবাল এক অত্যুত্জবল জ্যোতিঃর বিকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 
একটা মুদু স্পন্দনের মর্মরধান বাণীতে রুপান্তারত হল, “জ্যোতিঃর সঙ্গে 
জশীবনমরণের কি সম্বন্ধ আছে 2 আমার জ্যোতিঃর প্রাতমূর্তিতে তোমায় 
গড়োছ। জাবনমত্যুর আপোঁক্ষকসম্বন্ধ কেবল জগৎস্বশ্নের । তোমার তুরায় 
অবস্থা দেখ ! জাগ, বৎস জাগ 1” 

মানুষের এই রকম জাগরণের উপায়ে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগকে তার সৃ্টি- 
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রহস্য, উপযুদৃন্ত স্থান ও কালে, আঁবন্কার করতে অনুপ্রাণত করেন । আধুনিক 
আ'ঁবজ্কারের বহ:প্রকার সাহায্যে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই যে বি*বজগৎ, 
তা হচ্ছে একটি মান্ন শান্তর বিভিন্ন আর বিচিত্র প্রকাশ আলোক ; এই আলোক 
এমবারক জ্ঞানের দ্বারা পাঁরচালত । চলচ্চিত্র, রোডও, টে।লভিসন, রেডার, 
বা ফটোইলেকট্ুক সেল-যা হচ্ছে সরববদর্শী বৈদযাতিক চক্ষু এবং আণাঁবক 
শন্তি, এ সবের আশ্চষ" ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে আলোরই ত়িৎচুম্বক প্রকাশ । 

চলচ্চন্রকলা যে কোন আশ্চর্য ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে । চিত্তাকর্ষক 
দর্শনগ্রাহ্য বিষয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফটোগ্রাফির কৌশলের কাছে কোন 
অলৌকিক ব্যাপারেরই প্রদর্শন আর দুঃসাধ্য থাকে না 1, দেখা যাবে যে, মানুষ 
জড়দেহ হতে মুক্ত হয়ে তার স্বচ্ছ সক্ষমদেহ থেকে বেরিয়ে আসছে ; দেখা যাবে 
যে জলের উপর সে হাঁটতে পারে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, 
্বাভাঁবক ঘটনার ধারা উলটে 1দতে পারে, দেশ ও কাল নিয়ে একেবারে 
ওলটপালট বরে দিতে পারে । একজন সিদ্ধপুরুষ প্রকৃত আলোকরা*মদ্বারা 
যা সংসাধত করেন, একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফের চিন্রগলি তার 
ইচ্ছামত সাজয়ে এ একই রকমের দবষ্ট।বন্রম উৎপাদন করতে পারেন । 

চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছবিতে বিশ্বসন্টিন বিষয়ে অনেক সত্যের উদাহরণ 
মেলে। বিশ্বরঙ্গমণ্ডের পারচালক তাঁর নিজের নাট? নিজেই রচনা করেছেন 
আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রদর্শনের জন্য আঁভিনেতা আভনেন্ীদের বিরাট 
সমাবেশ করেছেন । অনন্তের গভীর তমসাচ্ছন্ন যন্ত্রগহ হতে পরম্পরাগত 
য্‌গসমূহের ফিল্মের মধ্য দিয়ে তানি তাঁর সূজনকারী আলোকরশ্ম প্রেরণ 
করেন আর এই মহাকাশের চিন্রপটে ছবির পর ছবি সব জীবন্তরুপে প্রাতিফালিত 
হয়ে ওঠে । 

চলচ্চিত্রের ছাব যেমন প্রকৃভ বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা 
কেবলমান্ত আলোছায়ার সধামশ্রণ ছাড়া আর ছুই নয়, তেমাঁন এই বিম্বপ্রকীতির 
বৈচিল্যে একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যভাবের উদয় হয় । অসীম প্রাণবোচন্রো 
অনন্ত জীবনধারায় পরিপূর্ণ গ্রহজগৎ বিশ্বচলচ্চন্রের ছবি ছাড়া আর কিছুই 
নয় ; কেবল যখন সেই অসীম সৃজনীরা*্ম দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পটভূমিতে 
ক্ষণদ্থায়ী দ'শ্যসকল গ্রক্ষেপিত হয়, তখন কেবল পণ জ্ঞানোন্দ্ুয়ে ক্ষীণকের জন্য 
তা সত্য বলে প্রাতিভাত হয় । 

সিনেমা দর্শকবূন্দ উপর 'দিকে তাকালেই দেখতে পায় যেন পদরি উপরে 
প্রাতফাঁলত ছবিগুলো একটিমান্র আকারহীন আলোকরশ্মির মাধ্যমে আকৃতি 
ধারণ করছে । ঠিক সেইরকম রুপ রস আর রঙে সঞ্জীবত এই বিশ্বনাট্য 


যোগিব ধামত ৩২৩ 


মহাব্যোম উৎস হতে নির্গত একটি মান্র শ্বেত আলোকরশ্মি থেকেই বোঁরয়ে 
আসছে । ভগবান এই সব গ্রহনক্ষত্রের বি*বনাট্যশালায় তাঁর মানবসন্তানদের 
আনন্দাবধানের জন্য তাদের সব একসঙ্গে অভিনেতা আর দর্শক করে ?ক 
অভাবনীয় কৌশলেই না এক আঁত বিরাট নাট্যলীলা করে চলেছেন ! 

একাদন আম একটি চলচ্চিন্রশালায় প্রবেশ করলুম, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের 
সাংবাদচিত্র দর্শনের জন্য । প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও পশ্চিমে পূুণ্ণোদ্যমে চলেছে ; 
সংবাদচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড এত বাম্তবরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল ষে তা 
দেখে অত্যন্ত ব্যাথতহৃদয়ে আম প্রেক্ষাগৃহ পারিত্যাগ করে চলে এলুম | 

সে দিন প্রার্থনা করলুম, “ভগবান, কেন তুমি এত দ.রখকেশ ঘটতে 
দচ্ছ ?” 

অত্যন্ত আশ্চয" হয়ে দেখল্‌ম যে, আমার প্রার্থনারই যেন সদ্যসদ্য উত্তর 
[হিসাবে ইউরোপের যৃদ্ধক্ষেত্রের একাঁটি বাস্তবচিন্র আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাপত 
হয়ে উঠল। মৃত আর মুমূর্যতে পাঁরপূর্ণ সেই যুদ্ধক্ষত্রের বিভীষিকা আর 
বীভৎসতা সংবাদ চিত্রের প্রদর্শনীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী ! 

আমার অন্তজ্জানের মধ্যে একাঁট আঁতমূদু শান্তস্বর যেন কথা কয়ে উঠল, 
“ুব ভাল করে মন দিয়ে দেখ! দেখতে পাবে, ফ্রান্সে এখন এই যে সব 
দশ্য আভনীত হচ্ছে, তা আলোছায়ার একটা সাদা আর কালো রঙে আঁকা ছা 
ছাড়া আর কিছুই নয় । তারা হচ্ছে বিশ্বচলাচ্চন্ত্র, এখনই যে সব সংবাদচিন্ত 
দেখে এলে সেইরকম, একাধারে সত্য আর অসত্য দুইই--নাটকের ভিতর 
নাটক আর কি !” 

অন্তর আমার তবুও শান্ত হল না। সেই দৈববাণী পুনরায় শোনা গেল, 
“স”স্ট হচ্ছে আলোছায়া দুয়েরই সমন্বয়, তা না হলে কোন ছবিই লচ্ভবপর 
হয় না। মায়ার সদস্ৎ গুণ বরাবরই একটার চেয়ে অপরটা এক একবার প্রবল 
হয়ে উঠবে । ইহলোকে আনন্দ যাঁদ আঁবরাম আর অন্তহশীনই হ'ত, তাহলে 'ি 
মানুষ আর অন্য কোন লোক চাইত ? দ:৪ঃখক্লেশ ভোগ বিনা সে কদাচিৎ স্মরণ 
করতে চাইত ষে, সে তার অমৃতধাম পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে । দুঃখ- 
কথ্টই হচ্ছে তা স্মরণ করাবার অক্কুশাঘাত | তাকে এড়ানর উপায় হচ্ছে জ্ঞান । 
মরণের বয়োগব্যথা হচ্ছে একেবারেই অসত্য । যারা এতে ভয়ে কেপে মরে, 
তারা হচ্ছে সেই রকম আনাড়ী আভিনেতা যারা থিয়েটারের ম্টেজে একটা ফাঁচা 
গুলির আওয়াজে সত্যিসতিই ভয়ে পড়ে মরে যায়! আমার সন্তানেরা 
আলোকের সম্তান_-তারা তো আর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চিরকাল মোহনিদ্রায় 
ঘুমোবে না ।” 


৩২৪ যোগিকঘানমৃত 


শাস্মে যাদও আমি মায়ার বিষয় আর তার নানা ব্যাখ্যা পড়েছিলুম, কিন্তু 
সে সব আমার এই প্রত্যক্ষদর্শন আর তার সাথে এই সাম্্বনাবাণীর সঙ্গে পাওর়া 
গাভীর অন্তর্ণব্ট, এমনভাবে দিতে পারে নি! মানুষের মূল্য বোধ গভীর- 
ভাবেই পারবার্তত হয় ঘখন তার মনে এই চরম বিশ্বাস দূঢ় আর বদ্ধমূল হয়ে 
দাঁড়ায় যে, এই সৃষ্টি একটা বিরাট চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর 
[ভিতরে নয়, বরং বাইরেই আছে তার আসল স্বরূপ । 

এই অধ্যায় লেখা শেষ করে আমি বিছানার উপর পদযাসনে বসলুম । 
দুটি ঘেরাটোপ দেওয়া আলোতে ঘরটি* মৃদু আলোকিত । দৃষ্টি উত্তোলন 
করে দেখলূম যেন ঘরের ছাদ আঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারষাবর্ণের আলোকাবিদ্দুর দ্বার 
আচ্ছাদিত, রোঁডয়মের জ্যোঁতিঃর মত স্পন্দিত হচ্ছে, ঝঝ্সক করছে । লক্ষ- 
কোটি আলোকরেখা বৃষ্টির ধারার মত একটি স্বচ্ছ আলোকদণ্ডে পাঁরণত হয়ে 
আমার উপর এসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে ! 

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ভোতিক দেহের জড়ত্ব নষ্ট হয়ে গিয়ে তা অতি স্ক্ষ 
আর লঘু দেহে পাঁরণত হল । মনে হল যেন হাওয়ার উপর ভাসাছ ৷ বিছানা 
নামমান্র ছু*য়ে ভারশূন্য শরীরটা একবার এদিক, একবার ওদিক পধিক্রমে ঈষৎ 
দুলতে লাগল । ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম- দেওয়াল আসবাবপত্র সবই 
ঠিক রয়েছে কিন্তু সেই স্ব্প আলোকপিন্ডই এতদূর বার্ধত হয়েছে যে ঘরের 
ছাদ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বিস্ময়ে স্তম্ভত হয়ে গেলুম । 

“এই হচ্ছে বিশ্বচলীচ্চন্রের কলকব্জা,” আলোর ভিতর থেকেই যেন স্বরুা 
বেরিয়ে এল। “তোমার বিছানার সাদা চাদরের উপর এর আলোক-রাঁশ্মপাতে 
এ তোমার শরীরের ছাঁব ফুটিয়ে তুলছে ! এইবার দেখ, তোমার আকৃতি আলো 
ছাড়া আর কিছুই নয় |” 

আমি হাতদুটোর "দিকে তাকালূম, সামনে পিছনে একবার দুলিয়ে দেখলনুম, 
কিম্তু তাদের কোন ভার আছে বলে বোধ হল না। একটা পরমানম্বমর 
অনুভূতি আমায় আঁভভূত করে ফেললে । এই মহাব্যোমের আলোকস্তষ্ভ 
আমার শরীর রুপে পাঁরণত হয়ে দেখাচ্ছে যেন কোন সিনেমার যন্মগ্হ হতে 
প্রক্ষেপিত আলোকরাঁশন প্রবাহে নার্মত একটি দৈবপ্রীতাঁলাঁপ, আর তা পর্দার 
উপর প্রাতফালত একাঁট চিত্রের মতই প্রকাশ পাচ্ছে । 

ঈঘং আলোকিত আমার নিজেরই শরনগৃহের রঙ্গমণ্টে আমার শরীরের 


*এন[সনিটাস, ক্যালিফোর্নিয়ার অবাচ্ছত সেলফ রি্যালাইজেশন ফেলোশিপ 
হাঁর্মটেজ । (প্রকাশকের মল্তখ) ) 


ধোঁগিকমাম:ও ৩২ 


চলাঁচ্চন্র বহৃক্ষণ ধরেই উপভোগ করলুম। বহু অপ্রাকৃত ঘটনাদর্শন ভাগ্যে 
ঘটেছে, কিন্তু এমন অপর্ব ব্যাপার কখনও ঘটেনি। আমার জড়দেহের ভ্রান্তি 
খন সম্পর্ণরূপেই ঘুচে গেল, আর সকল পদার্থের সার ষে আলোক তার 
খন পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল, আমি তখন উপরের 'দিকের স্পন্দনশীল “ প্রাণ- 
কণিকা” স্রোতের দিকে তাকিয়ে মিনাতসচচক স্বরে বলল.ম, “হে স্বর্গের আলো, 
দলা করে আমার এই তুচ্ছ দেহপট আপনার মধ্যেই 'মালয়ে দিন_বাইবেলের 
ইলাইজা যেমন আঁশ্নরথের দ্বারা স্বর্গে উত্তোলিত হয়োছিলেন তেমান ।* 

এই প্রার্থনাটি অবশ্য নিতান্তই চমকপ্রদ, কাজেই আলোকরাঁশ্ তৎক্ষণাৎ 
অদৃশ্য হয়ে গেল । আমার শরীর আবার পূর্বেকার মত স্বাভাবিক ভারপ্রাপ্ত 
হয়ে বিছানার উপর এঁলয়ে পড়ল ; ছাদের উজ্জল আলোকের ঝাঁক 'ির্টামট 
করে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলুম যে এই পৃথিবী ত্যাগের সময় 
আমার তখনও আসে নি । 

একটা দার্শীনক চিন্তাও তখন মনের মধ্যে উদয় হল, "আর তাছাড়া 
ইলাইজা হয়ত আমার এ ধৃষ্টতায় অসন্তুস্টও হতে পারেন !” 


ররর 





গা কংস--২১১১ ( বাইবেল )। 

সাধারণতঃ আঁতপ্রাকৃত ঘটনাসকল 'বাঁধানয়মাবহশন বা তার বাঁহর্ভত কোন ব্যাপার 
বা কারের ফল স্বরূপ বিবেচিত হয় । কিন্তু আমাদের এই স্নীবন্যস্ত বিশবপ্রকৃতিতে সকল 
ঘটনাই 'বাঁধানয়মের অধণন হয়ে ঘটে আর 'বাধসঙ্গত ভাবে তার ব্যাখ্যাও করা যায়। 
বড় বড় সিদ্ধ মহাগুরুগণের তথাকথিত অলৌকিক শীল্তসব সংঁবতের অন্তবশ্ব যে সব 
সুক্ষ শান্ত ক্রিয়াশশল আছে, তাদের সাঠক উপলা্খর স্বাভাবিক অন্যঙ্গ । 

জগতে যা কিছ? ঘটে, তা সবই আশ্চর্য ব্যাপার_ এই গভীর অর্থ ছাড়া আর কোন 
কিছুকেই সতাসত্ই অলৌকিক বা আঁতপ্রাকৃত ঘটনা বলা চলে না। আমাদের প্রত্যেকেই 
ষে এক একটি জাটলভাবে সংগঠিত শরীরে আবদ্ধ আর এমন একটা জগতে প্রাতাত্ঠত, যেটা 
মহাশ্‌ন্যে গ্রহনক্ষপ্রদের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে ঘর্ণারমান--এর চেয়ে আতি সাধারণ ঘটনা বা 
আঁধকতর আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হতে পারে ? 

যশখুপ্ট বা লাহিড়ী মহাশয্নের মত মহান ধর্মোপদেষ্টাগণই সাধারণতঃ বহ? অলৌকিক 
কিয়া প্রদর্শন করতে পারেন । এরুপ ধর্মগুরুগণই মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য কঠিন 
ও বিরাট আধ্যাঁত্বক উদ্দেশ্য নিয়ে আবিভর্তত হন, আর শোকদ:ঃখপশীড়ত নরনারীদের 
অলৌকিক উপায়ে সাহাধ্য করা তাঁদের সেই কর্মজীবনের একটা অংশ বলেই বোধ হয়। 
দুরারোগ্য রোগাঁনরাময়ে আর মানবজীবনের জাঁটল সমস্যা সমাধানের জন্য দৈবানরদ'শের 
প্রয়োজন হয় । কেপারনম নামক জ্হানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত কর্তৃক মমূ্য্য পগ্রাটিকে 
আরোগ্য করবার জন্য অনুরহ্্খ হলে ধাঁশ্যাখুস্ট কিপিং বক্োন্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, 
“অলৌকিক ঘটনা বা আশ্চর্য ব্যাপার সব না দেখলে তো আর তুমি কিছুই বিখ্বাস করবে 
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না।” তবুও যশ; বললেন, “যাও, তোমার ছেলে প্রাণ পেয়েছে |” জন ৪:৪৬-৪৪ 
(বাইবেল )। 

এই পাঁরচ্ছেদে আম, জড়জগতে যে মায়া অথবা ভ্রান্তির অলোকিক শন্তি অপ্তর্নীহত 
রয়েছে, তার বৈদিক ব্যাখ্যা দিয়েছি । আণগাঁবক “জড়” পদাথের মধ্যে যে আনত্যতার 
একটা “ইন্দ্রজাল” লুক্কায়ত আছে তা পাশ্চাত্য ব্জ্ঞান ইতিমধ্যেই আঁবগ্কার করে ফেলেছে । 
যাই হোক, কেবলমান্ন ষে প্রকাতি তা নয়, মানুষও ( তার ন*বরভাবে ) মায়া, অর্থাং 
আপোক্ষিকতা, বৈপরণত্য, দ্বৈতভাব, বলোম ক্রিয়া, বিরুদ্ধাবস্হার অধশন । 

এ মনে করলে ভুল করা হবে, মায়ার তত্তবাঁবষয় কেবলমান্র খাঁষরাই অবগত ছিলেন, 
তানয়। ওল্ড টেত্টামেণ্টের ধমেপিদেঞ্টাগ্ণ মায়াকে স্যাটান বা শয়তান (হবু তথে শু ) 
বলে আভাঁহত বরেছেন । গ্রপক টে্টামেন্টে শয়তানের প্রাতিশব্দ ডায়াবোলাস: বা ডৌভল 
বলে ব্যবহৃত হয়েছে । শয়তান বা মায়া হচ্ছে 'ব*বরাজে)র যাদুবর, যে এক অখন্ড, অরূপ, 
মহাসত্যকে ঢাকবর জন্য নানা রূপের আব্রণ সক্টি করে । আর ঈশ্বরের পারকঃপনা আর 
লীলায় এই শয়তান বা মায়ার একমাত্র ক্রিয়া হচ্ছে মানুষকে আত্মা থেকে জড়ের, সং হতে 
অসতের ভ্রান্তপথে পাঁরচালিত করা । 

যশাখুষ্ট মায়াকে শয়তান, নরঘাতক ও মিথ্যাবাদশ বলে চিত্রিত করেছেন । “ডেঁভল 
€ শয়তান )......আদি কাল হতেই নরঘাতক, সত্যে কখনও প্রাতহ্ঠিত থাকে নি, কারণ 
তার মধ্যে কোন সত্য নাই । যখন সে কোন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের কথাই 
বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী, আর সেই তার জনক | জন 8888 (বাইবেল ) 

“ডেভিল (শয়তান ) আ'ঁদকাল হতেই পাপ করছে । এই কারণেই ঈশ্বরের পু 
আঁবভূত হলেন, যাতে করে তান ডোভিলের সনস্ত ক্রিয়াকলাপ লোপ করতে পারেন । 
--১ জন ৩৮ (বাইবেল )। অথণং মানবের নিজ অন্তরে খিস্টচৈতন্যের প্রকাশ অবলণলা- 
ন্তমে মায়ার "শক্ুয়া” অথবা ভ্রান্তিসকল লোপ করতে পারে । মায়া অনাঁদ, কারণ জড়বিশ্বের 
সষ্টিকাষে এ ওতোপ্রোতঃ ভাবে 'বজাঁড়ত আর সেই দৈব নিত্াতার সতত বিরোধে এ 


[চরপ্রবাহিত | 
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পঃপ্যশখলা মাভা কাশশমাঁণ দেবীর সাহত সাক্ষাৎ 





লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনসাঙ্গনী শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের 
বাসনা বহুদিন হতেই মনের মধ্যে সপ্ত ছিল। অন্প কিছদনের জন্য 
কাশতে গিয়ে আমার সে বাসনা পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে গেলুম | 

গরুড়ে*বর মহল্লায় লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে শ্িয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করাতে তিনি আমায় সমাদরে গ্রহণ করলেন । বাধক্যসত্বেও তাঁর আকাত যেন 
একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদেনর মত, অদৃশ্যভাবে আধ্যাঁত্বক সৌরভ তা থেকে 
নির্গত হচ্ছে । তিনি মাধ্যমাকৃতি, ক্ষীণ গ্রবা, গৌরবর্ণা এবং তাঁর চক্ষু 
দুশট অতাব উত্জবল। 

প্রণাম করে বললুম, “পুজনীয়া মা, আপনার মহাপুরুষ স্বামীর কাছে 
আমি শৈশবেই দীক্ষিত হয়ে'ছলুম । তিন আমার িতামাতা আর আমার 
'নজগুরু শ্রীযুক্তেশবর গিরজীরও গুরু ছিলেন। তা হলে আপনার পণ 
গদীবনের কাহনী পিছ শোনবার সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পেতে পারি, কি 
নলেন ?৮ 

তান আমাকে স্নেহভরে ডেকে বললেন, “এস বাবা, এস- ওপরে 
চল % 

কাশশমণি মাতা পথ দোঁখয়ে নিয়ে চললেন একটি আঁতক্ষুদ্র ঘরে যেখানে 
কিছুদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাস করেছিলেন । এই সেই' পবিল্ল তীর্থ যেখানে 
সেই আঁঘ্বতীয় মহাগুরু মানবজীবনের 'িবাহনাটক আঁভনয় করবার সৌজন্য 
প্রকাশ করোছিলেন, দর্শন করে কৃতার্থ বোধ করলুম । সেই মাঁহমময়ণ নারা 
তাঁর পাশের একটি গদির উপর আমায় বসতে ইঙ্গিত করলেন । 

তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, “স্বামীর দৈবপ্রকৃতি জানতে আমার 
অনেক দিনই লেগেছিল । একরান্রে, এই ঘরেতেই একটা পাঁরুকার স্বগ্ন 
দেখলুম- আমার মাথার উপর স্বর্গদূতেরা কম্পনাতাত মাধূর্যের সঙ্গে ভেসে 
বেড়াচ্ছেন । দৃশ্যটা এতদূর বাস্তব বলে বোধ হল যে আমি তখনই জেগে 
উঠলুম ; ঘরটি তখনও উদ্জবল আলোয় অদ্ভূতভাবে ভরে রয়েছে ! 

“আমার স্বামী পদনাসনে বসে, ঘরের মাঝখানে তাঁর দেহ শূন্যে ভাসছে 
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আর স্বর্গদূতেরা সব করজোড়ে স্তবস্তুতি করছেন । এতদর আশ্চর্য হয়ে 
গোঁছ যে, আমার বিশ্বাস হল যেন আম স্বশন দেখাছ। 

“লাহিড়ী মহাশয় বললেন, “নারী, এ তোমার স্ব্ন নয়! তোমার 
মোহনিদ্রা চিরকাল, চিরকালের জন্য পরিত্যাগ কর! তারপর ধারে ধীরে খন 
তান মাটিতে নেমে এলেন, তখন আম তাঁর পায়ে সান্টাঙ্গে প্রণপাত করলুম । 

'বললহম, গুরু, বার বার আমি আপনাকে প্রণাম কাঁর। আপনাকে স্বামী 
বলে ভাবাতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করবেন কি? লক্জায় মরে 
যাই এ কথা ভেবে যে 'যান সাক্ষাং দেবতা, আমি কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন হয়ে এতাঁদন মোহঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজ রাত থেকে আর 
আপানি আমার স্বামী নন, আমার গুরু । এই দীনাহীনা নারীকে আপনার 
শিষ্যা বলে গ্রহণ করবেন কি ?* 

“গুরুদেব আমায় মুদুস্পর্শ করে বললেন, “পবিত্র আত্মা, ওঠ, তোমায় 
গ্রহণ করলুম ।, তারপর তান দেবদূতদের দোঁখয়ে দিয়ে বললেন, “এএইসকল 
পণ্যাত্া সাধূসন্তদের একে একে প্রণাম কর ।, 

"যখন আমি নতজানু হয়ে সবাইকে প্রণাম করা শেষ করলুম, তখন সেই 
স্বগাঁয় কণ্ঠস্বর সব একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল-_-যেন কোন প্রাচীন শাস্ত হতে 
উদাত্ত গন্ভীরস্বরে সমবেত কণ্ঠে স্তোন্রপাঠ হচ্ছে । 

“ “দেবতার সাক্গনী, আপান পণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম কারি ।” 
বলে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম করলেন, আর আশ্চর্য !- সঙ্গে সঙ্গে সেই 
সব জ্যোতির্ময় মূর্তিসকল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার। 

“আমার গুরু ক্রিয়াযোগে আমায় দীক্ষা নিতে বললেন। আম বললুম, 
নিশ্চয়ই নেব। হায়রে, আমার এমনই পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশাবাদ 
অনেকদিন আগেই পাইনি ।: 

“লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাস হেসে বললেন, 'তখনও সময় হয় নি তাই, 
বুঝলে ? তোমার অনেক কর্মফল আমি নীরবে খণ্ডন করে দিয়েছি, এখন তুমি 
যোগ্য হয়েছ বলেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে । 

“তারপর তিনি আমার ললাট স্পর্শ করলেন। একটা ঘূর্ণায়মান 
জ্যোতিঃপিন্ড দেখা 'দিল। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপ্যালের মত নীল 
আধ্যাত্মিক চক্ষুতে পরিণত হল- সোনার বেড়দেওয়া, মাঝখানে একটি পণ্চকোণ 
তারকা । 





লীন 


* "স্বামী কেবল ঈশ্বরের জন্য, আর স্মী তার মধ্যস্হিত ঈশ্বরের জন্য 1,_-মিলটন । 
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“ 'তোমার জ্ঞান এ তারা ভেদ করে অনম্তরাজ্যের 'দিকে প্রসারত কর, 
আমার গুরুদেবের কণ্ঠে নতুন স্বর, দূর হতে ভেসে আসা গানের মত মৃদু ও 
কোমল । 

“ম্বন্নের পর ্বন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে 
আছড়ে পড়তে লাগল, তারপর চতুর্দিককার পাঁরদশ্যমান জগং অবশেষে 
মিলিয়ে গিয়ে আনন্দসমহ্দ্রে পারণত হল । সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে 
গিলে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলুম । ঘন্টাকতক পরে খন আমার এ 
জগতের বাহাজ্ঞান ফিরে এল, গুরুদেব তখন আমায় ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা 
[দিলেন । 

“সেই রাত থেকেই লাহিড়ী মহাশয় আমার ঘরে আর কখনও শোন নি। 
তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নীচেকার সামনের ঘরে দিবারাত থাকতেন ।” 

এই কথাগ্দল বলে সেই মাহমময়ী নারী চুপ করলেন । সেই মহান ষোগীর 
সঙ্গে তাঁর অপর্ব সম্বম্ধ উপলব্ধ করে আমি তাঁর জীবনের আরও গুটিকতক 
কথা তখন শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম । 

“বাবা, তোমার লোভ বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি । যাক, বেশী কিছ; আর 
বলব না, আর একটিমান্্ ঘটনা তোমায় বলব ।”৮ বলে একটুখানি সলঙ্জ হাঁসি 
হেসে আবার শুরু করলেন, “আমার গুর্য-স্বামীর কাছে যে একটি পাপ 
করেছিলুম আজ তাস্বীকার করব । আমার দীক্ষার মাসকতক পরে আম 
নিজেকে তাঁর কাছে পাঁরত্যন্ত আর অবহেলিত বলে বোধ করতে আরম্ভ করলুম । 
একাদন লাহিড়ী মহাশয় এই ছোট্র ঘরাঁটতে একটি 1জানষ নিতে ঢুকলেন, আমিও 
তাড়াতাঁড় তাঁর পিছন পিছন এলুম। দারুণ মোহঘোরে অন্ধ হয়ে তাঁকে 
খোঁটা দিয়ে বললুম, “আপনার সব সময়টাই শিষ্যদের নিয়ে কাটে । আপনার 
স্তীপৃত্রের জন্য কি কোন কর্তব্য নেই? সংসার চালাবার জন্য আরো ষে টাকার 
দরকার, তা যোগাবার আপনার গরজ নেই, এ বড় দুঃখের কথা |, 

“গুরুদেব একটিবার আমার দিকে দূদ্টিপাত করলেন, তারপরেই ব্যস, 
একেবারে অদৃশ্য ! ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে শুনলুম একটা মান্ন কণ্ঠস্বর ঘরের 
চতুর্দক থেকে ধ্বানত হচ্ছে, “দেখছ না, এ একেবারে শুন্য ! আমার মত একটা 
শূন্য পদার্থ তোমার জন্য টাকা আনবে কি করে, বল ৯ 

“আম চেশচয়ে বলে উঠলুম, “গুরুদেব, আমি কোটি কোটিবার আপনার 
কাছ থেকে মাপ চাইছি । আমার পাপচক্ষু আপনাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে 
না। দয়া করে আপাঁন আপনার পুণ্যদেহে আবার ফিরে আসুন ! 

“মাথার উপর শূন্য থেকে উত্তর ভেসে এল, এই যে আম এখানে, । মাথা 
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তুলে দেখি শূন্যে গুর্দেবের দেহ, মস্তক ঘরের ছাদ স্পর্শ করে রয়েছে । চক্ষু 
দুটি যেন জবলন্ত অন্নিশিখা ! নিঃশব্দে তিনি মেঝের উপর নেমে এলে ভয়ে 
জ্ঞানশুন্য হয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে ফ*পিয়ে ফ+পিয়ে কাঁদতে 
লাগলুম । 

তিনি বলতে লাগলেন, নারী, সেই পরমধনকে খোঁজ, এ সংসারের তুচ্ছ 
টাবাকাঁড় নয় । অন্তরে এম্বর্য »গয় করলে দেখতে পাবে যে, বাইরের সাহাধ্য 
সর্বদাই আসছে । তারপর আশ্বাস দিয়ে তিনি আমায় বললেন, “আমার একা 
অধ্যাত্বপনুত্র তোমায় সাহায্য করবে দেখো, কিছু ভাবনা নাই !» 

“গুরুজীর কথা সাঁত্যসাত্যিই ফলে গেল ; একট শিষ্য আমাদের সংসারের, 
জন্যে অনেক টাকা "দিয়ে গিয়েছিল ।৮ 

তাঁর অপর সব আঁভজ্ঞতার ব্যয় শ্রবণ করে আমি তাঁকে আম্তরিক 
ধন্যবাদ ?দলুম ।* তার পরাঁদন পুনরায় তাঁদের বাড়ীতে গেলুম । দেখা 
হল তাঁদের দুই ছেলের সঙ্গে__তিনকাঁড় আর দহ"কাঁড় লাহড়ী। দুজনেরই 
আকাতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বালম্ঠ, ঘন শমশ্রাবশিষ্ট, কণ্ঠস্বর কোমল আর বানয়াদী 
ব্যবহারে দ্বভাবাঁদদ্ধ মাধুর্য!  ঘণ্টাকতক ধরে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা চলল । 
ভারতের শ্রেষ্ঠ গৃহীযোগীর এই সাধুপ্রকৃতি পত্রদ্ধয় তাঁর আদশ* আত িনিবিড়- 
ভাবেই অনুসরণ করে চলতেন । 

তাঁর ম্ত্রীই যে লাহিড়ী মহাশয়ের এবমান্র শিষ্যা ছিলেন তা নয়, আরও 
শত শত শিষ্যা ছিলেন ; আমার মা হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন । এবি 
মহিলাশিষ্যা সেই মহাগুরুর কাছ থেকে একবার তাঁর একট ফটোগ্রাফ চাইলেন । 
তিনি তাঁর হাতে ছবিখানি দিয়ে বললেন, “তুমি যঁদি এটাকে রক্ষাকবচ বলে 
মনে কর, তবে এ তাইই হবে ; আর তা না হলে এটা শুধু কেবল ছবি হয়েই 
থাকবে |” 

দিনকতক পরে উন্ত স্বীলোকটি আর লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রবধূ একাঁদন 
একটা টেবিলের উপর গীতা রেখে পড়ছিলেন ! টেবিলটার পিছনেই সেই 
ফটোগ্রাফটি টাঙান ছিল, হঠাং তখন প্রচণ্ড জল ঝড় বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল । 

ভয়ে স্ৰীলোকদুটি ছবির সামনে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, 
“লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন|” দৈবক্রমে 
হঠাৎ একটা বাজ এসে পড়ল তাঁরা যে বই পড়ছিলেন তার উপর, কিন্তু ভন্তদুটি 
অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। সেই শিষ্যাট পরে বলেছিলেন, “আমার 


*পরমারাধ্যা কাশীমাণমাতা ২৫শে মাচ" ১৯৩০ সালে বারাণসণতে পরলোকগমন করেন । 
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মনে হল যেন একটা বর.ফর চাই আমায় চারধারে ঘিরে রেখোঁছল, বাজের 
আগুনে ঝলসে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে 1৮ 

অভয়া নামে আর একটি শিষ্যার বেলায়ও লাহিড়ী মহাশয়কে দুটি 
অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে হয়োছিল। অভয়া আর তার স্বামন, 
কলকাতার একজন উকীল, গুর্দর্শনের জন্য একদিন কাশণী যাত্রা করলেন । 
রাস্তায় খুব ভিড় থাকাতে ভাড়াটে গাড়ীর হয়ে গেল দেরী । স্টেশনে ঢুকতে 
ঢুকতেই শুনতে পেলেন, কাশীর গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে । 

এধারে অভয়া টিকিট ঘরের কাছে চুপচাপ দাঁড়য়ে। মনে মনে নীরবে 
তার গভীর প্রার্থনা চলেছে, “লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পায়ে পাড়, গাড়ীটা 
থামিয়ে দিন, থামিয়ে দিন! আপনার দর্শনলাভে আনও একদিন বিলম্ব হবে, 
এ যে আম কিছুতেই সইতে পারব না ।” 

ব্যস! এধারে ট্রেনের চাকা ঘর্ঘর করে ঘুনেই চলেছে অথচ গাড়ী এক 
পাও আর এগোচ্ছে না। গাড়ীর ইঞ্জিনচালক, আরোহীরা সবাই স্ল্যাটফরমে 
নেমে পড়ল এই অদন্ভুতব্যাপার স'দর্শনের জন্য । এবজন সাহেব গার্ড অভয় 
আর তাঁর স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর যা কখনও করে না তাই সে করে 
বসল-_বললে, “বাবু, আমায় টাকা দিন, আমি আপনাদের টিকিট কিনে এনে 
দিচ্ছি আর আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে উঠে বসুন | 

স্বামশ-স্তী দুজনে যেমনি গাড়ীতে উঠে বসল আর টিকিটও পেয়ে গেল, 
ট্রেনও অমান ধারগাঁতিতে অগ্রসর হতে লাগল 1 ইঞ্জিনচালক, গাড়ীর যান্রীরা তো 
সব ভয়েময়ে একেবারে হংড়মুড় করে গাড়ীতে ঢুকে পড়ল- জানতেও পারলে না 
যে, কি করেই বা প্রথমে ট্রেনের গতি বন্ধ হয়োছিল আর কি করেই বা তাফের 
চলতে শুরু করল । 

কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পেশছে অভয়া তো নীরবে গুরুর 
সামনে সান্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতে গেল । লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 
“একট: 'স্হির হও অভয়া, একট; ঠান্ডা হও, তুমি আমায় কি জবালাতনটাই না 
কর, বল দেখি! তুমি যেন এর পরের ট্ররেনটায় আর আমার এখানে আসতে 
পারতে না” ! 

আর একটি ব্যাপারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উতন্ত শিষ্যা গিয়ে ধরে 
পড়েছিল, সেঁটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা । এবার গুর্দেবের কাছে অভয়ার 
সাহাষ্যপ্রার্থনা আর প্রেনের জন্য নয়, এবার তার সম্তানের জন্য ৷ 

অভয়া তো যথারীতি গুরুদেবের পাদবন্দনা শেষ করে তারপর তার অন্তরের 
বাসনা জানালে, “গুরুদেব, এবার আমার নবম সন্তানটি যেন জদ্মে বে*চে 
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থাকে । আটাট আমার সন্তান হল ; কিন্তু সব কি জন্মাবার পরই মারা গেছে, 
একটিও আর বেচে নেই |» 

করুণাবিগলিত মধুর হাসিতে প্রসম্নবদন গুরুদেব বললেন, “এবার তোমার 
সন্তানটি নিশ্চয়ই বাঁচবে, দেখো । আমার উপদেশগুলো কিন্তু বেশ করে মন 
দিয়ে শোন । এবার হবে তোমার একটি কন্যাসন্তান, রাত্রিতেই ভূমিষ্ঠ হবে। 
শুধু এইটুকু নজর রেখো যে তোমাদের পিদীমটা ষেন ভোর অবধি জ্বলতে 
থাকে, কিছুতেই যেন না নিভে ষায়। ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, তাহলেই 
গপদশমটা ভে যাবে 1” 

অভয়ার সম্তানাঁট হল কন্যা, রান্রেই ভূমিষ্ঠ হল--সবর্দশী গুরু যেমনটি 
বলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনাঁটি। প্রসূতি ধাইকে প্রদীপটা তেল ভার্ত করে 
রাখতে বলেছিলেন । স্বীলোক দুটি সারারাত জেগে শেবরাত অবধি পাহারা 
দিলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ঘুমিয়েই পড়ল । এধারে প্রদীপের তেল 
প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ; আলোটা ক্ষণ হয়ে গিয়ে “খাবি” খাচ্ছে ! 

আঁতুড় ঘরের দরজার খিলটা ঘটাং করে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো 
ঝন্ঝন: করে দুধারে খুলে গেল । স্বীলোকদুটি ধড়মাঁড়য়ে জেগে উঠে আশ্চর্য 
হয়ে দেখে ষে লাহিড়ী মহাশয় সামনে দাঁড়য়ে ; প্রদীপটা দেখিয়ে দিয়ে লাহিড়ী 
মহাশয় বললেন, “অভয়া, দেখ দেখ, আলোটা এবার নিভল বলে ।”» ধাইটা 
দৌড়ে তেল এনে ভার্ত করে দিলে । আবার যেই আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 
অমান গুরুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন । দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর খিলও পড়ে 
গেল, কিন্তু কে যে দিয়ে দিল তা চোখে দেখা গেল না। 

অভয়ার নবম সম্তানাট বেচে গেল ; ১৯৩৫ সালে আমি খবর নিয়েছিল্‌ম 
যে সোঁট তখনও জাঁবিত। 

লাঁহড়ী মহাশয়ের অপর একটি শিষ্য, শ্রদ্ধেয় কালীকুমার রায় গুরুর 
সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের বহু কৌতুহলোদ্দীপক মনোরম কাহিনী আমায় 
বলেছিলেন । 

কালীবাবু বললেন, “কাশীর বাড়ীতে আম প্রায়ই কয়েক হপ্া ধরে তাঁর 
আঁতাঁথ হয়ে থাকতুম। দেখতুম যে বহু সাধসম্ত, দশ্ডীস্বামীরা* রানির 
নিম্তথ্থতার মধ্যে তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হতেন। কখনও কখনও ধ্যান- 
ধারণা বা দার্শানকতত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হত । উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 


ঞ্দণ্ডীরা মানবশরণীরে মানবমেরদণ্ডের প্রতক দণ্ড, এই আশ্রমিহন ধারণ করে চলেন । 
'মের্দণ্ডে সাতাঁট চকু তেদই হচ্ছে ব্ষজ্ান লাভের পথ 1 
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পূজনীয় আতাঁথবর্গ সব একে একে প্রস্হান করতেন । আমার থাকবার সময় 
দেখেছিল্‌ম ষে লাহিড়ী মহাশয় ঘূমোবার জন্যে একবারও শদুতেন না বা চোখের 
পাতা বহজোতেন না ।% 

কালীবাবু বলতে লাগলেন, 'গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম সঙ্গ করবার সমম্ন 
আমার মনিবের কাছ থেকে বিস্তর বাধাবিপাত্ত সহ্য করতে হয়োছল । তিনি 
ওসব ধর্মটর্মের কোন ধার ধারতেন না। টিটকারি 'দয়ে শ্লেষপূর্ণম্বরে 
বলতেন, “আমার কর্মচারীদের ভেতর ধর্ম ধর্ম করে পাগল কোন লোক চাই 
না-_-আর, আম যদ তোমার সেই বুজরুক গুরুকে একবার দেখতে পাই 
তো, তা হলে তাঁকে এমন গু'টকতক কথা শুনিয়ে দেব যে, বহুদিন তাঁর তা 
মনে থাকবে ।% 

পকন্তু এই রকম করে ভয় দেখানতেও আমার রোজকার যাওয়া-আসা 
কিছুমান কমল না। প্রায় প্রাতসন্ধ্যাই আঁম গুরুর সঙ্গে কাটাতৃম। 
একদিন সন্ধ্যায় আমার মাঁনবাঁট আমায় অনুসরণ করে এসে লাহিড়াঁ মহাশয়ের 
বৈঠকখানায় উত্ধতভাবে সবেগে ঢুকে পড়লেন । মনে মনে এ*চে রেখেছিলেন 
ষে, একবার দেখা হলে হয়, তা হলে যেমনাঁট সোঁদন বলে'ছলেন তেমান দারুণ 
বচন শুনিয়ে দেবেন । ঘরে তখন গুট বার শিষ্য বসে । যাক, প্রভু যেমান 
ঘরের মধ্যে গুছিয়েটুছয়ে বেশ স:স্হর হয়ে বসলেন, 'অমান লাহিড়ী মহাশয়ও 
শুরু করলেন তাঁর সেই সব শিষ্যদের ডেকে, “দেখ, তোমরা সবাই একটা ছবি 
দেখতে চাও, ত? বল ? 

“আমরা খন ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, তখন তিনি ঘরট অন্ধকার করতে 
বলে বললেন, “আচ্ছা, তোমরা একজনের পিছনে একজন এমনি করে চক্ষাকারে 
গোল হয়ে বস, আর প্রত্যেকেই তার সামনের লোকের চোখের উপর হাত 'দিয়ে 
টিপে বন্ধ করে ধর।, 

“আশ্চর্য, আমার মাঁনবটিও, কিন্তু যাঁদও ঈষৎ অনিচ্ছাক্রমে, তবুও 
গুরুদেবের নিন্দেশ পালন করে গেলেন । মিনিটকতকের মধ্যেই লাহিড়া 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন. আমরা ক দেখাঁছ তা তাঁকে বলতে । 

“আমি বললুম, মহাশয়, একটি আত সূদ্দরী স্বীলোক দেখা যাচ্ছে, পরণে 
তার লালপেড়ে শাড়ী, একটা কচুগাছের কাছে দাঁড়য়ে । অন্যান্য শিষ্যেরাও সব 
একই বর্ণনা দিলে । গুরুদেব আমার মনিবের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, স্বীলোকঁটি চেন নাকি ৮ 

“লোকাটর মনে তখন এক অন্ভুত ভাবের ঝড় উঠেছে, সামলাতে পারছেন 
না; শেষ অবধি বলেই ফেললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বইকি, কি বলব বলুন ; 
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ঘরে সুন্দরী সাধবী-স্ত্রী থাকতেও আম স্ত্রীলোকটর পিছনে বোকার মত টাকা 
ঢালছ । যে গতলা করে আমি এখানে এসৌঁছলুম, তার জন্যে মনে মনে 
আম বাস্তবিক বড়ই ল'ঙ্জত ; আপাঁন আমায় ক্ষমা করে আপনার শিষ্য করে 
নেবেনাক? 

“ যাঁদ তুম অন্ততঃ মাস্ছয়েক খুব সংভাবে জীবন যাপন করতে পার, 
তবেই তোমায় আ'ম গ্রহণ করব, তারপর যেন একটু হে"য়ালিতেই বললেন, “তা 
না হলে তোমায় দীক্ষা দেবার কোন গ্রয়োজনই হবে না ।, 

“মাস তিনেক ধরে তো আমার মানবট লোভ সংবরণ করে রইলেন, কিন্তু 
তারপরই আবার সেই স্ত্রীলোকট8 সঙ্গে ভার পূর্ব সম্বন্ধ স্হাঁপত হল । 
মাসদুই পরেই তান মারা গেলেন । এইবার বুঝতে পারলুম যে আমার মানিবের 
দীক্ষার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কেন গুরুর হে'য়া'লতে ভাবষ্দ্বাণী করেছিলেন । 

লাহড়ী মহাশয়ের একট বরেণা বন্ধু ছিলেন- তান হচ্ছে শ্ৈলঙ্গ স্বামী । 
বয়স লোকে বলে তিনশ বছরেরও উপর । মহাযোগগদ্বয় প্রায়ই একত্র ধ্যানে 
বসতেন । নল ্বামী এত বেশী সুপ্বচত আর তাঁর যশ এত সদুরাবস্তৃত 
ছিল যে, তাঁর অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কোন প্রদ্থই উখাপন করে 
না। আজকে যাশখস্ট পাথবীতে অবতীর্ণ হয়ে নিউইরর্ক সহরের রাস্তা 
দিয়ে হে'টে চলতে 'গয়ে তাঁর দৈ শান্ত প্রদর্শনে যে উত্তেজনার সূম্ট করতেন, 
নৈলক্গ স্বামী বহুবৎসর পর্বে কাশীর গল দিয়ে হে'টে যেত সেই রকমই 
উত্তেজনার সান্ট করোছলেন। তান ছিলেব সেই সব সদ্ধপুর্ুষাঁদগের মধ্যে 
এজন, যাঁরা ভারতবর্ষকে কালেব গ্রস হতে রক্ষা করে এসেছেন । 

বহু সময় ব্ৈলঙ্গ স্বামীকে দেখা যেত- কালকট বিষ তান পান করেছেন, 
তবু তাতে তাঁর কোনই কুফল হয় 'ান। হাজার হাজার লোক, তাদের মধ্যে 
জনকতক এখনও বে"চে- গঙ্গার জলের উপর নৈলঙ্গ স্বামীকে ভাসতে দেখেছেন । 
দিনের পর দিন তান জলের উপর বসে অথবা জলের তলায় বহুক্ষণ ধরে 
লুকিয়ে পড়ে থাকতেন। কাশীর মাঁণকার্ণকা ঘাটে প্রচণ্ড সূর্যীকরণে উত্তপ্ত 
প্রস্তরথণ্ডের উপর ন্ৈলঙ্গ স্বামী নিম্পন্দভাবে পড়ে রয়েছেন_এ একটা আত 
সাধারণ দশ্য ছিল। এই সকল অলোক 'ক্রিয়াকলাপে 'তাঁন মানুষকে এই 
বলেই শিক্ষা দতে চাইতেন যে, যোগীর জীবন শুধু আঁক্পজেন অথবা কতকগল 
অবচ্হাবিশেষ বা কোনপ্রকার সাবধানতার উপর নির্ভর করে না। জলের উপরেই 
হোক আর নাচেই হোক, কি দারুণ উত্তপ্ত প্রস্তরথন্ডের উপর তাঁর নিষ্পন্দ 
উলঙ্গদেহ পড়ে থাকুক, শ্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমাণ করোছলেন যে তান ঈশবরচৈতন্যের 
মধ্যেই সঞ্জীবত, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ ও করতে পারে না। 
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যোগিবর যে শুধু আধ্যাত্বকতায়ই 'বরাট ছিলেন তা নয়, দেহটিও ছিল 
বিপুল । ওজন ছিল তিনশত পাউণ্ড অর্থাৎ আয়ুর প্রত্যেক বছরের দরুণ 
এক পাউন্ড হিসাবে আর কি। আহার করতেন ক্চিৎ কদাচিৎ কাজেই দেহ 
কেমন করে যে এরূপ বিশাল হল, তা বাস্তবিক রহস্যজনক । পসি্দ্ধষোগীরা 
স্বাস্হের সাধারণ নিয়মকানুন সব উপেক্ষা করে চলতে পারেন, যখন কোন 
[বিশেষ কারণে তা করার দরকার হয় । তা হচ্ছে আত সংক্ষ্, আত গড়, কেবল 
[তিনি স্বয়ং জানেন। ঝড় বড় সাধ,সন্তরা, যাঁদের মায়াস্বন টুটে গেছে আর 
এই বিমবজগৎকে ঈশ্ররের মনের একটা পাঁরকজ্পনা বলেই বোধ হয়েছে, তাঁরা 
শরীরকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন । তাঁরা জানেন যে এ আর কিছু 
ণয়, ঘনীভূত শান্তর একটা কার্ধসাধক আকার আর কি। যাঁদও পদার্থ- 
বিজ্ঞানীরা আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, জড় পদার্থ আসলে ঘনীভ-ত 
শএন্ঠি ছাড়া আর চ্ছুই নয়, পর্ণজ্ঞানী যোগীরা কিন্তু জড়ানয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে 
বহুদিন আগে থেকেই শুধু কল্পনার ক্ষেত্র থেকে ব্যবহারের পারার্শিতায় 
পৌৌচেছেন। 

ন্ৈলঙ্গ স্বামী সর্বদাই সম্পর্ণে উলঙ্গ অবস্হায় থাকতেন আর কাশীর 
পুলিশকেও তাঁকে নিয়ে এক দারুণ লমস্যায় পড়ে অত্যন্ত বিরত থাকতে হত । 
দিগদ্বর স্বামীজী ইডেন উদ্যানে আদিনর আদমের মত তাঁর উলঙ্গ অবস্হা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । পুলিশ কিন্তু এবষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল, আর 
এ নিয়ে খুবই হাঙ্গামা বাধাত। কথা নাই বাতা নাই, একদন জেলেই পুরে 
দিলে । চারধারে গোলমাল শুরু হল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল যে 
বরাটবপু ত্ৈলঙ্গ স্বামী কারাগারের ছাতের উপর পাইচার করে বেড়াচ্ছেন । 
তাঁর কুঠারতে তখনও মজবুত তালাচাঁব ঝুলছে । কি করে যে বেরুলেন তা 
কেউই বলতে পারে না । 

হতাশ হয়ে গিয়ে আবার পদীলশের লোকেরা তাঁকে কুঠরতে ঢোকালে, 
এবার 'কিশ্তু দরজার কাছে একজন প্রহরী রাখা হল। কিন্তু হলে কি হবে? 
দৈবশীন্তর কাছে আইন আবার হেরে গেল । আবার দেখা গেল যে, তৈলঙ্গ স্বামী 
পরম ওদাসীন্যের সহিত ছাতের উপর পাদচারণ করে বেড়াচ্ছেন- কোন 
ভ্রক্ষেপই নাই। বিচারের দেবতা অন্ধ, বিভ্রান্ত পুলিশের লোকেরা তাকেই 
অনুসরণ করতে চাইল । 

ব্রৈলঙ্গ স্বামী সরদা মৌনব্লত অবলম্বন করে থাকতেন । তাঁর সুডৌল মুখ 
আর বিরাট পিপার মতন উদর থাকা সত্বেও স্বামীজী কদাচিং আহার করতেন । 
হয়ত কয়েক হঞ্যা ধরে উপবাসে কাটাবার পর তাঁর ভস্তদের আনা কিছু ঘোল 
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খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন । জনৈক আবিশ্বাসী ব্যক্তি একবার মনে করলে ষে 
ন্ৈলঙ্গ স্বামীকে একটা ভণ্ড বা ঝুজর্ক বলে প্রমাণ করে দেবে । এই না মতলব 
করে সে করলে কি, একটা বড় বালতিতে করে একবালতি কলিচ্ণগোলা এনে 
স্বামীজীর সামনে রেখে কপট ভন্তিসহকারে নিবেদন করলে, “প্রভু, আপনার 
জন্যে এই একটু ঘোল এনেছি, দয়া করে পান করুন ।” 

প্রিলঙ্গ স্বামী কিছুমা ইতস্ততঃ না করেই আব্চং'লতভাবে শেষাবন্দুটি 
পর্যন্ত পান করে ফেললেন । মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই দম্টলোকটি মাটিতে 
পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগাঁড় দতে লাগল আর চে+চাতে লাগল, “বাঁচান, স্বামণীজী 
বাঁচান ! আগুনে জলে গেলুম, জঙলে গেলুম ! ভেতরে সব জ্বলে পুড়ে 
খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে, এ দুষ্ট; পরীক্ষা করে বড় অন্যায় করোছ, মাপ করুন, 
স্বামীজী, এবারকার মত মাপ করুন 1৮ 

ব্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর মৌনবুত ভঙ্গ করে তখন বললেন, “ঠাট্টা করতে এসেছ, 
বোঝান তো যে, যখন তুমি আমায় বব খেতে 'দলে তখন তোমার জীবন আর 
আমার জীবন এক সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল । দেখ, যদ না আমার এ জ্ঞানটুকু 
থাকত যে, যেমন সাষ্টর প্রতি অণুপরমাণূতে ঈশ্বর আছেন তেমনি আমার 
উদরের মধ্যেও আছেন, এ চ.ণগোলা জল তো আমায় একেবারে সাবাড় করে 
দিত। এখন তো' ভগবানের সক্ষমবিচারের সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা হল, 
আবার ষেন অন্য কারুর সঙ্গে কোন রকম চালাকি করতে ষেও না ।» 

্ৈলঙ্গ স্বামীর স্দপদেশে চৈতন্যোৎপাদন হতে লোবটা আস্তে আস্তে চুপ 
চুপি সরে পড়ল । 

এই যে যন্ত্রণাভোগের স্হানপাঁরবর্তন, কোথায় নৈলঙ্গ স্বামী চণগোলা জল 
খেয়ে জলে পুড়ে মরে যাবেন__না সে জায়গায় ষে দুষ্টলোকটা তাঁকে খেতে 
দিয়েছিল সেই উল্টে জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল, এটা স্বামীজীর কোন প্রকার 
ইচ্ছাপ্রসত যে তা নয়, এ হচ্ছে ভগবানের ন্যায়দণ্ড পাঁরচালনায় অমোঘ বিচার* 
যাতে করে সূষ্টর সুদূরতম গ্রহও পাঁরচালিত হয় । শ্ৈলঙ্গ স্বামীর মত যাঁদের 
আত্মজ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁদের জনা ঈশ্বরের অমোঘ বাধ আঁবলদ্বে কার্ষে পাঁরণত 





এ 





০০ 


*া কিংস ২/১৯-২৪ (বাইবেল )। জোঁরকোতে এলিনা, “জলশোধনের অলোঁকিক 
ব্যাপার সম্পাথ করবার পর ছেলেদের একটা গল তাঁকে উপহাস করাতে, সেখানে দুটো 
ভঙ্লুকগ বন থেকে বোরয়ে এল আর তাদের মধ্য থেকে বিয়াজ্জশ জন ছেলেদের একেবারে 


ছিড়ে ফেললে ।* 
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হয়। তাঁরা তাঁদের সাধনপথের প্রাতিবন্ধক যে অহংভাব, তা বহুদিন আগেই দর 
করতে পেরেছেন । 

এই যে স্বয়ংক্ুয় ন্যায়ের বিধান, তার প্রাতফল কোন্‌ ধার 'দয়ে আর কি 
ভাবে যে আসে তা বেউব্লতে পারে না, ( যেমন এই প্রৈলঙ্গস্বামী আর তাঁর 
প্রাণনাশের চেস্টাকারী সেই দুম্ট লোকটার বেলা ঘটল ) তার উপর বিশ্বাস স্হাপন 
করতে পারলে মানুষের অন্যায় অবিচারের প্রাতি আমাদের সদ্যসদ্য ক্রোধের কতকটা 
উপশম করে বই কি! যাঁশুখিস্ট বলোছলেন, “প্রিতিশোধ লওয়া আমারই 
কাজ ; প্রাতাহংসা আমার, আমিই প্রাতফল দেব” ।* মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা 
আর সামান্য উপায়ের আর প্রয়োজন কিসের 2 জগৎসংসারই ঠিক এর হিসেব- 
নকেশ করে তার নিশ্চয় প্রাতফল দেবে । ভ্রান্তমনে ভগবানের বিচার, প্রেম, 
সর্বদার্শতা, অমরত্ব এ সবের সম্ভবনার কথা অবজ্ঞা করেই উীঁড়য়ে দেওয়া হয়__ 
“মনে হয় শাস্ধেরও সব ফাঁবা আওয়াজ, অমলক কঙ্গনা ৮ এই রকম 
আঁববেচকের মত যাদের ধারণা, এতবড় 'বম্প্রকীতির বিরাট ব্যাপারেও যাদের মনে 
কোন ভয়ের সঞ্চার করে না, তাদের জীবন ঘটনা পরুপরায় এমন একটি 'িপরাঁত 
ঘটনার সুন্টি করে যে তাতে করে তাদের শেষ পযন্ত জ্ঞানান্বেষণে বাধ্য করে। 

জের্সালেমে যাঁশীস্টের বিজয় অ'ভযানের সময় ভগবধাবাঁধর সর্বশাস্ত- 
মত্তার বিষয় উল্ল।খত হয়েছে । তাঁর (*ষ্যবর্গ আর বিরাট জনতা যখন আনন্দে 
চিৎকার করে বল“ছল, “স্বর্গে শান্ত প্রাতিষ্ঠিত, ভগবানের মহিমা অপার,» 
কতকগুল ফারসী তখন একে অগৌরবের দৃশ্য বলে প্রতিবাদ করলে । তারা 
আপাতত করে বললে, “প্রভূ, আপনার শষ্যদের তিরস্কার করুন 1” 

যীশুপ্িস্ট উত্তর দিলেন যে, য'দ তাঁর শিষ্যদের চুপ করান হয়, তাহলে 
'পাথরেরাও তক্ষুণি চিৎকার করে উঠবে 1৮ 

ফাঁরসীদের প্রাত এইরূপ তিরসকারে যীশ্াপ্রস্ট এই দেখাতে চেয়োছলেন 
যে, ভগবানের বিচার একটা রূপক কল্পনামান্র নয়, আর সংস্বভাবের লোক, যাঁদ 
তার জিভ উপড়েও ফেলা যায়, তাহলেও সে এই িশ্বাবধানের মূল, সৃষ্টির 
আ'দশাস্ত থেকে সে তার বাকশন্ত আর আত্মরক্ষার শান্ত ফিরে পাবে, তা কেউ 
রুখতে পারবে না। 

ধীশহুপ্িস্ট বলতে লাগলেন, “ভগবৎপরায়ণ লোকদের তোমরা চুপ করিয়ে 
দিতে চাও 2 তাহলে তোমরা তো ঈশ্বরের বাণীরও কণ্ঠরোধ করতে পার-: 
*রোম্যান্স ১২৪১৯ ( বাইযেল )। 
লুক ৯৯৪৩৭-৪০ ( বাইবেল )। 

২২ 
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যাঁর মহিমা, যাঁর সর্বব্যাপিত্ব বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জলবায়;, সম্টির প্রাতি 
অনুপরমাণ্‌ কীর্তন করে চলেছে । তোমরা কি চাও যে স্বর্গের শান্তি 
প্রাতিষ্ঠার সম্বন্ধে লোকে সমবেত হয়ে উৎসব করবে না, আর লক্ষ লক্ষ লোক 
মিলে কেবল তারা পৃথিবীতে যুদ্ধ আনার জন্যই একত্র সমবেত হবে, এই 
পরামর্শ দেবে 2 তাহলে ওহে ফারিসীগন, তোমরা পৃথিবীর ভিত উলটে 
ফেলার জন্যে সব আয়োজন কর। কারণ কি জান? এই সব সাধুস্বভাব 
লোকেরাই শুধু নয়, তাঁর এই সান্টর মধ্যে দৈব সঙ্গতির সুষমার সাক্ষীস্বর্প 
প্রস্তর, ম্যান্তকা, জল, বায়ু, অ্ন, সবই তোমাদের বিরদ্ধে দাঁড়াবে 1৮ 

ন্রৈলঙ্গ স্বামীর অসাঁম কৃপা একবার আমার সেজমামার উপর বার্ধতি 
হয়েছিল । সেজমামা একাদন দেখলেন যে স্বামাঁজী কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে 
আছেন, ভক্তেরা চারধারে ঘিরে । তিনি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ন্ৈলঙ্গস্বামণর 
পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ে, ভন্তভরে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন । প্রণাম করে 
উঠতেই দেখলেন যে, তাঁর বহুদিনের এক পুরাতন ব্যাধি একদম সেরে গেছে !* 

জানা গেছে যে ভ্রৈলঙ্গ স্বামীর এখন একমান্র জর্ীবতা শিষ্যা হচ্ছেন শঙ্করা 
মায়ী জিউ। হীন তাঁর একজন শিষ্যের কণ্যা, শৈশব হতেই স্বামীজীর কাছ 
থেকে শিক্ষা পান! হিমালয়প্রদেশে বদরীনাথ, বেদারনাথ, অমরনাথ 
পশুপ্পাতনাথ প্রভৃতি স্থানের 'বিভন্ন গৃহায় প্রায় চল্লিশ বংসর আঁতবাহিত 
করেন। ব্রক্ষচারণী শংকরাীমায়ী ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন । এখন তাঁর 
বয়ন একশত বৎসরের উপর, আকৃতিতে বার্ধক্যের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা 
যায় নি। চুল কাল, দাঁতগুঁলি ঝকঝকে পাঁরম্কার.আর অদম্য শন্তি ও উৎসাহ 
এখনও তাঁর বজায় আছে । এখন তিনি মেলা বা এ জাতীয় কোন ধমোঁধসবের 
জন্যই মাঝে মাঝে তাঁর নির্জনবাস হতে বেরিয়ে আসেন । 

শঙকরী মায়ী জিউ লাঁহড়ী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই আসতেন । তিনি 
একবার বলেছিলেন যে, একদিন ব্যারাকপুরে খন তিনি লাহড়ী মহাশয়ের 


*টৈলঙ্গ স্বামখ এবং অন্যান্য মহাগুরুগণের জণখবনকথায় ষাঁশাথ্স্টের বাণশ স্মরণ হয়, 
“বম্বাসীরাই এই সব নিদর্শন দেখতে পাবে ;) আমার নামে ( অর্থধি ভ্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে) 
ভারা শম্তানকে দর করতে পারবে € অর্থাং পাপ হতে মুক্ত হতে পারবে )); তাদের মুখে 
আসবে নূতন বাণ, তারা সর্পকে (প্রলোভন ) জয় করতে পারবে । আর তারা যাঁদ কোন 
কালক্‌টও পান করে, আহলে সে কালকউও «তাদের কিছুই ক্ষাত করতে পারবে না। তারা 
ব্যাধগ্রস্ত ব্যন্তির উপর হস্তস্পশ করলেই তারা আরোগ্য লাভ করবে । মাক" ১৬৪১৭-৯৮ 


€ বাইব্জে )। 


যোঁগকথান্দৃত ৩৩৯ 


কাছে বসেছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ নিঃশব্দে ঘরে 
প্রবেশ করে উভয়ের সঙ্গে কথাবাতাঁ শুর করেন। 

তানি স্মৃতি রোমন্হন করে বললেন, “অমর মহাগ্দর তখন একটি ভিজে 
কাপড় পরেছিলেন । মনে হল যেন তিনি এইমান্র নদী থেকে স্নান করে 
আসছেন। কতকগুলি উপদেশ দিয়ে তান আমায় আশীবদিধনা করেন ।” 

বারাণসীতে কোন এক উপলক্ষ্যে একবার ত্রেলঙ্গ স্বামী তাঁর দ্বাভাবিক 
মৌনব্রত পাঁরত্যাগ করে প্রকাশ্যে লাহড়ী মহাশয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা 
করলেন । তাঁর এক শিষ্য এতে আপাতত জানালেন । 

[তানি বললেন, মশায়, আপান সন্যাসী, সংসার ত্যাগ করেছেন, আপাঁন 
একজন গৃহীকে এ রকম সম্মান দেখাবেন কেন ৮ 

ন্ৈলক্স স্বামী উত্তর দিলেন, “বেটা, লাহড়ী মহাশয় হচ্ছেন মায়ের আদণ্রে 
ছেলে ; মা তাঁকে যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবেন । সাংসারিক লোক 
হিসাবে কর্তব্যপালন করতে করতে তান সেই পর্রবরক্ষজ্ঞান লাভ করেছেন, ঘা 
পাবার জনো আঁম লেংটিটাও অবাঁধ ত্যাগ করে এসোছ, বুঝলে ৮” 


৩২শ পরিচ্ছেদ 


মত রামের পৃনজর্শবন 


“তারপর ল্যাজারাস নামে জনৈক লোক অসমম্ছ হয়ে পড়ল" "যীশু যখন 
শুনলেন, তিনি বললেন যে এ অসুখে মতযু হবে না, ভগবানের মহিমা প্রকাশের 
জন্যেই এ অসুখ, এতে করে ঈশ্বরের পূত্রও মহিমান্বিত হয়ে উঠবেন ।৮* 

শ্রীরামপুর আশ্রমের বারান্দায় বসে এক রৌদ্রকিরণোজ্জবল প্রভাতে 
শ্রীধযুক্তে*বর গািরজী গ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত ব্যাখ্যা করছিলেন । গুরুদেব ছাড়া 
আরও জনকতক শিষ্য সেখানে ছিলেন ; আমিও রাঁচির জনকতক ছাত্রকে নিনে 
সেখানে উপচ্ছিত ছিলুম | 

গুরুদেব ব্যাখ্যা করলেন, “এই কথাগুলোতে যশ নিজেকে ঈশ্বরের প্র 
বলে অভিহিত করলেন । যাঁদও তান আসলে ঈশ্বরের সাঁহত একাত্বীভূত, 
তবুও এখানে এইরূপ উল্লেখে তার একটা গভীর নৈর্বান্তিক উদ্দেশ্য আছে । 
ঈশ্বরের পূত্র হচ্ছেন ্রিস্ট বা মানুষের ভিতরের রক্ষজ্ঞান। মরজগতের 
কেউ ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করতে পারে না। মানুষ তাঁর ভ্ুষ্টাকে সম্মান 
প্রদর্শন করতে পারে একমান্ত তাঁর অনুসন্ধানের দ্বারা ; মানুষ কি কোন 
নিরুপাধিক সত্তাকে মহিমান্বিত করতে পারে যা সে কিছুমাত্র জানে না? 
সাধূুসন্তদগের মস্তকোপরি যে 'জ্যোতিমণ্ডিল অর্থাং ছটা" তা হচ্ছে ঈশ্বরের 
প্রতি ভন্তপ্রদর্শনের ক্ষমতার নিদর্শন । 

ল্যাজারাসের পুনরুজ্জীবনের অত্যাশ্র্য গঞ্প শ্রীষুক্তেশবর গিরিজী পড়ে 
যেতে লাগলেন । পড়া শেষ হলে গুরুদেব গভাঁর নিস্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন হয়ে 
গেলেন, কোলের উপর সেই পবিত্র ধর্মশাস্ত খোলাই পড়ে রইল । 

গুরুদেব অবশেষে গভীর উচ্ছৰাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন, “আমারও এ 
রকম একাঁট অলৌকিক ব্যাপার দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল । লাহিড়ী মহাশয়ই 
আমার একি ক্ধুকে মৃতাবন্থা থেকে পুনর্জ্জীবিত করেন ।” 

শোনবার গভীর আগ্রহে ছেলেদের মুখে হাসি দেখা দিল । আমিও 
উৎসাহিত হয়ে উঠল.ম, কারণ শ্রীযস্তে*বর গিরিজার কাছে শুধু দার্শীনক 


কজন ৯৯৪১-৪ (বাইবেল )। 


ঘোগিকথাজ-ত ৩৪১ 


আলোচনা নয়, বিশেষকরে তাঁর গুরুদেবের ষেকোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ 
শোনবারু্মত আমার মধ্যেও যথেষ্ট বালকসুলভ গভীর উৎসাহ আর আগ্রহও 
বর্তমান ছিল । 

গুরুজী শুরু করলেন, "রাম আর আঁম ছিলুম আভন্নহৃদয় বন্ধু । 
লাজুক আর লোবজন তেমন পছন্দ করে না বলে রাম গভশররান্রে আর ভোর- 
বেলায়১আমাদের গুরু লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে আসত । সে সময় 
দিনের বেলাকার লোকেদের আর ভিড় থাকত না। রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলুম 
বলে সে আমাকে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা গোপনে বলোছল। 
তার আদর্শ সাহচর্যে আমারও প্রেরণা আসত ।৮ কথাগুলি স্মরণ করে 
গুরুদেবের আনন*মধুরদ্মৃতিতে উগ্জবল হয়ে উঠল । 

গুরুজী বলতে লাগলেন, “রামের এক দারুণ পরীক্ষা এল। সে 
এঁসয়াঁটিক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গুরুতর অসুখের সময় গুরুদেব অবশ্য 
ডান্তার ডাকা বারণ করতেন না, কাজেই দুজন বিশেষজ্জকে ডাকা হল। 
চাকৎসা খুব জোর চলতে লাগল বটে কিন্তু আমিও এধারে লাহিড়ী মহাশয়ের 
কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম | সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে 
চোখের জলে ভেসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালুম । কিন্তু গুরুদেব আমায় বেশ 
স্ফ.্তির সঙ্গে হেসে বললেন, 'আরে ডান্তারেরা তো রামকে দেখছে তবে আর 
ভাবনা কি? সে ভাল হয়ে যাবে বই কি।, 

“শুনে মনটা একটু হাল্কা হল। বন্ধুর বাড়ী ফিরলুম, গিয়ে দেখ 
অবচ্থা খুবই খারাপ--মরণ শিয়রে ! 

“হতাশাকরুণ স্বরে একজন ডান্তার বললেন, 'আর ঘণ্টাখানেক কি বড় 
জোর দুস্ঘণ্টা £ আবার দৌড়লূম লাহড়ী 'মহাশয়ের কাছে । 

“ডান্তারেরা তো বিবেচক লোক, তাঁরা ঠিক চিকিৎসাই করছেন । রাম 
নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে দেখো ! বলেই আমাকে প্রফুল্লভাবে বিদায় দিলেন । 

“রামের বাড়ীতে এসে দেখল.ম যে ডান্তার দুজনেই চলে গেছেন । একজন 
আবার দয়া করে একছন্র লিখেও রেখে গেছেন, “আমাদের ধতদূর করবার সবই 
করোছ, কিন্তু এর আর কোনো আশা নাই ! 

“বম্ধূর চেহারা দেখে বোধ হল যে, সাঁত্যই মরণ ঘাঁনয়ে আসছে । আমি 
কিন্তু বুঝতে পারলুম না লাহিড়ী মহাশয়ের কথা কেমন করে সত্য না হয়ে যায় 
অথচ রাম আঁতিদ্রুত মরণের 'দকে এগগয়ে চলেছে । দেখে মনে হতে লাগল যে 
এবার সব শেষ । একবার বি'বাস আবার পরক্ষণেই ভীতমূলক সন্দেহের 
দেলায় দোদুল্যমান হয়ে বম্ধূর যতটা পারা যায় সে সময় ত' তা সব করলুম। 
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একটু ঘোর কেটে যেতেই সে চেশচয়ে বলে উঠল 'যাস্তে*বর, গুর্দেবের কাছে 
দৌড়ে যাও, বল গিয়ে যে আম চললুম । আর বোলো যে, আমার শেষ কাজের 
আগে যেন তিনি আমার দেহকে আশীবদি করেন ।, এই কথাগুলি বলে একটা 
গভার দীর্ঘীনমবাস ফেলে রাম মরণের কোলে ঢলে পড়ল । 

“তার মৃত্যুশষ্যার পাশে তো ঘণ্টাখানক ধরে খুব খানিকটা কাঁদলুম | 
নীরবতার চির উপাসক-_এখন সে মৃত্যুর গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন। অন্য 
একজন শিব্য সেখানে এল । তাকে, যতক্ষণ না ফিরি বাড়ীতে থাকতে বলে 
অধধেদত্রান্ত চিত্তে, শ্রান্তক্লান্তপদে চললুম গুরুর বাড়ীর দিকে । 

“লাহড়ী মহাশয় একগাল হেসে বললেন, রাম এখন কেমন আছে গো? 
আর সামলাতে না পেরে একেবারে সোজাসুজি মুখের উপর বলে 'দিলুম, মশায়, 
শীগাগীরই দেখতে পাবেন সে কেমন আছে । ঘণ্টাকতক বাদেই দেখবেন তাকে 
*মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরা 'স্থর থাকতে পারলুম না, একেবারে প্রবল 
রুম্দনে ভেঙ্গে পড়লুম । 

“ যুক্তেশবর, যুক্তেশবর, ধের্য ধর, একটু ঠাণ্ডা হও । এখন শান্ত হয়ে 
বসে একটু ধ্যান কর ত দেখ।* বলে গুরুদেব সমা'ধতে মগ্ন হলেন। 
সোৌঁদনকার বৈকাল আর রাত এক অখণ্ড নীরবতার মধ্য দিয়েই কাটল । মনকে 
শান্ত করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করলুম । 

“ভোরের দিকে লাঁহড়ী মহাশয় আমার দিকে আম্বাসসূচক দাম্টতে চেয়ে 
বললেন, “এঃ, দেখছ ষে তোমার মন এখনও শান্ত হয় নি! আরে কালকে তুমি 
আমায় কেন বললে না যে, ওষূধটযূধ গোছের একটা প্রতঃক্ষ কিছ সাহাষ্য চাই, 
এশা? তারপর রোঁড়র তেলের প্রদীপটা দে'খয়ে দিয়ে বললেন, “একটা ছোট 
শশিতে এ প্রদীপটা থেকে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে রামের মুখে সাতটা ফোঁটা 
দেলে দাওগে দেখ ? 

“আম তো একেবারে তীর আপাতত করে উঠলুম, মশায়, সে লোকটা 
কাল দুপুরবেলা মারা গেছে আর এখন কি না আপানি বলছেন যে মুখে তেল 
ঢেলে দাও--এখন আর তেলের কি দরকার বলুন ? 

“ কিছ পরোয়া নেহি, যা বাল তাই কর দৌখ”, লাহিড়ী মহাশয়ের স্ফার্তর 
কারণ তো কিছ; বোধগম্য হল না। শোকের দারুণ যন্ত্রণা তখনও আমার 
উপশাঁমত হয়নি । যাক্‌, কি আর করা যায়, খানিকটা তেল তো ঢেলে নিয়ে 
রামের বাড়ীর দিকে এগোল.ম । 

“পৃগয়ে দেখ রামের শব মত্যুকঠিন, হিমশীতল । তার এ বাঁভৎস অবস্থার 
পদকে দ্‌ক্‌পাত না করে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, বাঁ হাত 
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আর ছি'প দিয়ে তার দাঁভিলাগা মুখের উপর ফোঁটা ফোটা করে সেই তেল 
ঢালতে লাগলুম | 

“এক, দূই, িন,.**চার, পাঁচ,.- "ছয় *-সাত, যেমান সপ্তম ফোঁটাট 
তার মরণ-নীল হিমশীতল ওয্টাধর স্পর্শ করলে, অ্ান রামের দেহ ভীষণভাবে 
থর থর করে কে'পে উঠল । ধড়মড় করে উঠে বসে রাম আশ্চর্য হয়ে চারি'দক 
তাকিয়ে দেখতে লাগল । পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের মাংসপেশীগুলো 
সব সবেগে স্পান্দত হচ্ছে 

“বেশ পারুকার গলায় সে বললে, “লা'হড়ী মহাশয়কে দেখলুম এক আত 
উগ্জ্বল জ্যোতিমণ্ডলের মাঝখানে, ষেন সর্ষের মতন জবলছেন। তান আমার 
আদেশ করলে, “ওঠ ওঠ, ঘুম ছেড়ে উঠ পড় আর যুন্তেশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে 
আমার কাছে দেখা করতে এস 1৮ 

“বলে ত রাম বেশ ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে 
চপল গুর্দর্গনের জন্যে । এই রকম সাংঘাতক রোগের পর সে হাটিবার মত 
বলই বা পেলে দি করে আর বেশ দিব্য সপ্রতভভাবে গ:রুদর্শনেই বা চলল 
কেমন করে, তা ভেবে তো বুদ্ধি আমার লোপ পাবার উপক্রম । অথচ চোখের 
সামনে যা দেখছ তা সবই সত্য। আবার এ ধারে চোখকেও বিদ্বাস কার 
কেমন করে ; ভেবে চিন্তে মাথা গেল একদম গ্ালয়ে । রাম সোজাসীজ গুরুর 
বকছে পেশছে তাঁর চরণে সান্টাঙ্গে প্রণাম করলে- চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার 
আনন্দাশ্রুধারা ! 

“গুরুদেব উল্লাসে একেবারে আত্মহারা । আমার দিকে চোখ মিট: মিট 
করে এট: দক্টামর হাস হেসে বললেন, “যুক্তে*বর, এবার থেকে তুম নিশ্চয়ই 
একট রৌড়ত্র তেলের শিশি সঙ্গে রাখতে ভুলবে না, কি বল? যখনই কোন 
মৃতদেং দেখবে তখনই তার মুখে এই রোঁড়র তেলের গোটাকতক ফোটা ফেলে 
দও আর কি, তা হলেই সে ধড়মাঁড়য়ে উঠে বসবে! আরে এ রোঁড়র তেলের 
সাতাট ফোঁটা তোমার যমকেও নিশ্চয় হার মানাবে, তা দেখে নিও 1» 

“ গদরুজী, আমায় আর ঠাট্টা করবেন না। ব্যাপারটা যে কি, তা এ 
পযন্ত তো আদৌ বুঝে উঠতে পারলুম না ; কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলুন 
দেখ? 

“লাহিড়ী মহাশয় বোঝাতে লাগলেন, “দেখ, দ:+ দুবার আমি তোমার 
বললুম যে রাম ভাল হয়ে উঠবে, তবুও তোমার আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল্গ 
না। অ'বাশ্য এ কথা আম বালান ষে ডান্তারেরাই ওকে ভাল করে তুলবে। 
আম শুধু এই কথাটি বলতে চেয়োছলুম যে তারা কাছে রয়েছে তবে আর 
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ভাবনা কি! আমার দুটো কথার মধ্যে তো কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। 
ডান্তারদের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইান ; তাদেরও রোজগারপাঁতি করে 
বাঁচতে হবে তো ! তারপর আনদ্দোচ্ছ্বীসত কলকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, “সর্বদা 
মনে রেখো সেই অক্ষর, অদ্বয় পরমাত্মাই যে কোন লোককে আরাম করে তুলতে 
পারেন, ডান্তার থাকুক আর নাই থাকুক 1 

“অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তেই স্বীকার করলুম, এখন আমার ভুল বুঝতে 
পেরেছি । এখন আম জানলুম যে জাপনার সামান্য দটি কথায় সংসার অবাঁধ 
উল্টে যেতে পারে ।১৮ 

ভ্রীধুকে*্বর ারজী এই অপর্ব রোমান্কর কাহিনী শেষ করতেই স্তীম্ভত 
শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একাঁট ছোট ছেলে প্রশ্ন করে বসল-যার দুটো অর্থ হয়, 
“মশায় আপনার গুরু রোঁড়র তেল খেতে দিলেন কেন ?” 

“বাবা, তেল দেওয়ার কোন মানেই হয় না-কেবল এইটুকুমান্র ছাড়া যে 
আম প্রতাক্ষ একটা কিছু চাই । তাই লাহড়ী মহাশয় হাতের কাছে তেল পেয়ে 
তাই দিলেন, আমার বিশ্বাস অ'্ধনতর জাগ্রত করবার একটা মূর্ত প্রতাঁক বলে 
আর কি। গুরুদেব রামকে মরে যেতে ছিলেন কেন জান? আ'ম খাঁনকটা 
সন্দেহ করেছিলুম বলে । কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভগবান গুরু জানতেন যে, 
যেহেতু তিনি বলেছেন যে শিষ্যাট ভাল হয়ে যাবে, তাকে আরাম হতেই হবে-- 
এমন কি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েও-যা সাধারণতঃ একেবারে চরম পারিণাম 1” 

তারপর শ্রীযুক্তেশবর গি'রজী ছোট্ট দলাঁটকে বিদায় দিয়ে আমাকে তাঁর 
পায়ের কাছে একটি কম্বল আসনে বসতে হী্গত করলেন । 

অস্বাভাবক গাম্ভীের সঙ্গে তান বলতে লাগলেন, “যোগানন্দ, তোমায় 
তো লাহড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্যরা ছেলেবেলা থেকেই ঘিরে আছেন। 
আমাদের মহাগুরু তাঁর মাহমময় জীবন আধাঁশক নির্জনতার মধ্যেই কাটয়েছেন 
আর তাঁর অনুচরবর্গদের তাঁর শিক্ষা নিয়ে কোন প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে বরাবরই 
নিষেধ করে এসেছেন । যাই হোক, তান একটি অর্থপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে 
গেছেন, বলছ শোন ।” 

পিতান বলোৌছলেন, আমার দেহত্যাগ্ের পণ্চাশ বসর পরে আমার জীবন 
কথা 'ল'খত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আগ্রহ দেখা 
দেবে । এই যোগের বার্তা সে সময় সারা পাঁথকীতে ছাঁড়য়ে পড়বে আর 
মানবজাতি যে এক পিতার সন্তান, তার প্রত/ক্ষ অনুভূতি থেকে তা বিশ্বল্রাতৃত্ব 
গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করবে ।, 

শ্রীষুক্কে্বর গারজী বলতে লাগলেন, “বৎস যোগানন্দ, যোগের বাণী প্রচ্গার 
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করতে আর তাঁর পাবন্র জীবনকথা লাপবন্ধ করতে তুমি অবশ্যই তোমার সাধ্যমত 
চেস্টা করবে ।% 

লাহিড়ী মহাশয়ের ১৮৯৫ সালের 'তিরোভাবের তারখ হতে ৫০ বৎসর পূর্ণ 
হয় ১৯৪৫ সালে, এই বছরেই বর্তমান পুস্তক রচনার পারসমাপ্তি হয়। আর 
এই ১৯৪৫ সালেই বিপ্লবকারী আণ্াবক শান্তর ধুগ আরম্ভের যোগাযোগ দেখে 
মাম বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই! চিন্তাশীল মনীষীরা শান্ত ও বিশ্বন্রাতৃত্বের 
সমস্যা আশু সমাধানের জন্য আগের চেয়ে এখন বেশী মনঃসংযোগ করছেন, 
পাছে আবরত জড়শান্তপ্রয়োগে এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
অবস্হারও একেবারে চরম সমাধান হয়ে যায় ! 

য'দ বা মানবজা।ত আর তাদের কার্ধকলাপ সময়ের প্রভাবে অথবা বোমার 
প্রসার্দে 'নীশ্চহ্ু হয়ে উড়ে যায়, তাহলেও সূর্যদেব তাঁর পথ ছেড়ে কথন 
(বপথে যাবেন না; গ্রহ-নক্ষত্র তো যে যারচ্হানে বসে ঠিক নিয়ামত পাহারা 
দদয়ে যাবে । প্রাকীতিক নিয়ম তো কখনও স্হ্গিত বা পাঁরবার্তত হয় না, তাই 
মানুষ এদের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে চললে ভালই করবে । যাঁদ বিশ্বপ্রকতি শা্ত- 
প্রদর্শনের বিরোধা হয়, সূর্ধ য'দ গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের ক্ষুদ্র 
আধকারটুকু ছেড়ে দিয়ে 'নাঁদ্ট সময়ে অস্ত যায়, তবে আর আমাদের মুষ্টি 
আস্ফালনের প্রয়োজন কি? সাঁত্যই কি কোন শান্তি আসবে এ থেকে? 
কাটাকাঁট হানাহানি নয়, ক্লুরতা নয়, সাঁদচ্ছা আর প্রেমের শক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতির 
স্নায়ু শান্তমান ; পাঁরপূর্ণ শান্তিতেই মানবজাতি জানতে পারবে বিজয়লাভের 
অনন্ত ফল, আর তা শোণতাঁস্চত মাত্তকাজাত বৃক্ষ হতে উৎপন্ন ফলের চেয়ে 
ঢের ঢের বেশী সুমধুর । 

এই যে এতবড় নামজাদা ইউনাইটেড নেশনস, তা তখন একটা অত্যন্ত সহজ 
আর স্বাভাবিক, নামাবহীন, মানব্হদয়ের 'মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে! পৃথিবীর 
দুঃখানবারণের জন্য উদার সহানুভূতি আর সক্ষম অন্তর্দীষ্ট, মানুষের 
পার্থক্যের কেবলমাত্র একটা খুব বিজ্ঞ বিশ্লেষণ আর বিচার থেকে পাওয়া বাবে 
না, তা পাওয়া যাবে মানুষের একমান্র গভীর এঁক্যবোধের ভিতর থেকে_ 
ভগবানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার মধ্য থেকে । পৃথিবীর চরা আদর্শ উপলব্ধির 
পথে-এবশ্বভ্রাতত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তিপ্রাতষ্ঠা--ঈশ্বরের সাঁহত 
ব্যন্তগত সংযোগস্হাপনের বিজ্ঞান এই যোগই যেন সকল দেশে পকল লোকের 
ভিতরই কালরুমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

যাঁদও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কোন জাতির চেয়ে পুরাতন, তাহলেও আতি 
অঞ্প এীতহাঁসকেরাই খবর রাখেন যে, তার জাতি হিসাবে বেচে থাকার কীতত্ব 
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কোন 'দিক দিয়েই একটা আকচ্মিক ঘটনা নয় । তার কারণ ভারতবর্য ষূগে ষুগে 
তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাত 'দিয়ে শাশ্বত সত্যকে যে ভান্তি অর্থ প্রদান করে 
এসেছে, তারই এ একটা ন্যায়সঙ্গত পারণ'ত। শুধু বাঁচার জন্যেই বে'চে 
থাকা, যুগে যুগে কর্মহীনতার পাঁরিয়ে-( কোন ক্লান্ত, পাঁরশ্রাম্ত গবেষক 'কি 
আমাদের সত্যিই বলতে পারেন তা কতগুীল ?) কালের এই করাল আহবৰনে 
যে কোন জা'তর চেয়ে ভারতবর্ধই তার যোগ্যতম উত্ত? প্রদান করেছে । 

বাইবেলের গজ্পে এব্লাহাম যে ভগবানের কাছে আবেদন জানিয়োছল* যে 
যঁদ দর্শাট সদাচারপরায়ণ লোক পাওয়া যায় তাহলে সোডম নগরী যেন ধৰংসের 
হাত থেকে অব্যাহতি পায়, তাতে দৈববাণী হয়েছিল যে, “আচ্ছা আঁম এ রকম 
দশাট লোকের জন্যেই এ আর ধংস করব না, ভারতবর্ষ যে বি্নাতির গভে' 
বল্‌প্ত হবার হাত এড়য়ে বেচে গেছে- সেই আলোকে এ? বিচার করলে উন্ত 
কথাগালতে নতুন অর্থপ্রদান করে । আজ মিশর, ব্যাবলন, গ্রীস, রোম আর 
অন্যান্য মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধপটু জাতিসমূহ, যারা এক সময়ে ভারতবর্ষের 
সমসামায়ক ছিল, তারা একেবারেই ।বিলুপ্ত হয়ে গেছে । 

ভগ্গবানের উত্তরে স্পন্ট বোঝা যায় যে, কোন দেশের অ।স্তত্ব বজায় থাকে 
তার জড় উন্ন'ততে নয়, তার অ'তমানবদের কৃ'তত্বের বলে । 

আজকের এই বিংশ শতাব্দী অরধাংশ অতাঁত হবার পবেই দুই?ট মহাষুণ্ধের 
রম্তধারায় রাঁঞজত হয়েছে । আজ যেন আবার সেখানে ঈ'্বরের সেই বাণীই শোনা 
যায়, যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ দশঙ্নও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যাস্ত খুজে পাওয়া 
ঘায়-_যারা সেই অমোঘ ন্যায় বিচারকের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, সে জাত কখনও ধৰংসের 
পথে যেতে পারে না। 

এই উপদেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ প্রমাণ করেছে যে, মহাকালের সহস্র 
চাতুরীর মাঝখানেও সে তার বুষ্ধ হারায় ন--বরাবরই মাথা ঠিক রেখে এসেছে । 
প্রাত শতাব্দীতেই সিদ্ধগুরুগণ তার মাত্তকা পাবন্ত করে এসেছেন ; আধুনিক 
খন্টতুল্য খ'ষগণ, লাহিড়ীমহাশয় বা তাঁর শিষ্য শ্রীষুস্তে*্বর গিরিজী আজ এ কথা 
ঘোষণা করতে দণ্ডায়মান হয়েছেন যে, মানুষের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর 
জাঁতর আয়ুব্ণাধ্ধর জন্য ঈ“বরোপলাব্ধর বিজ্ঞান, যোগ জ্ঞানের একান্ত 
প্রয়োজন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন আর তাঁর সার্বজনণন মতবাদ সম্বন্ধে অতি অঞ্প 





* জ্বেনোসস ১৯৮:২৩-৩২ (বাইবেল )। 
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সংবাদই ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় ।* ভারতবর্ষ আমোরকা আর ইউরোপে 
প্রায় ত্রিশ বংসর ধরে আমি দেখে এসেছি যে মুক্তিবিধায়িনী তাঁর যোগের বাণী 
সম্বন্ধে লোকেদের কি গ্রভীর আর আন্তাঁরক আগ্রহ । এখন প্রতীচতে যেখানে 
আধুনিক শ্রেধ্যোগীদের সম্বন্ধে লোকে অল্পই জানে সেখানে--তিনি যেমন 
ভবিষ্যদ্বাণী করোঁছিলেন-_-ঠিক সেই রকম মহাযোগীর একাঁট লাখত জীবনচরিতের 
একান্ত প্রয়োজন । 

১৮২৮ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁরখে লাহিড়ী মহাশয় এক ধমীনষ্ঠ প্রাচীন 
বাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে ঘার্ণ নামক 
গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা প্‌জ্যপাদ গৌরমোহন লাহড়ী ; লাহড়ী মহাশয় 
হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মুল্তকেশীর গর্ভজাত একমান্র সন্তান ( গৌরমোহন 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথমা স্বী তিনাঁট সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তীর্গ 
ল্রমণকালে পরলোক গমন করেন )। তাঁর আঁত শৈশবেই মাতীবয়োগ ঘটে ; আর 
তাঁর মাতাঠাকুরাণণ একমান্র মহাযোগীম্বর শিবের ভন্ত উপাসক ছিলেন, এ ছাড়া 
আর বেশী কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না। 

বালকের 'পিতৃদত্ত নাম হ'ল শ্যামাচরণ ; ঘার্ণতে তাঁদের পৈতৃক বাসস্হানেই 
তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় । তাঁর বয়স যখন তিন কি চার, তখন প্রায়ই দেখা 
যেত যে তিনি বালির তলায় যোগাসনে বসে আছেন, শরারাঁট বালির মধ্যে 
সম্পূর্ণ বিল:প্ত, কেবল মাথা।ট বার করা আছে । 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ীদের সম্পা্ত সব বিনষ্ট হয়ে ষায় যখন নিকটদ্ছ জলঙ্গী 
নদী তার গতি পরিবর্তন করে গঙ্গাগভে অদৃশ্য হয় । বাড়ীর ভিটার সঙ্গে 
লাহড়ীদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিংমান্দরও গঙ্গাগ্ভে প্রবেশ করে। জনৈক ভন্ত 
শিবাঁলঙ্গট ঘূণয়িমান জলম্তরোত থেকে উদ্ধার করে একাঁট নূতন মাঁন্দরে সৌঁটকে 
ছ্ছাপন করেন, এখন তা ঘাঁর্ণ শিবমণ্ডপ নামে সুপাঁরচিত । 

গৌরমোহন লাহড়ী মহাশয় পরিবারবর্গসহ নদীয়া পাঁরত্যাগ করে বারাণসীর 
অধিবাসী হন । সেখানেও তিনি একটি 'শবমান্দর প্রাতষ্ঠা করেন । সেখানে 
তিনি বোদিক নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন ঠিক নিয়ামত পজা অর্চনা, 
দানধ্যান, শাচ্বাধায়ন ইত্যাদি করে। ন্যায়পরায়ণ ও সংস্কারুমন্ত বলে, তান 
আধুনক মতের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করতেন না। 


ক্রীত্ীশ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয়--দ্বামণ সত্যানন্দ প্রণীত, ১৯৪১ খি-্টাব্দে প্রকাশিত । 
বঙ্গভাষায় লিখিত ক্ষুদ্ধু জীবনচারত । লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয়ে লিখিত পু্তকের এই 
অংশে আম উত্ত পুস্তক হতে কয়েক পধান্ত অনুবাদ করে সংযোঁজ্ত করে 'দয়োছি। 


৩৪৮ যোগকথামৃত 


বালক শ্যামাচরণ কাশীর পাঠাগারে হিন্দী ও উদরৃতে পাঠ গ্রহণ করোছলেন । 
জয়নারায়ণ ঘোষাল পরিচালিত বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী ও 
ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেদাধায়নে গভীর অধ্যবসায় নিয়োজিত 
করে বালক-যোগী শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্ণদের শাস্তরবিচার আগ্রহসহকারে শুনতেন । 
তাঁদের মধ্যে তখন নাগভট্ট নামে একজন মারাঠী পাঁণ্ডিত ছিলেন । 

শ/মাচরণ শান্ত, দয়াশীল আর সাহসী যুবক ছিলেন । তাঁর সঙ্গীরা সকলেই 
তাঁকে ভালবাসত | স্বাচ্ছোত্জবল, সংসমঞ্জস, বাঁলষ্ঠ দেহ ছিল তাঁর। সন্তরণে 
আর শারীরিক বিদ্যায় তান অপর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারতেন । 

১৮৪৬ সালে শ্রীদবনারায়ণ ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীকে 
শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বিবাহ করেন । কাশীমাঁণ দেবী ছিলেন আদর্শ স্ত্রী 
--ম।তাঁথ আর দাঁরদ্রনারায়ণের সেবা এবং সমস্ত সাংসাব্ক কর্তব্য হাসিমুখে 
সম্পন করতেন । বিবাহের ফলে তাঁদের তিনকাঁড় আর দ:স্কাঁড় নামে দুটি 
সাধপ্রকীতি পত্রলাভ আর দ:ট কন্যালাভ হয়েছিল । 

১৮৬১ সালে তেইশ বৎসর বয়সে, লাহিড়ী মহাশয় ইংরেজ গভর্ণমেন্টের 
সামরিক পূরতাঁবভাগে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন । কার্যকালে তাঁর বহু 
পদোনাতি হয় । ভগবানের কাছে তিনি যে একজন মহাযোগী বলেই প্রাতিভাত 
হয়েছিলেন শুধু তাই নয়, এ সংসার নাট/মণ্ে মানবজীবনের নাট্যাভিনয়ে তিনি 
সামান্য আঁফসকর্মচারীর অংশ আভনয়েও কৃতকার্ হয়েছিলেন । 

পূ্তৃবভাগ নানা সময় লাহিড়ী মহাশয়কে গাঁজপুর, মিরজাপুর, দানাপুর, 
নোৌনত।ল, কাশী ও অন্যান্য স্হানে তাদের আঁফসে বদাল করোছল । পিতার 
মৃত্যুর পর, লাহড়ী মহাশয়ের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ল । পাঁরবার- 
বর্গের জন্য তিনি কাশীতে 'নিরালা গরুড়েনবর মহল্লায় একাঁট বাড়ী খারদ করেন । 

তাঁর তৌগ্রশ বংসর বয়সের সময় লাহড়ী মহাশয় তাঁর পুনজন্মগ্রহণের 
উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখতে পান । 'হিমালয়ে রাণীক্ষেতের কাছে মহাগুরু বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয় আর তাঁর দ্বারাই 'তীন ব্রিয়াযোগে 
দীক্ষত হন। 

এই মঙ্গলপ্রস: ঘটনা শুধু তাঁর একার জন্যই ঘটোন,-_-সমগ্র মানবজাতির কাছে 
এ একটা পর মাহেন্দু্ষণ । অবলুপ্ত অথবা বহুকাল বিলুপ্ত উচ্চতম যোগশিক্ষা 
আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত হল। প্রাণে কথিত ভগাীরথের তপস্যায়্ প্রীত হয়ে 
আকাশবাহনী গঙ্গা* যেমন স্বর্গ হতে মর্তে আগমন করেছেন, এই “ক্রিয়াযোগ”ও 





*পুণ্যসাললা গঙ্গার উৎপাত্ত হচ্ছে গভীর নিস্তব্ধতা যেথায় সদা বিরাজমান সেই 
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তেমান ১৮৬১ ধ্িস্টাব্দে হমালয়বন্দর হতে ধনর্গত হয়ে মানবের সংসার্দাদগ্ধ 
হৃদয়ে অমিয়ধারার প্লাবন বহাবার জনোই ছুটে চলেছে । 


ি । রে ভাসা জর থা ০ হল ই পপর সরস শান এস 





'চরতুষারাবৃত হিমালয়ের একটি বরফগুহার ভিতর থেকে । শত শত বংসর ধরে সহ্‌সু 
সহসহ সাধুসম্্যাসী সন্তমহাপুরুষেরা এর তারে বাস করে আনন্দ লাভ করেছেন--গঙ্গাতীর 
তাই তাঁদের আশশবদিপৃত--পুণ্যময় স্থান । 

গঙ্গাজলের একটা অসাধারণ আর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অদৃষ্যতার । তার 
অপারবত্তনীয় বীজাণুশুন্যতায় কোন বাঁজাণুই বাঁচতে পারে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা এর 
জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করেন-তাতে কোনই ক্ষাত হয় না। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদের কাছে ব্যাপারাঁট খুবই আশ্চষ'জনক | তাঁদের মধ্যে ডাঃ জন হাওয়ার্ড নর্থপ 
--১৯৪৬ খিস্টাব্দে রসায়ন শাস্রে নোবেল প্রাইজের যৃণ্ম আঁধকারী--সম্প্রাতি বলেছেন, 
“আমরা জান বে গঙ্গার জল ভীষণভাবে দুষিত, কিন্তু ভারতবাসীরা এর থেকে জল খায়, 
এতে সাঁতার কাটে, কিন্তু আপাততঃ তাদের কোনই ক্ষাঁত হয় না।” তারপর আশাল্বিত 
বদয়ে বলছেন, “বোধ হয় ব্যাকটারিয়াফাজ বৌজাণয্ভুক:) নদ জলকে বাঁজাপ্শূন্য করে । 

বেদে সকল নৈসার্গক ব্যাপারের প্রাতিই ভঙ্ি প্রদর্শনের প্ররোচনা আছে । ভভ্ত হিন্দ 
আসাঁসর সেন্ট হ্রা্সসের এই উীন্তু ভালভাবেই অবধান করতে পারেন, “আমাদের ভাঁগনশ 
প্রবাহনীর জন্য আমাদের প্রভুর জয় হোক, যার জল এত প্রয়োজনীয়, এত সুলভ, পাব 
আর অমূল্য ।” 





৩৩শ পরিচ্ছেদ 


বাবাজী -বর্তমান যুগের যোগণ ভগবান 





বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচলপ্রদেশের শৈলশিখরে লাহিড়ী মহাশয়ের 
গুরু বাবাজী মহারাজ এখনও জীবিত অবস্হায় বিদ্যমান আছেন । নিঃ 
মহাগুরু তাঁর নম্বরদেহ শতাব্দী কি, যৃগষুগান্ত ধরে রক্ষা করে আসছেন । 
মরণজয়ী বাবাজী একজন অবতার । এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হোল-_ 
'অবতরণ' । অব, এবং “তু*_এই ধাতুদ্বয় থেকে শব্দ'টর উৎপাত্ত। হিচ্দু 
শাস্তে অবতার কথাত মানে হ'ল শরীরধারী দেবগণের মতে আগমন । 

শ্রীযক্তেশবর গাঁরজী এক'দন আমায় বললেন, “বাবাজীর আধ্যাত্মিক অবস্হা 
মানবকল্পনারও অতীত । মানুষের খর্বদ-ষ্ট তাঁর অর্তীন্দ্রয় আধ্যাত্মিক জ্যোতি 
ভেদ করতে পারে না। এই অবতারের যোগৈম্বর্য বজ্পনাই করা যায় না। এ 
একেবারে ধারণার অতাঁত |» 

উপানযদে আধ্যাত্মিক উন্নীতির প্রত্যেক অবস্হার সংক্ষমাতিস,ক্ষভাবে শ্রেণী- 
বিভাগ করা হয়েছে । “সিদ্ধ” মহাপুরুষের জীবন্মুন্ত অবস্হায় (জাঁবিত 
অবস্হায় মযুন্তিলাভ ) উন্নীত হবার পর পরামূস্ত অবস্হা ( পূর্ণ মান্তলাভ ঘটে, 
মরণের অতীত হওয়া) লাভ হয়; এই পরামনীন্ত যাঁর ঘটেছে, তান মায়ার 
নাগপাশ ছেদন আর তার জন্ম-মৃত্যুর হাত সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে গেছেন। কাজেই 
পরামুস্ত 'যান, তান কদাচিৎ নণ্বরদেহে প্রত্যাবর্তন করেন ; আর যদিই বা 
করেন, তা অবতার হবার জন্য, সংসারের উপর দেবতার আশীবাদের মতন তিনি 
ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপনরুষ হয়েই এ জগতে আগমন করেন । 

অবতার কখনও প্রাকৃতাবধির অধীন হন না। তার শুদ্ধদেহ, যা কেবল 
আলোকনির্মিত প্রতিমূর্তির মতই পারদ শ্যমান, তার উপর প্রকতির কোনই 
আঁধপত্য নাই। বাহ্যক দন্টতৈে অবতারের আকৃতিতে কোনই বিশেষত্ব 
পরিলাক্ষত হয় না; কিন্তু সময়বিশেষে এর কোন ছায়া বা পদচিহ্ছ মাটির উপর 
পড়তে দেখা যায় না। মায়াম্ধকার আর জড়বন্ধনের হাত হতে অন্তর যে মুস্ত, 
এই সব লক্ষণগ্লই হচ্ছে তাদের বাহক প্রমাণ-নিদর্শন। এরূপ পরম 
ভাগবতেরাই কেবল জীবনমত্যুর আপেক্ষিক সম্বন্ধের পিছনে সত্যের সম্ধান 
অবগত আছেন । ওমর খৈরাম যাঁর কবিতার অন্তার্নহিত ভাবসম্বন্ধে অনেকেরই 
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ভ্রান্ত ধারণা, তিনি তাঁর অমর ববিতা “রোবায়াতে”। এইরূপ মুস্তপুর্ষ স্্বম্ধে 
লে গেছেন ৪ 
“অন্তরে মোর আনন্দোর রাকাশশীর হাসির মাঝ, 
এই গগনের উজ্ললকিরণ চাঁদের উদয় আবার আজ ; 
বৃথাই আমার খোঁজের তরে, উদয়পথে চলার কাল, 
এই বাঁগচার কুঞ্জমাঝে, মেলবে সে তার দুঘ্টিজাল ।” 
এই “আনন্দের রাকাশশী” হচ্ছেন ঈ*বর- সেই চিরম্তন ধুবতারা, কালের 
বুকে যে অটল চ্হির, সময়ের যার কখনওঞ্ভুল হয় না; আর “এই গগনের চাঁদ” 
হচ্ছে বাইরের ব্বিজগৎ, যা সূষ্টিংস্হতিপ্রলয়ের নিয়মাধীন-_ ভাঙ্গাগড়ার খেলায় 
যার প্রয়োজন । পারস্যের এই শ্ুষ্টাকাঁব তাঁর আত্মোপলাব্ধবলে “এই বাগিচ।” 
অর্থৎ এই পৃথিবীতে প্রকাতি ধা মায়ার বশবতী হয়ে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসার 
হাত হতে চিরতরে মুক্তিলাভ করেছেন । “বৃথাই আমার খোঁজার তরে). 
মেলবে সে তার দ'স্টজাল”--চরমৃন্তির জন্য উন্দত্ত বিশ্বের কি নি'ফল 
অনুসন্ধান ! 
যীশুপ্রস্ট তাঁর মুক্তিসম্বন্ধে আর এক উপায়ে বর্ণনা করে গেছেন £-_ 
“তারপর জনৈক 'লাপিকর এসে তাঁকে বললে, প্রভু, আপনি যেখানেই যান 
না কেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব । তখন যাঁশু তাকে বললেন, 
শিরালদের বাসস্হানের জন্য গর্ত আছে, আকাশের পাখীদেরও বাসা আছে, কিন্তু 
মানবপত্রের মাথা রাখবার ঠাই নাই ।৮* 
সর্বব্যাঁপত্তবের দ্বারা ?দকাদগন্তবিস্তিত যীশাধস্টকে সত্যই ?ক কোথাও 
অনুসরণ করা যায়- কেবল সেই সবব্যাপী পরমাত্মার ভিতর ছাড়া ? 
শরীক, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, পতঞ্জ'ল প্রভৃতি এ*রাই হচ্ছেন প্রাচীন ভারতাঁয় 
অবতার । অগস্ত্য নামে দ'ক্ষণভারতের এক অবতারের নামে তাঁমল ভাষায় বহু 
কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে । শ্রাস্টয় ধুগের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ধরে 
তান নানা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কাঁথত আছে যে অদ্যাবধি তিনি 
নধ্বরদেহে বর্তমান । 
ভারতবর্ষে বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাপুর্ষদের বিশেষ বিধান 
পালনে সহায়তা করা । শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে তিনি 'মহাবতার পদবাচ্য । তিনি 
বলেছেন যে, তিনি পরমজ্ঞানী জগংগুরু শঙ্করাচার্ধা আর মধ্যযুগের মহাগুর 





* ম্যাথিউ ৮:৯৯-২০ বোইবেল)। 
1 হীতহাসপ্রাসম্থ গোবিন্দ তীর শিষ্য শঞ্করাচার্য কাশীতে বাবাজী মহারাজের ধাছ 


৩৫২ যোগিকথামৃত 


সন্ত কবীরকে যোগদীক্ষা দেন । উনাঁবংশ শতাব্দীতে তাঁর প্রধান শিষ্য হচ্ছেন, 
লুপ্ত ক্রিয়াযোগের পুনর্দ্ধারক লাহড়ী মহাশয় । 

মহাবতার সর্বদা 'প্রস্ট্ের সঙ্গে সংযুস্ত হয়ে রয়েছেন; সর্বদাই তাঁরা যস্ত- 
ভাবে মদুস্তির »পন্দন প্রেরণ করছেন আর বর্তমান ষূগে ম্যান্তর জন্য আধ্যাত্বক 
প্রকিয়ারও ব্যবস্হা করেছেন । এই দুই পূর্ণজ্ঞানী মহাগুরুদের একজন শরীরী 
আর একজন অশরীরী । এদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়াম 
আর জড়বাদের অশুভ প্রাতিক্রিয়াপ্রস্‌ এ সমস্ত পাঁরত্যাগ করবার জন্য সকল 
জাঁতিদের উদ্বূদ্ধ করা । বাবাজী আধনিক কালের গাঁত বেশ ভালরকমই জানেন, 
বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আর তার জাঁটলতা এবং প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যে 
আত্মোর্বাতাবধায়ক যোগ্ের সমভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও উপলাব্ধ 
করেন । 

বাবাজীর সম্বন্ধে যে কোন এীতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না এতে আশ্র্ষ 
হবার কিছুই নাই। এর কারণ কোন শতাব্দীতেই মহাগুরু কখনও প্রকাশ্যে 
আঁবভ্ত হন নি। তাঁর যে ষৃগষুগান্তব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা, তাতে প্রচার কার্ষের 
পচত্তীবন্রমকারী আলোর ধাঁধা লাগাবার কোনই স্হান নাই। একমাত্র নীরব 
মহাশান্তমান বিশ্বস্রন্টারই ন্যায় বাবাজী দীন আত্মগোপনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে 
কাজ করে যাচ্ছেন । 

শরীক বা বীশন্রস্টের ন্যায় গবরাট অবতারেরা এই পাঁথবীতে আঁবিভভত 
হন লীলাপ্রদর্শনের জন্য এবং এক বিশিষ্ট আর লোকলোচনপ্রাতভাত উদ্দেশ্য 
নিয়ে; আর তা সমাধা হলেই তাঁরা তিরোহিত হন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের 
ন্যায় অন্যান্য অবতারেরা ইতিহাসে কোন একট বিশেষ আর প্রধান ঘটনা সূষ্টি 
করা অপেক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তনের মধ্য *দয়ে মানবজাতির ধার 
উত্বাতি সাধিত করবার ব্যাপারে কার্ষভার গ্রহণ করেন। এইরুপ মহাগুরগণ 
জনতার গ্হলদৃম্ট থেকে সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকেন, আর ইচ্ছামান্র তাঁদের 
অদৃশ্য হওয়ারও ক্ষমতা থাকে। এই সব কারণে আর যেহেতু তাঁরা তাঁদের 
ধশ্যবর্গকে তাঁদের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবার উপদেশ দেন, সেইজন্যই, 
বহু বিরাট বিরাট আধ্যাঁত্বক মহাপ্দর্ষেরা জগতের কাছে অপারচতই রয়ে 
গেছেন। এই'কয়েকাট পাতায় আম বাবাজীর জীবন সম্বন্ধে একটু আভাসমানর 





থেকে যোগদীগক্ষা প্রাপ্ত হন । লাহিড়ী মহাশয় এবং স্বামী কেবলানন্দজীকে এর কাছিনী 
বলবার সময় বাবাজী সেই জগগ্বরেণ্য অদ্বৈতবাদশী শঙংকরাচার্ষের সহিত সাক্ষাতের বছ? 


হৃদয়গ্রাহণ ব্যাপার বর্ণনা করেছিলেন । 





শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীয্ে্থর গিরি ও শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী 


কলিকাতা, ১৯৬৫ 


রি হর গজ প্র ৮ চু সি শি রা ্ু চা 
৬2৯15 হই এই প্রত হি তত চি শহ $ মাহ ০০ 
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জানাবতার শ্রীশ্রী স্থামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি (১৮৫৫-১৯৩৬ ) 
্্রত্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ও 
শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর গুরুদেব 





যোগাবতার শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয় (১৮২৮-১৮৯৫ 
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজীর শিষ্য ও 
স্বামী শ্রীযৃক্তেম্বর গিরিজীর গুরুদেব 





মহাবতার বাবাজী 
লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব 





শ্রী পরমহংস্স যোগানন্দ--ছস্ম বছুসর বম়ঃভ্রুঃম কাজে 
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উল্মজ্জ স্থানে পাঠগ্রহছণ--যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়, রাঁচী 


বটি) পল 





সেলফ, রিআযালাইজেশন ফেলোশিপ লেক্‌ আইন ও গান্ধী বিশ্বশান্তি স্মৃতিসৌধ 





১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টার- 
ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ. রিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর প্রতিনিধিগণের সঙ্গে 
পরমহংস যোগানন্দজী 





১৯২৭ সালে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে অবস্থিত হোয়।ইট হাউসে শ্রীশ্রী পরমহংস 
যোগানন্দ এবং মিজ্টার জণ ব্যালফোর। প্রেসিডেন্ট কুলীজ, এই স্থানে 
শ্রীশ্রী যোগানন্দজীকে অভ্যর্থনা জাপন করেন। 
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লসে, ফিলহারমনিক অডিট্যোব্রিয়ামে ভাষণদ্ানরত শ্ীন্ত্রী পরমহংস যোগানন্দ 


মি 


লস এইনজে 


১৯২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার 
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ভী 
জ্হিতি ঘোগদা সপ্ুসঙ্গ হসাসাইটি অফ ইত্ডিয়াল প্রধান কান 
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১৯৫৮ সালে লস্‌ এইন্জেলসে, এস, আর, এফ আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে, 
পরীধামের শ্রী জগদ্গুরু শংকরাচার্য ভারতী কৃষ্ণ তীথ। আমেরিকায় 
শ্রী শংকরাচাযের তিন মাস ব্যাপি ভ্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন 
করেছিল সেলফ রিআযালাইজেশন ফেলোশিপ । 
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পরমহংস যোগানন্দজী কতক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সম্থধনা 
দযেগীর মহাসমাধি লাভের তিন দিন আগে -৪ঠা মার, ১৯৫২ সালে, লস্‌ এইন্জেলসে, 
নল রিআযলাইজেশন ফেলোশিপের আন্তজাতিক সদর দপ্তরে শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর সঙ্গে 
কিন যুজ্রাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাম্ট্রাদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন। 


উ মাচের অন্ত্েষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত শ্রী সেন 


লিন £ “আজ যদি সম্মিলিত জাতিসংঘে পরমহংস যোগানন্দজীর মত একজন মানুষ 
কতেন, তাহলে এই পৃথিবী এক সুন্দরতর স্থান হয়ে উঠতে পারত । আমার জানা 
নন আর একটিও মানুষ নেই যিনি ভারত ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢুতর 
বার জনা অধিক শ্রম করেছেন বা অধ্িকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ।” 





শ্রীশ্ী পরমহতংস যোগানন্দ- “শেষ হাসি" 


৯৯৫২ সালের ওই মাচ তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্‌ এইনজেলসে, ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় 
মহাসমাধি লাভের মানত এক ঘণ্টা প্বে গৃহীত আলোকচিত্র । 


আলোকচিত্র শিল্পী এখানে পরমহংস যোগানন্দজীর প্রেমপ্ণ ফ্িমত হাসির 
ছবিটি তুলেছেন-___-মনে হচ্ছে, স্রীস্ত্রী যোগানন্দজী যেন তাঁর অগণিত বঞ্ছ, ছাত্র ও 
শিষাদের প্রত্যেককে বিদায় আশীর্বাদ জানাচ্ছেন । অনস্তে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি 
তখনও মানবিক প্রেমে পরিপর্ণ । 


ঈশ্বরের এই অলোকসামানা ভক্তের উপর ম্বতার কোন করাল রূপের প্রকাশ 
ঘটেনি; তার দেহ অবিরুত ডিল, যা বাস্তবিকই এক অলৌকিক ঘটনা । 


যোগিকখামত ৩৪৩ 


দেব- কেবলমাত্র সেই ঘটনাগুল উল্লেখ করে যা তিনি সাধারণের উপকারের জন্য 
প্রকাশ্যে বিবৃত করবার উপয্স্ত বলে বিবেচনা করেন। 

বাবাজীর কোন জন্মস্হান বা তাঁর পারবারবর্গের সম্ধান বাসে সম্বন্ধে 
এীতহাসিকের কৌতুহলানবারক কোনও ক্ষুদ্ুতখ্যও এ পযন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। 
সাধারণতঃ যাঁদও তিনি হিন্দীতে কথাবার্তা বলেন, তবুও তান যে কোন ভাষা 
অবলীলাক্রমে আলাপ করতে পারেন। "তান নিজে “বাবাজী”* এই অত্যন্ত 
সাদাঁসধে নামাঁট গ্রহণ করেছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যেরা আরও বহু 
সম্মানজনক উপাধিসংযোগে তাঁকে আঁভাহত করেন, যথা- মহামুনি বাবাজী 
মহারাজ; মহাযোগা, শ্রযম্বকবাবা, শিববাবা ( সবই শিবাবতারের নাম )। পরামন্ত, 
জন্মমৃত্যুবন্ধনের অতাঁত এই মহাগদরুর সংসারজণীবনের কোন পৈতৃক নাম নাই-- 
তাতে কি কিছ? আসে যায় ? 

লাহড়ী মহাশয় বলতেন যে, “যখনই কেউ ভীস্তভরে বাবাজীর নাম উচ্চারণ 
করুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভন্তের উপর বাবাজীর আধ্যাত্মক আশীবদি 
বার্ধত হয় ৮ 

অমর মহাগুরুর দেহে বার্ধক্যের কোন চিহুই পারল'ক্ষত হয় না। দেখলে 
তাঁকে প"চিশ বছরের একটি যুবক ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। উজ্জবলবর্ণ, 
মধ্যমাকীত, বাবাজীর আনন্দ্যসৃন্দর ব'লম্ঠ দেহ হতে একটা যেন অপূর্ব জ্যোতিঃ 
বািনগত হচ্ছে। চক্ষ:দুটি ঘন কৃফবর্ণ, শান্ত 'স্নণ্ধোজ্জবল দৃন্টি। তার 
সুদীর্ঘ উত্জবল কেশপাশ তাম্ বর্ণ । কখনও কখনও লাহড়ী মহাশয়ের মুখের 
সঙ্গে বাবাজীর মুখের নিকট সাদশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সময় বিশেষে এই 
সাদৃশ্য এত অদ্ভুত হয় যে, পরবতীঁকালে লাহড়ী মহাশয়, যুবকের মতন 
দেখতে বাবাজী মহারাজের পিতা বলে অনায়াসে পরিচিত হতে পারতেন । 

আমার সাধুপ্রকৃতি সংস্কৃতের 'শক্ষক মহাশয় স্বামী কেবলানন্দজী, বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গে 'হমালয়ে কিছুদিন কাঁটয়েছিলেন । 


+বাবাজণী একটা সাধারণ উপাধি মান । প্রাচীন ও নবীন বহু পস্তকেই বিডি 
ধমেপিদেন্টাদের নামের প্রাত প্রযুক্ত এই বাবাজী নামের উদ্জেখ দেখতে পাওয়া বায়--কিস্তু 
তাদের কোনটারই সঙ্গে লাহড়ী মহাশয়ের গর; “বাবাজণ” এই নাঙ্গের কোন ঈম্পক* নাই ৭ 
মহাবতার বাবাজশর আঁস্তত্বের বিষয় ৯৯৪৬ খিস্টাঙ্দে সর্বপ্রথম “অটোবায়োগ্রাফ অফ এ 
যোগণ”তে প্রকাশিত হয় । 

1 উীস্তাটর যথাথ'তা এই পুস্তকের বহ পাঠক উপলাধ্ধি করেছেন । (প্রকাশকের 
মন্তব্য ) 


৩ 
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তাঁর দলবল নিয়ে স্হান হতে চ্হানাম্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ছোট্র দলাঁটর 
মধ্যে খুব উচ্চ আধ্যাতক অবস্হাসম্পন্ন দু'জন আমোরিকান শিষ্যও আছেন। 
কোন স্হানে কিছুকাল থাকবার পরই বাবাজী বলেন, “ডেরা ডাণ্ডা উঠাও 1, 
তান হচ্ছেন দন্ডধারী। তাঁর এই বথাগুলোই হচ্ছে দলবল সমেত তৎক্ষণাৎ 
চ্হানান্তর গমনের হীঙ্গত। সর্বদাই যে তান এইরূপভাবে পাঁরন্রমণ করেন 
তা নয়, কখনও কখনও শিখর হতে শিখরান্তরে তান পদরুজেই গমনাগনন 
করে থাকেন। 

“ৃতাঁন ইচ্ছা করলে তবেই বেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে 
নয়। জানা গেছে যে, 'তাঁন ঈষং পারবা ত বহর বিভিন্ন আকাতি ধারণ করে 
তাঁর নানা শিষ্যদের সম্মুখে উপা্হত হতেন- কখনও শ্যশ্রুগ্ম্ফ 'বশিষ্ট, কখনও 
বা শমশ্রুগুষ্ষীবহীন। তাঁর অমরদেহ পোষণের জন্য কোন প্রকার আহারের 
প্রয়োজন হয় না বলে তান বদাচিৎ কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন। শিষ্যদের 
দর্শন্দানের সময় লৌকিকতা হিসাবে কখনও কখনও তিনি ফল, পায়েস বা 
ঘৃতান্ন গ্রহণ করেন ।” 

কেব্লানন্দজী বলতে লাগলেন, “বাবাজীর জীবনের দুটি অতি আশ্চর্য 
ঘটনা আমার জানা আছে । বৈদিক পুণ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক প্রকান্ড 
আগ্নকুন্ড রচনা করা হয়েছে, তার চারপাশ ঘরে শিষ্যরা সব বসে। মহাগুরু 
হঠাৎ একটা জলন্ত কাচ্ঠখন্ড গ্রহণ করে অশ্চিকুণ্ডের নিকটে উপাবস্ট জনৈক 
শিষ্ের স্কন্ধে একট মৃদু আঘাত করলেন । 

“লাহিড়ী মহাশয় তখন সেখানে উপাঁস্হত। তিনি প্রাতবাদে চিৎকার করে 
বলে উঠলেন, “এ কি মশায়, কি 'নষ্চুর আপাঁন 1, 

“বাবাজী বললেন, “ওর প্রান্তন কর্মফলে ওকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে 
হয়। চোখের সামনে তুমি কি তাই দেখতে চাও ? 

“কথাগুলি বলেই তান তাঁর পদযহস্ত সেই চেলাটর ক্ষতবিক্ষত স্কম্ধের 
উপর বুলিয়ে দিলেন । ক্ষতচিহ সঙ্গে সঙ্গে মীলয়ে গেল । তারপর বললেন, 
“আজ রান্রে আমি তোমাকে যন্বণাদায়ক মৃতুার হাত থেকে মুক্তি দিলুম। এই 
একটু আগুনে পোড়া থেবেই তোমার কর্মফল খন্ডে গেছে । 

“আর একবার বাবাজীর সঙ্গেকার সেই সাধৃসঙ্ঘকে জনৈক অপারচিতের 
আগমনে বিশেষ বিব্রত হতে হয়েছিল। গুরুর আস্তানার কাছে পাহাড়ের 
একটা দুর্গম পাড় বেয়ে লোকটা সে সময় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই জায়গায় 
উঠে প্ড়োছল। 

“অপাঁরসীম ভান্ততে উদ্জব্লবদন আগন্তুক ব্যান্তাট বাবাজীকে দেখেই বলে 
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উঠল, মশায়, আপ্পান নিশ্চয়ই সেই মহাগুর বাবাজী | এই সব দর্গম পাহাড় 
পর্বতে কতমাস ধরে ষে আম আপনার জন্যে আঁবরাম সম্ধান করে ফিরোছ, তা 
আর কি বলব। আপনার পায়ে পাঁড়, দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য 
করে নিন |» 

“গুরুজী কোনই উত্তর 'দলেন না ; তখন লোকটি পায়ের নীচে এক গভীর 
পাহাড়ের খাদ দৌখয়ে বললে, “যাঁদ আপাঁন অস্বীকার করেন, তাহলে আম এই 
পাহাড় থেকে লাফয়ে পড়লুম বলে । ভগবানকে লাভ করতে গেলে আপনার 
মতন লোকের কাছ থেকেই যাঁদ উপদেশ না পেলুম তবে আর আমার জীবনের 
মূল্য রইল কি ? 

“বাবাজী ভাবলেশহীন মূখে শুধু মান্র বললেন, “পড় তা হলে লা'ফয়ে। 
তোমার এখনকার অবস্হায় আম তোমায় নিতে পার না ।, 

“লোকটা তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড় থেকে লাফ "দয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। 
সেখানে উপা্হত সাধুদের তো ভয়ে বিস্ময়ে বাকশন্তি লোপ পেলে। কি 
আর করেন, বাবাজী হতবাক তাঁর শিষ্যদের সেই অপরিচিতের দেহটি কুড়িয়ে 
আনতে বললেন ৷ তাঁরা যখন ক্ষতাবক্ষত, বিকৃতমার্ত” 'পিন্ডাকার দেহটি নিয়ে 
উপরে উঠে এলেন তখন সেই মহাগুরু অ।বার তাঁর দৈবহস্ত সেই মৃতদেহের 
উপর বাঁলয়ে দিলেন । আশ্র্য ! লোক চক্ষুদুট খুলে উঠে পড়ে সেই 
সর্বশীস্তমান গুরুর পদতলে গভীর ভান্তর সঙ্গে সাম্টাঙ্গে প্রণাম করলে । 

“বাবাজী মহারাজ তখন তাঁর পুনরুজ্জীবিত চেলাটির প্রতি সম্নেহ 
দ€স্টপাত করে বললেন, এখন তুমি শিষ্য হবার জন্যে উপযুন্ত হলে। তুম 
খুব একটা কঠিন পরাক্ষা আঁত সাহসের সঙ্গেই উৎরে গেছ ।* মৃত্যু আর তোমায় 
স্পর্শ করতে পারবে না; এখন তুমি আমাদের এই অমর সাধুসজ্ঘের একজন 
হলে।” তারপরেই তাঁর সেই সোজা কথা, “ডেরা ডাশ্ডা উঠাও,, আর সমগ্র 
দলাঁটও সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে অন্তধনি করল । 

অবতার সর্বব্যাপী পরমাত্মতেই অবস্হান করেন, তাঁর জন্য কোন দরত্বেরই 





*পরাক্ষা্টি আন্গতোর ৷ যখন মহাজ্ঞানী গ্রঃমহারাজ বললেন, “পড় লাফিয়ে" 
লোকাঁট তৎক্ষণাং তা পালন করলে । বাঁদসে 'বজ্দুমানও ইতন্ততঃ করত তা হলে সেযে 
বাবাজশর দনর্দশে বিনা তার জীবন বৃথাই বলে মনে করে, তার এই দঢ় উত্তি প্রমাণিত হত 
না। বাঁদ সে ইতন্ততই করত, তাহলে এটাই প্রকাশ পেত যে কখনই গরম প্রাত পারপর্ণে 
ণঞ্বাস তার নাই । কাজেই ব্যাপারটা অসাধারণ আয় অতি কঠিন হলেও এর্‌প ক্ষেত্রে 
পরাক্ষাঁট একটি আদর্শ পরাক্ষা । 


৩৫৬ ' যোগিকখানত 


পাঁরমাপ নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাবাজীর জড়দেহ ধারণ করবার 
একটি মান্ন কারণ থাকতে পারে-_তা হচ্ছে, মানবজাতিকে তার ভবিষ্যসম্ভাবনার 
প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোগাবারই আভিপ্রায় ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যাঁদ 
রস্তমাংসের শরীরে দেবত্বের ক্ষাণক আভাসেরও আশা না পায়, তা হলে সে কখনও 
তার মরণ আঁতক্রম করতে পারবে না, মায়ার এই গুরুতর ভ্রাম্তির বশবাঁ হয়েই 
তাকে চিরকাল থাকতে হবে। 

যাঁশাশ্রষ্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব 
ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তার প্রত্যেকটার ভিতর 'দয়ে তানি তাঁর নিজের জন্য 
নয় বা তাঁর বর্মফলের দরুণ নয়- এসেছেন, কেব্লমান্র মানবজাতির উদ্ধারের 
জন্য । তাঁর বাণীপ্রচারক চারজন 'শিষ্য ম্যাথন্য, মার্ক, ল্যুক আর জন তাঁর অমর 
নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্য 'লাপবদ্ধ করে গেছেন। 

বাবাজীর জন্যও মহাকালের নিরাবাঁচ্ছল্ন গাঁততে অতীত, বর্তমান, আর 
ভাঁবষ্যং বলে কোন সাময়ক আপোরক্ষকতার ছেদ নাই : আদিকাল হতেই তাঁর 
জীবনের সববিশ্হার সঙ্গে তান পারাচত। তবু মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে 
গ্রহণযোগ্য করে তিনি এক বা একাধিক সাক্ষীর সম্মুখে তাঁর দৈবজীবনের 
বহূলালা প্রকাটত করেছেন । এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছিল যখন বাবাজী 
মহারাজ ন*বর দেহের অমরত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করবার তাঁর পক্ষে তখন সময় 
উপাঁস্হত হয়েছে বলে বিবেচনা করলেন । সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন 
শিষ্যও সেখানে উপস্হিত ছিলেন। তিনি এই প্রাতশ্রাতি রামগোপাল 
মজুমদারের সমক্ষে করেছিলেন, ধাতে করে এ ঘটনাটি অবশেষে স্মাবাদত হয়ে 
অনুসম্ধিংসু মনে অনপ্রেরণা জাগায় । বড় বড় মহাজনেরা তাঁদের বাণী প্রদান 
করেও আপাতদশ্য স্বাভাবক ঘটনার ধারাই অবলচ্যন করেন--একমান্র মানুষের 
মঙ্গলের কারণে । যাঁশুধ্িস্টও এরুপ বলেছেন, পিতঃ."'আমি জানি যে 
তুমি আমার কথা সর্বদাই শুনে থাক কিন্তু এই যে সকল লোক চারাদকে দাঁড়য়ে 
আছে তাদের জন্যেই এ কথা বললাম, যাতে করে এরা বিশ্বাস করতে পারে যে 
তুমিই আমাম্ন প্রেরণ করেছ 1৮ 

রণবাজপুরের সেই “বনিদ্রু সাধ” রামগোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় তান বাবাজীর প্রথম দর্শনলাভের অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেন। 


পারাটা 


+জন ১১৪৪৯.৪ই (বাইবেল )। 
1সেই সর্বদশ৭ যোগণী বানি তারকে*্বর তাঁথে আমার মাথা না নোয়ানর কথা জানতে 
পেরোছলেন । (১৯৩শ অধ্যায়) 


হোগায় ৩৪৭ 


রামগোপালবাবু বলোছলেন, “কখনও কখনও আমার নির্জন গৃহা 
পারত্যাগ করে আমি কাশীতে লাঁহড়ী মহাশয়ের চরপপ্রান্তে এসে উপাস্হত 
হতুম । একাঁদন গভীর রাম্রে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নীরবে ধ্যানে বসেছি, 
গুরুদেব আমায় এক অন্ভুত আদেশ করলেন, রামগোপাল, এক্ষাণ তুমি 
দশাম্বমেধ ঘাটে চলে যাও ।, 

“আতদ্রুত গিয়ে পেশছলম সেই নির্জন গ্হানে। উদ্জবল নক্ষত্র আর 
চন্দ্রাোলোকে রাত তখন হাসছে । খুব ধৈর্য ধরে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে 
থাকবার পর, আমার পায়ের কাছেই একটা প্রকাণ্ড প্রন্তরথন্ডের দিকে আমার 
মনোযোগ আকৃষ্ট হল । ধারে ধীরে পাথরটা উপরে উঠতে লাগল, নীচে দেখা 
গেল মাটির তলায় একটি গৃহা। কোন এক অজ্জাত উপায়ে পাথরাঁটি উচু হয়ে 
দাঁড়য়ে রইল, আর একটি সুসাত্জতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী রমণী- 
মৃর্ত সেই গুহার ভিতর থেকে বোরয়ে উচ্চে শুন্যে এসে দাঁড়াল । মাাঁতশটর 
চতুর্দক একটি মৃদ্দাস্নগ্ধ জ্যোতির্ডিলে বোন্টত। ধারে ধারে তিনি 
অবতরণ করে আমার সামনে এসে চ্হির হয়ে দাঁড়ালেন--অম্তর গভীর বঙ্জানম্দে 
নিমপ্ন। অবশেষে একটু নড়ে চড়ে উঠে আমায় আত ধীর শান্তস্বরে বললেন, 
'আমি মাতাজণ,* বাবাজী মহারাজের ভগিনী । আমি তাঁকে আর লাহিড়ী 
মহাশয়কেও আজ রান্রে আমার এই গৃহায় আসতে বলেছি একটি গুরুতর বিষয় 
আলোচনা করবার জন্যে ৷” 

“বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীহারকাপুঞ্জের মত যেন একটা আলোকাঁপিশ্ড 
আত দ্লুতবেগে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে দেখা গেল । সেই অর্পর্ব 
জ্যোতঃ গঙ্গার অস্বচ্ছ জলের উপর প্রাতিফাঁলত হচ্ছে দেখা গেল । ক্লমশঃই 
সেটা নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল, অবশেষে নয়নাম্ধকারী 'বিদযৎস্কুরণের 
মতন একটা জ্যোতীর্বকাশে সেটা মাতাজীর পাশ্রে এসে উপস্হিত হওয়ামান্ 
তৎক্ষণাৎ তা ঘনীভূত হয়ে লাঁহড়ী মহাশয়ের মানবমার্ততে পারণত হল । 
তাঁন সেই মহাযোগিনী সাধকীর পদপ্রান্তে ভন্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন । 

“এই অভৃতপূর্ব বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার দেখে 
হতবাদ্ধ হয়ে গেলুম যে, রহস্যময় একটি চক্রাকার আলোকাঁপন্ড আকাশপথে 
পাঁরভ্রমণ করছে । সেই ঘূর্ণায়মান জবলন্ত আঁকনশিখা আমাদের দলাঁটর কাছে 


+মাতাজ"ও বহুশতাব্দী ধরে জাবতা আছেন ॥। 'তানও প্রায় তাঁর ভ্রাতার মতই 
আধ্যাত্মিক উচ্চাবন্থাসম্পন্যা। তানি কাশীর দশা*্বমেধ ঘাটের নিকট মাটির নীচে এক গুপ্ত 
গৃহার মধ্যে তক্কানন্দে মণ্ন হয়ে অবস্হান করেন । 


৩৫৮ যোঁদিকধাদত 


প্রতবেগে নেমে এসে একট সুন্দর ধুবকের দেহে পাঁরণত হল, দেখে তথাঁনই 
বুঝতে পারলুম যে ইনিই বাবাজী মহারাজ । দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়েরই 
মত-_একমাত্র পার্থক্য এই যে, বাবাজী মহারাজ দেখতে আরও অজ্পবয়স্ক আর 
তাঁর ছিল উজ্জব্ল. সুদীর্ঘ কেশপাশ । 

“লাহিড়ী মহাশয়, মাতাজী ও আমি সেই মহাগুরুর পণ্য পাদপদেন 
নতজান: হয়ে প্রণাম 'নবেদন করলুম । তাঁর সেই দৈবীতনু স্পর্শ করা মাত্র 
অবর্ণনীয় আনন্দগারমার একটা স্বগ্ীয়ানুভূতি আমার সকল সত্তা পারপ্লাবত 
করে তার প্রাতি অণুপরমাণুকে পুলকাণ্িত করে তুললো । 

“বাবাজী বললেন, “কল্যাণীয়া ভগিনী, আমি আমার এ দেহ বিসর্জন 'দিয়ে 
পরর্রক্ষসাগরে 1বলীন হতে মনস্হ করেছি ।, 

“সেই মহিমময়শী মিনতিভরা নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “পজাপাদ 
গুরুমহারাজ, আমি আপনার আভিপ্রায়ের আভাস হীতিমধ্যেই পেয়েছি । সেই 
জন্যেই আজ রানে আম আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলো5না করতে চাই । 
দেহত্যাগ করবেন কেন বলুন তো ? 

“ পিরব্রক্ষসাগরে আমার আত্মার তর দশ্যই হোক আর অদশ্যই হোক, 
তাতে প্রভেদ কতটুকু ? 

“মাতাজী এবার অপরুপ চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'মরণজয়ী গুরু ! 
যদ কোন প্রভেদ নাই থাকে তবে দয়া করে আপাঁন আর দেহত্যাগ 
করবেন না ।”* 

“বাবাজী গাম্ভীর্ষের সঙ্গে বললেন “তবে তাই হোক্‌। আম কখনও 
আমার এ জড়দেহ আর পাঁরত্যাগ করব না। এ সর্বদাই দৃশ্য হয়ে থাকবে এই 
পৃথিবীতে, অন্ততঃ জনকতকেরও কাছে । পরমেশ্বর তোমার মুখ দিয়েই তাঁর 
আভপ্রায় ব্ন্ত করলেন ।, 

“পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই 'তিনাঁট ব্যান্তুর কথোপকথন যখন সভগ্ভন্তির সঙ্গে 
শুনাছলুম, সেই মহাগুরু তখন আমার দিকে 'ফিরে প্রসম্মভাবে বললেন, 'ভর় 
পেয়ো না রামগোপাল, এই অমর প্রতিজ্ঞার দূশ্যে সাক্ষী হতে পেরে তুমি 
সাত্যিই ভাগ্যবান ॥ 

* এই ঘটনা থেলের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । জগাঁদ্বখ্যাত গ্রণীক দাশীনক প্রবর প্রচার 
করেছিলেন যে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । একজন সমালোচক জিজ্ঞাসা 
করোছিল, “তা হলে আপাঁন মরেন না কেন?” তাতে থেলস উত্তর দেন, “কারণ ও একই 
কথা, তাতেও কোন পার্থক্য নেই ।” 


যোগকখাম-ত ৩৫১৯ 


“বাবাজীর মধুর কণ্ঠস্বরের ঝক্ষার শেষ হতে না হতেই তাঁর আর লাহড়ী 
মহাশয়ের মূর্তি ধীরে ধীরে শুন্যে ভেসে উঠে গঙ্গার উপর দিয়ে আবার পিছ 
হটে চলল । নৈশাকাশে তাঁদের দেহ অদশ্য হবার সময় অত্যুক্জবল আলোকের 
একটা ছটা তাঁদের সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে রেখেছিল । মাতাজীর দেহও 
শন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে গুহার কাছে গিয়ে তার মধ্যে অবতরণ করলে আর 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডটিও নেমে এসে গুহা মুখাঁট আচ্ছাদন করলে-- 
যেন কোন অদশ্য যন্তেরই এ কাজ । 

“অপারসীমভাবে অন:প্রাণত হয়ে আম লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ধারে 
ধীরে ফিরে চললুম । পেশছলুম যখন, তখন সবেমান্র ভোর হয়েছে ; তাঁর 
সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে 1তাঁন সমস্তই বুঝে আমার দিকে চেয়ে মৃদু 
হেসে বললেন, “রামগোপাল, আমি তোমার জন্যে সুখীই হয়োছি । বাবাজী 
আর মাতাজীকে দর্শনের আভলাষ যা তুমি আমার কাছে প্রায়ই ব্যন্ত করতে, 
অবশেষে তার একটা অদ্ভুত পরিণাঁত ঘটল ।, 

“আমার গুরুভাইয়েরা আমায় জানালেন যে, মধ্যরাতে আমার প্রস্হানের 
পর হতে লাহড়ী মহাশয় তাঁর বেদীর উপর থেকে বিন্দুমারও নড়েন নি। 

“একটি চেলা বললেন, “আপনার দশা*বমেধ ঘাটে চলে যাবার পর তানি 
অমরত্ব সম্বন্ধে একাঁটি অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করলেন ৷ শাস্বে লেখা সেই সত্য 
তখন সর্বপ্রথম পাঁরপূর্ণভাবে উপলাবত্ধ করতে পারলূম যে পূর্ণ ব্্ষজ্ঞান যাঁর 
লাভ হয়েছে, তান একই সময়ে বাভন্ন চ্হানে দুই বা ততোধিক শরারে 
আঁবভূত হতে পারেন । 

রামগোপাল বাবু তাঁর কাহিনীর সমাঞ্চিতে বললেন, “লাহিড়ী মহাশয় 
পরে এই জগৎসংসার সম্বন্ধে গন দৈবপারিকজ্পনার বহু দার্শনিক তথ্য আমায় 
ব্যাখ্যা করেছিলেন । আমাদের এই জগত্রক্ষাণ্ডের অবস্িতিকাল পযন্ত 
বাবাজী ম্বদেহে অবস্হান করবেন, এইটাই ভগবানের অভিপ্রায় । যুগষ-গান্তর 
অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে-_কিন্তু আমাদের মরণাঁবজয়ী মহাগুরু* 
শতাব্দীর পর শতাব্দীর নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য এই সংসার-নাট্যমণ্টে উপস্হিত 
থাকবেন | 

*"সতাসত্যই আম তোমাদগকে বলছি বে, কেউ যাঁদ আমার বাক্য পালন করে 
(খি-স্টচৈতন্যে অখন্ডভাবে অবন্হান করে ), তা হলে তার কখনও মৃত্যুর সাক্ষাংকার লাভ 


হবে না” (জন ৮৪৬১ বাইবেল )। 
এই কথাগ্লতে ষাঁশবাখুস্ট জড়দেহে অমরজাীবন লাভের কথা বলছেন না-যে একঘেয়ে 
জীবনের কারাবাসের শাস্তি পাপণদেরও দেওয়া যায় না, সাধ্দের তো দূরের কথা | যীশখন্টে 





৩৬০ যোগিকখাম-ত 


যাঁর কথা বলছেন তান হচ্ছেন আত্মোপলব্ধ সেই লোক 'যানি অজ্ঞানের মহানিঘ্রা হতে অনন্ত 
জশবনে জাগাঁরত হয়েছেন । (৪৩শ পারিচ্ছেদ দ্ুত্টব্য )। 

মানুষের আসল প্রকাত হচ্ছে সর্বব্যাপী অরূপ আত্মা । বাধ্য হয়ে বা কর্মব্ধনে আবম্ধ 
হয়ে জড়দেহ ধারণ করা হচ্ছে আবদ্যা বা অক্ানতার ফল । হিন্দুশাস্ত শিক্ষা দেয় যে, জন্ম 
ও মৃত্যু মায়ারই লশলা বা প্রকাশ । জঙ্ম ও মৃত্যুর অর্থ কেবল আপোক্ষিক জগতেই 
গাওয়া যায় । 

বাবাজশ কোন জড়শরশর বা এ জগতের কোন বিশেষ রূপে আবদ্ধ নন । তান ঈশ্বরের 
আভপ্রায়ে এ পৃথিবীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে রত আছেন । 

প্রণবানন্দজখর মত সদগৃরুগণ যাঁরা নব্যকলেবর ধারণ করে এই পাঁথবীতে ফিরে 
আসেন, তার কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন, অপর কেউ নয়। এ জগতে তাঁদের আবিভব 
কর্মকলপ্রসৃত নয় । এরপ স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকে ব্যখান অরাঁং মায়াপাশ ছেদ করে 
পার্থিব জীবনে প্রবেশ করা বোঝায় । 

সাধারণ ক অসাধারণ বা অদ্ভুত যেরপ ভাবেই তাঁর দেহ ত্যাগ হোক না কেন, পর্ণজ্জানগ 
সদগুরু নৃতনদেহ ধারণ করে জগৎবাসণদের চক্ষের সম্মুথে পুনরায় আবিভ্ত হতে পারেন। 
মহান সৃঞ্টিকতাঁ, যাঁর সৌরমণ্ডলশর সংখ্যা গণনা করা যায় না, সেই পরমে*বরের সঙ্গে সংযত 
ব্যক্তির পক্ষে জড়শরীর ধারণে অনুপরমাণুদের আকার দানে তাঁর শান্তর কোন অপচয় 
ঘটে না। 

যাঁশখুস্ট ঘোষণা করেছেন, “আম আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যাতে করে পুনরায় আম 
তা গ্রহণ করতে পারি । কোন মানুষ আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে না- আমি নিজেই 
তা” সমপর্ণ কার। আমার তা সমপ্ণ করবার ক্ষমতা আছে এবং তা পুনরায় গ্রহণ 
করবারও আমার ক্ষমতা আছে ।” (জন ৯০১৭-১৮ বাইবেল )। 


৩৪শ পরিচ্ছেদ 
হিমালয়ে প্রাসাদ সৃষ্টি 


স্বামী কেবলানন্দজণ একবার বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে এক অলৌকিক 
ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, “বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের 
প্রথম সাক্ষাং_সে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! আর এই দব ঘটনা থেকেই সেই 
অমর গরুর বিষয়ে খুটিনাটি সব কিছু জানতে পারা যায়|” 

প্রথম যখন কেবলানন্দজনী এ ঘটনা বিবৃত করেন, তখন তা শুনে তো আম 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই ! এর পরে আরও বহু উপলক্ষ্যে আম আমার সেই 
সদাশয় সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে গ্পাঁট বলতে শুনোছি আর এ ঘটনাটি পরে 
শ্রীযুক্ষেক*বর গিারজীও মোটামুটি একই ভাষায় আমায় বিবৃত করেছিলেন । 
লাহিড়ী মহাশয়ের এই উভয় শিষ্ই তাঁদের গুরুবন্তুনিঃসৃত এই লোমহর্ষণ 
কাহিনী শুনেছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় বলোছলেন, “বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটে যখন আমার বয়স তেন্রিশ বংসর। ১৮৬১ সালের শরংকালে 
সামারক পূর্তাবভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে দানাপুরে ছিলুম । একদিন 
সকালে আঁফসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, লাহিড়ী, 
আমাদের হেড অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে তোমায় রাণীক্ষেতে ষেতে 
হবে, সেখানে সোন ঈদের একটা ঘাঁট* তৈরা হচ্ছে।, 

“একটি চাকর সঙ্গে নিয়ে চললুম রাণীক্ষেতোঁ _পঁিশত মাইল রাস্তা । 
ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমাদের 'হমালয়প্রদেশে রাণীক্ষেতে পেশছতে লাগল 
পুরো একাঁট মাস। 

“অফিসের কাজ যে বেশী ভারি ছিল তা নয়। সময় বেশ পাওয়া যেত 
আর আম সেই হিমালয়ের বিরাট পাহাড়পর্বতে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে 


*পরে একট সামারক স্বাস্হানিবাস । ১৮৬১ থিজ্টাব্দের মধ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেস্ট 


ভারতে কয়েকটি টেলিগ্রাফের সংযোগ স্হাপন করতে পেরেছিলেন । 
1বন্প্রদেশের আলমোড়া জেলায় রাণীক্ষেত, হিমালয়ের সবেচ্চি শিখরগৃলির অনাতম 


নন্দাদেবীর (২৫,৬৬৯ ফুট ) পাদদেশে অর্বাস্ত । 


৩৬২ ঘোগিকথাম, 


বোঁড়িয়ে বহু সময় কাটাতুম । লোকমুখে শোনা গেল যে জায়গাঁটিতে খুব বড় 
বড় সাধুসন্নযাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হল। 
একাঁদন বিকেলের 'দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে গেলুম খুব 
দূর থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকছে । শুনে তো ভয়ানক আশ্চর্ষ হয়ে 
গেল্ম । যাই হোক, সেই পাহাড়ে_পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণাগার- চড়াই 
ভেঙ্গে তখন খুব তাড়াতাঁড় উঠতে লাগলুম । মনে মনে এই চিন্তায় একট, 
অস্বাস্তও বোধ হতে লাগল যে, জঙ্গলে যাঁদ অন্ধকার নেমে আসে তা হলে আর 
আমার 'ফিরে যাওয়া হবে না ! 

“যাক্-যা হয় হবে ভেবে অবশেষে উঠেও পড়লুম পাহাড়ের উপর। 
সামনে একটু ফাঁকা জায়গা, আর তার চারধারে সব ছোট ছোট গুহা । 
দোখ, সেই পাহাড়ের একটা উচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একাঁট সহাস্যবদন ঘুবক, 
আমায় সম্ভাষণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে রয়েছে । দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম 
যে, একমান্র তামাটে রঙের তাঁর ঘন লম্বা চুল ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত 
সৌসাদশ্য রয়েছে ! 

“সাধুটি সচ্নেহে আমায় হিন্দীতে সম্বোধন করে বললেন, “লাহিড়ী,* 
তুমি এসেছ ! যাক্‌, এই গৃহাতে এখন একট; বিশ্রাম কর, আমিই তোমায় 
ডাকছিলুম, বুঝলে ? 

“একটি পারার ছোট্র গ.হাতে প্রবেশ করে দেখলুম যে, কতকগুলো 
পশমের কম্বল আর কমণ্ডলু সেখানে রয়েছে । একটা কোণে ছিল ভাঁজকরা 
একটি কম্বল--তা দেখিয়ে যোগাঁটি জিজ্ঞাসা করলেন, লাহিড়ী, তুমি এ 
আসনটি চিনতে পার ? বললম, “না, মশায় ! তারপর আমার দুঃসাহাসিক 
কাজে কতকটা যেন ভর্মীতাঁবহব্ল হয়ে পড়েই বলল.ম, “আমায় এখনই যেতে হবে, 
রাত এসে পড়ল বলে। সকালে আঁফসে আমার কাজ আছে যে ।, 


ধ্লাহড়ণী মহাশয় তাঁর পৃবজন্মে ষে নামে পারাচিত ছিলেন বাবাজী মহারাজ প্রকৃতপক্ষে 
তাঁকে সেই 'গঙ্গাধর' নামেই সম্বোধন করেছিলেন । গঙ্গাধর ( অর্থাৎ 'যানি গঙ্জানদীকে 
ধারণ করেন ) হ'ল প্রভু পরমে*্বর ?শবের একটি নাম । পৌরাণিক কাহুনীতে বলা হয়েছে 
--এই পাব গঙ্গানদশ স্বর্গ হতে অবতরণ করেছেন । 

এই অবতরণের বেগ ধারণ করতে পাথবী অসমর্থ হবে_এক্সপ চিন্তা করেই শিব 
গঙ্গার বারবেগকে স্বীয় জটাজুটের মধ্যে ধারণ করেন এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেন 
করুণাধারায় মর্তেয প্রবাহত হবার জন্যে। গঙ্গাধর শব্দের আধ্যাত্বক অর্থ হচ্ছেঃ 
“মেরদেণ্ডের মধ্যে প্রবহমান জীবন নদ''র গাঁতবেগকে নিয়ন্মিত করার বিষয়ে বান সমর্থ |” 


ঘোগিকখার-ত ৩৬৪ 


“সেই রহসাময় সাধূটি তখন ইংরোজতে উত্তর দিলেন, “'আঁফিসকেই তোমার 
জন্যে এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে আঁফসের জন্যে নয়, বুঝলে ? 

“শুনে অবাক হয়ে গেলুম যে এই অরণাবাসী সন্যাসীটি শুধু ইংরোজিতেই 
কথাবার্ত বলতে পারেন তা নয়, যাশুপ্রিস্টের বাণীর ভাবার্থও করতে 
পারেন।* তারপর বললেন, “দেখছি যে আমার টোলগ্রামের ফল ফলেছে। 
যোগাঁটির কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত দুবেধ্য ঠেকল, তাই এ কথার মানে 
[ক জজ্ঞাসা করলুম । 

“ আম তোমার সেই টোলগ্রামের কথা বলাছ যা পেয়ে তুমি এই নির্জন 
প্রদশে এসেছ । আমিই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্মিয়ে 
দল ম যে তোমার এখন রাণীক্ষেতে বদলি হওয়া দরকার । মানবজাতির সঙ্গে 
যার মনের গভীর এক্য সংসাধিত হয়েছে, তার কাছে সব মনই' যেন সংবাদপ্রেরক 
যন্বের মত হয়ে দাঁড়ায় আর তার মধ্য দিয়েই সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে 
পারে তারপর তান শান্তম্বরে বললেন, লাহিড়ী, নিশ্চয়ই এই গৃহা 
তোমার কাছে পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে % 

“হতব.দ্ধি হয়ে তখন 'নিষ্তব্খভাবে বসে রয়োছ, এমন সময় সাধূটি কাছে 
এসে আমার কপালে মৃদুভাবে আঘাত করলেন। তাঁর হস্তের চোম্বকষ্পর্শে 
আমার মস্তিচ্কেরণভতর দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রবাহ বয়ে গেল--সঙ্গে সঙ্গে আমার 
পূুরর্জীবনের বহু কুদ্র দ্র মধুরস্নাতি মনের মধ্যে জাগরিত হয়ে উঠল । 

“আনন্দের আবেগে অর্ধাবরুদ্ধস্বরে বললুম, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, 
আপাঁনই আমার গুরু বাবাজী, আহা, চিরজনমেরই আপানি আমার । এখন 
মনে অতাঁতের সব দশ্য স্পন্ট হয়ে জেগে উঠছে-_-আমার গতজীবনের সাধনায় 
বহু বছর ধরে এইখানে এই গ্ুহাতেই আমি আঁতবাহিত করোছলহম ।” 
অবর্ণনীয় স্নৃতির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমি সাগ্রুনয়নে আমার গৃরুদেবের 
পদবদ্গল ধারণ করলদম । 

“্বগীয় প্রেমে বিগলিতকণ্ঠে বাবাজী বললেন, “তিরিশ বছরেরও বেশী 
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি- অপেক্ষা করছি এই জন্যে ষে তুমি আবার 
আমার কাছে ফিরে আসবে । কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে ; 
পালিয়ে গিয়ে, মরণের পারে ষে নতুন জীবনের উদ্দাম স্লেত বইছে সেই স্রোতের 
মধ্যে তুমি অদৃশ্য হলে । প্রান্তনকর্মের এশ্রজালিক দণ্ড তোমায় স্পর্শ করলে, 





গ্যাঁশুখিষ্ট বলোছলেন, “বশ্রামাদিবস মানুষের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে--মানুষ তার জন্যে 
নয়" । মাক ২:২৭ (বাইবেল )। 


৩৪৪ ঘোগিকধানত | 


আর তুম হলে অদৃশ্য । তুমি আমার দেখতে না পেলেও আম কিন্তু তোমার 
উপর বরাবরই নজর রেখে এসেছি । স্বর্গের মহিমময় দেবদ্‌তেরা যে জ্যোতিঃ- 
সাগর পাঁরিম্রমণ করেন, সেখানেও তোমায় অনুসরণ করেছি । ঘোর অন্ধকার, 
দারুণ ঝড়, ভীষণ বিপ্লব, বা অনন্ত আলো- সবারই ভিতর দিয়ে তোমায় 
অনুসরণ করে আমি তোমার পিছন পিছন ধেয়ে এসোছ-_পাঁক্ষমাতা তার 
শাবককে রক্ষা করবার জন্যে যেমন করে ছুটে আসে । মাতৃজঠরে অবস্হানকাল 
কাটিয়ে শিশুরুপে খন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে, আমার দৃষ্টি তখন সতত তোমার 
উপর নিবদ্ধ । ঘার্নর বালুভূমিতে পদ্মাসনে বসে যখন ছোট্ট দেহটি বালির 
মধ্যে ঢাকা দিতে, তখনও আম অদৃশ্যভাবে সেখানে উপাস্হত থাকতাম । 
দিনের পর 'দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি এই শনভাঁদনাটর 
জন্যে প্রতীক্ষা করে তোমার উপর নজর রেখে আসছি ; এখন তুমি আমার 
কাছে এসেছে । এই তোমার গূহা, কতকালের যে পুরান ! আম এ তোমার 
জন্যে সর্বদাই ঝকঝকে তকতকে পাঁর্কার করে রেখে এসোছ। এই তোমার 
পবিন্ন কম্বলাসন, যার উপর তুমি অন্তরে ঈ“বরোপলাব্ধর জন্য প্রত্যহ ধ্যানে 
বসতে । এ দেখ তোমার পাত্র, ঘাতে করে তুমি আমার তৈরা সুধা পান 
করতে । দেখ, তোমার পিতলের কমন্ডলটি কেমন ঝকঝকে পালিশ করে 
রেখেছি, যাতে করে আবার তুমি এ থেকে পান করতে পার। বৎস আমার ! 
এখন সব বুঝতে পারছ কি ?, 

“ গুরুদেব ! আমি আর কি বলব, বলুন ?" কোন গাঁতিকে অস্ফুটস্বরে 
কথা কট বললুম, এরূপ অমর স্নেহের কথা কে কোথায় কবে শুনেছে 
বলুন 2৮ আমার জীবনমরণের গুরু, আমার ইহকাল পরকালের সাধনা, আমার 
চিরন্তন ধন- চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে অসাম অবর্ণনীয় আনন্দে, অপরিসীম 
শ্রদ্ধায় ! 

“ ল্াহড়ী, তোমার শ্দ্ধ দরকার । এই বাট থেকে খাঁনকটা তেল 
নিয়ে খেয়ে ফেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে শুক্নে থাক ।, 

“বাবাজী হচ্ছেন কাজের লোক, সে কথা স্মরণ করে একট. হাসলুম | 
কাজের কথা তাঁর সবার আগে । 

“তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেলুম । 'হমালয়ের তুঁহনশীতল রান 
যাঁদও তখন নেমে আসছে, তবুও বেশ আরামদায়ক উফতার একটা আভ্যন্তরীণ 
িচ্ছরণ যেন আমার শরীরের প্রাতি কোষে স্পান্দত হতে লাগল । আশ্চর্য 
হয়ে গেলুম । এই অজানা তেলটুকুতে কি কোন প্রকার আকাশের উত্তাপ 
সাত ছিল ? 


ঘোঁগিকধাজ-্ ৩৪৬ 


“অন্ধকারের ভিতর থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আমার শরীরের উপর 
দিয়ে সশব্দে হ্‌ হু করে বইতে লাগল ! প্রস্তরময় নদীতীরে লম্বমান আমার 
দেহের উপর দিয়ে গোগশ নদীর হিমশীতল তরঙ্গমালা আবরতই বয়ে যেতে 
লাগল । কাছেই কোথাও বাঘের ভীষণ গর্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। 
মনে আমার কিন্তু তখন একটমাত্ও ভয় নাই, আমার মধ্যে নব্জাত 
তাপবিকীরণশান্ত মনে দূর্ধর্য সাহস এনে দিলে । আত দ্ুুতবেগেই আমার 
কাছে কয়েকঘণ্টা কেটে গেল ; গতজাীবনের অস্পম্টস্মৃতি আর বর্তমানে আমার 
গুরুদেবতার সঙ্গে পুনারম্মলনের চিন্তা 'নিয়ে মনে মনে উদ্জ্বল কজ্পনার জাল 
বুনে চললম | 

“আমার নিন চিন্তায় বাধা পড়ল-_দূরাগত কোন লোকের পদধৰান 
ক্মশঃই নিকটতর হয়ে আসছে । অন্ধকারে একটি মানুষের হাত বৌরয়ে এসে 
সযত্বে আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে, তারপর কিছু শুকনো কাপড়-চোপড়ও 
দিলে ; পরলুম । 

লোকটি বললে, 'এস ভাই, গুরুদেব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন- চল, 
চল, শীগগির চল !, 

“জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লোকটি আমায় পথ দেঁখয়ে নিয়ে চলল । 
তমসাচ্ছন্ন রান্রির বুকে কোথাও দূরে একটা 'স্হির উদ্জবলপ্রভা হঠাং উদ্ভাঁসত 
হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “সূর্য উঠল নাকি? কইরাততো 
এখনও সব কাটে নি ।, 

“আমার পথপ্রদর্শক মৃদু হেসে বললে, এখন রাত বারটা। এষে দরের 
আলো দেখা যাচ্ছে, ও হচ্ছে আমাদের আদ্বতীয় মহাগুরু বাবাজী মহারাজের 
দ্বারা এই রান্রেই তৈরী একটি সোনার রাজপ্রাসাদের আলোর ছটা | খুব সুদূর 
অতাঁতে তুমি একবার রাজপ্রাসাদ দেখবার কামনা করেছিলে । আমাদের 
গুরদেব তাই তোমার সেই ইচ্ছা আজ পূরণ করছেন--তাতে করে তোমার শেষ 
কর্মবন্ধন আজ ছিন্ন হল ।১* তারপর বললে, এই অপূ্ব রাজপ্রাসাদেই আজ 
রার্রে তুমি “ক্রিয়াযোগে” দীক্ষিত হবে । দেখ, তোমার সব গুর্ভাইয়েরা আজ 
তোমার দীর্ঘীনবসিনের পারসমাঞ্চি বলে জয়গানে আনন্দ প্রকাশ করছে, 
চেপে দেখ ।, 

“আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল সবর্ণানমতি অসংখ্য মণিমাণিকাথচিত 








* কর্মাবাঁধ অনহসারে প্রত্যেক মানবের বাসনাকামনার চরম পাঁরপূর্ণতা লাভ হওয়া চাই । 
এই বাসনাকামনাই হচ্ছে পনর্জন্গ্রহণচক্রে বঙ্ধনের শখ্খল । 


৩$৬$ াগিকধাদত 


এক বিরাট রাজপ্রাসাদ, চতুর্দিকে মনোরম উদ্যানবোন্টিত শান্ত সরোবরে 
প্রীতাবান্বিত__সে এক অবর্ণনীয় অনুপম সৌন্দর্য । সম্ষ় কার্কার্ষময় বিরাট 
তোরণসমূহ বৃহদাকাতি ও অত্যুক্জবৰল হীরা, মুত্তা, নীলা, পান্না প্রভূতি বহ্‌- 
মূল্য প্রস্তরে খাঁচত। দেবতার মতন রূপবান পুরষেরা সব দ্বারে দ্বারে 
দাঁড়য়ে আছেন । পদমরাগমাণর রন্তু আভায় দ্বারসকল রুস্তমবর্ণ | 

“সঙ্গীটর সঙ্গে একটি প্রশস্ত অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম। 
বায়ুতরঙ্গে ধপধূনা প্রভৃতি আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে, ক্ষীণ 
প্রদীপগূলি থেকে নানা বিচি্নবর্ণের মূদু স্নিগ্ধ আলোর সূন্টি হয়েছে । ক্ষুদ্র 
ক্ষূদ্দ ভন্তদল কেউ শ্যাম, কেউ বা গৌরবর্ণ সব মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করে 
চলেছেন অথবা ধ্যানাসনে উপাঁবষ্ট, বঙ্ষানন্দে মগ্ন। সেখানকার আবহমশ্ডলে 
যেন উচ্ছবল আনন্দের আবেগকম্পন ! 

“দেখে শুনে অবাক হয়ে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্ৰন করে উঠছি দেখে আমার 
পথপ্রদর্শকটি সহানুভূতির সঙ্গে মৃদু হেসে বললেন, “দেখ, দেখ, ভাল করে 
চারদিক বেশ করে চোখ মেলে দেখ । কারণ এ কেবলমাত্র তোমার সম্মানের 
জন্যেই এখানে এখন তৈরা হয়েছে আম বললম, ভাই, এই রাজপ্রাসাদের 
সৌন্দর্য মানুষের কম্পনার অতাঁত। এর তৈরাঁ হবার রহস্যটুকু আমায় 
বলুন না ! 

“সঙ্গীটির কৃষণবর্ণ চক্ষুদুট জ্ঞানের দাংতে উত্জবল হয়ে উঠল ; তান 
বললেন, “খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমায় আজ সব বলব ! শোন, বস্তুতঃ এর 
সৃন্টির মূলে অবোধ্য বলে কিছুই নেই। সারা ববিশ্বব্হ্ধান্ডটাই হচ্ছে 
সৃম্টকতরি 1চম্তার জড়রূপ ৷ এই' ষে ভারী, মাঁটর তৈরী পৃথিবীগ্রহের পিশ্ড 
শন্যে ভাসমান, এ ত ঈশ্বরের স্ব্ন! তান তাঁর মন থেকেই এ সব তৈরী 
করেছেন -_মানুষ যেমন তাঁর স্বস্নবোধ থেকে তার অধিবাসী সমস্ত প্রাণীসমেত 
একটা জ্ব্নজগং তৈরী ক'রে তা প্রত্যক্ষ করে। 

“ঈশ্বর প্রথমে এই জগৎ তৈরী করোছলেন একটা ভাব 'নিয়ে। তারপর 
তাতে তানি প্রাণ সণ্ঠার করলেন, আণাঁবক শান্ত ও তারপর জড়ের উদ্ভব হল। 
তারপর সেই পরমাণুগুলি সুসমঞ্জসভাবে সম্জিত করে এই নিরেট মাটির জগৎ 
তৈরী হল। এর যা সব অণুপরমাণু, তা সব তাঁরই ইচ্ছাশান্তবলে পরস্পর 
দঢ়সমব্খ। এই ইচ্ছা খন তিনি সংবরণ করে নেবেন, তখন আবার এই 
পৃথিবীর অণ্পরমাণু বিলীন হয়ে গিয়ে শান্তিতে পরিণত হবে- শান্ত আবার 
তাঁর উৎস চৈতন্যে ফিরে যাবে ; তা হলেই এই জগংপারিকজ্পনা দৃশ্য অবন্থা 
থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে বাবে। 


যোগিকখাদত | নি ৩৬৭ 


“শ্বপ্নের যে সার তার রূপদান, স্বগ্নদুষ্টার অন্তজ্জনি চিদ্তা থেকেই উদ্ভূত 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় যখন সেই সংহাতিকারক চিন্তা অপসারিত হয়, তখন সেই 
স্ব্ন আর তার উপাদানসমূহও বিলীন হয়ে যায়। মানুষ চোখ বন্ধ 
করে স্বগ্নে কিছু একটা সুন্টি করে, যা আবার জেগে উঠে বিনা আয়াসে সেটা 
সে লোপ করে দেয়! সে ঈশ্বরের আদ দৈব কল্পনাই অনুসরণ করে মান্র, 
আর কিছু নয় । তেমনি এ রকম যখন ব্রক্ষজ্ঞান তার মধ্যে জাগরিত হয় তখন 
সে বিনা আয়াসে এই জগৎমায়াস্বপ্ন ঘ.চিয়ে দিতে পারে। 

“সেই সকল কারণের কারণ আর তাঁর সবার্থসাধক অনন্ত ইচ্ছাশন্তির সঙ্গে 
একীভূত হয়ে বাবাজী সৃম্টির মূল উপাদান অণুপরমাণ্দের সংহত করেষে 
কোন আকারে প্রকাশিত করতে পারেন। মুহূততমধ্যে প্রস্তুত এই ম্বর্ণানার্মত 
রাজপ্রাসাদ, এ প্রকৃতই সত্য- আমাদের এই বিশ্বজগৎ যতটা বাস্তবসত্য ! 
ঈ“বর যেমন এই পৃথিবী সূন্টি করে তাকে সম্পর্ণভাবে ধারণ করে আছেন, 
বাবাজীও তেমনি তাঁর মন থেকে এই প্রাসাদ তৈরী করে তাঁর ইচ্ছাশস্তিবলে এর 
অণুপরমাণুদের সংহতি এক্ষা করে তাকে ধারণ করে আছেন । অতঃপর ভিনি 
বললেন, “আবার এর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে, বাবাজীর ইচ্ছায় তখন এও 
অদশ্য হয়ে যাবে ! 

“ভয়ে বিস্ময়ে দ্ত'ম্ভত হয়ে রইলুম ! আমার পথপ্রদর্শক মহাশয় এক 
বিচিন্ত অঙ্গভক্গিসহকারে বললেন, “এই যে দীপ্রোজ্জবল রাজপ্রাসাদ, নানা বহুমূল্য 
প্রস্তরে অপরূপ কারুকার্যখঁচত, এ কোন মানবপ্রচেষ্টায় নির্মিত হয় নি অথবা 
বহু পারশ্রমে খাঁন থেকে তোলা স্বর্ণ বা হীরকাদিতেও রচিত হয় নি। এ 
মানবশান্তিকে দ্বন্দবযুদ্ধে আহ্বান বরে সগর্বে উন্নতশিরে দ্রুভাবে দণ্ডায়মান !* 
যেবেউ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে প্রকৃতই ঈপলাত্ধ করতে পেরেছে** 
বাবাজী যেমন করেছেন, তেমাঁন সে তার অন্তর্নিহত অসাম শন্তিবলে যে কোন 
উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে । অত্যন্ত সাধারণ একটুকরো পাথরের ভিতর যেমন 
বিরাট আণাঁবকশান্তর রহস্য লুকায়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরেও 
দৈবশান্তর অফুরন্ত ভান্ডার লুকান আছে ! 


**অলোৌকক ঘটনা 2 সে যে নিন্দা তিরস্কার, 

মানবজাতিকে তব উপহাস আর 1” এডওয়াড" ইয়ং প্রদদত “ নাইট থট.স” । 

1জড়ের আণাঁবকগঠনের বিষয় বৈশোষক আর ন্যায়দর্শনে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
'প্রাত অন্যকণার ভিতরকার শূনাস্হানে (বিরাট বিব সব ল:কায়িত রয়েছে--সূর্যাকরণের 
ধভতর যেমন কোটি কোট ধ্ঁলকণা ভেসে বেড়ায়”- যোগবাশিন্ি। 


৩৬৮ যোগিকথাদৃত 


“তারপর মৃনিবর নিকটম্হ একটা টোবলের উপর থেকে একটি পরম 
রমণায় পুস্পাধার তুলে নিলেন, এটির হাতল হারায় কমক করছে । তারপর 
সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, “আমাদের মহাগুরু কোটি কোটি মৃস্ত ব্যোমরশ্মি 
ঘনীভূত করে এই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছেন। এই ফুলদানি আর তার 
হারকগুি স্পর্শ করে দেখ- তোমার ইন্দিয়গ্রাহ্য অনুভ্বীতর সব পরীক্ষা- 
গুলোতেই উৎরে যাবে |, 

“ফুলদানাট নিয়ে পরাক্ষা করলুম, এর মাঁণরত্ুসকল রাজারাজড়াদের 
এমবর্ষের উপয্ন্ত ॥ তারপর উদচ্জবল চাকচিকাশালী স্হূলভাবে স্বর্ণে তৈয়ারী 
সেই ঘরের মস্‌ণ দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে দেখলুম । মনের মধ্যে একটা 
গাভীর সন্তোষ সন্টারত হল। আমার অতাঁত জীবনের অবচেতনার মধ্যে 
লুক্কাঁয়ত একটা অবরুদ্ধ কামনা-সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পরিতৃপ্ত হয়ে একেবারে 
নির্মূল হয়ে গেল ! 

“আমার সহচর নানাকার্কার্যখচিত 'খিলান ও লম্বা দালানের ভিতর দিয়ে 
আমায় সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের মত বহুমূল্য উপকরণে সুসহ্জত 
কতকগুলি কক্ষে গিয়ে উপাস্হত হলেন। এক বিশাল হলঘরে আমরা প্রবেশ 
করলুম । মধ্যস্হলে একটি স্বর্ণীসংহাসন স্হাপিত, নানা হারাজহরতাদিতে 
খচিত, তা থেকে নানাবর্ণের উত্জব্ল দযাতি নির্গত হয়ে চতুর্দক আলোকিত 
করে রেখেছে । সেখানে পদ্মাসনে উপাবিষ্ট আমাদের গুরুদেব । আম সেই 
দশী্চময় মেঝের উপর তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে বসলম । 

“ “লাহিড়ী, এখনও কি তুমি তোমার সোনার রাজপ্রাসাদের স্বগ্নকামনায় 
(িভোর হয়ে রয়েছ ৮ গুরুদেবের চক্ষুদুটি তাঁর তৈরী নীলার মতই- জ্যোতি 
1বকীরণ করছিল । গুরুদেব বললেন, 'জাগ, বস জাগ, তোমার সব পার্থিব 
আকাঙ্ষা এখন চিরতরে মিটে যেতে বসেছে! তারপর তিনি কতকগ্যাল 
দুবোধ্য মন্তে আশীবচিন উচ্চারণ করে বললেন, বৎস, ওঠ । পকিয়াযোগে”র 
সাহায্যে ভগবৎ সাম্িধ্লাভের দীক্ষা নাও ।, 

“বাবাজী তাঁর দাঁক্ষণ হস্ত প্রসারত করলেন ; চারাদকে ফলপুস্পে বেষ্টিত 
এক হোমকুণ্ডে হোমাব্নিশিখা প্রজ্জ্ীলত হয়ে উঠল । এই জলন্ত আঁ্নবেদীর 
সম্মুখে আম কৈবল্যদায়নী যোগপ্রণালীর শিক্ষা লাভ করলুম । 

“আঁত প্রত্যষেই সমস্ত অন্ষ্ঠান সমাপ্ত হল । সেই পরমানন্দময় অবস্হার 
আমার ঘুমের আর কোন প্রয়োজনই বোধ হল না; আমি প্রাসাদের চতু্দকে 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগল্‌ম ৷ চারিদকই অনদল্য ধনযত্ব আর অপর্ব 
কারুশিজ্গের দ্বব্যসম্ভারে পারপূর্ণ । তারপর উদ্যানমধ্যে এসে প্রবেশ করলুম । 


যোগিকধলত | | ৩৬৯ 


লক্ষ্য করলুম যে গতকাল যে সব দেখেছিলৃম, অতি নিকটেই সেই সব এবই 
গৃহাগ্ীল আর তরুলতাগুজ্মাবহীন পর্বতের পাড়গুলি সব রয়েছে, কিন্তু 
গতকাল তাদের সংলগ্ন রাজপ্রাসাদ বা প্দজ্পবাঁথির কোন চিহ্ছই ছিল না। 

“তুষারশীতল হিমালয়পর্বতের সূঘঁকরণে উপকথার রাজপ্রাসাদের মতই 
দীপ্তশালী সেই প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করে গুর্দেবের সাক্ষাৎ অন্বেষণ করলুম । 
তখনও তিনি সিংহাসনে আসান, চতুর্দকে বহু শিষ্য তাঁকে বেম্টন করে নীরবে 
উপাবষ্ট। 

“বাবাজী বললেন, “লাহিড়ী, তোমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি । 


“চোখ খোলবার পর দোঁখ যে, সেই মায়াপ্রাসাদ আর তার উদ্যান সবই 
অদৃশ্য হয়েছে । আমার নিজদেহ আর বাবাজী এবং তাঁর শিষাগণের মৃর্তিসব 
এখন ঠিক যে স্থানে প্রাসাদট অবাঁস্ঘত ছিল- সেখানকার উন্মুস্ত ভাঁমতে 
উপ্ণাবিষ্ট রয়েছে । জায়গাটা সেই পর্বতগূহার সূর্যলোকিত প্রবেশপথ থেকে 
বেশী দুরে নয় । মনে পড়ে গেল যে, আমার পথপ্রদর্শক তো আগেই বলেছিলেন 
যে প্রাসাদটি কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এর সংহত 
অপুপরমাণ্গুূলি যেখান থেকে তাদের উৎপাত হয়েছিল, সেই সব ভাবরুপেই 
বিলীন হয়ে যাবে । হতভম্ব হয়ে পড়লেও, আমি পূর্ণাবশবাসের সঙ্গেই গুরুর 
দিকে তাকালুম । কি জান, আজকের এই ভোজবাজির দিনে আবার যে 'কি 
ঘটতে পারে তা তো বলতে পার না। 

“বাবাজী বললেন, “ষে উদ্দেশ্যে প্রাসাদট তৈরী হয়েছিল তা এখন শেষ 
হয়ে গেছে । এখন তোমার কিছু খাওয়াটাওয়া দরকার । বলেই ভূ"ই হতে 
একটা মাঁটর হাড় তুলে নিয়ে আমায় বললেন, “এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ, 
যা তোমার খেতে ইচ্ছে হবে, তাই-ই পাবে । নাও, শুর কর ।, 

“এ আবার ক ব্যাপার ! শুন্য মাঁটর হাঁড়টা ছ*তেই গরম গরম 
গাওয়াঘিয়ে ভাজা লুচি, নানারকম মুখরোচক তরকারী আর' বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য 
মেওয়ামিন্টাল্ন তার ভিতরে এসে গেল । খেতে লাগলুম'"*'-"দোখ যে হাঁড়িটা 
আর ফুরোযর় না। খাওয়া শেষ হলে জলের জন্যে চারিদিকে তাকালুম । 
গুরুদেব সামনের সেই হাঁড়টাই দৌঁথয়ে দলেন। আশ্চর্য ! খাবারগুলো 
তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার জায়গায় রয়েছে, নির্মল শঈতল জল । 

“বাবাজী বললেন, “আত অঙ্পলোকেই জানে ঘষে ভগবানের রাজ্যের ভিতর 
আমাদের এই সব পার্থিব প্রয়োজনের রাজ্যও আছে । ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের 
এ জগৎসংসার নিয়েই, এ তো আর তাঁর রাজ্যের বাইরে নয়ন, সে কথা সকলে 

২৪ 


৬৭০ ঘোগিকখামাত 


বোঝে না; 'কিম্তু এ জগৎসংসার সবই মায়াময় বলে, এতে সত্যের কোন সার 
নেই, বুঝলে ? 

“বিললম, 'প্‌জনীয় গুরুদেব, স্বর্গ ও মর্তেযের মধ্যে ষে সৌন্দর্যের 
সংযোগ রয়েছে, তা কাল রান্তরে আপাঁন আমার জন্য প্রদর্শন করেছেন ।, 
তারপরে সেই অদশ্য প্রাসাদের কথা স্মরণ করে মনে মনে এই ভেবে হাসলহম যে, 
এরুপ প্রত্যক্ষ বিলািতার মধ্যে আত্মার সুমহান আর গুঢেতত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই 
কোন সাধারণ যোগী এমনভাবে দীক্ষা পান নি । বর্তমান দৃশ্যের বাস্তব 'দকে 
তেমান শাম্তভাবেই তাকাতে লাগলুম । তৃণশম্পাবহীন ভূমি, উন্মুক্ত 
আকাশের ছাদ, মানুষের আদিম আশ্রয় পর্বতগুহা-সবই আমার চতুষ্পার্শের 
দেবদ্‌তেদের মত সাধুসন্তাঁদগের স্বাভাবিক পাঁরবেশ বলেই বোধ হল । 

“সেই দিন বৈকালে আম আমার কম্বলাসনে বসে আছি--অতাঁত জীবনের 
ঈশবরোপলব্ধিপিত । আমার গুরুদেবতা কাছে এসে মাথার উপর হাত বুলিয়ে 
দিলেন । তাঁর পুণ্যহস্তষ্পর্শে আমি নার্বকজ্প সমাঁধর অবস্থায় প্রবেশ 
করলুম । এই অবস্থার আম একাঁদক্রমে সাতাঁদন ছিলূম । আত্মজ্ঞানের 
'বাভন্ন স্তর আতিক্রম করে আমি পরমসত্যের মত্যুহীনরাজ্যে প্রবেশলাভ করলুম | 
সব মায়ার বন্ধন, ভেদাভেদজ্ঞান দূর হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মার অনন্তবেদীতে 
আমার আত্মার পূর্ণ আভষেক ঘটল । আট 'দিনের দিন সমাধিভঙ্গ হলে 
গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণতলে গিয়ে পড়ে সকাতরে অনুরোধ করলদুম 
যে, এই পুণ্যময় বনভূমিতেই তান যেন সর্বদা আমায় তাঁর কাছে রাখেন । 

“বাবাজী আমায় আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, তোমার এ জনমে 
বাইরের এই সংসার রঙ্গমণ্চেই তোমায় অভিনয় করে যেতে হবে । তোমার 
বহুজনমের নির্জন সাধনার আশীবদিপূত হলেও এ জীবনে তোমায় এ 
সংসারের মানুষদের মধ্যেই থাকতে হবে ।, 

“ ধবয়ে হয়ে গিয়ে তোমার ছোটখাট একটি সংসারের আর তার কর্তব্যের 
ভার না পাওয়া পর্যন্ত যে এবারে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি, তার মধ্যে 
একটা গভীর উদ্দেশ্য হত ছিল । হমালয়ে আমাদের এই ছোট্র দলাঁটতে 
তোমার যোগদান করবার ইচ্ছা এখন পাঁরত্যাগ কর ; একজন আদর্শ গৃহচ্ছযোগীর 
উদাহরণ স্বরুপ তোমার জীবন জনবহুল সংসারের ভিতরেই তোমায় কাটাতে 
হবে ।, 

তান বঙ্গে ষেতে লাগলেন, “সংসারের বহু বিশ্রান্ত নরনারার হতাশ ক্রন্দন 
বাই মহাজনাদগের কর্ণে প্রবেশ করে নি। এই রকম বহু আগ্রহশশঙ্গ আর 
ভানুসম্ধিংস লোকেদের “ক্রিয়াযোগে”র দ্বারা আধ্যাত্মিক শাম্তি এনে দেবার 


যোখিকখমাে ৩৭৯ 


জন্যে তুমিই নিবাচিত হয়েছ । লক্ষ লক্ষ লোক, যারা পাঁরবারিক বন্ধনে আর 
সংসারের গুলুভারে 'বিব্রত- তোমারই মতন যারা গৃহী, তারা তোমাকেই দেখে 
মনে আবার নতুন আশা পাবে । যোগমার্গের সবেচ্চি অবস্থা যে গৃহস্ছের পক্ষে 
দৃষ্প্রাপ্য নয়, তার পথ তোমাকেই প্রদর্শন করতে হবে। এই সংসারের ভিতরেই 
কোন যোগী, যাঁদ তার নিজের ব্যস্তিগত কোন কামনাবাসনা বা আকর্ষণ পরিত্যাগ 
ক'রে তার কর্তব্সকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে, তাহলে সে জ্ঞানের সুনিশ্চিত 
পন্হাই অবলম্বন করে ॥ 

“ দিংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ 
অন্তরে তোমার কর্মবন্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে । তুমি এ জগতের লোক না 
হলেও তব তোমায় এর 'ভিতরে থাকতেই হবে । এখনও তোমার বহু বছর 
বাকী আছে যার ভিতর তোমাকে পাঁরবারিক, কর্মজীবনের, পৌর অথবা 
আধ্যাত্বক কর্তব্যসকল িশবস্তভাবে পালন করতে হবে৷ সাংসারক লোকেদের 
শুষ্ক হৃদয়ে একটা নূতন স্বগাঁয় আশার সগ্গার হবে। তোমার সুৃসমঞ্জস 
জীবনের উদাহরণ থেকে তারা বুঝতে পারবে যে- মস্ত আসে অন্তরের বৈরাগ্য 
থেকে, বাইরের ত্যাগে নয় ॥ 

“সেই হিমালয়ের নিজ্নিতার মধ্যে গুরুর কথাগুলি শুনতে শুনতে বোধ 
হল যেন আমার সংসার, আমার আফিস, এ পৃথিবী কত দূরে সরে গেছে। 
তবুও তাঁর কথার মধ্যে বজ্রকঠোর সত্যের ভাব ফুটে উঠল । উপায় নাই, সেই 
স্ব্গায় শান্তির আনন্দানলয় নিতান্ত অনুগতভাবেই ত্যাগ করতে সম্মত 
হলুম। শিষ্কে যোগসাধনে দাঁক্ষাদান করবার সব প্রাচীন আর কাঠন 
নিয়মগুলি বাবাজী আমায় উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 

“বাবাজী বললেন, “যারা উপয্ত, যারা পাবার অধিকারা হয়েছে, তাদেরই 
কেবল 'পকুয়া” দেবে । ঈশ্বরলাভের জন্যে ষে সবাঁকছু ত্যাগ করবার দঢ় পণ 
করেছে, সেই কেবল ধ্যানযোগের মধ্য 'দিয়ে জীবনের চরমরহস্য ভেদ করবার 
উপব্দ্ত ।, 

“আম ' কাতরনয়নে অনুনয়াবনয় করে বললুম, “গুরুমহারাজ, দেবতা 
আমার, এই লুপ্ত “পরুয়াযোগ” পুনরুজ্জীবিত করে আপনি মানবজাতির যে 
ি অশেষ কল্যাণসাধন করলেন তা আর বলা বায় না; কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণের 
কঠোর বিধানযেধগৃলি একটু শিথিল করে দিয়ে সে সুযোগ কি আপনি বাড়য়ে 
দেবেন না? তাই আমার প্রার্থনা এই যে সবাই যারা “ক্রিল্লা” নিতে আম্তান্রক 
ইচ্ছক--এমন 1ক তারা প্রথমে অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য আনবার প্রত না 
করতে পারলেও তাদের “কিনা” দেবার জন্যে আদায় ঘেন, অনুমতি দেন । 


৩৭২ যোঁগিকখানত 


মতাপতাপে তাঁপিত,* দুঃখযন্বণাক্িষ্ট এই সংসারের নরনারী, তাদেরই বিশেষ 
উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন ; আর “ক্রিয়াযোগ” যাদ তাদের কাছ থেকে দূরেই 
সাঁরয়ে রাখা হয় তা হলে তো তারা মনন্তির পথে এগোবার কোন চেষ্টাই করতে 
পারবে না ! 

“ তবে তাই হোক । দেখাঁছ যে ভগবানের ইচ্ছা তোমার মুখ 'দিয়েই 
প্রকাশ পেল। যে কেউই ভন্তিভরে সাহাব্যপ্রার্থী হয়ে “ক্রিয়া” 'নিতে আসবে, 
অবাধে তাদের সবাইকে “ক্রিয়া” দিয়ে দিও 


*+আধিভোৌতিক, আঁধদৌবক ও আধ্যাত্বক, যথাক্রমে ব্যাঁধ, মানাসক বিকলন এবং আবিদ্যা 
বা অজ্ঞানর৫ প্রকাশিত । 


1 মহাবতার বাবাজী মহারাজ প্রথমে কেবলমান লাহিড়ী মহাশয়কেই অন্যদের “ক্রিয়াযোগে" 
দশীক্ষত করার আঁধকার প্রদান করেন । পরে যোগাব্তার লাহড়ণ মহাশয় বাবাজী মহারাজের 
অনুমাত প্রার্থনা করেন বাতে 'তিনি নিজের কাতিপয় শিষ্যকে অন্যদের 'ক্রিয়াযোগে দখীক্ষত 
করার আঁধকার দিতে পারেন। বাবাজী মহারাজ তাতে সম্মত হন্‌ এবং 'নিদ্দেশ দেন-_ 
ভাঁবধ্যতে কেবলমাহ তাঁরাই ক্রিয়াযোগে দীশক্ষা দিতে পারবেন যাঁরা নিজেরা ক্রিয়াযোগের পথে 
অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং দীক্ষাদানের আঁধকার পেয়েছেন স্বয়ং লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ 
থেকে অথবা তাঁরই গোখ্ঠির কতিপয় দ"ক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত শিষ্যদের কাছ থেকে । বাবার্জী 
মহারাজ করুণা পরবশ হয়ে সেই সকল অনুগত ও বিশ্বস্ত ক্রিয়াযোগশীর জন্ম-জঙ্মান্তরের 
জন্য আধ্যাত্মিক উন্বাতির ভার গ্রহণ করেছেন যাঁরা আঁধকার প্রাপ্ত উপদেষ্টার নিকট হতে 
দশক্ষালাভ করেছেন । 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ ইীণ্ডিয়া / সেলফ িজ্যালাইজেশন: ফেলোশিপের 
দক্ষার্থী” ব্যান্তগণকে এই মচ্মে স্বাঁকাত প্রদান করে দ্বাক্ষর দিতে হয় যে, তাঁরা এই গৰুয়া' 
পদ্ধাত অন্যদের নিকট কখনো ব্যন্ত করবেন না। সরল এবং প্রকৃত ক্রিয়া পদ্ধাতকে এই 
ব্যবচ্থা গ্রহণ করেই সুরক্ষিত করা হয়েছে যাতে করে তা অনধিকার উপদেন্টাদের দ্বারা 
[বকৃত না হয়ে আদতে যেমন ছিল, তেমাঁন অকৃত্রিম অবস্থায় থাকতে পারে। 

জনসাধারণকে শব্রয়াযোগে' দক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের জন্য যাঁদও বাবাজী মহারাজ 
প্রাচীন যুগের সম্যাস ও ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণের রশীত পারত্যাগ করেন, তথাঁপ তিনি এই 
নিদ্দেশ দেন যেন লাহড়ণ মহাশয় এবং তাঁর আধ্যাত্বক পথের অনুগামণগণ €ওয়াই, এস, 
এস,|এস. আর এফ: গুরুগণ) দক্ষাপ্রাথীণদগকে ক্রিয়াযোগ প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য আবাশ্যক- 
ভাবে কিছুকাল প্রার্থামক আধ্যাত্মিক অনুশাসন মেনে চলতে বলবেন । ক্রিয়াধোগের ন্যায় 
একটি উন্চ যোগ মার্গের আশ্রয় নিতে হলে, নিয়নমশ্‌ঙ্খলাহণন জীবনযাপন করা কোনমতেই 
চলতে পারে না। "ক্রিয়াযোগ' হচ্ছে সাধারণভাবে ধ্যানাভ্যাসেযর থেকেও একটি উচ্চন্তরের 
সাধন। প্রকৃতপক্ষে এই যোগ হচ্ছে একটি অত উন্নত ধরণের জীবনযাপন পম্ধাত এবং 
সই কারণে এই যোগে দশীক্ষত হতে হলে কতবগযাল 'নস্নমানুবার্ততা ও অনুশাসন মেনে 


যোগিকখাদত ' ওখও 


“খানিকক্ষণ নীরব থেকে বাবাজী আবার বললেন, 'তোমার প্রত্যেক শিষোর 
কাছে ভগবস্গীতার এই অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শোনাবে, “স্ব্পমপ্যস্য 
ধর্মস্য ্রায়তে মহতো ভয়াং”*-- অর্থাৎ এ ধর্মের অতি অজ্পমান্র অনুশীলনেও 
তোমার বিপদ্ল ভয় থেকে পাঁরতাণ হবে 41 

“তার পরাদন সকালবেলা 'বিদায় নেবার সময়, গরুদেবের চরণপ্রান্তে 
নতজানু হয়ে প্রণাম করতে, তাঁকে ছেড়ে যেতে যে আমার একান্ত অনিচ্ছা তা 
বুঝতে পেরে সম্নেহে তিনি আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললেন, 
'প্রয় বংস, আমাদের মধ্যে কখনও কোন বিচ্ছেদ নাই জেনো । যেখানেই তুমি 
থাক না কেন, আর যখনই তুমি আমায় ডাক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার 
কাছে গিয়ে উপস্থিত হব 1, 

“তাঁর এই অদ্ভুত প্রাতিজ্ঞায় আ*্বস্ত আর নবলব্ধ ভগবৎজ্ঞানের ম্বর্ণখাঁনর 
সম্ধানলাভে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ধারে ধারে পাহাড় থেকে নেমে এলুম। 
আ'ফসে যেতে সহকর্মীরা সব হৈ হৈ করে উঠল-দশ দিন ধরে দেখা নাই, 
কোথায় গেল, কি হ'ল হিমালয়ের জঙ্গলে নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছি, এই সব তো 
তারা ভেবেই আঁচ্ছর। যাই হোক, আমাকে ফিরতে দেখে তারা আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে উঠল । তারপর শীগাঁগরই হেড অঁফস থেকে একটি চিঠি এল । চিঠিতে 
লেখা ছিল, “লাহিড়ী দানাপুরের আফসে ফিরে আসবে । তার রাণীক্ষেতে 
বদলী হওয়া ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল । আর একজন লোককে রাণীক্ষেতের 
কাজের ভার নিতে পাঠান উচিত ছিল । 

“যাক্‌, সব দেখেশুনে তো মনে মনে খানকটা হাসলুম এই ভেবে ষে কি 
ধরণের ঘটনার উল্টাপ্রোত আমাকে ভারতবর্ষের এই সুদুরতম" প্রদেশে টেনে এনে 
ফেলেছে । 

“দানাপুরে ফেরবার আগে মোরাদাবাদে আম একট বাঙ্গালী পারবারে 





নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনশয় । যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি এবং সেলফ 'রিআ্যালাইজেশন 
যেলোশিপ নিষ্ঠা সহকারে বাবাজণী মহারাজ, লাহিড়ণ মহাশয়, স্বামণ শ্রীযুন্তেশবরজী এবং 
পরমহংস যোগানম্দজখর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোন্ত নি্দেশ সকল পালন করে চলেছে । “হং- 
সৌ” এবং “ও সাধন পদ্ধাঁত যা ক্রিদ্নাযোগের প্রাথামক সাধন হিসাবে ওয়াই, এস, এস/ 
এস, আর, এফ- পাঠমালার মাধ্যমে এবং ওয়াই, এম, এস:/এস, আর, একের প্রাতানাধগণের 
দ্বারা উপাঁদঘ্ট হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ক্রিয়াযোগ মার্গেরই আবচ্ছেদ্য অংশ । এই সাধন 
পদ্ধাতগৃলি হচ্ছে চেতনাকে আত্মজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠিত করার বিষয়ে এবং আত্মার বন্ধনম্যান্ত 
ঘটানোর পক্ষে বিশেষভাবে কার্যকরী । 
শ্শ্রীদ্দ'ভগবদগীতা--ইয় অধ্যায়। ৪০ শ্লোক ॥ 


রথ বোঁদিখখান'ত 

দিনকতক ছিলূম । জনছয়েক বন্ধু মিলে একদিন গঞ্পগনজব চলছে, কথাবাতারি 
মোড় ফিরল যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে, তখন আমাদের গৃহস্বামীটি 
দবরসবদনে বললে, আর বলেন কেন, ভারতে আর আজকাল তেমনগোছের 
কোন সাধুসন্যাসী নেই ॥ 

“ আমি সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে বললম, বাবু মশার, আপনি 
বলেন কি? এখনও ভারতভ্ীমতে খুব বড় বড় যোগীখাঁষরা আছেন বই 
কি! বলে উৎসাহের আতিশয্যে আমার হিমালয়ের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার 
কাহিনী তাঁদের সামনে বিবৃত করলুম। সেই ক্ুদ্রুদললটি কিন্তু তখন কোন কিছ; 
বিশ্বাস না করেই চপ করে বসে রইল । 

“একটি লোক তার ভেতর থেকে একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন, লাহিড়ী, 
হিমালয়ের উ“চু পাহাড়ে হাঞ্কা বাতাসে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে! 
এ মা বর্ণনা করলে, তা সব 'দিবাম্ব্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, সতাভাষণের 
উৎসাহে প্রদীপ্ধ হয়ে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ফেললুম দেখুন, 
আম বাদ এখন ডাকি, তাহলে আমার গুরু এই বাড়ীতে এখনই এসে 
উপস্হিত হবেন ।, 

“শুনে তো সকলের চক্ষু উৎসাহে প্রদীগ্ধ হয়ে উঠল। আর এ রকম 
অলৌকিক উপায়ে কোন যোগীকে আবিভ্ভভ হতে দেখবার জন্যে যে দলের 
সকলেরই আগ্রহ হবে, সেটা বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। যাই 
হোক, কতকটা অনিচ্ছাসত্েবও আমি একটি নির্জন ঘর আর খানপুই নূতন 
কম্বল আসন চাইলুম । 

“ঘরে প্রবেশ করে আসনাঁদি বথাস্হানে সং্হাপন করে আমি তাদের 
বললুম, 'যোগিবর শূন্য হতেই আবিভ্ভত হবেন। তান এলেই আমি 
আপনাদের ডাকব । এখন আপনারা দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, 
কোন গোলমাল যেন না হয় ।* বলে দরজা বন্ধ করে দিলুম । 

“তারপর ধ্যানে বসলুম, বসে সকাতরে গুরুদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে 
লাগলুম । অন্ধকার ঘর শীগগিরই একটা স্নিধ মৃদু চন্দ্রালোকের ছটায় 
উদ্ভাসত হয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে বাবাজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি 
বোরয়ে এল । 

“ “ল্াহড়ী ! তুমি একটা আত তুচ্ছ কারণে আমায় ডাকলে । বাবাজীর 
দৃদ্টি কঠিন। এ ধর্মের সত্য কেবল তাদেরই জন্য, মনেপ্রাণে যাদের আগ্রহ 
আছে, কারুর অলস কৌত্হল পরিতৃত্ধির জন্যে নয় । দেখলে আবাশা বিশ্বাস 
করা সহজ হয়--তখন আর অস্বীকার করার কিছুই থাকে না। যারা তাদের 


ঘোগিকখানন্ত ৩৭ 


স্বাভাবিক জড়বাদী সন্দেহভাব হতে মুদ্ত হতে পেরেছে তারাই কেবল এই 
অতীন্দ্িয় সত্য আবিচ্কার করতে পারে, আর তা পাবার উপযূল্ত তারপর 
অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমায় যেতে দাও 1, 

“আম তাঁর চরণতলে পড়ে মিনতি করে বললুম, “পজ্যপাদ গুরুদেব, 
আগার গুরুতর ভুল এখন আঁম বুঝতে পাচ্ছি, আপনার চরণতলে আম ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ এই সব লোকেদের মনে 'িশ্বাস- 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনাকে ডাকতে সাহসী হয়েছিলুম । যখন 
আপাঁন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দয়া করে এসে উপস্হিতই হয়েছেন, তখন 
আর আমার বন্ধুদের আশীবদি না করে চলে যাবেন না। আবম্বাসী হলেও 
তারা শুধু আমার অদ্ভুত উীস্তর সত্যতার বিষয়ে অনুসম্ধান করতেই ইচ্ছুক 
হয়েছিল ॥ 

“ আচ্ছা বেশ, থাকব কিছুক্ষণ ; আঁবাশ্য আমিও ইচ্ছে কারনে যে তোমার 
বন্ধুদের সামনে তোমার কথা খেলো হয়ে যায় ! বাবাজীর আনন শান্ত কোমল 
হয়ে এল । তারপর তান স্নগ্ধমধূর স্বরে বললেন, “বাবা, এখন থেকে কেবঙ্গ 
তোমার সাত্য সাঁত্যই দরকার পড়লে ডাকলে তবে আসব, সব সময়েই ডাকলে 
আর আসব না 1,* 

“দরজা খন খুললুম, একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা সেই ক্ষুদ্র দলটির ভিতর 
বিরাজ করছিল। বন্ধুবর্গ ষেন তার্দের চোখকানকে অবিশ্বাস করে সেই 
বদ্বলাসনের উপর উপাঁবন্ট জ্যোতির্ময় মৃর্তর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
চেয়েই রইল । 

“একটা লোক হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'এ হচ্ছে সকলকে একসঙ্গে 
সম্মোহিত করা, এ ছাড়া আর কিছ নয়! আর তা ছাড়া আমাদের অজানতে 
কোন লোকের এ ঘরে ঢোকাই বা সম্ভব হবে কি করে ?, 

“বাবাজী একটু মৃদু হেসে এগয়ে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁর শরীরের উফ, 
দূঢুমাংস স্পর্শ করতে ইঙ্গিত করলেন । একে একে সকলের সন্দেহভঙ্জন হবার 
পর সকলেই ভীত ও অনুতপ্তচত্তে বাবাজীর সম্মুখে মেঝের উপর ভমিচ্ঠ হয়ে 
সান্টাঙ্গে প্রণাম করলে । 








*আত্মোপলব্ধির পথে এমন 'কি ঈম্বরোপলব্ধ লাহড়ী মহাশয়ের মত গুর:রাও উৎসাহের 
আতিশব্য প্রদর্শন করেন এবং তা সংঘত বরারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভগবশ্গাতায় 
ভত্তশ্রেম্ঠ অজর্নকেও ভগবানের শ্রীকৃক এজন্য তিরস্কার করেছিলেন, তা গণতায় বহু 
পধান্তর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 





৩৭৬ . যোগিকখামৃত 


“বাবাজী তখন বললেন, “খানিকটা হালুয়া তৈরী করে আন দেখি ; এস, 
সবাই মিলে খাওয়া ঘাক, কি বল? আমি বুঝতে পারলুম যে তাঁর সশরীরে 
আঁবভাঁবের সত্যতার আরও প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য তান এই অনুরোধ করলেন । 
হালুয়া তৈরী হতে লাগল, এধারে সেই গুরুদেবতাও আত মধুরভাবে তাঁদের 
সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করতে লাগলেন । সাঁন্দগ্ধ টমাসদের ভন্তশ্রেম্ঠ সেন্ট 
পলে বিরাট পারবর্তন সাধত হল । খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর বাবাজণ? 
একে একে প্রত্যেককেই আশাবদি করলেন- তারপর হঠাৎ একটা বিদ্যতঝলকের 
মতন জ্যোতিঃর স্ফুরণ ! আমরা দেখলুম, বাবাজীর পণ্চভৌতিক দেহের মূল 
উপাদানের অণ্পরমাণুগুীল তৎক্ষণাৎ 'ছিন্লীবাচ্ছল্ন হয়ে শুন্াবিসারী আলোক- 
বাঞ্পে পারণত হল । গূরুদেবের ঈ“বরান[প্রাণত প্রবল ইচ্ছাশীন্ত এখন তাঁর 
শরীররূপে ধৃত অণুপরমাণুগুছলর সংহতি শলথ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কো- 
কোটি প্রাণকণিকাস্ফুলিঙ্গ সেই অনন্ত আধারে মিলিয়ে গেল । 

“সেই দলের ভিতরকার মৈত্র মহাশয়* নামে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত গভীর 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমায় একবার বলেছিলেন, 'আম নিজের চোখে সেই মৃত্যুঞ্জয় 
মহাগুরুকে দেখোছ । শিশদরা সাবানের ফেনা নিয়ে যেমন খেলে ওড়ায়, 
আমাদের মহাগুরুও তেমান দিক ও কাল নিয়ে খেলা করেন। আমি এমন এক 
মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যার হাতে একসঙ্গে স্বর্গ ও মতোরি চাবিকাঠি 
রয়েছে” বলতে বলতে নবলব্ধ জ্ঞানের আনন্দালোকে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসত 
হয়ে উঠল। 

“শীগাঁগরই দানাপুরে ফিরলুম। পরমাত্বা় মন দূঢ় সংলগ্ন করে 
আবার নানারকম কাজ আর গৃহস্হের সাংসারক কর্তব্ভার সব হাতে তুলে 
নিলুম |» 

বাবাজা প্রাতজ্ঞা করেছিলেন, “তোমার যখনই আমায় দরকার হবে, তখনই 
আবার আমি আসব”-যে অক্হায় পড়ে বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের 


কমৈন্ন মহাশয় বলে যে লোকটির কথা লাহিড়ী মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন, পরে 
তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্বক অবস্থা লাভ হয়োছল । আমার কলেজে প্রবেশ করবার অল্প 
ধকছুকাল পরেই মৈত মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয় ; কাশখর মহামন্ডল আশ্রমে আম 
যখন ছিলংম, তখন তান আশ্রম দর্শনের জন্য সেখানে যান। সে সময় তান আমায় 
মোরাদাবাদের সেই দলটির সামনে বাবাজশীর সশরণরে আবভাঁবের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
«এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনের পর হতেই আম লাহিড়ী মহাশয়ের আজীবন শিষ্য 
হয়োছলুম ।* 


যোঁগকথামৃত ৩৭৭ 


আর একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তার বিবরণ তিনি স্বামী কেবলানম্দ আর 
শ্রীষুস্তেশ্বর গিরজীকে বলেছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের কাছে নিম্ন'লখিতভাবে ঘটনাটি বিবৃত 
করেন, “দৃশ্যটা হচ্ছে প্রয়াগে কুস্ভমেলা। আঁফসের কাজ থেকে অঙ্গ 
কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে সেখানে গেছি । কুদ্ভমেলায় যোগদানের জন্য 
বহদ্দুর দূরান্তর হতে আগত সহন্্র সহম্র সাধুসম্ম্যাসীদের সমাগম হয়েছে, 
সেখানে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি,__ভিক্ষাপান্র হাতে একটি ভগ্মমাখা সম্যাসীর 
প্রাত দৃষ্টি পড়ল। মনে হল যেন লোকটা ভণ্ড, বাইরে ত্যাগের বড়াই--মনে 
কিন্তু তার বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও নাই । 

“যাক্‌, সাধূটিকে ছাড়িয়ে যেই এগিয়েছি, অমান বাবাজীর উপর দৃষ্টি 
পড়ল। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, তিনি একটি জটাজুটধারী সন্যাসশর 
সামনে হাটু গেড়ে বসে আছেন- অবাক কাণ্ড ! 

“তাড়াত।ড়ি তাঁর কাছে গিয়ো জজ্ঞাসা করল্‌ম, গুরুজী, একি! এখানে 
কি করছেন আপনি ?, 

“বাবাজী আমার দিকে চেয়ে সরল শিশুর মতন হেসে বললেন, 'আম 
এই সম্্যাসীঁটির পা ধূইয়ে দিচ্ছি, তারপর এ*র উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে দেব 1, 
তখন আম বুঝতে পারলুম যে তিনি আমায় এই শিক্ষা দিতে চাইছেন যে, 
আমি যেন কারুর কোন সমালোচনা না কার ; আর উচ্চনীচ সবলকার দেহ- 
মান্দরেই ষে ভগবান সমভাবে অধষ্ঠান করছেন, সেইটাই যেন আমি মনে রাখি । 

“মহাগুরু তারপর বললেন, “জ্ঞানী অজ্ঞানী এই দু'রকম সাধুদেরই সেবা 
ক'রে আমি সবল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কাছে যা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাই শিক্ষা 
করছ- নম্রতা আর বিনয় ।* ৮* 


পো তা-ই আসি 


*“তীন অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আকাশ ও পাঁথবখতে সকল ব্যাপারের উপর | 
গীতসংাহতা সোম) ১৯৩৪৬ । “যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা হবে, 
আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা হবে।” ম্যাথিউ--২৩ঃ১২ 


€ বাইবেল )। 
মিথ্যা স্বরূপ বা অহওকারের নাশেই মানবের অনন্ত সত্তার আবিষ্কার । 


৩৫শ পরিচ্ছেদ 


লাহড়' মহাশয়ের প্প্যময় জশবন 


“এইরূপে আমাদের সকল সদাচারই পালন করা উচিত ।”* জন 'দি 
ব্যাপ্টিন্টকে এই কথাগুল বলে আর জনকে তাঁকে দাঁক্ষত করতে বলে যাঁশু তাঁর 
গুরুর দৈব আঁধকার স্বীকার করেছিলেন । 

প্রাচ্যের দ-ম্টিতো' বাইবেলের শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ আর অন্তরের অনুভূতিতে 
আমার এই বিশ্বাস হয়েছে ষে, অতাঁতজীবনে জন দি ব্যাপ্টিষ্ট যাঁশনাশ্রস্টের 
মহান্‌ গুরু ছিলেন । বাইবেলে এমন কতকগুল পধন্ত আছে যাতে করে বোঝা 
যায় যে, জন আর ষাঁশশ্ুস্ট তাঁদের গতজন্মে যথাক্রমে ইলাইজা আর তাঁর শিষ্য 
এলিশা নামে পারচিত ছিলেন । (এইগৃি ওল্ড টেন্টামেপ্টের বানান্‌। গ্রীক 
অনুবাদকেরা বানান করেছিলেন এলয়াস আর এঁলীসয়দস্‌ ; [নিউ টেষ্টামেন্টে 
তাঁরা এইরূপ পরিবর্তিত আকারেই পুনরায় চ্ছান পেয়েছেন !) 

ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষ অংশটাই হচ্ছে ইলাইজা আর এলিশার পুনর্জন্মের 
ভাঁবব্যম্ঘাণী। “দেখো, আম প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর দন আসবার পূবেই ঈশ্বর 
প্রোরত মহাপুর্ষ ইলাইজাকে তোমার কাছে পাঠাব 1৮? তাই জন ( ইলাইজা ) 
“সেই দিন......আসবার পূবেই” প্রোরত হয়ে 'শ্রিস্টের অগ্রদূত হিসেবে কিছ; 
আগেই জন্মগ্রহণ করোছলেন। পিতা জ্যাকোরিল্লাসের কাছে একটি দেব্দ্‌ত 
আবিভ্ত হয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে তাঁর ভাবীপনত্র “জন”, ইলাইজা 
( এলিয়াস- ) ছাড়া আর কেউ নন। 

'শকন্তু সেই দেবদূত তাঁকে বললেন, ভয় পেয়ো না জ্যাকৌরয্াস, কারণ 
তোমার প্রার্থনা শ্রাত হয়েছে ; তোমার স্্রী এলিজাবেথের একটি পন্ুসম্তান 
হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে 'জন' । আর হ্রায়েল সন্তানদের মধ্যে 
অনেককে সে তাদের ঈশবরের কাছে 'ফারিয়ে নিয়ে যাবে । আর সে এঁলিয়াসের 


টিরিটিরিলি রিটের রিনি টিজার 225 
* ম্যাথিউ -৩৪৯৫ ( বাইবেল )। 
1 বাইবেলের বহু: পধান্তিতে দেখা যায় যে পংরাতন আর নূতন টেষ্টামেপ্ট যাঁরা িখে- 
লেন, তাঁদের গ্বারা পুনর্জন্মবাদ অবগত আর স্বীকৃতও হয়েছে। 


% মালাঁক---৪$& (বাইবেল )। 


যোগিকখাজ-ত ৩ধ 


আত্মা ও শীস্তর “বলে? তার আগে* যাবে, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে, এবং 
অবাধ্যদের ধর্মশীলের ন্যায়নিষ্ঠার দিকে রাতে, আর প্রভুর জন্যে দেশের 
লোকেদের তৈরী করতে ।শা 

যাঁশুপ্রিস্ট দুইবার স্পন্টবাক্যে ইলাইজা ( এঁলিয়াস ) কে 'জন' বলে নিদেশ 
করে গেছেন। “এলিয়াসের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে--কেউ তাঁকে জানে না." 
“তারপর শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন যে জন ?দ ব্যাপ্টিষ্টের কথাই তিনি তাদের 
বলোছলেন |”; 

পুনরায় ষাশুপ্রিস্ট বলছেন, “কারণ 'জন' পর্যন্ত সমস্ত ভবিষ্যদ্বন্তা আর 
বিধিনিয়মের ভাবষ্যদ্বাণী হয়েছে । আর তোমরা যাঁদ গ্রহণ করতে সম্মত হও, 
তাহলে জেনো যে যাঁর আগমন হবে তিনিই এই বান্তি- এলিয়াস 1৪ 

জন খন অস্বীকার করলেন ষে তিনি এলয়াস ( ইলাইজা )॥ নন, তখন 
তিনি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন বে জনের দীনবেশে তিনি আর মহানগর 
ইলাইজার বাহামাহমা নিয়ে আসেন নি। পূর্বজন্মে তিনি তাঁর মাহমা আর 
আধ্যাত্মিক সম্পদের “প্রাবরণ” তাঁর শিষ্য এলশাকে দিয়েছিলেন। “আর 
এলিশা বললেন, আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি ষে আপনার আত্মার 
দুইটি অংশ আমাতে আসূক ; তারপর তান বললেন, তুমি বড় কঠিন জিনিস 
চেয়েছ ; যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবার সময় যদি তুমি 
আমার দেখ তাহলে তোমার এই রকমই হবে""'তারপর ইলাইজা পাঁরত্যন্ত 
“প্রাবরণ” তান তুলে নিলেন**.....ইলাইজার আত্মাই এঁলশাতে অবস্হান 
করছে । 

এইবার তাঁদের ভূমিকা পাঁরবর্তিত হয়ে গেল, কারণ এলশা-ষীশুর এখন 
পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়াতে আর ইলাইজা-জনের তাঁর প্রকাশ্য গুরু হবার কোন 
প্রয়োজন রইল না। 

পর্বতের উপর প্রিস্টের রূপাল্তরসাধনের*** সময় মুসার সঙ্গে তাঁর গুরু 
এলিয়াসকে তিনি দেখেছিলেন । আবার ক্তুশের উপর তাঁর অন্তিমসময়ে যীশু 
ঈশ্বরের নাম ধরে এই বলে চিংকার করে উঠেছিলেন, “এল, এলী, আমার 
ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমায় পরিত্যাগ করলেন কেন ?.."যারা কাছে দাঁড়য়েছিল 





*তার আগে অধ প্রভুর আগে । লক ১৪৯৩-১৭ | ম্যাথিউ ১৭:১২-১৩ । 
£ম্যাথউ ১১:১৩-১৪ | জন ১৫২১। 

গ্রাজাবলণী (কংস) ২৪৯-১৪। 

*নগম্যাথিউ ১৭৪৩ ( বাইবেল )। 
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তাদের মধ্যে জনকতক তা শুনে বললে, এই ব্যন্তি এীলয়াসকে ডাকছে, দেখা যাক, 
এলিয়াস ওকে বাঁচাতে আসেন কিনা ।৮* 

জন আর যাশথস্টের মধ্যে গুর্যীশষ্যের যে চিরুতন সম্বন্ধ ছিল, তা বাবাজী 
আর লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যেও ছিল । তাঁর শিষ্যের দুইটি অতীত জীবনের 
মধ্যকার বিস্মতিসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশি আঁতক্রম করে স্নেহব্যাকুল হৃদয়ে 
তিনি প্রথমে শিশু পরে পূর্ণবয়স্ক লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের গত ক্মে কলমে 
'নিয়ান্ুত করেছিলেন । িষ্যের তৌন্রশ বছর বয়সে না পেশছান পর্যন্ত 
বাবাজী সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনের প্রকাশ্যে পুনঃগ্রাতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে 
বলে বিবেচনা করেন নি। তারপর রাণীক্ষেতে তাঁদের সেই স্বলপকালের জন্য 
সাক্ষাতের পর সেই নিঃস্বার্থ মহাগুরু তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যকে পর্বতের 
সেই ক্ষুদ্র শিষ্দল হতে 'নির্বাসত করে বাইরের সংসারের বাছে পাঠিয়ে দিলেন 
এই বলে যে, “বাবা, যখনই তোমার দরকার হবে আম তোমার কাছে এসে 
হাজির হব” কোন্‌ প্রেমিকমানব এমন প্রাতজ্ঞার অসীম অঙ্গকারে আবদ্ধ 
হতে পারে ? 

লোকসমাজে সাধারণভাবে অপারিচিত থাকলেও ১৮৬১ 'িস্টাব্দে কাশীর এক 
অখ্যাত সুদূর পল্লীকোণ হতে এক বিরাট আধ্যাঁত্বক জাগরণ শুরু হল। 
ফুলের সৌরভ যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি 
আদর্শগৃহী হিসেবে বাস করেও লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অন্তরগৌরব চেপে রাখতে 
পারেন নি। ভারতের সকল স্হান থেকে ভভ্তমধুকরবৃন্দ সেই জীবন্মাস্ত 
মহান্গুর্র উপদেশমকরন্দ পানের লোভে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হতে 
'লাগলেন । 

আঁফসের সাহেব সপারিশ্টেশ্ডেন্টই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে তাঁর এই 
কর্মচারীটির একটা অতীন্দ্ুয় পারবর্তন সাধিত হয়েছে, তাই তাঁকে আদর করে 
“্রঙ্ধানন্দ বাবু” বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন । 

একদিন সকালে এসে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর সুপারিস্টেপ্ডেন্ট সাহেবকে দেখে 
গজজ্ঞাসা করলেন, “স্যার, আপনাকে বড় বিষ দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন 
তো ?” 

সাহেব তখন বললেন, “বলেতে আমার স্ব সাংঘাতিক পাঁড়িতা-মরণাপন্ন 
অবস্হা । দারুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় আম পাগল হয়ে গোছ।” 

“আচ্ছা, তাঁর সম্বন্ধে আমি এখ্যীনই দিছু খবর এনে দিচ্ছ?” বলে 


*ম্যাঁথউ ২৭৪৪৬-৪১ (বাইবেল )। 


বোগকখাদ-ত ৩৮৯. 


লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বোরয়ে গিয়ে একটি নির্জন চ্হানে কিছুক্ষণ চুপ করে 
বসে রইলেন । তারপর উঠে এসে আশ্বাসস্চক হাসিতে বললেন, “ভয় 
নেই, আপনার স্বী সেরে উঠছেন। তিনি আপনাকে এখন একটি চিঠি 
লিখছেন।” বলে সেই সর্বদর্শা যোগিবর সেই পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করে 
শোনালেন । 

“বক্ষানন্দ বাবু, আমি জানি ষে আপাঁন কোন সাধারণ মানুষ ন'ন। 
কিন্তু তবুও আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ষে আপানি ইচ্ছামান্র সময় 
আর দূরত্বের বাধা এমন করে আতব্রম করতে পারেন ৮» 

তাঁর স্ত্রীর লেখা সেই কাঁথত চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল । 
বিস্ময়ে স্তা্ভিত হয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় দেখলেন যে, পত্রে যে শুধু তাঁর 
স্বর আরোগ্যলাভের সুসংবাদ আছে তাই নয়, লাহিড়ী মহাশয় হপ্তাকতক আগে 
যে সব কথাগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন, সে সব কথাগুলোও 
অবিকল তাতে লেখা আছে ! 

মাসকতক পরে তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষে এলেন । লাহড়ী মহাশয়ের সঙ্গে 
দেখা হবার পর ভদ্রমহিলা তাঁর 'দিকে শ্রদ্থান্বিত হৃদয়ে তাকিয়ে বললেন ; 
“মহাশয়, লন্ডনে আমার রোগশয্যার পাশে স্বীয় আলোর ছটায় ঘেরা 
আপনারই এই মূর্তি আম মাসকতক আগে দেখেছিলুম ৷ সেই মুহূর্তেই 
আমার রোগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল। তারপরে আমি আত 
শীঘ্ুই ভারতবর্ষের পথে এই সবদীর্ঘ সমদদ্রষান্রায় বোঁরয়ে পড়তে সমর্থ হলুম ১ 
পথে আমার কিছ-মান্র কষ্ট হয় নি।» 

দনের পর দিন একটি দুটি করে£ভস্তেরা সব সেই মহান গুরুর কাছে 
ব্রিয়াষোগে দক্ষা লাভ করতে লাগল । তাঁর এই সব আধ্যাত্মক, সাংসারক 
আর কর্মস্হলের কর্তব্যসম্পাদন ছাড়াও তান শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও 
আগ্রহ প্রকাশ করতেন । তিনি বহু পাঠচক্র সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছাড়া কাশীর 
বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলে একটি বৃহৎ উচ্চবিদ্যালয় স্হাপনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। “গীতাস'ম্মলনী” নামে আভাহত এক সাঞ্চাহক ধর্মসভায্স তান 
বহু ধর্মীপপাসহ ব্যান্তর নিকট শাস্রব্যাখ্যা করতেন । 

সংসারীলোকে যে বলে, “রোজগার আর সংসারের কাজকর্ম করবার পর 
ধম্টর্ম করবার আর সময় থাকে কোথায় ৮ লাহিড়ী মহাশয় এই সব বাভিষ 
কর্মপ্রচেন্টার দ্বারা তার উত্তত্ন জনসাধারণের সম্মুখে হাজির করোছলেন। এই 
শ্রেষ্ঠ গৃহস্হগূরুর সসমঞ্জস জীবন সহস্র সহস্র নরনারীদের ভিতর নারব 
অনুপ্রেরণা এনে দিত। অঙ্পবেতন উপার্জন করে 'মিতব্যয়ী, অনাড়ৃষ্বর আর 


৩৮২ মোগিবধার'ত, 


সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে, গুরুদেব অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে এবং 
সখেতেই সংসারধান্রা নিবহি করতেন। 

পরাাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়েও লাহড়ী মহাশয় জ্ঞানীমর্খীনার্বশেষে 
সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন । তাঁর ভন্তেরা তাঁকে প্রণাম করলে 
তাদেরও তিনি প্রাতনমস্কার করতেন। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে লাহিড়ী 
মহাশয় প্রায়ই অপরের পাদস্পর্শও করতেন, কম্তু এরুপ ভাবে গরুর প্রাত 
শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পুরাতন প্রাচ্য প্রথা হলেও কদাচিং তিনি অপরকে এরপভাবে 
তাঁকে প্রণাম করতে দিতেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে__সকল 
ধর্মাবলদ্বীদেরই ক্রিয়াষোগে দীক্ষাদান। কেবলমান্র যে হিন্দু তাই নয়, 
মুসলমান বা 'শ্রস্টধর্মবলম্বীরাও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। 
দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী বা সকল ধর্মমতের অথবা স্ঃগ্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ 
ধর্মমতের নয়, এমন বহু লোকেদেরও বিশ্বগৃরু নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে 
শিক্ষাদান করতেন । তাঁর খুব উচ্চাবদ্হার শিষ্যদের মধ্যে আবদুল গফুর খাঁ 
নামে একজন মুসলমান চেলাও ছিলেন । আর তাঁর মত একজন বর্ণশ্রেচ্ঠ 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর সময়ে জাতিভেদের কঠিন গোঁড়াম ভেঙ্গে দেবার যে 
চেষ্টা তাঁন করেছিলেন, তাতে করে লাহিড়ী মহাশয়ের দুঃসাহসের পরিচয় 
পাওয়া যায় বই কি! মহাগুরুর বিশ্বব্যাপী পক্ষপুটের অন্তরালে জীবনের 
শবাভন্বস্তরের লোক আশ্রয় পেয়েছিল। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ, পাঁতিতপাবন সকল 
ধর্মগুরুদের মতন তিনি সমাজানন্দিত, পতিত, সকল পাপাঁতাপাঁদের প্রাণে 
আশার নবার্ণরাগের সন্টার করতেন । 

গতাঁন শিষ্যদের বলতেন, “সর্বদা মনে রেখো ষে তুমি কারুরই নও আর 
কেউই তোমার নয় । ভেবে দেখো যে একদিন এ সংসারের সব ছুই ফেলে 
রেখে তোমাকে হঠাৎই চলে যেতে হবে- কাজেই এখন থেকেই ভগবানের 
একটুআধটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু কর আর রোজই একটু একট; করে 
ঈশ্বরানুভাঁতর বেলুনে চড়ে মরণের শন্যপথে মহাযান্তরার জন্যে তৈরী হও । 
মায়ামোহে মৃ্ধ হয়ে তোমার হাড়মাংসের খাঁচাটাকেই তোমার স্ব-রুপ বলে 
ভাবছ? এ আর কি, বড়জোর একটা জবালাষন্ত্রণা দুঃখকম্টের বাসা বই তো 
আর কিছু নয় 1* ধ্যান কর, ধ্যান কর, আবরাম ধ্যান করে যাও--যাতে করে 





*“আমাদের শরীরে কত রকমের মৃত্যু আছে। মৃত্যু ছাড়া আর সেখানে কিছুৃট নাই। 
মাটন লংখার 


খোখিখাধানত ৩৮৩ 


আতি শীগ্গিরই তুমি সেই সকল দঃখরেপম্ত, সকল বাধাবজ্ধ্হীন অনাদি 
অনন্ত পর্মাত্মার স্বর্পে দেখতে পারো। ক্রিয়াযোগের গুগুচাবিকাটি দিয়ে 
তোমার দেহকারাগারের বান্দত্ব থেকে মৃন্ত হয়ে পরাাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার 
শিক্ষালাভ কর।৮ 

মহান্‌ গুরু তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের তাঁদের আপন আপন ধমশাল্লানুমোদিত 
নিষ্ঠাপালনে উৎসাহিত করতেন । ক্রিয়াষোগের সর্বগ্বাহী প্রকৃতি যে মান্তি- 
লাভের কার্ধকরা উপায়, তার উপর জোর 'দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষাদের 
পারবেশ আর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সামজস্য রক্ষা করে তাদের নিজ নিজ জীবন 
ফুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, “মহসলমান দিনে পাঁচবার নমার্জ* পড়বে আর 
'হন্দুও দিনে অনেকবল্পে জপতপে বসবে । প্রিস্টানও রোজ কয়েকবার হাঁটু 
গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তারপর বাইবেল পড়বে ।” 

গুরুদেব তাঁর শিষাদের, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি অনুযায়ী জ্ঞান, 
ভন্ত, কর্ম বা রাজযোগের পথে তাদেরকে আত 'বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঁরচালিত 
করতেন । ভক্তেরা সন্ন্যাস জীবনযাপনের ইচ্ছা ব্যন্ত করলে তিনি তাদের সহজে 
অনুমতি দিতেন না- বর সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তারা যেন সন্ন্যাস 
জঁবনের কঠিন কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে পৃবেহি চিন্তা করেন। 

আদর্শগুরু হিসেবে তান শিষ্যদের শুধু শাস্দ্ের শুজ্কতর্ক নিয়ে পড়ে 
থাকা এড়িয়ে চলতেই পরামর্শ দিতেন । তিনি বলতেন, “প্রাচীন শাদ্দের সার 
সত্য শুধু পঠনপাঠনে নয়, অন্তরের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি করবার জন্য ষে 
সাধন করে সেই বুদ্ধিমান । তোমার যা কিছু সমস্যা তা ধ্যানধারণার ভিতর 
দয়ে সমাধানের চেস্টা কর। ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
কোন আঁনিশ্চিত ধারণায় তো লাভ নেই, তার চেয়ে বরং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসঙ্গলাভের 
চেষ্টা কর। মনের ভিতর থেকে ধর্মের গোঁড়ীমির সব জঞ্জাল দূর করে ফেল-- 
সাক্ষাৎ অনুভাঁতর 'নর্মল, পুত শাম্তিবারিতে মন প্লাবিত কর। অন্তরের যা 
প্রত্যক্ষ 'নর্দেশে তাই পালন করতে মনকে তৈরী কর ; আর হদয়ের সঙ্গোপনে যে 
ঈশ্বরের বাণ? লুকায়িত আছে তা শোনবার জন্যে কান পেতে রাখ, সেখানেই 
তুমি জীবনের সব জাটল সমস্যার উত্তর খ'জে পাবে, দেখো । মানুষের নিজ 


গ্নমাজ---মৃসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা । 
1“ধ্যানেতেই সত্যের সম্ধান কর--জাণ' প'াথতে নয় | চাঁদের জন্য আকাশে দৃষ্টিপাত 


কর - পূঙ্কারপীতে নয় ।” (পারসাদেশীয় প্রবাদ )। 


৩৮৪ যোঁগিকখানত 


কর্মদোষে যেমন দুঃখকস্টে পড়বার চেষ্টার অন্ত নাই, ০০ 
উপায়, সৈই পরমদয়ালের করুণারও অন্ত নাই 1» 

একার্দন ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণকালে তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের গুর্দেবের 
সর্বব্যাপিত্বের এক নিদর্শন পান। লাহিড়ী মহাশয় যখন কটেস্হ-ঠতন্য অর্থং 
সকল প্পন্দনশীল সৃষ্টির মূলে যে ব্ক্ষজ্ঞান তার অর্থ ব্যাখ্যা করাছলেন, তখন 
তিনি হঠাৎ দম আটকে যাওয়ার মত চিৎকার করে বলে উঠলেন, “জাপানের 
সমনুদ্রুতীরে আম বহুলোকের শরীরে থেকে ডুবে যাচ্ছি ।৮ 

তার পরাঁদন সকালবেলা শিষ্যেরা সংবাদপত্র খুলে পাঠ করে দেখলেন যে, 
আগের দিন জাপানের কাছে এক জাহাজডুবি হয়ে বহুলোক মারা গেছে । 

লাহিড়ী মহাশয়ের দূরের শিষ্যরা তাঁদের নিকট তাঁর সর্বব্যাপী অদ্য 
উপস্হিতি প্রায়ই অবগত হতেন । যাঁরা তাঁর কাছে উপৃষ্হিত থাকতে পারতেন 
না তাঁদের আশ্বস্ত করে 'তান বলতেন, “যারা পক্য়া" অভ্যাস করে তাদের 
কাছে আম সর্বদাই উপাঁস্হত থাঁক। তোমার কোন ভাবনা নাই ; তোমার 
ক্লামক উপলাব্ধর সঙ্গে সঙ্গে আমি পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সেই চির- 
আশ্রয়স্হলে তোমায় নিয়ে যাব |» 

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সাম্ন্যাল মহাশয়-সেই মহান: গুরুর এক জাঁবিত শিষ্য*, 
আর পূরীধামে লাহিড়ী মহাশয়ের ক্ষদ্্র স্নাতি-মান্দরের প্রীতষ্ঠাতা-_বলেন ষে, 
কৈশোরে তিনি কাশী গমনে অসমর্থ হয়ে গুরুর কাছে আধ্যাত্মক দীক্ষার জন্য 
প্রার্থনা করেন । লাহিড়ী মহাশয় ভ্‌পেন্দ্র বাবুর সামনে স্বপ্নে আবিভূভ হয়ে 
তাঁকে দীক্ষা দান করেন। পরে তিনি কাশীতে গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা 
প্রার্থনা করলে, লাহিড়ী মহাশয় বলেন, “আমি তো তোমায় ইতিমধ্যে স্বঙ্নে 
দীক্ষা 'দয়ে দিয়েছি ।” 

সাংসারক কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যকে 
সঙ্নেহ উপদেশ দিয়ে তার ভ্ুটিবিচ্যাতি সংশোধন করে তাকে কর্তব্যপালনে 
অবাহত করে তুলতেন। 

শ্রীযৃক্কে'বর গিঁরজী একদিন আমায় বলেছিলেন, “লাহিড়ী মহাশয় তাঁর 
কোন চেলার দোষের বিষয় সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য হলেও তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে 
1মস্টভাবে বুঝিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন।» তারপর তান সখেদে 
বললেন, “আমাদের গরুদেবের খোঁচা খেয়ে এ পর্যন্ত কোন শিষ্যই তাঁর কাছ 
থেকে পালায় নি।” শুনে হাঁসি চাপতে পারলম না ; যাই হোক আম কিন্তু 





যোগিকথাসূত ৩৮৬, 


সেই কথা শুনে সত্যসত্যই শ্রীষুক্তে*বর গিরিজীকে বললূম যে কক্শই হোক 
আর মিষ্টই হোক, তাঁর প্রত্যেক কথাটিই আমার কানে সঙ্গীতের মতই সূমধূর 
হয়ে বাজে । 

লাহিড়ী মহাশয় “ক্রিয়াযোগের” ক্রমোল্নত দীক্ষার চারটি ধাপ সফত্বে বেছে 
দিয়োছলেন।* িষ্যের আধ্যাঁত্বক উন্নাত স্টার্ধর্দস্টভাবে প্রকাশ পেলে তবে 
তিনি বাকী তিনটি উচ্চতর প্রণালী তাকে শিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁর জনৈক 
শিষ্য তার মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না ভেবে অসন্তোষ প্রকাশ করে 
বললেন, “গুরুদেব, এখন আমি দ্বিতীয় ক্রিয়া পাবার নিশ্চয়ই উপযুস্ত হয়ে ছি, 
কি বলেন ?৮ 


সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল তাঁর এক অতি দীন 
ভন্তশিষয-_নাম বৃন্দা ভকত । সে ছিল কাশীর একজন ডাকহরকরা । 

সস্নেহে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, “এস, এস, বৃন্দা, 
আমার কাছে এসে বস। আচ্ছা বল তো বৃন্দা, এবার কি তুমি দ্বিতীয় ক্রিয়া 
[নিতে চাও ? 

অতি দীন ও নম্র বিনয়ের সঙ্গে সেই সামান্য পোম্টপিওন করজোড়ে 
গুরুদেবকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, “গুরুদেব, আর আমার ক্রিয়ার দরকার 
নেই! আরও উণ্চু ক্রিয়া নিয়ে আমি কি করে সাধন করব? আমি আজ 
এখানে এসেছি আপনার আশাবাদ নিতে, কারণ প্রথম ক্রিয়াতেই আমার মন এমন 
আনন্দে উন্মত্ত আর আত্মহারা হয়েছে যে আমি চিঠিবিলিই করতে পারি না।” 

লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'বৃন্দা এখন রদ্ষানন্দসাগরে ভাসছে ।” অপর 
শিষ্যাট কথাগ্ঁল শুনে মাথা হেশ্ট করলেন । 

তারপর সেই শিষ্যটি বললেন, “গৃরুজী, দেখাছ যে আম একেবারেই 
আনাড়ী-__কেব্ল “ক্রিয়ার দোষই খুজে বেড়াচ্ছি, তার গুণগুলো আর নয় 1” 

সেই অশিক্ষিত, দীন, নমর ডাকাঁপওন ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এতদর 
আধ্যাতআবক উন্নীতলাভ করলে ষে বহু পণ্ডিত তার কাছ থেকেই শাম্তের গু 
অর্থের ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে শুনতে চাইতেন । লিখনপঠনে অপারগ আর 
অপাপাঁবদ্ধ সেই বৃন্দা ভকত শাস্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বহু সুখ্যাতি অর্জন 
করেছিল । 





* “শৃক্রয়াোগের বহু শাখাপ্রশাখা আছে বলে লাহিড়ী মহাশয় তার মধ্য থেকে 
'পকুয়াযোগের সারস্বরপ চারাঁট প্রণালণ সদক্ষভাবে নিবাঁচিত করেছিলেন, যেগৃলি হচ্ছে 
প্রত্যক্ষ 'ক্রিয়ানুশশীলনে একেবানে অমূল্য । 

২৫ 


৩৬ ঘোগিকখানমৃত 


কাশীর বহুশিষ্য ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু দরেদুরান্তর থেকে শত শত 
লোক তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে আসত । তাঁর দুই ছেলের 
*বশুরবাড়ী যাওয়া উপলক্ষ্যে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে কয়েকবার ভ্র“ণ করে 
গিয়েছিলেন । তাঁর উপস্হি'তর সুযোগ পেয়ে বাংলার ভিতরে বহনস্হানে 
ক্লিয়াবানদের ছোট ছোট দল সব গড়ে উঠোছল। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর আর 
বিফৃপুর এই দুই জেলার ভিতর বহু নীরব ক্রিয়াবান্‌ আজ পর্যন্ত তাঁর 
মাধনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে যে সব সাধুসন্তরা “ক্রয়া” পেয়েছলেন, 
তাঁদের মধ্যে কাশ'র স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর দেওঘরের খুব উচ্চাবস্হার 
সাধু বালানন্দ ব্রহ্ষচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাশীনরেশ মহারাজা 
ঈ*বরীনারায়ণ গিসংহ বাহাদুরের পুত্রের তিনি ছুকাল গৃহাণক্ষকতাও 
বরেছিলেন। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক এ"বের পাঁন্চয় পেয়ে মহারাজা আর 
ভর পুত্র উভয়েই তাঁর কাছ হতে ক্রিয়াযোগে দীক্ষাগ্রহণ করেন । মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর নিকট বক্রিয়াযোগে দীক্ষাপ্রান্ত হন। 

লাহিড়ী মহাশয়ের কতকগুলি প্রভাবপ্রাতপাত্তণালী শষ্য প্রচারকার্ষের দ্বারা 
তাঁর ক্রয়াযোগের প্রসার ও তার পাঁরাঁধ সভার করতে উদ্যত হয়ে'ছলেন। 
গুরুজী তাতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আর একট শিষ্য, 
কাশখনরেশের রাজচকিৎসক, গুরুদেবের নাম “কাশীবাবা”* রুপে গুচারের 
জন্য সংগঠনপ্রচেষ্টা শুরু করৌছিলেন- এবারেও তা তানি ?নষেধ বরুলেন। 

তানি বলতেন, “ক্রিয়াযোগপুঙ্পের সৌরভ, প্রচার বিনা স্বাভা'বকভাবে 
আপাঁনই বিস্তৃত হবে । অধ্যাত্মভাবের উর্বর হৃদয়ভমিতে এর বীজ আপনিই 
অধ্ফারত হবে ।” যাদও গুরুমহারাজ আধুনিক সংগঠন অথবা ছাপাখানার 
মাধ্যমে কোন প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করেন নি, তবু তান জানতেন যে তাঁর 
মহাবাণী বন্যার দুর্নিবার স্লোতের মত উথলে উঠে, নিজের শাল্তবেগে মানবহদয়ের 
দুকূল পাঁরস্লাবিত করে ছুটে চলবে । ভন্তদের পাঁরবার্তত আর পাঁব্র 
জীবনই হচ্ছে ক্রিয়াফোগের অমর আঁস্তিস্বের একমাত্র প্রত্যাভ্এত । 

১৮৮৬ "ঞ্রস্টাব্দে, রাণীক্ষেতে দীক্ষালাভের পণচিশবছর পরে লা'হড়ী মহাশয় 
পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন ॥; এখন তাঁকে দিনের বেলাতেও সহজে 





তাঁর শিষ্যরা তাঁকে যোঁগবর, যোগিরাজ, মৃনিবর প্রভাত নামেও ডাকতেন । 
“যোগাবতার* নামাঁটি আমাকর্তৃক সংযোজিত । 
$গভর্ণমেন্ট আফসে এক 'িভাগ্ে তাঁর কাষযকাল সবশৃদ্ধ ৩৫ বংসর । 


বোগিকখাম-ত ৩৮৭ 


পাওয়া যায় দেখে ভক্তের দল ক্লমশঃই বাড়তে লাগল । মহান্গুরু তখন তাঁর 
অধিকাংশ সময় নীরবে শান্তিময় পম্মাসনে বসেই কাটিয়ে দিতেন। এমন কি 
একট, বেড়াবার জন্যে অথবা বাড়ীর অন্যান্য অংশে যাবার জন্যেও তিনি কদাচিৎ 
বৈঠকখানা ত্যাগ করে আসতেন । গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্যে শিষ্যদের 
নীরবে যাতায়াত সারাদন ধরে আঁবরামভাবেই চলত । 

দর্শনপ্রার্থীরা স্ভয়ে দেখত যে লাহিড়ী মহাশয়ের শরীরের স্বাভাবিক 
অবস্হায়-*বাসহীনতা, 'বানিদ্রতা, ধমনী আর হাংপিন্ডের ক্রিয়ালোপ, ঘণ্টার পর 
ঘন্টা ধরে শান্ত নয়ন দুশটতে স্হির নি্পলকদম্ট আর তার সঙ্গে গভীর শান্তর 
একটা স্নিগ্ধছটার দ্বারা 'তিনি বোষ্টত-_এইসব দেহাতীত লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পেত। উপচ্হিত সকলেই তখন উপলাব্ধ করত যে প্রকৃতই একজন ভগবং- 
সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত, পরমপুণ্যবান্‌ মহাজ্ঞানী গুর্শ্রেষ্ঠের নীরব পৃত আশীবাদে 
তাদের মানবজীবন ধন্য হয়ে গেছে । 

গুরুদেব এবারে তাঁর শিষ্য পণ্চানন ভ্রাচার্য মহাশয়কে কলকাতায় “আর্ 
মিশন ইনন্টাটউসন” নামে এক যোগকেন্দ্র স্হাপনে অনুমতি দিলেন । এই 
কেন্দ্রে হতে কতকগুলি লতাগুল্মের যৌগিক ওষধ বিতরণ আর বাংলাদেশে 
ভগবপ্গীতার প্রথম সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হিন্দী ও বাংলায় 'আর্ধ 
মশন গীতা" সহস্র সহস্র গৃহে পঠিত হয়ে থাকে । 

প্রাচীন প্রথানুযায়ী লাহিড়ী মহাশয় বহুবিধ রোগ আরামের জন্য একটি 
নিমের* তেল তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন । গুরুদেব তাঁর 
কোন শিষ্যকে তেলটটি চোলাই করতে বললে সে তা আঁতি সহজেই সম্পাদন 
করতে পারত, কিন্তু অপর কেউ যাঁদ তা করতে চেষ্টা করত, তাহলে নানা অদ্ভুত 
বাধা এসে উপস্হিত হত--তাতে দেখা যেত যে চোলাই করবার সময় সেই 


* নিমের ভৈষজ্যগৃণাবলণী এখন প্রতীচ্যেও স্বীকৃত হয়েছে । এর িন্তছাল টনিকরূপে 
ব্যবহৃত হয় আর ফল ও বীজ হতে 'নৎকাশিত তৈল কৃষ্ঠ রোগ এবং অন্যান্য রোগের 
চিকংসায় ব্যবহৃত হয়। 

হচ্গু ভেষজ শাস্মকে “আয়ুবেদ' বলা হয়। বৈদিক যুগের 'চাকংসকগণ শলা 
চিকংসার উপষোগণী সুক্ষ বল্পমপাতির ব্যবহার জানতেন এবং তাঁরা প্লাষ্টিক সাজরীও 
করতেন ॥ তাছাড়া তাঁরা 'বষাল্ত গ্যাসের প্রভাবের পাঁরবর্ত 'কি জানতেন এবং [সঙ্গারয়ান ও 
মাঁস্তহ্কেও শল্য দাঁকৎসা করতে পারতেন । এছাড়া ওহুধের দুবাগুণ বৃদ্ধি করাতেও তাঁরা 
দক্ষ ছিলেছ।। খ$ পূর্ব ৪র্ঘ শতকের বিখ্যাত গ্রীক চাকংসক ছিপোক্রেটস: তরি 'মেটরিয়া 
মোডকার' বহ; উপকরণ 'হন্দ্‌ স্ত্র থেকে সংগ্রহ করেন । 


৩৮৮ যোগকখানত 


ওষুধের তেলাটর প্রায় সবটাই একেবারে উবে গেছো এতে স্পন্টই বোঝা যায় 
যে গ্রুদেবের আশাবরদিও ওষুধটার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ-ছিল । 


৮২ শি নী 
্ছ্ট সি তই কি 


রি লা টধ-পহ্ডলঃ 
বারি সহ লি 


»২৮৭-% 


বাংলা অক্ষরে লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তাক্ষর আর তাঁর স্বাক্ষর উপরে 
প্রদর্শিত হল। তাঁর শিষ্যকে 'লাখত একাঁট পত্র হতে লাইনগুীল উদ্ধৃত করে 
দেখান হয়েছে । এতে গুরুদেব একটি সংস্কৃত শ্লেকের নিদ্নলিখিত ব্যাখ্যা 
প্রদান করেছেন, “যাহার নিমেষ পড়ে না তাহার শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ । 

€ শ্রাবণ ( স্বাঃ ) শ্রী শ্যামাচরণ দেবশম্ণ ।৮ 

অন্যান্য বহু মহাপুরুষদের মত লাহিড়ী মহাশয় নিজে কোন পুস্তক 
লেখেন 'ি বটে, কিন্তু তান তাঁর বহ্‌ শিষ্যকে গভীর শাস্বব্যাখায় উর্পাঁদষ্ট 
করোছলেন । 

লাহড়ী মহাশয়ের স্বর্গয় পৌন্র প্রীমানন্দমোহন লাহিড়ী লিখেছেন £-_- 
“শ্রীমদ্ভগবন্গীতা এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশে কতকগদীল ব্যাসকুট আছে । 


টস 





* শাম্ভবী মৃদ্বুর' অর্থ হ'ল ভ্রু-ছ্বয়ের মধ্যবতর্ঠ স্থানে দুষ্ট নিবঙ্ধ করা। মানাঁসক 
শাঁল্তলাভের একট 'নাদণ্ট পধাঁয়ে উপন*ত হলে পর যোগণীর আঁক্ষিপজ্লবের আর কম্পন 
হয়না। তিনি তখন ব্রঙ্মানন্দে মগ্ন । 

মূদ্রা হচ্ছে সাধারণতঃ কোন ক্রিয়াকাশ্ড বা অনষ্ঠানে কর বা অঙ্গুলাবন্যাস। 
অনেক মংদ্রা কতকগযীল স্নায়ুর উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করে ষে তাতে একটা গভীর 
মানাসক শান্তর উদয় হয় । প্রাচীন 'হন্দুশাদ্মে শরীরস্ছ নাড়ীমণ্ডলশর ( দেহের ৭২,০০০ 
তাঁল্পকা তল্রীর ) সঙ্গে মনের সন্বন্ধের সংক্ষযাতিসক্ষ শ্রেণীবিভাগ আছে । কাজেই পজা 
প্রভাত অনুষ্ঠান আর যোগাঁদি প্রাক্রয়াসাধনে মুদ্রার ব্যবহারের একটা বৈজ্ঞানিক 'ভীত্ত আছে । 
মদ্রার ভাষার বিস্তৃত পাঁরচয় ভারতবর্ষের মযর্তাশঙ্প আর পজাপার্বণ প্রতঃাঁতিতে ও 
নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে পাওয়া যায় । 


যোগকথামৃত ৩৮৯ 


এই সব 'ব্যাসকটের প্রম্ন অমীমাংসিত রাখলেই দেখা যাবে যে তা একটা অদ্ভুত 
আর সহজেই ভুল বোঝা যেতে পারে এমন গোছের পৌরাণক গল্পসমন্টি। 
আর এসব ব্যাসক্‌ূটের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হলে আমরা দেখতে পাব যে 
আমরা এমন এক বিজ্ঞান হারয়েছি যা প্রাচ্য হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ 
পরীক্ষার তত্বানুসম্ধান করে সে সব অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে রক্ষা করে 
এসেছে ।* লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যা, শাস্্বাক্য আর রূপকের ভিতর 
সুচতুরভাবে লুকায়িত ধর্মীবজ্ঞানকে, তার রূপকের আবরণ মুক্ত করে সবসমক্ষে 
প্রকাশিত করেছে । আপাতদণ্টিতে অর্থহীন বোঁদক যাগষজ্ঞ, পূজার্চনার 
মন্ততন্ এখন আর কতকগূলি দুর্বোধ্য বাক্যের সমষ্টি বা কসরং নয় ; লাহড়ী 
মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অর্থ সব নিহিত 
আছে'** । 

আমরা জান যে মানৃষ সাধারণতঃ কুপ্রবৃত্তির অদম্যগ্রভাবে এসে অসহায় 
হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তার জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়াযোগের দ্বারা এক উচ্চতর ও 
শাম্বত পরমানন্দের আবিভবি হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিগূলি শল্তিহীন হয়ে পড়ে 
আর মানুষও তাদের প্রশ্রয় দেবার কোন উদ্দেশ্য খুজে পায় না। এখানে 
নিবৃত্তিতে, নিগ্নস্তরের কামনাবাসনা পাঁরহারের সঙ্গে যুগপৎ পরমানন্দলাভের 
অনুভব ঘটে। এ পথ ছাড়া, নাঁতিবাক্য সবল ঘা কেবল এ কোরো না, ও 
কোরো না, এই সব বলেই অঙ্গাললানর্দেশ করে এসেছে তা আমাদের কাছে 
একেবারে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় । 

“বাহজর্গতের পার্থ স হল লালায় যা কিছ: প্রকাশ, তার 'পছনে রয়েছে 
সেই অসীম মহাশান্তর সমূদ্র। জাগাঁতক ব্যাপারে আমাদের আসান্ত আমাদের 
মনে আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেলে । যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় 





**1স্ধুনদের উপত্যকায় প্রত্রতাত্তবক খননকালে সম্প্রাত কতকগ্ীল সীলমোহর ভ্‌গভ 
হতে উত্তোলিত হয়েছে । পেগযল খি:ঃ প্‌ঃ তিন হাজার বৎসরের পঃরাতন । তাতে দেখা 
যায় যে কতকগুলি মৃত আতকত, আর সে সব আমাদের বর্তমান যোগসাধনপ্রণালীতে ব্যবহৃত 
ধ্যানাসনে উপাঁবন্ট। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সে সময়েও যোগের মূলতত্বর কছ7কছ; 
বষয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পারচয় ঘটেছিল। আর হয়ত আমাদের এ সদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া নিতাম্তই অধৌত্তক হবে না যে, প্রার্যয়ার অনুশশীলন দ্বারা নিয়াহত অন্তদর্শনের চট 
ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে এসেছে ।”- ওয়াশিংটন, ডি. সির আ্যাম্োরকান 
কাটান্সল অফ লানেণ্ড সোসাইটির বূলেটিনে প্রকাশিত প্রফেসর ডব্ল? নম্যনি ব্রাউনের প্রবন্ধ । 

যাই হোক হহিন্দুশাস্ের নিদেশ, ব্যাখ্যা প্রভাতে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণাতীত কাল 
হতে যোগাঁবজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবধে'র পারচয় ছিল । ্‌ 





৩৯০ : যোঁগকখামত 


কি করে আমরা প্রাকীতিক শান্তর ব্যবহার করতে পারি- সেই হেতু আমরা সবল 
নাম আর রুপের পিছনে যে বিরাট প্রাণ-_-তার ধারণা করতেই ভুলে যাই। 
প্রকৃতির সঙ্গে আতিমান্র ঘানিষ্ঠতা তার চরম রহস্য সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্য এনে 
দিয়েছে । তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্যবহারিক । আমাদের উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য যাতে সে বাধ্য হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, বলতে গেলে, 
আমরা তাকে যেন উন্ত্যন্তই কার। তার শান্তসমূহের ব্যবহার কার বটে কিন্তু 
তার উৎস আজ পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেছে । প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্ব্ধ 
হচ্ছে উদ্ধত প্রভূ ও তার ভৃত্য অথবা দার্শনকভাবে বলতে গেলে প্রকতি যেন 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় বন্দী । আমরা তাকে জেরা করি, চ্য।লেঞ্জ করি, মানুষের 
তুলাদণ্ডে তার সাক্ষ্য সক্ষমাতিসক্ষমভাবে ওজন বার, যা তার লুকান এন্বর্ষের 
কখনও পারমাপ করতে পারে না। অপরপক্ষে আত্মা যখন উচ্চতর শান্তর সঙ্গে 
সংযোগ স্হাপন করে, প্রকৃতি তখন বিনা প্ররোচনায় বা পাঁড়নে, স্বতঃপ্রব্ত্ 
হয়ে মানুষের ইচ্ছা পালন করে। অবোধ জড়বাদীরা প্রকতির উপর এই 
অনায়াস আধিপতাকে “অলৌকিক” বলে আভহিত করে। 

“লাহড়ী মহাশয়ের আদর্শজীবনের উদাহরণ, যোগ যে একটা গুরপ্রক্রিয়ামান্ন 
- এই ভ্রমাত্মক ধারণার একটা আমল পাঁরিবর্তন এনে দিয়েছে । পদার্থাবজ্ঞানের 
বাস্তবতা* সত্বেও প্রত্যেক মানুষই এখন ক্রিয়াযোগের ভিতর 'দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে 
তার সঠিক সম্বন্ধ কি, তা জানবার পথ খুজে নিতে পারে আর সকল জাগাঁতিক 
ঘটনার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাও অনুভব করতে পারে-_-তা সে রহস্যময় 
কোন ঘটনাই হোক্‌ আর দৈনম্দিন কোন ব্যাপারই হোক্‌ । আমাদের মনে সর্বদা 
স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে হাজার বছর আগে যা রহস্যময় ছিল এখন আর তা 
নেই- আর আজ যা রহস্যজনক, একশ বছর পরে তা ঠিক বিিসঙ্গতভাবে 
সহজবোধ্য হবে । 

“ক্য়ার্ষোগের বাধ সনাতন । এ গাঁণতশাম্তের মত একেবারে অন্রান্ত ; 
যোগাঁবয়োগের সহজপ্রণালীর মত ক্রিয়াষোগের বিধিও কখনও নম্ট হতে পারে 
না। গাণতশাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক আঁপ্নতে আহত দিলেও যুক্তিবাদী মন 





*এখানে কালহিলের “সার রেজাটণসে” একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ে, “যে মাননষের 
বিস্ময়ের উদ্লেক হয় না, যে মানৃষের 'বাস্মত হবার (এবং শ্রদ্ধা করার ) অভ্যাস নাই, সে 
অসংখ্য রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও এবং সমস্ত পরাক্ষাগার এবং মানমান্দিরের 
সারসংগ্রহ তার একটিমার মাস্তহ্কে চ্হান পেলেও, সে এক জোড়া চশমারই মতন-_বার 
পিছনে কোন চক্ষ; নাই ।* 


যোগিকথাম'ত ৩১৩ 


যেমন এর সত্য সব ঠিক পুনরায় আঁবিজ্কার করে ফেলবে, তেমনি যোগশাস্বের 
সমস্ত বই নম্ট করে ফেললেও যাঁদ একজন প্রকৃত যোগী আবিভভত হন- বার 
মধ্যে শ্রদ্ধাভন্ত ও শদ্ধজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে, তাহলে তিনি এর মূুলাঁবাঁধ সবই 
পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন 1৮ 

বাবাজী যেমন অবতারশ্রেষ্ঠ “মহাবতার” শ্্রীযযস্তে*বর গিরিজী যেমন 
সার্থকভাবে অভিহিত “জ্ঞানাবতার,” তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও “যোগাবতার?।* 
সামা'জক মঙ্গলসাধনে, গুণ ও পাঁরমাণ এই দুইএর বিচারে তান সমাজকে 
আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে দিয়েছেন ।. তাঁর অন্তর 
ভন্তশিষ্যদের উচ্চতর অবস্হাতে উন্নীত করবার শন্তিতে আর সাধারণ্যে সত্যের 
বহুল প্রচারে লাহড়া মহাশয় মানবজাতির মুক্তিদাতাদের মধ্যে গণ্য । 

মহাপুরুষরূপে তাঁর অপূর্ব বোশষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ক্রিয়াযোগরূপ সুপ্রা'ত চ্ঠত 
প্রণালশর উপর ব্যবহারক গুরুত্ব আরোপ--ষাতে করে তান সর্বপ্রথম ষোগের 
বদ্ধদ্বার উন্মুস্ত করে তার পথ সৃগম করে দিয়েছেন । তাঁর নিজ জীবনের সব 
অলৌকিক ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার সবেচ্চিচুড়ায় আরোহণ করে'ছলেন যখন তান যোগশাস্মের 
সব বিছুু প্রান জাটলতা দূর করে সাধারণের পক্ষে তা প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য 
সরল যোগসাধনে পরিণত করেছিলেন । 

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, “আতি সক্ষে 
বাঁধানয়ম বলে যা সব ঘটে--সাধারণের কাছে যা অজ্ঞত, তা প্রকাশ্যে 
আলোচিত বা বিশেষ বিবেচনা ব্যাতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।* এই 
পাতাকয়'টতে যদ আমি কোথাও তাঁর সাবধানবাণী লঙ্ঘন করেছি বলেই বোধ 
হয়, তা হলেও সেটা তাঁর কাছ থেকে অন্তরে পুনরা*্বাস পাওয়াতেই আমার 
পক্ষে সম্ভব হয়েছে । আর তা ছাড়া বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্তেশ্বর 
গারজী প্রভৃতি গুরুমহারাজগণের জীবন আলেখ্য রুনার সময় আমি বহু সত্য 
অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ বর্জন করাই যুস্তিসঙ্গত বলে বোধ করেছি কারণ সে সর 
ঘটনা সাধারণের অনাঁধগম্য | অত্যন্ত দুবেধ্যি জাঁটল দর্শনশাচ্দের এক 
1বরাট ব্যাখ্যাপ্স্তক না লিখে তা আর প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় । 


ক্্রীযন্তেবরজ" তাঁর শিষ্য শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানল্দকে দিব্য প্রেমের এক অবতারপ:র্ষ 
বলে উল্লেখ করেন। পরমহংসজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রধান শিষ্য রাজধি" জনকানন্দ 
(মিঃ জেমস. জে, লন ) যোগানন্দজশকে চরম সার্থক উপাধি “প্রেমাবতার" নামে উপাহিত 
করেন । (মার্কন প্রকাশকের মন্তব্য )। 


৩৯২ বোগিকথামৃত 


গৃহীষোগী হিসাবে লাহিড়ী মহাশয় আধুনিক ভারতের প্রয়োজনোপযোগন 
কার্যকরী পম্হার বাণী বহন করে এনেছেন । প্রাচীনভারতের সবেধিকৃষ্ট ধর্ম 
ও অর্থনৈতিক ব্যবস্হাসকল এখন আর বিদ্যমান নেই । কাজেই ভিক্ষাপান্রহস্তে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল যোগীর প্রাচীন আদর্শ এই মহানগর আর অনুমোদন 
করেন নি। বরং তান স্বোপাজনরত, অর্থসঙ্কটগ্রস্ত সমাজের উপর 
শনভ'রতাবিহীন, আর নিজ আবাসে গুপ্তসাধমশীল আধুনক যোগার 
সুযোগসুবিধার প্রাতিই অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন । উপরোন্ত নীতির 
অনুসরণের সঙ্গে তিন প্রাণমনে শক্তিসণ্ারী নিজের অপূর্ব আদর্শের সংযোগ- 
সাধন করেছেন । তিনি হচ্ছেন আতি আধুনিক ধরণের, ইংরেজীতে যাকে বলে 
“স্ট্রীমলাইনড৮, অবাধ স্বচ্ছন্দগ্গত যোগীর আদর্শ । বাবাজী কর্তৃক 
পাঁরকাঁঞ্পত তাঁর জীবনাদর্শ শুধু যে কেবল প্রাচ্যের পক্ষেই তা নয়, প্রতীচ্যের 
যোগসাধনেচ্ছদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরপে গঠিত । 

নূতন মানব্জাতর পক্ষে নবীন আশার আনন্দ ! যোগাবতার ঘোষণা 
করে গেছেন, "ভগবৎসঙ্গলাভ 'নিজ চেম্টাতেই সম্ভব--আর তা কোন ধর্মতত্বে 
বিশ্বাস বা কোন জগংনিয়ন্তার খেয়ালখুশীর উপর িনভ'র করে না 1৮ 

আর এই ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়েই, যে সব লোকেরা কোন মানবের 
দেবত্বে বিশ্বাস করে না, তাঁরাই আবার শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে যে তাদের 
নিজেদের মধ্যেই পূর্ণদেবত্থের আবিভ'বের সম্ভাবনা বর্তমান আছে । 


৩১৬শ পরিচ্ছেদ 


বাবাজীর প্রতীচ্যের প্রাত আকর্ণ 





শান্তমধূর নিদাঘ নশীথ । মাথার উপর বড় বড় উদ্জ্বল নক্ষত্রগুলো 
আকাশের বুকে স্নিধকোমল আলো বিকিরণ করে চারিদিকে একটা স্বশ্নের 
মায়াজাল রচনা করেছে । শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় শ্রীষস্তেশ্বর 
গিরজীর পাশে আমি বসে । জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, আপনি বাবাজীর 
কখনও দর্শন পেয়েছেন ?” শুনে তাঁর চোখদুটি ভান্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল। 
আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নে একট, হেসে তিন উত্তর দিলেন, “হ্যা, পেয়োছ 
বই কি! আমার বহু পৃণ্ফলে আমি তিন তিনবার এই অমর মহাগ্দর্ুর 
সাক্ষাং পেয়েছি । প্রথমবার আমাদের সাক্ষাৎকার হয় প্রয়াগে কুম্ভমেলায় 1 

ভারতবর্ষে কুম্ভমেলার মত মহামেলা বা বিরাট ধর্মসম্মেলন স্মরণাতীত 
যুগ হতে চলে আসছে । এইসব ধর্মমহাসম্মেলন লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের 
সামনে একটা আধ্যাত্বক লক্ষ্য সর্বদা ধরে রেখে আসছে । হাজার হাজার 
সাধুসম্্যাসী যোগীধাঁষদের দর্শনলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ অগাঁণত ভন্ত প্রাত ছয় 
অথবা বারবংসর অন্তর একবার করে মেলায় সমবেত হন। এমন সব সাধু- 
সম্যাসীরা আছেন, যাঁরা কেবলমান্র একবার মেলায় এসে সংসারের নরনারাদের 
তাঁদের পুণ্য আশীবদি বর্ষণকরা ছাড়া আর কখনও তাঁদের নির্জন হ্হান হতে 
বারই হন না। 

শ্রীষক্তেবর গারজী বলতে লাগলেন, “বাবাজীর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ 
হয় তখনও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করান । কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে 
তখন আমার ক্রিয়া'যোগে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে । ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি 
মাসে এলাহাবাদে যে কুম্ভমেলা হয়, তাঁরই উৎসাহে আমি সে মেলাতে যোগদান 
কার। এই আমার প্রথম কুম্ভমেলা দর্শন। দারুণ ভিড় আর হট্টগোলের 
মাঝে আমি একটু বিল্রান্ত হয়ে পাঁড়। চততীর্দকে আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টির 
সম্মুখে কোন প্রকৃত সদগুরুর পৃণ্যমূর্তির আবিভবি ঘটল না। গঙ্গার তীরে 
একটা পোলের কাছ 'দিয়ে যাচ্ছি, চোখে পড়ল একটি পাঁরচিত মূর্তি কাছেই 
দাঁড়য়ে আছেন 'ভিক্ষাপান্রীট বাঁড়য়ে দিয়ে । 

পল্রান্তিবশতঃ ভাবলদুম, “এ মেলাটা একটা ভিখিরীর- দলের চেশচামেচি আর 


৩৯৪ যোগিকথামৃত 


হট্টগোল ছাড়া অন্য কিছুই নয় । আমার মনে হয় যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা, 
যাঁরা মানবজাতির প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধনের জন্যে জ্ঞানের পারাধ ধৈর্যের সঙ্গে 
বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁরা কি এইসব, যারা ধর্মের ভণ্ডামি করে অথচ ভিক্ষাই 
যাদের একমাত্র উপজাবিকা, তাদের চেয়ে ভগবানের কাছে বেশী প্রিয় নন ? 

“সমাজসংস্কারের এই সব ছোটখাট চিন্তাগুলি হঠাৎ বাধা পেল, সামনে 
এক দীর্ঘকায় সন্াসী দাঁড়িয়ে আমায় বলছেন,_ 

“ মশায়, এক সাধূজী আপনাকে ডাকছেন ।, 

“ কে তিনি? 

“ আসুন, এলে নিজেই দেখতে পাবেন ॥, 

“ইতস্ততঃ করে এই সংক্ষিপ্ত উপদেশাঁটি পালন করতে গিয়ে এলুম একটি 
গাছতলায়--তার শাখাপ্রশাখার নিচে একজন গুরু তাঁর বেশ দর্শনযোগ্য দলবল 
গনয়ে বসে আছেন । গুরুজীর জ্যোতি্ময় মূর্তি অপদর্শন, ঘনকৃষণ চক্ষুদুটি 
অত্যুত্জল । আমার আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে সস্নেহে 
বললেন, স্বাগত, স্বামীজী” 1» 

“আম সজোরে প্রতিবাদ করে বললুম, “না মশায়, আমায় স্বামঈটামী কিছু 
বলবেন না; আঁম ওসব কিছু নই ।, 

“ “দৈবাদেশে যাদের আমি “স্বাম”” উপাধি দিই, তারা আর তা পারিত্যাগ 
করতে পারেনা ।, সাধুটি নিতান্ত সাধারণভাবে কথাগূলি বললেও কথাগুলির 
মধ্যে গভীর সত্যের দূঢ়তা ছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন দেবতার আশীষধারায় 
প্লাবিত হয়ে গোছ। আমার এরূপ হঠাৎ স্বামীপদবীতে* পদোন্নাতিলাভ 
হওয়াতে একটু হেসে, যান আমায় এরূপভাবে সম্মানিত করলেন, সেই নরদেহে 
দেবতার্পট মহান:গুর্র চরণে আম প্রণাম নিবেদন করলুম । 

“বাবাজী-_কারণ "তানি ছাড়া আর কেউ নন- সেই গাছতলায় তাঁর নিকটে 
একটি আসনে আমায় বসতে বললেন । শরীর তাঁর বেশ দ্‌ঢ আর বলিষ্ঠ, 
দেখতে ঠিক লাহড়ী মহাশয়ের মত ! যদিও আম এই দুই গুরুর অদ্ভুত 
সাদশ্যের কথা বহুবার শুনোছিলুম তব্‌ও কিন্তু তখন তা আমার চোখে ঠিক 
ধরা পড়েনি । বাবাজীর এমন একটা শান্ত ছিল যে কারুর মনে কোন বিশেব 
চিন্তার উদয় হলে তা তিনি নিবারণ করতে পারতেন । বোধ হয় সেই 
মহানগুরুর এই ইচ্ছা ছল ষে তাঁর সামনে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবকভাবেই 








কশ্রীযুকেশ্বর গিরিজী পরে বুদ্ধগয়ার মোহাল্ত মহারাজের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক" 
ভাবে সন্্যাস গ্রহণ করেন। 


যোগিকথখানত ৩৯৫ 


অবস্থান করব--তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আর বেশী কিছু অভিভূত হয়ে 
পড়ব না। 

“ কুম্ভমেলা দেখে কি মনে হয় ? 

“ বড়ই হতাশ হয়ে পড়োছিলুম, মশায় । পরে তাড়াতাড়ি বলে 
ফেললুম, অবশ্য আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যপ্ত। কেন জানি না- আমার 
মনে হয় শান্তশিষ্ট সাধুসন্যাসীদের সঙ্গে এই সব হট্টগোল একেবারেই খাপ 
খায় না।, 

“গুরু মহারাজ বললেন, বৎস, ( যাঁদও দেখলে তাঁর দু'গুণ আমার বয়স 
বলে বোধ হবে ) বহুর দোষের জন্যে সবাইকেই একসঙ্গে বিচার করে বোসো 
না। পথিবাঁতে সব জীনিসই ভালমন্দে মিশানো- বালির সঙ্গে চিন যেমন । 
চতুর িপীলিকার মত হও, বাল ফেলে রেখে চিনির দানা খুটে নাও। 
আবাশ্য যাঁদও অনেক সাধুসম্যাসী এখানে এখনও মায়া আর ভ্রান্তিবশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তবুও মেলাতে এমন কোন কোন লোকও আছেন যাঁদের প্রকৃতই 
ঈ“বরলাভ হয়েছে ।, 

“মেলায় এই মহানগুরুর সাথে আমার নিজ দর্শনলাভের কথা স্মরণ করে 
আম তৎক্ষণাৎ তশর কথায় সায় দিল্‌ম । 

“আমি বললুম, মশায়, আম পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের কথাই ভাবছিলুম ! 
বুদ্ধিতে তশরা আমাদের এখানকার সমবেত অধিকাংশের চেয়েও কত বেশী 
বড়। কোন্‌ সুদরদেশে ইউরোপ বা আমোঁরকায় তারা বাস করেন--তশদের 
ধর্মমতও সব 'বাঁভন্ন, আর এই বর্তমান মেলার মত সব মেলার প্রকৃত মূল্য 
কি, সে বিষয়েও তাঁরা অজ্ঞ । তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের সাক্ষাৎ পেলে 
খুবই উপকৃত হতে পারেন ॥। কিন্তু বৃদ্ধিবৃত্তিতে তরা খুব উন্নত হলেও বহু 
প্রতীচীবাসী একেবারে দারুণ জড়বাদী । অপর সকলে বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্বে 
সুপশ্ডিত হলেও সকল ধর্ম যে মূলতঃ এক, সে কথাটা তাঁরা মানেন না। 
তাঁদের বিশবাসটাই হচ্ছে এক দূলশ্ঘ্য বাধা, যা আমাদের কাছ থেকে তাঁদেরকে 
চিরতরেই পৃথক করে রেখেছে ॥, 

“কথাটা শুনে মনোমত হওয়ায় বাবাজীর মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল । 
বললেন, “দেখাছ যে তোমার প্রাচ্য আর প্রতীচ্য এই দুই দেশের জন্যেই বিশেষ 
আগ্রহ রয়েছে । কি পূর্ব কি পাশ্চম সকল দেশের লোকেদের জন্যেই তোমার 
উদারহ্বদয় যে কে'দে উঠেছে তা আঁম টের পেয়োছ, আর সেইজন্যেই তোমাকে 
এই জায়গায় ডেকে এনেছি । 

“পৃতান বলতে লাগলেন, “পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই দেশের মধ্যে কর্ম 


৩৯৬ যোগিকথামৃত 


আর ধর্মসাধনার স্বর্ণময় মধ্যপথ রুনা করা উচিত। পশ্চিমের কাছ থেকে 
পার্থিব উন্নাতির জন্যে ভারতবর্ষের যেমান অনেক কিছু শেখবার আছে, তেমান 
তার প্রাতদানে ভারতবর্ষও পশ্চমকে এমন এক সার্বজনীন প্রণালী শিক্ষা দিতে 
পারে যাতে করে সে যোগাঁবজ্ঞানের সুদঢ়াভাত্তর উপর তার ধর্মমত প্রাতন্ঠিত 
করতে সমর্থ হবে । 

“ স্বামীজী, পূর্ব-পশ্চিমের সসঙ্গতভাবে ভাবষ্যত আদানপ্রদ্দানের কাজে 
তোমায় অংশ গ্রহণ করতে হবে । বছরকতক বাদে আম তোমার কাছে একাঁট 
শিষ্য পাঠাব যাকে পশ্চিমে যোগপ্রচারের কাজে তৈরী করে নিতে হবে । সেখানে 
বহু ধর্মীপপাসু আত্মার আকুল আহ্বান বন্যার মত আমার কাছে এসে 
পেখচচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি যে আযমোরকা' আর ইউরোপে বহু ভাবা 
সাধুসন্তরা জাগারত হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন- তাঁদের 'নিদ্রাভঙ্গ করা এখন 
প্রয়োজন ১» 

গজের এই স্হানে শ্রীষুক্তে'বর গারজী তাঁর পর্ণদ:্টি আমার মুখের উপর 
স্হাপিত করলেন । 

সনি চন্দ্রালোকে চারিদিক তখন হাসছে, প্রকৃতির একটা শান্ত মধ্ঁরমা 
সকলের অন্তরে ছায়াপাত করে একটা স্নিখ্ধপেলব স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে ;" মন 
তখন আনন্দে ভরপুর । 

শ্রীষু্তে*্বর গিঁরজী একটু হেসে শুরু করলেন, “বৎস, তুমিই হচ্ছ সেই 
শিষ্য, যাকে বাবাজী মহারাজ বহু বছর পূর্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ।* 

শুনে অবশ্য খুবই খুশী হলম ষে বাবাজীই আমাকে শ্রীষস্তে'বর গিরিজীর 
কাছে পাঠাবার ব্যবস্হা করোছলেন, কিন্তু এও আমি তখন পিছুতেই ভেবে উঠতে 
পারলুম না যে আমার ভন্তিভাজন গুরুদেব আর তাঁর এই শান্তরসাস্পদ আশ্রম 
ত্যাগ করে আমি পশ্চিমে গিয়ে থাকব কি করে, আর কি নিয়ে । 

যাক, শ্রীষক্কেশ্বর গরজী তারপর বলতে শুরু করলেন, “বাবাজী তখন 
ভগবন্গীতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন । তাঁর কতকগুলো আমায় প্রশংসার কথা 
শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে গীতার বাভন্ন অধ্যায়ের আম যে কিছন ব্যাখ্যা 
লিখোছ সে খবরও তান জানেন । 

তারপর সেই মহানগর বললেন, “স্বামীজী, আমার অনুরোধে আর 
এড়াট কাজের ভার তোমায় নিতে হবে । তুমি 'ষ্ট্রীয় আর 'হন্দুধর্ম-শাদ্ের 
মূলগত এঁক্য প্রদর্ণন করে একটি ছোট্ট বই লেখ নাকেন? এই দুই শাস্র 
থেকে সমভাবের ভীন্তসকল পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দাও যে ঈশ্বরের প্রিয় 


যোগকথামৃত ৩৯৭ 


ভন্তেরা সবাই একই সত্য বলে গেছেন- এখন তা মানুষের সাম্প্রদায়কতার 
অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন |” 

কতবটা সংশয়ের সঙ্গে বললুম, “মহারাজ, এ আপনার কি অদ্ভূত আদেশ! 
এ কি আমি পালন করতে পারব ?” 

“বাবাজী মূদুমধূর হেসে আম্বাস দিয়ে বললেন, “বাবা, সন্দেহ কুছ কেন? 
আরে এ কার কাজ, আর সবকাজ বেই বা করায় বল? ভগবান আমায় দিয়ে 
যা কিছুই বলাচ্ছেন তা স্ব সত্য হয়ে ফলে যেতে বাধ্য । 

“সাধুমহারাজের আশীবার্দে মনে নববলের সঞ্চার হল, বই লিখতে সম্মত 
হলুম। যাবার সময় উপস্হিত দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ছেও পর্ণসন ত্যাগ 
করে উঠে দাঁড়ালুম । 

“গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ীকে জান? একজন মহাপৃর্ষ, 
নয় কি, কি বল? আমাদের যে দেখা হয়েছে তা তাকে বোলো ৮ বলে 
লাহড়ী মহাশয়কে জানাবার জন্য আমায় এবটা সংবাদ দিলেন । 

“1বদায়গ্রহণকালে ভান্তভরে প্রণম করে উঠতেই তিনি মধুর হেসে বললেন, 
“তোমার বই লেখা শেষ হলেই আমি তোমায় দর্শন দেব-_-উপাস্ছত এখন বিদায় 1 

“তার পরাদিনই এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে কাশীর ট্রেন ধরলুম । গুর্‌- 
দেবের বাড়ী: পেশছেই আঁম কুদ্ভমেলার সেই অপূর্ব সাধুটির সমস্ত বিবরণ 
তাঁর কাছে সাবস্তারে বর্ণনা করলম । 

“শুনে লাহিড়ী মহাশয়ের চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল, বলে উঠলেন, 
“আরে তাঁকে চিনতে পারলে না--ওঃ, দেখাছ যে তা তো তুমি পারবে না কারণ 
তিনি ইচ্ছে করেই ধরা দেন নি। তিনিই হচ্ছেন আমার অদ্বিতীয়” গরুদেব-_ 
পরম ভাগবত বাবাজী মহারাজ !, 

“স্তম্ভিত হয়ে বললুম-- বাবাজী ! বলেন কি গুরদেব, যোগিশ্রেষ্ঠ 
বাবাজী, এশ্যা, আমাদের পতিতপাবন বাবাজী মহারাজ !-যিনি কখনও দৃশ্য 
কখনও অদৃশ্য ! হায় হায়, একবার যদি সে দিন আজ ফিরে আসে আর 
তাঁর দর্শন পাই, তাহলে তাঁর চরণকমলে ভাস্তীনবেদন করে যে একেবারে ধন্য 
হয়ে যাই 1 

“লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাক্‌, কিচ্ছু ভেবো না--তিনি 
তো তোমায় দেখা দেবেন প্রাতজ্ঞা করেছেন, তবে আর ভাবনা কি % 

“তারপর বললুম, গুরুদেব, বাবাজী মহারাজ আপনাকে একটি খবর 'দিতে 
বলেছেন । তান বললেন, “লাঁহিড়ীকে বোলো ঘে এ জাঁবনের স্চিত শান্ত 
সব ফ:রয়ে আসছে-প্রায় শেষ হয়ে এল আর কি ।» 


৩৯৮ যোগিকথামৃত 


“এই রহস্যময় কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ 
থর থর করে কপিতে লাগল- যেন বিদ্যুতপ্রবাহ স্পর্শ করেছে । মূহূর্ত মধ্যে 
তাঁর চারাঁদকে সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তাঁর সদাহাস্যময় আনন 
একেবারে অবিশ্বাস্ভাবে কঠিন হয়ে উঠল । আসনের উপর কাঠের মৃর্তির 
মত গম্ভীর আর নিশ্চল তাঁর দেহ একেবারে বর্ণহীন হয়ে পড়ল। দেখেশুনে 
ভয় পেয়ে গিয়ে আমার বাদ্ধশুন্ধি সব একেবারে লোপ পেলে । এমন 
সদানন্দময় পুরুষের এমন ভীতিপ্রদ গাম্ভর্য আম জীবনে আর কখনও 
দৌঁখ ন। উপাঁহুত অন্যান্য 'শিষ্যেরাও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে 
লাগল । 

“গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল । অতক্ষণ চুপ করে বসে 
থাকবার পর লাঁহড়ী মহাশয় পুনরায় তাঁর স্বাভাবিক প্রফল্লভাব ধারণ 
করলেন, তারপর প্রত্যেক চেলারই সঙ্গে সম্নেহে কথাবাতাঁ কইতে লাগলেন । 
সকলে স্বস্তির নিঃনবাস ছেড়ে বাঁচল । 

“গুরুদেবের এই প্রতিক্রিয়াতে আমি বুঝতে পারল.ম যে বাবাজী মহারাজের 
সংবাদে এমন একটা নি্চিত হীঙ্গত ছিল যাতে করে লাহিড়ী মহাশয় টের 
পেয়েছিলেন যে তাঁকে শীঘ্রই দেহরক্ষা করতে হবে । তাঁর ভয়ঙ্কর গাম্ভী্ষে 
প্রমাণিত হল যে আমাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম করে 
এখানকার পার্থব আকর্ষণের শেব বন্ধনটুকু ছিন্ন করে সেই পরপুরুষের 
অনন্তসত্তার সঙ্গে মালত হয়েছিলেন । বাবাজীর উীস্ততে তাঁর বলার ধরণই 
ছিল যে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই থাকব ।, 

“যাদও বাবাজী আর লাহড়ী মহাশয় উভয়েই সর্বদর্শ ছিলেন আর 
আমার বা অন্য কোনও মধ্যস্হের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করবার 
তাঁদের কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তবুও এই সব বড় বড় মহান্গুরুগণ প্রায়ই 
এই সংসারের নাটকাভিনয়ে সাধারণ মানবচরিত্রের অংশই গ্রহণ করে থাকেন। 
মাঝে মাঝে তাঁরা কোন লোক মারফত অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই তাঁদের ভাঁবষাবাণী 
প্রেরণ করেন, ধাতে করে ভাবষ্যতে তাঁদের কথাগুুল ফলে গেলে পর ঘটনাগুলো 
যারা শুনবে তাদের দৈবে আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাবে ৷ 

শ্রীষুন্কেবর গার বলে যেতে লাগলেন, “কাশী ছেড়ে শাগাঁগরই 
শ্রীরামপূরে ফিরলুম, বাবাজীর অনুরোধে শাস্তরসম্বন্ধে লেখা শুরু করবার 
জন্যে । লেখা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অমরগুরুর নামে উৎসন্ট এক 
কবিতা আমি রুনা করে ফেললুম। কলমের মুখ 'দিয়ে 'বিনাপ্রয়াসেই 
শ্রাতিমধূর পদগাঁল বোরয়ে এসে একটি স্ন্দর কবিতা রচিত হয়ে গেল-_ 
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আশ্চর্ষের বিষয় এই যে এর পূর্বে আমি সংস্কৃত কবিতা রুনা করবার জন্যে 
কখন চেষ্টা পর্যন্তও কার নি। 

“এক নরব 'নিশীথে, বাইবেল আর সনাতন ধর্মশাস্দ্ের* তুলনামূলক 
আলোচনা আরম্ভ করলুম । প্রভু ধীশুধ্িস্টের বাণী উদ্ধৃত করে দেখাল্‌ম 
যে বেদের অন্তার্নহিত সত্যের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা মূলতঃ এক । আমার 
পরমগুরুরাঁ কপাতেই আমার বই “দ হোল সায়েন্স”$এর রুনা খুব অল্প 
সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে বায় । 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “লেখা শেষ করবার পরাদন সকালে এখানকার 
রায়ঘাটে গেল্‌ম গঙ্গাস্নান সারতে । ঘাট ছিল তখন নির্জন, চুপচাপ খানিকক্ষণ 
রোদে দাঁড়িয়ে একটু আরাম উপভোগ করলুম। তারপর জলে গোটাকতক ডুব 
দিয়ে বাড়ীমুখো ফিরলুম । পথঘাট জনহীন, কোনও সাড়াশব্দ নাই । সেই 
[বস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রাতি পদক্ষেপে আমার 
গঙ্গানাওয়া ভিজেকাপড়ের শপশপ শব্দ । গঙ্গার তীরে একটা খুব বড় বটগাছ 
ছিল : সে জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মনে কেমন যেন একটা প্রবল ইচ্ছার উদয় 
হল যে পিছন ফিরে একবার তাকাই । ফিরে দোঁখ যে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের 
ছায়ায় বসে বাবাজী মহারাজ আর তাঁকে ঘিরে 'বসে তাঁর গ.1টকতক 
শিষ্য ! 

“ স্বাগত, স্বামীজী ! মহান:গুরুর মধুর কণ্ঠম্বর কর্ণে প্রবেশ করতে 
নাশ্িন্ত হলুম যে সত্যিসাত্য আমি কোন স্বপ্ন দেখাঁছ না। বাবাজী বলতে 
লাগলেন, “দেখাছ যে বইখানি ভালভাবেই লেখা শেষ হয়েছে--যাক, কথা 
দিয়েছিলুম যে আসব, তাই আজ এসেছি তোমায় ধন্যবাদ দিতে ।” 

“দ্ুতস্পান্দিতহৃদয়ে, আনন্দে মক হয়ে গিয়ে তাঁর চরণতলে পড়ে সাম্টাঙ্গে 





*বৈদিকধমের শিক্ষাসমণ্টিকেই সনাতন ধর্ম এই নাম প্রদত্ত হয়েছে । সিম্ধুনদের 
তীরবতণ্ বাঁসন্দাদের গ্রণকেরা 'হশ্দ আখ্যা প্রদান করাতে তাদের ধর্ম সনাতনধর্ম নামে 
আঁভাহত হয়েছে । 

1গহবুর গুরুকে পরমগর বলে । লাহিড়ী মহাশয়ের গর; বাবাজী মহারাজ ছিলেন 
শ্ীবযন্তেশবর গরজশর পরমগুরু। সেলফ: রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ|যোগদা সংসঙ্গ 
সোসাইটি অফ: ইশ্ডিয়ার ঘে সকল সভ্য 'ক্রয়াযোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের সকলের পরমতম 
গুরু হলেন বাবাজী মহারাজ । 

£ দি হোলি সায়েন্স, (ইংরেজীতে লিখিত ) ) যোগদা সংসঙ্গ সোসাহাট, রাঁচী, বিহার 
হইতে প্রকাশিত । 
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প্রণাম করে করজোড়ে নিবেদন করলুম, পরমগুরুজ্ৰী, এই কাছেই আমার বাড়ী; 
আপাঁন আর আপনার চেলারা দয়া করে সেখানে একটু পায়ের ধুলো 'দিয়ে কি 
আমায় কৃতার্থ করবেন না ? 

“মহানগুরু মৃদুহাস্যে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'না বাছা! আমাদের 
এই গাছতলাটুকুই ভাল ; কেন, এ জায়গা তো বেশ আরামের কোনই কষ্ট 
নেই । কি আর করি, অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে কাতরনয়নে সানুনয়ে 
তাঁকে নিবেদন করলূম, পরমগুরু মহারাজ, দয়া করে এখানে একটু অপেক্ষা 
করুন, কিছ ভাল মিষ্ট নিয়ে আমি এখুনিই 'ফিরে আসছি 1* মিানিটকতক 
বাদেই আমি কিছ: মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম । এসে দেখি, কি আশ্চর্য ! সেই 
[বিরাট গাছতলায় বাবাজী বা তাঁর দলবলের চিহ্নমান্ও নাই ! ঘাটের চারাঁদকে 
তল্লতন্ন করে খুজলুম- নাঃ, কোথাও আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না, 
মনে মনে বুঝল,ম ষে তাঁরা শূন্যে অদশ্য হয়েছেন ! 

“মনে গভীর আঘাত পেলুম-এ কি! তাঁদের একটু আদরআপ্যায়ন 
করবার জন্যে বাড়ী থেকে গোটাকতক মিন্টি আনতে গেছি, এসে দেখি কি তাঁরা 
আর নাই, একদম অদশ্য হয়ে গেছেন আর আমার আসার অপেক্ষাটুকুও সইল 
না। মনে মনে বললুম, যাক্‌, আবার আমাদের দেখা হলে তাঁর সঙ্গে আর 
কথাই বলব না! নতান্তই নিষ্ঠুর তিনি, এমনভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে 
কি? এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে মনে একটু রাগও হল-- 
আঁবাশ্য এটা অভিমানের, তার বেশী আর কিছ; নয় । 

“মাসকতক বাদে কাশীতে লাঁহড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে গেলুম । ছোট 
বৈঠকখানাটিতে ঢুকতেই গুরুদেব একটু হেসে আমায় বললেন, 

“ “এস, এস, যুস্তে*বর ? আচ্ছা আসবার সময় 'কি তুমি ঘরের দোরগোড়ায় 
বাবাজী মহারাজকে দেখতে পেলে ? 

“আশ্চর্য হয়ে বললুম 'কই, না তো !, 

“ “আচ্ছা, তা হলে এস এখানে” বলে লাহিড়ী মহাশয় আমার কপালের 
মাঝখানে হাত দিয়ে মৃদুস্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম দরজার কাছে 
দাঁড়িয়ে বাবাজীর জীবন্তমৃর্তি, একট পাঁরপূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের মত 
পরমানন্দের অম্লান আলোকে আপাঁন ঝলমল । 

“আমার সেই পুরান আঘাতের কথা মনে পড়ল । প্রণাম করলুম না 
লাঁহড়ী মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন । 





*ভারতবর্ষে গুরঃদর্শনে শিথ্টা্ন নিবেদন না করাটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বলেই বিবোচত হয়। 
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“বাবাজণ মহারাজ তাঁর গভীর অতল স্নেহকোমল চোখদুটি আমার দিকে 
ফাঁরয়ে বললেন, তুমি আমার উপর বড়ই বিরন্ত হয়েছ, না ? 

“আমি বলল্দম, কেনই বা হব না বলুন! আপনার ভোজবাজির দলবল 
নিয়ে আপাঁন শুন্য থেকে উড়ে এলেন আবার সেই শান্যেতেই মিলিয়ে গেলেন 
না পারলুম আপনাদের সেবা করতে, না পারলূম বা দুটো কথা কইতে! 

“বাবাজী আত স্নিপ্ধমধূর হেসে বললেন, আম শুধু বলেছিলুম যে আম 
তোমার সঙ্গে দেখা করব--কিন্তু কতক্ষণ ধরে থাকব, তা” তো আম কিছ 
বলান। তুমি তখন খুবই উত্বোঁজত হয়ে উঠেছ। তবে অবাশ্য আমি 
একথা বলব যে তোমার চণ্লতার দাপটে আমি প্রায় শুনেই মিলিয়ে গিয়োছলুম 
আর কি !, 

“এই সরল উত্তরে আমার মনের সকল ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল। 
তাঁর চরণতলে নতজানু হয়ে বসলুম ; বাবাজী মহারাজ সস্নেহে আমার কাঁধ 
চাপড়ে দিলেন । 

তারপর বাবাজী আমায় বললেন, “বাবা, আরও ধ্যান কর, আরও ধ্যান 
কর, তোমার দূম্টি এখনও বেশ নিদেষি হয় নি; সের আলোর পিছনে যে 
আমি লুকিয়ে আছি, তা" তো তুমি আমায় দেখে বার করতে পারলে না । 
স্বগাঁয় মধুর বংশীধানর মত এই কথাগুলি বলেই বাবাজী মহারাজ অনন্ত 
জ্যোতিঃর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

শ্রীযুক্তে*বর গারিজণ বললেন, “গুরুদর্শনের জন্যে কাশী যাওয়া সেই বোধ 
হয় আমার শেষ বা তারপর এক আধবার হয়ত 'গিয়োছলুম । কুম্ভমেলায় 
বাবাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশফ্ের জীবন শীঘ্রই. শেষ 
হয়ে আসছে ! ১৮১৫ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর বলিষ্ঠ দেহের পৃন্ঠদেশে একাঁট 
ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপাত্ত হয় । তানি শম্তপ্রয়োগ করতে বারণ করলেন, কারণ 
1তনি নিজদেহে তাঁর কতকগুলি 'শিষ্যের কর্মফল ক্ষয় করে 'নাঁচ্ছলেন । শেষে 
তশর কতকগাযীল শিষ্য খুব জোরজবরদাস্ত করাতে গুরুদেব রহস্যময়ভাবে উত্তর 
দিলেন, "শরীর লয় হওয়ার একটা কারণ তো থাকা চাই ; আচ্ছা তোমাদের যা 
ইচ্ছে হয় কর, তাতেই আঁম রাজী, কোন আপাত্তই আম আর করব না ।, 

“অঙ্গ কিছুকাল পরেই সেই অদ্বিতীয় গুর্রেষ্ঠ লাহিড়ী মহাশয় 
কাশীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সেই ছোট্র বৈঠকখানাটিতে আর আমায় তাঁর 
দর্শনলাভের জন্য যেতে হয় না। এখন আমার জাঁরনের প্রতিটি দিনই তাঁর 
সর্বব্যাপী আঁবভাঁবে আশীবাদপৃত ৮ 

বছরকতক বাদে, তাঁর একদ্বন্ন খর উছাপিহা বান? (কেশবানন্দ 

২৬ 


৪০২ যোগিকথামৃত 


মহারাজের« মুখ থেকে লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধানের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার 
(বিবরণ শুনেছিল্‌ম । 

কেশবানন্দজী বলোছলেন, “আমার গুরুদেব তাঁর দেহরক্ষা করবার অক্প 
কিছুদিন আগেই হরিদ্বারে আমার আশ্রমে সশরীরে আবিভ্ত হয়ে আমাকে 
দর্শনদান করেন ! 'কাশীতে এক্ষুনিই চলে এস*--বলেই তান সঙ্গে সঙ্গে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

“কালবিলখ্ব না করে তখনই গিয়ে কাশীর গাড়ী ধরলূম । গুরুদেবের 
বাড়ীতে পেশছেই দেখলুম যে বহু শিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছেন । সেইদিন: 
ঘন্টাকতক ধরে তিনি গাঁতা ব্যাখ্যা করলেন ; তারপর তানি আমাদের শুধু 
বললেন, “এবার আম বাড়ী যাঁচ্ছি। শুনে সমবেত শিষ্যমণ্ডলী আসম্ল- 
'বৈচ্ছেদের আশওকায় অদম্য ক্রন্দনের বেগে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল । 

“ “তোমরা শান্ত হও, কোন ভয় নেই ; আবার আমি তোমাদের দেখা 
গদব। এই কথাগঁল বলে তিনি তাঁর দেহাটকে 'তনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে 
নিয়ে উত্তরমুখ হয়ে পদ্মাসনে বসলেন, তারপর পাঁরপূর্ণ আধ্যাঁত্বক গারমার 
মধ্যে মহাসমাধিতে নিম্ন হলেন ।$ 

“ভন্তদের প্রাণপ্রিয় লাহিড়ী মহাশয়ের অনবদ্য দেহ পবিত্র গঙ্গাতীরে 
মাঁণকার্ণকা ঘাটে দাহ করা হয়। শেষকৃত্যের সময় গৃহস্ছের সমস্ত অনুষ্ঠান 
যথোচিত গাম্ভীর্ষের সঙ্গে পালন করা হয়োছিল।” কেশবানন্দজী বলতে 
লাগলেন, “তার পরাদন- সোঁদনও আমি কাশীতে রয়েছি, সকালবেলা প্রায় 
দশটা নাগাদ আমার ঘরাট হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে উদ্ভাস্ত হয়ে উঠল। 
আশ্চর্য! চেয়ে দৌখ যে রন্তমাংসের শরীরে লাহড়ী মহাশয় আমার চোখের 
সামনে দাঁড়য়ে! তাঁর মার্ত ঠিক আগেকারই মত, শুধু এইটুকুমাত 
পাঁরবর্তন ঘটেছে ষে তা যেন আরও বেশী তরুণভাবাপন্ন আর 
জ্যোতিঃসমৃজ্জবল । 

*আমার কেশবানন্দজণীর আশ্রমদর্শন ৪২শ পাঁরচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে । 

1৯৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন । আর 
গদনকতক হলেই তাঁর সাতবাঁট বছরের জল্মাদন এসে যেত । 

$শরণরকে তিনবার চক্রাকারে ঘ্যারয়ে উত্তরমখো হয়ে উপবেশন হচ্ছে বৌদিকক্রিয়া-কাণ্ডের 
একটি অংশ আর তা অনহসূত হত বড় বড় মহানগ্যরদেব দ্বারা, যাঁরা পর্ব হতেই জানতে 
প্মরতেন যে তাঁদের আঁল্তমসময় 'নিকটবতাঁ হয়ে এসেছে । শেবধ্যানে বসে গুরু যখন 
প্রমসত্তায় বিলীন হন তখন দ্াকে বলা হয় মহাসমাধি। 


“আমার গুরুদেবতা তখন আমার সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি বললেন, 
'কেশবানন্দ, এ আম । আমার দাহকরা শরীরের শূন্যে বিলীন অপু্পরমাণ্‌ 
হতে পুনর্গঠিত হয়ে আবার আমার ম্াার্তর পুনর্খান হয়েছে । পাঁথবীতে 
আমার গৃহস্হের কর্তব্য শেষ হয়েছে । কিন্তু আম এ পৃথিবী ছেড়ে 
একেবারে যাচ্ছি না। এরপর আমি বাবাজীমহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে 
কিছুকাল কাটিয়ে তারপরে তাঁর সঙ্গে অন্তরীক্ষে বাস করব ।” 

“কয়েকটি আশীবা্ণী উচ্চারণ করে সেই আধ্বতীয় মহানগর তখন অদৃশ্য 
হয়ে গেলেন ; আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা এসে আমার অন্তর পাঁরপূর্ণ করে 
দিলে। যিশুধ্িস্ট আর কবীরের জড়দেহের মৃত্যুর পর তাঁদের জীবন্তদেহ 
দর্শন করে তাঁদের শিষাদের মনে যেমন অপূর্ব ভাবের লণ্চার হয়োছিল আমার 
মনে তেমান একটা উন্নতভাবের'উদয় হল। 

“কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'হরিদ্বারে নির্জন আশ্রমে 'ফিরে যাবার 
সময় আম আমার গুরুদেবের পবিল্র চিতাভস্ম সবত্বে সংগ্রহ করে নিয়ে 
গিয়েছিলূম । আমি জানি যে, দেশকালে সীমাব্ধ এই দেহপিঞ্জর থেকে তান 
পালিয়ে গেছেন ; তাঁর সর্বব্যাপী প্রাণপাখী আজ মস্ত! তবুও তাঁর পুণ্য 
দেহাবশেষ সমাধিস্হ করে হৃদয় কতকটা শান্ত হল ! 

আর একাট শিব্য 'যাঁন মৃত্যুর পর পুনরাবিভর্তত গুরর মযার্ত দর্শন করে 





*সল্তকবর হচ্ছেন যোড়শ শতাব্দীর একজন মহানগর ; তাঁর বহ; হিন্দ; ও মুসলমান 
শধ্য ছিলেন। দেহরক্ষার সময়ে তাঁর শেষকৃত্যের ব্যবচ্হা 'নিয়ে এই উভয়াবধ শিষ্যদের মধ্যে 
'ববাদ উপাস্হত হয় । মহানগর অতাল্ত |বন্রত হয়ে তাঁর মহ্যানদ্া থেকে ভীত্খত হয়ে 
উপদেশ দিলেন--তাঁর দেহাবশেষের অধাঁংশ মুসলমান ধমনিহ্যারণ প্রোথিত করা হবে আর 
ভপরাংশ হিন্দ? সংস্কারানুযারী দাহ করা হবে। তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 
শিষের দল শবাচ্ছাদন বন্ঘ উত্তোলিত করতেই দেখা গেল, শবের পাঁরবতে সেথায় গৃচছগুচ্ছ 
পৃষ্প সাঁজ্জত রয়েছে । এর অর্ধাংশ ম.সলমানেরা মঘর নামক স্হানে তাঁর অভিপ্রায়ানবায়? 
প্রোথিত করেন । উন্তস্হান অদ্যাবধি তীর্থরূপে গৃজা পেয়ে আসছে । অপরাংশ ছিন্মমতে 
দাহ কয়া হয়। : 

যৌবনে কবীরের নিকট দুইটি শিষ্য এসে উপচ্ছিত হয়ে ঈগ্বর়লাতেয জন্য সংক্ষমুজজন- 
মার্গে প্রবেশপথের নির্দেশ অনুসন্ধান করাতে কার শুধু বললেন, 

“পথের সন্ধান করলেই দরেদ্বের কথা এসে পড়ে ; তান বাঁদ তোমার নিকটেই থাকেন, 
তবে আর পথের খোঁজের দরকার ফি ? তাই যখন ভাব বে গভরজলে মীন পিয়াস তখন 


আমার বড় হাঁসি পায়। 


০৮ থে গিকধানত 


ফুতার্থ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধুপ্রকৃতি পণ্জানন ভ্ট্রাচার্য মহাশয়? | পঞ্চানন 
বাবুর কলকাতার বাড়ীতে আম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম ; গুরুর সঙ্গে 
তাঁর বহু বখসর অবস্হিতির কাহনী শুনে বিশেষ আনম্দলাভ করলুম। 
পণ্ঠাননবাবু তাঁর জীবনের সবাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে ঘটনা বলে শেষ করেন, 
তা হচ্ছে এই-- 

“লাহিড়ী মহাশয়ের শেষকৃত্যের পরের 'দিন বেলা ঠিক দশটার সময় এই 
কর্লকাতার বাড়ীতে এসে তিনি আমায় জীবন্ত শরীরে দেখা 'দিয়ে যান ।” 

স্বামী প্রণবানন্দজীও--সেই “দুই দেহধারী সাধ», তাঁর অতীন্দয় 
অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলোছিলেন। 

রাঁচি বিদ্যালয়ে যখন প্রণবানন্দজী বেড়াতে আসেন তখন একদিন তিনি 
আমায় বলেন যে, “লাহিড়ী মহাশয় দেহরক্ষা করবার অজ্প কিছুদিন আগে আমি 
তাঁর কাছ থেকে একখানি পন্ত পাই, তাতে আমাকে আবিলদ্বে কাশীতে রওনা 
হবার কথা লেখা ছিল । আমার কিছু দের হয়ে 'গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৌরয়ে 
পড়তে পার নি। যাবার উদ্যোগ আয়োজন করাছ-বেলা তখন দশটা, হঠাং 
দেখি গূরুদেবের উত্জবল মূর্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, বিস্ময়ে আনদ্দে 
আঁভিভ্ত হয়ে পড়লুম । 

“লাহিড়ী মহাশয় তখন একটু হেসে বললেন, 'আর এখন তাড়াতাঁড় কাশী 
গয়ে কি হবে 2 আর তো তুমি সেখানে আমায় দেখতে পাবে না 1, 

“কথাগুলির অর্থ যখন পর্ণ ভাবে হদয়ঙ্গম করতে পারলুম তখন শোকে, 
দুঃখে, হতাশায় বুক ষেন ভেঙে গেল, ক্রন্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম- মনে 
হতে লাগল যে সামনে ধা দেখাঁছ এ তাঁর প্রকৃত মূর্তি নয়, কেবলমান্ত যেন 
স্বগ্নেই তাঁকে দেখছ । 

“গুরুদেব সাম্্বনা 'দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন “এই দেখ-- 
আমার শরীর ছুয়ে দেখ, বরাবরই যেমন, আজও তেমনি আমি বেচে আছি, 
কই, মারান ত। ছিঃ, আমার জন্যে শোক কোরো না; তোমার সঙ্গে তো আমি 
চিরানই আছি, তবে আর দুঃখ কিসের ?” » 

এই 'তিনটি প্রধান শিষাদের মুখ হতে যে আশ্চর্য ঘটনাটি নিঃসৃত হয়েছিল 
তা থেকে এই সত্যটি পাওয়া 'যায় যে লাহিড়ী মহাশয়ের দেহরক্ষার পর তাঁর 





' পঞ্চানন ভটাচার্য মহাশয় বহার প্রদেশে দেওঘরে পল্টাশাবধার- উপর “এক উদ্যানবাটিকায 
একটি ধশবনীর্গর প্রাতত্ঠা করেন ।” সৈথানে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি তৈলচিতর রক্ষিত 
আছে। ই এ 


যোগিকথামৃত ৪০৫ 


পুণ্যদেহ চিতাশ্নিতে ভস্মসাৎ হবার পরাঁদন সকালে বেলা দশটা নাগাদ, তিনাঁট 
বাভন্ন শহরে তাঁর তিনটি প্রধানীশষ্যের সম্মুখে প্রকৃতই রক্তমাংসের শরীরে 
রূপান্তরিত লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে আবিভত হয়েছিলেন । 

“সুতরাং যখন এই নশ্বরদেহ অক্ষয়ত্ব লাভ করবে আর এই মরজীবন 
অমরত্ব লাভ করবে তখন ষে উন্ত লাখত আছে তাই ঘটবে । মৃত্যু বাজত । 
মরণ, কোথায় তোমার দংশন ? সমাধি, তোমারই বা জয় কোথায় 2” 





+* ৯ কারাচ্হয়ান-স-”১৫৪৬৪-৫৫ (বাইবেল )। “ঈশ্বর যে মৃতদের পৃনরখান 
করেন, এ চিচ্তা তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে কেন ?”স্আ্যাইস- ২৬৪৬ (বাইবেল ) 


৬৭শ পরিচ্ছেদ 


আমার আমেরিকা গমন 

রাঁচি বিদ্যালয়ের ভাঁড়াররে* কতকগ্‌লো ধুূলোমাখা বাক্র পিছনে বসে 
আছ, জায়গাটা এমন আড়ালকরা ষে ছেলেরা কেউ চট করে তা খুজে পাবে 
না। বসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছি হঠাৎ' আমার অম্তশ্চক্ষুর সামনে 
পশ্চিমবাসী লোকেদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল । দেখেই 
মনে হল-আরে এ যেন আ্যামেরিকা, আর এ লোকগুলো তো আযমোঁরকান 
দেখাঁছ ! 

স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। একটা বিরাট জনতা** আমার মুখের 'দিকে 
ভাগ্রহের সঙ্গে তাকাতে তাকাতে আমার জ্ঞানের রঙ্গমণ্ে অভিনেতাদের মত একে 
একে চলে যেতে লাগল । একি দেখাঁছ ! 

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। যা ভয় করেছিলুম তাই। 
একটা ছেলে আমার লুকোবার জায়গাটা কিরকম করে খুজে বার করে ফেলেছে । 

যাই হোক, মনটা ছিল তখন বেশ প্রফুল্ল ; একট স্কুর্তির সঙ্গেই বললুম, 
“এস, এস বিমল, একটা সুখবর আছে । ভগবান আমায় আমোরিকায়স ডাক 
দিয়েছেন যে 1 

“আযমোরকায় 2 এশা বলেন কি--আ্যমোঁরকায় 2 বিমল আমার 
কথাগুলোর এমনভাবে প্রতিধনি করলে যে আম যেন আমেরিকা না বলে 
“চন্দ্ুলোকে” যাবার কথাই তাকে বলোছ। 

বললুম, “হা, হ্যা, আমেরিকা ! কলম্বাসের মত আযমোরকা আবিচ্কার 
করতেই যাচ্ছি! তিনি তো ভেবেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষই আবিষ্কার করে 


রা 


* পরমহংসজশী যেখানে 'দিব্যদর্শন লাভ করেন, রাঁচীর পূর্বেকার সেই ভাণ্ডারগৃছের 
হলে ১৯৬৯ সালে যোগদা সৎসঙ্গ সোসাহইীটি অফ: ইশ্ডিয়া | সেলফ রিআ্যালাইজেশন 
ফেলোসিপের সভানেত্র শ্রীশ্রীদয়ামাতা, একটি শ্রীত্রীযোগানন্দ ধ্যান মান্দরের উদ্বোধন 
করেন। (প্রকাশকের মন্তব্য ) 

**্তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আম প্চিমে গিয়ে দেখতে পেয়োছিলুম আর দেখবামাতই 


চিনতে পেরোছলুম। 


ঘোগিকথানত ৪০৭ 


ফেলেছেন, কিনতু হয়ে গেল আ্যামোরিকা। যাক, দেখা যাচ্ছে যে এই দি দেশের 
মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কর্মসন্নের যোগ আছে 1৮ 

[বমল তো শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল । শীরগ্গাগরই এই 
দৃপেয়ে খবরের কাগজের দ্বারা বিতরিত খবরটি সারা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল । 
হতভম্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করবার সময় বললুম, 
“আমার এ বিশ্বাস অবশ্য আছে যে শিক্ষাদানাঁবষয়ে আপনারা লাহিড়ী মহাশয়ের 
যোগের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হবেন । প্রায়ই আম আপনাদের 
লিখব, কিছু ভাববেন না। ঈ'বরের ইচ্ছা হলে একদিন আবার ফিরে 
আসব 1” 

রাঁচির সেই রৌদ্রুকরোম্জ্ৰল সবিস্তৃত ভূমি আর আমার প্রাণপ্রিয় শিশৃ- 
ছাত্রদের দিকে দ.প্টিপাত করতেই চক্ষুদুটি অশ্রুপর্ণ হয়ে এল । জানলুম ষে 
আমার জীবনের একটা অধ্যায় এখানেই শেষ হল। এরপর থেকে দুরে, বহু 
দূরদেশে আমায় বাস করতে হবে । আমার স্বস্নদর্শনের ঘন্টাকয়েকের মধ্যে 
রাঁচি পাঁরত্যাগ করে কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম । কলকাতায় 'গিশ্রে 
তারপরদিনই আমি আ্যামেরিকার উদার ধর্মমতাবলম্বাদের আন্তজাতিক কংগ্রেস 
( ইন্টারন্যাশান্যাল কংগ্রেস অফ 'রালাজয়াস্‌ 'লিবারেলস্‌ ইন আমেরিকা ) 
হতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপন্র পাই । আমেরিকান 
ইউানটোরয়ান এসোঁসয়েশনের অধীনে সে বছর এর আঁধবেশন বোস্টন সহরে 
হবার কথা ছিল । 

মাথা তখন ঘুরছে, বুদ্ধি গুলিয়ে যাবার যোগাড় । কি করি, ছুটলম্ব 
্রীরামপুরে-_ গুরুদেব শ্রীযুক্তে*বর গিরজণীর কাছে পরামর্শ নিতে । 

বললুম, “গুরুজী, এইমান্ত আমি আযামোরকা হতে একটা নিমন্ত্রণপন্ত 
পেলুম, সেখানে এক ধমমিহাসম্মেলনে আমায় বস্তুতা দেবার জন্য ডেকেছে, 
যাব নাকি ? 

গুরুদেব শুধুমান্র বললেন, “সকল দুম্লারই তো তোমার জন্যে খোলা- এখন 
না হলে আর কখনও তোমার যাওয়া হবে না, বুঝলে |” 
আমার কোন অভ্যেস নেই, আর তার কিই বা আমি জাঁন বলুন। ক্রাচং 
কদাচিৎ দিয়ে থাকলেও ইংরেজীতে তো কখনই নয় |» 

“আরে ইংরেজী হোক আর নাই হোক, যোগের বিষয়ে তোমার কথ্য 
পাঁশ্চমের সবাই শুনবে, দেখে নিও 1৮ 

আম হেসে ফেললুম, গুরুজীকে ফি বলে বোঝাই ! শেষে বললুম, 


৪০৮ ' ঘোঁগকথামৃত 


“গুর,জী, আমার বন্তুতা শুনতে আযমোরকানরা 'কি বাংলা শিখবে ভেবেছেন 
নাক 2 যাই হোক, ইংরেজনী ভাষাতে বন্তুতা দেবার দারুণ পরীক্ষা যাতে উত্তীর্ণ 
হতে পারি তার জন্যে আপাঁন আমায় আশীবদি করুন ।% 

বাড়ীতে ফিরে এল্‌ম । পিতার কাছে মতলবঁট খুলে বলতে তান তো 
একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন । আ্যামোরকা তাঁর কাছে আবশ্বাস্য রকমের 
দূরদেশ ; তাঁর ভয় হল, আমায় আর তান দেখতে পাবেন না। 

তান রূক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি যাবে কি করে? আর তোমায় 
টাকাই বা দেবে কে শুনি ? 

যেহেতু তিনি আমার শিক্ষা আর সারাজীবনের ভার সাদরে বহন করে 
এসেছিলেন, সেহেতু তান 'নিঃসংশয়ে আশা করোছিলেন যে আমার মতলব এই 
একাঁটমান্র প্রশ্নের আঘাতেই কাং হয়ে যাবে । বললুম,__- 

“ভগবানই 'িশ্চয় আমায় টাকা জুগিয়ে দেবেন” এই উত্তর দেবার সময় 
মনে পড়ল যে ঠিক এইরকমই উত্তর বহুপূর্বে আমি আগ্রায় আমার দাদা 
অনন্তকে দিয়োছলুম । আর বেশী কোনরকম চাতুরী না করে সোজাসৃঁজ- 
ভাবেই বলে ফেললুম, “বাবা, আমায় সাহায্য করতে ভগবানই আপনার মন 
ঠিক করে দেবেন ।৮ 

“না, কখনই নয় ।৮ বলে তান আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন । 
যাক, মনে হল ব্যাপারটার এইখানেই ইতি । 

[কিন্তু তারপরদিন খন বাবা আমায় ডেকে একটি মোটা টাকার চেক আমার 
হাতে তুলে দিলেন, তা দেখে তো আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । 

চেক 'দিয়ে তান আমায় বললেন, “দেখ, তোমায় যে আমি এই টাকাটা 
দিচ্ছি, তা তোমার আম বাবা বলে নয়, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন ভন্ত- 
শিষ্য বলে। এখন পশ্চিমে যাও, গিয়ে সেখানে ক্রিয়াযোগের জাতিধর্ম- 
নাবশেষে শিক্ষাদানের কথা প্রচার কর ।» 

যে নিঞ্বার্থভাব প্রণোদিত হয়ে পিতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিলাষ, স্বার্থচিন্তা 
সত্বর দমন করে ফেললেন, তা দেখে' আমার অন্তর গন্ভীরভাবে আলোড়িত হয়ে 
উঠল। 'বিদেশভ্রমণের একটা সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে ষে আমার সমনূ্রষান্ত্রার মতলব 
নয়, এ সত্য আগের দিন রান্লিতেই পিতা প্রকৃতভাবে উপলাষ্ধ করতে 
পেরেছিলেন । পিতার বয়স তখন সাতষট্ি -আর কতরদিনই বা থাকবেন ভেবে 
অত্যন্ত 'বিষগঁচত্তে বললেন, “তুমি তো চলে যাচ্ছ, বোধ হম্ন এ জীবনে আর 
আমাদের কখনও দেখা হবে না 1 

মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে দিলে উত্তর 'দিল্‌ম, “নিশ্চয়ই, ভগবান 


যোঁগকথামৃত ৪০৯ 


অন্ততঃ আর একবারও আমাদের দুজনের দেখা কাঁরয়ে দেবেন বই কি! বিচ্ছু 
ভাববেন না বাবা 1” 

আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমেরিকার কোন্‌ অজানা 
দেশে পাড় জমাবার জন্যে ঘখন তৈরী হতে লাগলুম--মন যে ভয়ে এবটুও 
কাঁপোনি তা নয়। প্রচন্ড জড়বাদী প্রতচ্যের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা নানাবিষয়ের 
গঞ্প আমি অনেক শুনেছিলুম-সে সব, সাধুসন্নযাসীদের শতশত বৎসরের গভীর- 
সাধনালব্ধ ভারতবর্ষের উত্জবল আধ্যাত্মিক পটভূমির চিত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
ভাবলূম, “প্রাচ্যের কোন লোকগুরু, যান প্রতীচ্যের জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ 
করবার সাহস করবেন, তাঁকে হিমালয়ের দারুণ শৈত্যের মধ্যে কঠিন তপস্যার 
চেয়েও কঠোরতর সাধনার সম্মুখীন হতে হবে ।» 

আতপ্রত্যষে উঠে একাঁদন প্রার্থনা শুরু করলুম, মনে দূঢ় সক্ঙ্প যে 
ঈশ্বরের বাণী শুনতে না পাওয়া -পযন্ত প্রার্থনা করেই যাব-মরেও যাঁদ যাই, 
তা হলে উত্তর না শোনা অবধি আর তা বন্ধ হবেনা । আমার প্রার্থনা ছিল, 
মনে আম্বাস, দ্‌ঢ়বল ও সাহস আর সব্বেপিরি তাঁর আশীবদি, যাতে করে আমি 
আধুনিক উপযোগবাদের কুঙ্ঝাটকার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফোল। অবশ্য 
আমেরিকায় যাবার জন্যে মন পূব হতেই স্হির করে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে 
ঈশ্বরের অনুমাতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সঞ্কঙ্প আরও 
দঢ়তর হয়ে উঠেছিল । 

প্রার্থনা চলতে লাগল--বিরাম নেই । বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে 
অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা 
করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম । কোন উত্তর এল না! আমার নীরব- 
প্রার্থনা ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল, মনে দারুণ যন্ণা । দুপুর" 
বেলা নাগাদ মনে হল যেন চরমে পেশচেছি- ঘন্রণা আর সহ্য করতে পারছি 
না। মনের আকুলআবেগে আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে হাঁচ্ছল 
যেন মাথা বুঝি না এখুনিই ফেটে যায়! সেই মুহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর 
সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম । দরজা খুলে দেখি, 
কৌপানধারী এক নবীন সম্ল্যাসী । 'তাঁন বাড়ীতে প্রবেগ করলেন। 

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলুম যে, “ইনি নিশ্চয়ই বাবাজী হবেন !”--কারণ 
আমার সম্মুখে যিনি উপস্হিত, তাঁর আকৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের যূবাবয়সের 
সাদৃশ্য আছে । 

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তান জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, আঁমই 
বাবাজী ।” তারপর অতি মধুর হিম্দীতে বললেন, “আমাদের পরমাপতা 
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পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ 
করেছেন যে, তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আযামোরকায় যাও, ভয় কোরো 
না। ঈ*বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন | 

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবাজী প্‌নরায় বলতে শুরু করলেন, “তোমাকেই 
আমি পশ্চিমে ক্রিয়াযোগের বাণ? প্রচার করবার জন্যে নিবচিত করোছ। 
বহুদিন পূর্বে কুষ্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। 
তখন আম তাঁকে বলোছিলুম যে তোমাকেই আম তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে 
পাঠাব ।৮ 

তাঁর আবিভাবে, আর তিনিই যে আমায় শ্রীষুস্তে'বর গাঁরজীর কাছে, 
পাঠিয়েছিলেন, তাঁর স্বমুখানঃসৃত এ কথাগুলি শুনে ভয়ে-ভস্তিতে আমি 
নিবক নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম। তারপর আম সেই অমর মহাগুরু 
পদতলে সাণ্টাঙ্গে প্রণপাত করলুম । ভূমি হতে সত্বে'তিনি আমাকে ভীঠয়ে 
নিয়ে আমার জীবনের নানাকথা তিনি আমাকে শোনালেন, তারপর তিনি আমায় 
কতকগুলি ব্যন্তিগত উপদেশ দিয়ে গুটিকতক গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন । 

পাঁরশেষে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন “ঈশ্বরান্ভূতির যে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অথাৎ ক্রিয়াষোগ, তা সবদেশেই শেষে বিদ্তারলাভ করবে--আর মানুষের 
সেই অনম্তকরুণাময় পরমপিতার ব্যান্তগত অতাঁন্দ্রয় অনুভবের মধ্য দিয়েই 
জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে ।” 

তারপর, তাঁর মাহমমর দৃষ্টিশান্তবলে, সেই মহানগর; তাঁর র্ষঞ্ঞানের 
স্ফুরণে আমাকে যেন বিদ্যুতাণ্চিত করে তুললেন । 

“দদাব সষসহত্রস্য ভবেদ্‌ ষগপদ্যাথতা ৷ 
যাঁ্জ ভাঃ সদৃশ সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মন্থাত্সন2 ॥ 

যাঁদ কখন আকাশে সহম্ত্র সহম্র সূর্ষের প্রভা ( দীপ্ধ ) এককালে সমাখত 
হয়, তবে সেই প্রভার ( দীপঞ্চির ) সাহত এঁ মহান্‌ বিশ্বরূপের প্রভার কিপিং 
সাদশ্য হতে পারে ।৮* 

তারপরেই দরজার দিকে এগিয়ে তান বললেন, “আমায় অনুসরণের চেম্টা 
কোরো না-তা তুমি পারবে না” আমি তখন তাঁকে বারবার বলতে লাগলম, 
“বাবাজী মহারাজ, দয়া করে যাবেন না, যাবেন না--আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে 
ধান ।% 

1পছন ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এখন নয়, আর এক সময় ।৮ 


+ভগাবঙ্গীতা-”৯১৬শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক । 
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ভাবে আভভূত হয়ে আমি তাঁর বারণ অগ্রাহা করে এগোতে গিয়েই দেখল্‌ম 
যে আমার দুটি পা'ই মেঝেতে একেবারে শন্ত হয়ে এ*টে বসে গেছে । দ.যারের 
কাছে দাড়িয়ে বাবাজী একবার আমার প্রতি শেষ সস্নেহ দৃন্টিপাত করলেন, 
তারপর আশীবদিচ্ছলে একবার হাত তুলেই তান প্রস্হান করলেন- আমার দূষ্টি 
তখনও তাঁর উপর চ্হিরভাবে সংলগ্ন । মিনিট কতকবাদেই আমার পা খুলে 
গেল । আসনে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলুম ; ভগবানের প্রাতি আমার 
অজস ধন্যবাদ যে তান শুধু আমার প্রার্থনা পুরণ করেছেন তাই নয়--বাবাজ? 
দর্শনদানে আমাকে আশীবদিপূত করেছেন, এই বলেও । আমার সর্বশরীর 
সেই প্রাচীন অথচ চিরনবীন মহান্গূরুর পুণ্যস্পর্শে ধন্য আর পাঁবত্র হয়ে 
গেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে একটা জলন্ত আগ্রহ বহুদিন থেকেই মনের মধ্যে 
ছিল, আজ তা মিটল। 

বাবাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা এপর্যন্ত আম কারুরই কাছে কখনও 
বালান। আমার মানবজীবনের এক পাঁবন্রতম আঁভজ্ঞতা বলে মনে করে আমি 
একথা অন্তরে চিরলুক্াঁয়তই রেখেছিলুম । কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে 
উদয় হল যে এই আত্মজীবনীর পাঠকবর্গ সেই নিঃসঙ্গ বাবাজী আর তাঁর 
জগতের উন্নাতিতে আগ্রহের বিষয়ের সত্যতা উপলাষ্ধ করতে পারবেন, যাঁদ আম 
বাল যে আম তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি । আমি একজন চিন্রশি্পকে আধুনিক 
ভারতের মহাযোগিগুরু বাবাজী মহারাজের প্রকৃত আলেখ্য চিন্তিত করতে সাহায্য 
করেছি ; সে চিন্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে । 

আযামোরকা যাবার প্রাক্কালে আমি শ্রীষুক্তেশবর গারজীর পুণ্যপদতলে প্রণাম 
নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করতে গেলুম । 

গুরুদেব তার স্বভাবসিম্ধ টুশাম্তস্বরে আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, 
“ভুলে যাও যে তুমি একজন 'হন্দু হয়ে জদ্মেছ, আর মাঁর্কনদেরও জীবনধারার 
সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল, তাই গ্রহণ 
কোরো । অমতের পুত তুমি- তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হোয়ো 
আর পাঁথবীর চারাঁদকে 'বাভি্ন জাতির মধ্যে ছাড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব 
ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে ধা কিছু সব সদ্ুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো ।» 

তারপর তিনি আমাকে আশীবদি করে বললেন, “ঈশ্বরের সন্ধানে যারাই 
তোমার কাছে বিশ্বাস করে আসুক না কেন, সকলেই তারা উপকৃত হবে ॥ 
তাদের প্রাত তোমার দৃদ্টিপাতে, তোমার চক্ষু দুটি হতে নির্গত আধ্যাত্মকশাির 
প্রবাহ তাদের মস্তিক্কে প্রবেশ করে তাদের পার্ঘব অভ্যাসের পারবর্তন সাধিত 
করে তাদের আরও বেশী ঈশ্বরমুখী করে তুলবে ।” 
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তারপর মদ; হেসে তান ধললেন, “প্রকৃত ধর্মীপপাস্দ লোকেদের আকর্ষণ 
করবার ভাগ্যও তোমার খুব ভাল । যেখানেই তুম যাওনা কেন--এমন কি 
বনেজঙ্গলে গেলেও তুমি বন্ধু খুজে পাবে |” 

শ্রীবক্কেশবর গারজীর এ উভয় আর্শীবাদই বহুলাংশে ফলে গিয়েছিল । 
আযামোরকায় এলুম একলা--যেখানে একটিও বন্ধু নেই, কিন্তু এসে দেখলুম 
যে হাজার হাজার লোক শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মিকশিক্ষার প্রণালী গ্রহণ করবার 
জন্য উৎসুক আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছে । 

১৯২০ সালে অগ্যান্ট মাসে “শসাটি অফ: স্পাটা” নামক জাহাজে আম 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম । প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেইটাই হচ্ছে প্রথম যাত্রীবাহী 
জাহাজ যা আযমোরকায় যাচ্ছিল। ছাড়পত্র পাবার সরকারী আমলাতাম্ন্িক 
পদ্ধাতর বহ; হাঙ্গামাহুজ্জত, বলতে গেলে প্রায় অলৌকিক উপায়ে এঁড়ন্লে, তবে 
স্হান সংগ্রহ করতে পেরোছিলুম । এই দুমাস ধরে সমদূদ্রযান্রার মাঝখানে একজন 
সহযাতশ আবিজ্কার করে ফেললেন যে বোন্টন কংগ্রেসে আমি ভারতাঁর 
প্রাতনিধি ৷ 

তিনি বললেন, “সোয়ামী ইয়োগানান্দ”--মার্কিনেরা আমায় পরে যে সব 
অন্ভুত উচ্চারণের নামে অভিহিত করেছিল তার মধ্যে এইটেই অবিশ্যি সর্বপ্রথম 
--“এই বৃহস্পাতবার রাত্রে আপাঁন অনুগ্রহ করে সহযান্রীদের সামনে একটি 
বন্ততা দেন না কেন? আমার মনে হয় বন্তুতার বিষয় 'জীবনযাদ্ধ ও তা জয়ের 
উপায়” হলে সবাইকার শুনতে ভাল লাগবে, কি বলেন ৮, 

হা ভগবান, সেই বুধবার রানেই আমি আঁবচ্কার করলুম যে আমার 
ধনজেরই জীবনযুদ্ধের লড়াইএ এখন আমায় নামতে হবে--তা অন্যকে আমি সে 
বিষয় আর কি বলব? যাক্‌, ইংরেজীতে বন্তুতা দেবার জন্যে ভাবটাবগদুলো 
একটু আধটু গুছিয়ে নেবার জন্যে খানিকক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেস্টা করবার পর 
শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম । চিম্তাগুলো, ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম- 
কানুনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তার জালে না পড়ে, ব্যাধদর্শনে পাক্ষিদলের 
মতই কে কোথায় উড়ে পালাল । অবশেষে গুর্দেবের অতাঁতে আশ্বাসদানের 
কথা স্মরণ করে স্টিমারের সেলুনে বস্তুতা দেবার জন্যে শ্রোতৃবন্দের স্মথে তো 
উপাঁচ্ছত হলুম। বাঁগতা প্রদর্শন করা তো দূরে থাক, সেই জনমশ্ডলীর 
সম্মুখে বাকশীল্তহীন হয়ে দাঁড়য়েই রইলুম খানিকক্ষণ । এক মানট”""দ 
ধমনিট.....তন মিনিট. ..*.** দশ মিনিট কেটে গেল, কথা আর বেরোয় না। 
শ্রোতারা জামার দুর্দশার কথা অনুধাবন করে হাসাহাঁস শুরু করে দলে। 

ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে তখন আদৌ প্রীতিকর ছিল না--রাগে, 
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দুঃখে, ক্ষোভে, নীরবে গুর্দেবের কাছে প্রার্থনা আরচ্ভ করে দিলুম। 
তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরের মধ্যে তাঁর বাণী ধ্ৰানত হয়ে উঠল, “তুম পারবে! 
তুমি পারবে! বল, কথা বল!” 

সঙ্গে সঙ্গে ভাবগুলি বেশ গুছিয়ে এসে ইংরেজী ব্যাকরণের সঙ্গে মিতালি 
পাঁতিয়ে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াল। পৌনে একঘন্টা শোনবার পরও 
শ্রোতৃবৃন্দ আরও শুনতে সমান উৎসুক । সেই বস্তুতার পর আমোরকার 
নানাদল থেকে আমার কাছে বন্তুতা দেবার জন্য নিমম্্ণ আসতে লাগল । 

বন্তৃতা শেষ হবার পর, কি যে সব বলেছিলুম আর কি যে সব করোছলুম 
তার একটা কথাও আর স্মরণ ছিল না। অত্যন্ত গোপন অনুসন্ধানের পর 
কতকগুলি যাত্রীদের কাছ হতে জানতে পারা গেল যে, “আপাঁন 'নভুল 
ইংরেজীতে উদ্দীপনাময়ী আর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বন্তৃতা দিয়েছেন । এই 
আনন্দসংবাদে আম ভান্তিনতচিত্তে যথাসময়ে সাহায্য পাঠাবার জন্য আমার 
গুরুদেবকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলুম। আবার নতুন করে উপলাব্ধ 
করলুম যে তিনি আমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, দেশকালের ব্যবধান আর তাঁকে 
রুখতে পারে না। 

সমদুদ্রযান্রার শেষের দিঁকটায় কিন্তু একবারমান্র আগামী বোন্টন কংগ্রেসে 
বন্তুতার জন্য একটু ভাঁতিপ্রদভাবের উদয় হয়েছিল । 

তাতে আম ভগ্গবানের কাছে এই বলে প্রার্থনা করলুম যে, “দয়াময়, তুমিই 
আমায় বন্তৃতার প্রেরণা জোগাও, ভাবের উৎস হও- আমি আর কিছুই ভয় 
কার না।» 

পিসাঁটি অফ স্পার্টা” সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বোণ্টন শহরের বন্দরে গিয়ে 
ভিড়ল। ৬ই অক্লোবর তারিখে আমি কংগ্রেসে গিয়ে আমেরিকায় আমার প্রথম 
বন্তুতা দিলুম । সকলেই খুশী হয়োছলেন। ঘাক্‌, মুস্তির নিঃ*বাস ছেড়ে 
বাঁচলুম । কংগ্রেসের প্রকাশিত কার্ধীববরণীতে* আযমোরকান ইউনটোরয়ান 
এসোসিয়েশনের উদার-হদয় সেব্রেট্যার মহাশয় নিম্নালাখত মন্তব্য প্রকাশ 
করেল, 
“ভারতবর্ষের রাঁচি ব্রক্ষচর্ব আশ্রম থেকে দ্বামী যোগানন্দ কংগ্লেষে তাঁর 
সার্মীতর আঁভনন্দূন নিয়ে এসেছেন। িগ্্ঘ আর. পরিক্ষার ইংরেজীতে ও 
উদ্দীপনাময়ী ভাষা তান “ধর্মীবজ্ঞান” সম্বন্ধে দার্শনকততর পূর্ণ এক বঙ্কতা 





ইং ১৯২৯)। 
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দেন । বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্তুতাট ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মীদ্রত হয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে । তিনি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে সার্বজনীন আর এক । 
আমরা আঁবাশ্া কোন বিশিষ্ট প্রথা বা বিশবাসকে সাবজনীন রূপ দিতে পারি 
না, কিন্তু ধর্মের মূলতত্কে সার্বজনীন করে তোলা যেতে পারে-_আর তা 
আমরা সকলকে অনুসরণ করতে,আর মানতেও বলতে পারি।”% 

পিতার উদার ও মহান “দানের ফলে, কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলেও আম 
আমেরিকায় 'িছুকাল থেকে যেতে পারুলুম । বোষ্টনে আত সুখে, সরল আর 
অনাড়দ্বরভাবে তিনাঁট বৎসর কেটে গেল। বস্তৃতাপ্রদান, যোগসম্বন্ধে ক্লাসে 
শিক্ষাদান ছাড়াও একট কবিতার বই £লখেছলুম-_বইটির নাম “সংস অফ 'দি 
সোল” ; এর মুখবন্ধ লিখে দিয়ে 'ছলেন, ডাঃ ফ্রেডারিক বি. রবিনসন, সিটি 
অফ 'নিউ হইয়র্ক কলেজের প্রোসিডেন্ট | 

১৯২৪ সালে সমগ্র মহাদেশাতক্রম্য যাত্রা শুরু করে প্রধান প্রধান 
শহরে হাজার হাজার লোকের সামনে বন্তৃতা দিতে হয়োছল। পরমরমণীয় 
আলাস্কার উত্তরপ্রদেশে অবকাশযাপন করবার জন্য সীয়াটলে জাহাজে চড়ে 
বসলুম। 

উদারহাদয় ছান্রদের বদান্যতায় ১৯২৫ সালের শেষের দিকে আম লস 
এঞ্জোলিস সহরে, মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসে, আমোরকার একটি প্রধানকেন্দ্র 
স্হাপন করোছলূম । বহুবংসর পূর্বে কাশনীর ভ্রমণের সময় আম স্বপ্নে এই 
বাড়ীটির দর্শন পাই । আযামোরকার এই দুরদেশে কার্যকলাপের চিত্রাবলী আম 
আঁবলম্বে শ্রীষুক্তে*বর গিরজীর নিকট পাঠাই । তাতে 'তাঁন আমায় বাংলায় 
একাঁটি পোন্টকার্ড লেখেন,_ 

১১ই অগ্যান্ট, ১৯২৬ 

আমার মানসপুতর যোগানদ্দ, 

তোমার স্কুল আর ছান্রদের ফটো দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা 
আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। নানাশহরে তোমার যোগের ছান্র্দের দেখে 
মন আনন্দে 'বিগাঁলিত হয়েছে । স্তোন্রপাঠ, রোগানবারণে শঙ্তিস্গার আর 
দৈব উপায়ে রোগানরাময়ে প্রার্থনা প্রভাতর তোমার প্রণালী দেখে আমার আন্তাঁরক 
আশীর্বাদ তোমায় না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না। মাউন্ট ওয়াশিংটন এদ্টেট্‌সের 
গেট, .তার ক্রমোল্নত আঁকাবাঁকা পার্বত্পথ আর তার নীচের অপর্ব প্রাক্ীতিক 
দৃশ্য দেখে আমার নিজের চোখে সব দেখতে ইচ্ছে করছে । 


এখানকার সব মঙ্গল । ভগবৎকৃপায় তুম চিরসুখী হও । 
শ্রীযক্তেবর গর 
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বছরের পর বছর কেটে গেল। এই নূতন মহাদেশের প্রত্যেক অংশেই 
আম বন্তৃতা 'দয়ে বেড়াল্ম । শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা দলের 
সামনে আমায় অনেক ছুই বলতে হল। ১৯২০-১৯৩০ দশকে সহম্্র সহমত 
আমেরিকাবাসপী আমার যোগের ক্লাসে যোগদান করে। তাদের সকলের নামে 
“হুইস্পার্স ফ্রম ইটারানটি”--“দিব্য বাণী” নামে ১৯২৯ শিস্টাব্দে একটি নূতন 
প্রার্থনা ও কবিতার পুস্তক উৎসর্গ করলুম। বইটির মুখবম্ধ লিখেছেন 
বখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতাঁ আযমেলিটা গ্যাল-কার্স ৷ 

কখনও কখনও-( সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারখেই মাউন্ট ওয়াশিংটন 
এন্টেটের এবং সেলফ রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপের অন্যান্য কেন্দ্রুসকলের 
বায়নিবাহের জন্যে বিল সব এসে হাজির হত )--তখন ভারতবর্ষের সরল 
অনাড়ম্বর শান্তিময় জীবনের জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা জেগে উঠত। কিন্তু 
প্রাচী আর প্রতচটর ভাবের আদানপ্রদানের দৈনান্দন প্রসার দেখে মন আনন্দে 
উল্লাসতও হয়ে উঠত । 

“তাঁর জাতির পিতা” জর্জ ওয়াশিংটন, যান বহু উপলক্ষ্যে অনুভব 
করোছলেন যে তান দৈবনির্দেশে পার্চালিত হতেন, অ/ামোরকার আধ্যাত্বক 
অন:প্রাণনার জন্য ( তাঁর 'বদায়বাণীতে ) নিদ্নলাখিত কথাগুলি বলেছিলেন, 

“স্বাধীন, শিক্ষিত আর অচিরেই একটা 'বরাট জাতিতে পাঁরণত--এদের 
পক্ষে সর্বদা উচ্চ ন্যায়বিচার আর লোকহিতৈষণার দ্বারা চালিত জাতির একটা 
আঁত অদ্ভুত আর বিরাট উদাহরণ মানবজাতিকে দেওয়ার সে উপয্দ্ত হবেই । 
[নঃসংশয়ে বলা যায় যে, সময় আর ঘটনার পথে এরুপ একটা বিরাট পারিকঙ্পনার 
ফল, এ শুধু ধৈর্য ধরে অনুসরণ করবার সাময়িক ক্ষাত বহগুণেই পূরণ 
করবে। একি কখন হতে পারে যে, ভগবান একটা জাতির গৃণের সঙ্গে তার 
চিরচ্হায়ী সুখ আর সৌভাগ্য সংবুস্ত করে রাখে নি ?” 


হূইটম্যানের “জ্যামোরকা প্রশাস্ড” 
( ওয়াল্ট হুইটমম্যানের “দাউ মাদার উইথ দাই ইকোয়াল ব্রড” হতে উদ্ধৃত |) 


তোমার:ভাবষ্যকালে তুমি, 

বৃদ্ধিদীঞ্ধ বৃহত্তর তব নরনারীদলে তোমা" মাঝে-. 
তোমার সে শশ্তিধর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ; 

উত্তর, দাঁক্ষণ আর প্রাচী ও প্রতাঁচী। 
নৌতিকসম্পদে তব আর সভ্যতায় 

( ততদিন জড়সভ্যতার তব বৃথাগর্ব রাহবে কেবল ) 


৪৯৬ যোগিকখাদত 


সবর্থিসাধক, তব শ্রম্থা সর্বব্যাপী--অথবা ষে 
কেবল একটিমাত্র বাইবেল, ন্রাণকত মাঝে, 
আবদ্ধ তুমি তো নও, 

ম্ান্তদাতারূপে গণ্য তোমা” মাঝে যাঁরা 
--সংখ্যা নাই তার, 

1নাদ্রুত রয়েছে তারা বুকের মাঝারে তব, 
যেকোন লোকের সাথে তুলনায় আর দৈবীভাবে, 
সমতুল এ সবাই | এরাই তোমার মাঝে 
(নশ্চয় আসবে দেখো ) 

ভাবষ্যদ্বাণণী আমি করে যাই আজ । 


উতর আন 


৩৮শ পরিচ্ছেদ 


লঃথার বারব্যাঙ্ক--গোলাপবাত্গের সাধ 





লুথার বারব্যাৎ্ক হচ্ছেন একজন ধুগান্তকারী মাঁকন উীদ্ভদত্ভববিদ্‌-- 
উম্ভদরাজ্যের যাদুকর । অসম ধৈর্য আর অপূর্ব মনীষাবলে হইনি ভীদ্ভদূ 
রাজ্যে নানা নূতন নূতন ফলফুলের সূন্টি করেছেন । প্রকীতির হাতে সে 
ব্যাপার সংঘটিত হতে দশ বৎসর লাগে স্টো তিনি একবৎসরের মধ্যেই ঘটাতে 
পেরেছেন । তাঁর পরীক্ষাক্ষেত ছিল ক্যা'লফোনয়ার শান্তা রোজা উদ্যান $ 
এক'দন যখন তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াচ্ছি, লুথার বারব্যাঙ্ক তখন এই জ্ঞানগর্ভ 
সত্য প্রকাশ করে বললেন, “উন্নত ধরণের উদদ্ভদপ্রজননের গুগ্তরহস্য হচ্ছে 
আবাঁশ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞন ছাড়া প্রেম 1” আমরা আহারযোগ্য একপ্রকার কাটাশন্য 
মনসাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে তখন দাঁড়ালুম | 

তান বলতে লাগলেন, “যখন আমি মনসাগাছকে কাঁটাশন্য করবার পরীক্ষ্ 
চালাচ্ছিলুম, তখন আমি প্রায়ই তাদের আদর করে ভালবাসার কথা সব বলতুম ॥ 
আঁম তাদের বলতুম, 'তোমাদের 'কচ্ছন ভয় নেই। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদের 
কাঁটার কি দরকার গো, আমি যে তোমাদের সব রক্ষা করব, বুঝলে ৮ এই রকম 
করে নানাকথা বলে আমি যেন তাদের সব ভয় ভাঙাতুম । অবশেষে দেখা গেল 
যে মরুভূমির সেই দারুণ কাঁটাওয়ালা ফণাীমনসার গাছ হতে একেবারে কঁটাশুন) 
আতপ্রয়োজনীয় এক বিশেষ-শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে 1” 

এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনে তো আম একেবারে মৃখ্ধ হয়ে গেলুম £ 
বললুম, “প্রয় লুথারসাহেব, আমাকে কতকগুলো ফণীমনসার পাতা দেবেন তো, 
মাউন্ট ওয়াশিংটনে আমার বাগানে প"হতব 1» 

কাছেই এবটা মালা দাঁড়য়োছিল, তাড়াতাঁড় কতকগুলো পাতা ছাঁটিতে শুরু 
করে দিলে । বারব্যাঙ্ক তাকে বারণ ফরে বললেন, “থাক, থাক, আমি নিজেই 
স্বাঙ্সীজীর জন্যে পাতা তুলে দিচ্ছি”, বলে আমায় তিনাঁট পাতা তুলে দিলেন । 
বাগানে সেগবল লাগাতে খুব বড় হয়ে উঠল দেখে ভার আনম্দ হল । 

সেই বিখ্যাত উদ্ভিদ্তজ্ঞবিদূ আমায় বলেছিলেন যে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগঃ 
সাফল্য হচ্ছে সুব্হৎ আল.ু--্তাঁর নিজনামে এখন পরিচিত । বিরাট প্রতিভার 
অক্লদ্ত পারশ্রম নিয়ে 'তাঁন প্রকৃতিতে নানা বর্ণসঞ্করজাতির সৃষ্টি করে 

্থ 


৪১৬ ঘোগিকথানূত 


পাঁথবীকে বহু নুতন আর উন্নতধরণের ফলফুল উপহার 'দয়েছেন। তাঁর 
নামে পাঁরাচিত--নৃতন ধরণের বিলাতীবেগুন, ভুট্টা, স্কোয়াশ, চেরী, কুল, 
নেক্লারন, বেরা, পাঁপ, লাল, গোলাপ ইত্যাঁদ । 

লুথারসাহেব যখন আমায় তাঁর সেই বিখ্যাত বাদামগাছের কাছে নিয়ে 
গেলেন তখন আমি আমার ক্যামেরার মুখ সেদিকে ফেরালুম । এই বাদামগ্াছ 
থেকে তিনি প্রম'ণ কতেছিলেন ষে প্রাকৃতিক বিবর্তন দ্ুততমগাঁতিতে বৃদ্ধি করা 
যেতে পারে । 

[তান বললেন, “যোলবছরে এই বাদামগাছে এমন প্রচুর ফলন ফলোছল ষে, 
কোন সাহাব্য না পেয়ে প্রকতিকে তেমনভাবে ফলাতে গেলে অন্ততঃ তার 'তারিশ 
অথবা তারও বেশনীব্ছর সময় লাগত !” 

বারব্যাত্ষের ছোট্ট পালিতাকন্যাঁটি তার একটি পোষা কুকুর সঙ্গে নিয়ে 
লাফাতে লাফাতে বাগানে এসে ঢুকল । 

লৃথার সাহেব সস্নেহে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “ও হচ্ছে আমার 
মানবতরু । সমগ্র মানবজাতিকে আমি এক'টমাত্ত বিরাট বনস্পাতির মতই মনে 
করি; তাদের পূর্ণাবকাশ আর চরমপরিণাঁতর জন্যে দরকার প্রেম, প্রকৃতির মুক্ত 
আলোবাতাসের আশাবাদ আর সচতুর 'নিবচিন ও মিলন-সংঘটন । আমার এই 
নিজেরই জীবনকালে বক্ষলতার বিবর্তনে এতবড় আশ্চর্য উন্নাতি আম দেখেছ 
ধে, তাতে করে আমার খুবই আশা হয় যাঁদ এর সম্তানসন্তাঁতদের সরল আর 
সুসঙ্গতভাবে জীবনযাত্রা নিবহি করতে "*ক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে জগৎ সন্দর 
আর স্বাস্হাবান হয়ে উঠবে । প্রকৃতি এবং প্রকীতর ভ্রন্টা সেই ঈশ্বরেই 
আমাদের ফরে যাওয়া উচিত ।৮ 

“লুথারসাহেব, আপাঁন আমার রাঁচবদ্যালয়ের মুক্ত আকাশতলে পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্হা আর সেখানে শান্তির আবহাওয়ায় সরল অনাড়ম্বর জীবন্ষাপন 
দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন ।” 

আমার কথাগুলি বারব্যাঞ্কের হৃদয়তন্ত্রীর এক কোমল পদয়ি গিয়ে আঘাত 
করলে সেটি শিশুশিক্ষা । মনের পর প্রম্ন তুলে তান আমাকে আস্হর করে 
তুললেন । তাঁর শান্তগভীর চোখদ.টি আগ্রহে উদ্দীপ্ত! 

অবশেষে 'তাঁন বললেন, “স্বামীজী, আপনার বিদ্যালয়ের মত বিদযালযই 
ভাঁবযাং্ষুগের একমার আশা । আম বর্তমানযৃগের শিক্ষাপ্রণালীর উপর 
একেবারে বাঁতশ্রত্থ--ষে শিক্ষা প্রকতি হতে বিচ্ছান্য করে, সমস্ত ব্যক্তিত্বের 
কম্টঠরোধ করে! আপনার শিক্ষার যে কার্যাকরী আদর্শ, তার সঙ্গে মনেপ্রাণে 
আমি এক 1” 


হোগিকগাত ৪১৯ 


এই সৌম্যমূর্তি খাঁষাটর কাছ হতে বিদায় নিতে ধাধার সমন তান একটি 
হোট বইয়ে স্বাক্ষর* করৈ সৌট আমায় উপহার দিয়ে বললেন, “এই আমার বই, 
“দ দ্রেনং অফ দি হিউম্যান গল্যাপ্ট? 1** এখন চাই নূতন ধরণের শিক্ষা আর 
চাই নিভাঁক পরীক্ষা ! সময়ে সময়ে খুব দুঃসাহসী পরীক্ষার ফলে সবেতিকৃদ্ট 
ফলফুলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে । শিশুশিক্ষায় নতনপ্রণালী প্রবর্তনেও 
তেমানি দুঃসাহসী, তেমান বহুল পরীক্ষা প্রয়োজন ।% 

গভীর আগ্রহে তাঁর সেই বইটি আম রান্রিতেই পড়ে শেষ করে ফেললম । 
জাতির গৌরবময় উদ্জবল ভবিষ্যতের দিকে দ্টি রেখে তিনি লিখেছেন," 

“এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অনমনীয় সজীব বস্তু--পরিবর্তন যার 
শ্রত্যন্ত কঠিন, সে হচ্ছে একাঁট গাছ, যার কতকগুলি অভ্যাস একেবারে বদ্ধমূল 
হয়ে গেছে । স্মরণ রাখবেন যে এই গাছটি যুগধুগান্তর ধরে তার বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখে এসেছে ; হয়ত এই গাছটির উৎপাত্ত অনুসরণ করে কালপ্রবাহের 
মধা দিয়ে গেলে তাকে প্রস্তরের স্তরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে । এই 
এতাঁবশাল সময়ের মধ্যে তার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন ঘটেনি । আপনার কি মনে 
হয় না যে এই ধুগষুগান্তরের জন্মমৃত্যুর পর গাছটির অপূর্ব দূঢ়তাসম্পন্ন কোন 
ইচ্ছা- ইচ্ছা ঘাঁদ বলতে চান, বলুন,-তার অধিগত হয় নিট বাস্তবিক এমন 
কতকগুলি গাছ আছে, যেমন কতকগুলি পামজাতাঁয় গাছ--তারা এত 
সংরক্ষণশীল ষে কোন মানবশান্ত এপর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে 
পারে নি। একটা গাছের ইচ্ছার তুলনায় মানুষের ইচ্ছা অত্যন্ত দূর্বল। 
কিন্তু দেখুন, এই সম্পূর্ণ গাছটার জীবনব্যাপী দৃঢ়তা শুধু বর্ণ সম্করতা ঘটিয়ে 
নূতন জীবন সংযোগ করে তার জীবনে একটা দঢ় আর সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে 





+ লুথার বারব্যাক তাঁর স্বাক্ষারত একটি নিজের ফটোগ্রাফও আমায় দিয়েছিলেন । 
জনৈক হিন্দুবাণক ছলিনকনের একটি প্রাতকাতি একদা যেমন অমূল্য বলে বিবেচনা করতেন, 
বারব্যাঞ্কের প্রাতকাতও আম সেই রকমই বিবেচনা কার। 'সাঁভলওয়ারের সময় উত্ত 
হন্দুবাপকঁটি আমেরিকায় ছিলেন। তান িনকনের প্রাত এতদূর অপাঁরস*ম শ্রদ্ধা 
পোষণ করতেন যে, তান সেই “বিরাট ম্যা্জদাতার” একখানি ছাঁব সংগ্রহ না করা পর্যন্ত 
ডারতবধে আর কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না। একদিন লিনকন সাহেবের বাড়ীর দরজা 
গোড়ায় এসে ভদ্রুলোক একেবারে অনড় হয়ে বসেই রইলেন, যতক্ষণ না তিনি বিরত প্রোসডেস্ট 
সাহেবের কাছ থেকে তাঁর চিন্র আঁ্কত করবার জন্যে নিউইয়কের বখ্যাত চিক ভ্যানিয়েল.. 
হাস্টিংটনকে নিষুন্ত করবার অন্মাতি পেলেন । চিন্তা সম্পূ্ ছতেই হিল্দভন্ুলোকাট 
বজয়গে সোঁট বহন করে কলকাতায় ফিরলেন । 

** [নউইয়ক' হতে সেণ্রী কোং কতক প্রকাশিত, ১৯২২) 


৪২০ যোগিকথাম.ত 


ক করে তা ভঙ্গ করে ফেলা যায়। তারপর সেই ভাঙ্গন এলে তাকে বৎসরের পর 
বতসর ধরে অত্যন্ত ধর্ষের সঙ্গে সুনিবচিন আর পর্যবেক্ষণ করে তার অভ্যাস 
স্দঢ় করে তুলুন- দেখবেন, নতুন গাছটি নবজজীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, 
আর সে তার পুরান অবস্হায় কখনও ফিরে যাবে না; তার অনমনীয় ইচ্ছা 
পরিশেষে একেবারে লুপ্ত আর পারিবার্তিত হয় ! 

“এইরকম ব্যাপার যখন শিশুপ্রকীতির মতন একটা ভাবপ্রবণ আর নমনার 
বিষয়ে ঘটে তখন সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ আর সরল হয়ে আসে ।৮ 

এই শ্রেঘ্ঠ আমোরকান বৈজ্ঞানিকের মনীষায় চৌম্বকাকণট হয়ে আম 
বারম্বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে ধাই । একদিন সকালে গিয়ে পড়েছি, সেই 
সময়ে ডাকাঁপয়নও এসে হাজির । বারব্যাত্কের পড়বার ঘরে একটা থলে করে 
তাঁর নামে চিঠি দিয়ে গেল-_হাজারখানেক চিঠি । পৃথিবীর সর্বত্ত হতে 
উদ্যানতত্্বিদেরা তাঁকে লিখেছেন । 

লুথারসাহেব খুশী হয়ে বললেন, “স্বামীজী, এসে পড়েছেন ভালই 
হয়েছে- আপনার দোহাই 'দিয়ে চলুন বাগানে বোরয়ে পাঁড়।” তারপর একটা 
প্রকাণ্ড ডেস্ক-দ্রয়ার টেনে তার ভিতর থেকে অনেকগুলো দেশল্রমণের ছাঁব বার 
করে নিয়ে বললেন, “এই দেখুন, আমি কেমন করে দেশভ্রমণ করে বেড়াই । 
গাছের সেবা আর চিঠিপত্র লেখা লাখিতে বাঁধা পড়ে বিদেশ-ভ্রমণের সুখ আমায় 
মাঝেমাঝে এই সব ছবিগুলো দেখেই মিটাতে হয় আর কি ।৮ 

আমার গাড়ী দরজার কাছেই দাঁড়য়ে ছিল। ল.থার সাহেব আর আমি 
সেই ছোট্ট শহরটির রাস্তায় রাস্তার একটু ঘুরে বেড়ালুম । শহরটির চারাদকের 
বাগানগুলি তারই আবিষ্কৃত শান্তা রোজা, পীচরো, বারব্যাঙ্ক গোলাপে আলো 
হয়ে রয়েছে । 

প্রথম প্রথম তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের সময়েই লুথার বারব্যাঙ্ক 
ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হয়োছিলেন । 

[তানি বলেছিলেন, “আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কার ।” 
তারপর যোগের বি'ভন্ন অঙ্গ সম্বম্ধে আমাকে বহু স্াচম্তিত প্রশ্ন করবার পর 
শেষে ধারে ধারে বললেন, “ সাঁত্যই প্রাচ্যের এত বড় জ্ঞানভান্ডার আছে, যার 
বিষ প্রতাঁচ্য আত অঙ্পই অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে 1৮* 


০ 





* স্ীবখ্যাত ইংরেজ জাঁবাবদ: ভাং জুলিয়ান হাকসাল সম্প্রতি বলেছেন যে, জড় সম্যধিতে 
প্রবেশ এবং *বাসাক্রয়া নিয়জ্মণের জন্য পাশ্চাত্য ধৈজ্ঞানিকদের “প্রাচ্য প্রণালণ” সব শিক্ষা 
করা উঁচত। “কহয়? এ জ্মেন করে সম্ভব 2” প্রভৃতি তান প্রত্ন করোছলেন। 


যোিকমাজত ৪২১ 


প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলে প্রকৃতি ষে তার সবত্বরাক্ষত বহু 
গৃপ্তরহস্য তাঁর কাছে উদ্বাঁটিত করে দিয়েছিল--তাতে করে ল্‌থার বারব্যাঙ্ক লাভ 
করেছিলেন অপারসীম আধ্যাত্মক শ্রদ্ধা । 

[তান সসত্কোচে একাঁদন আমায় বললেন, “মাঝে মাঝে আমি সেই অনন্ত- 
শক্তির স্পর্শ খুব নিকটেই পাই । তাতে করে আমি আশেপাশের রুগ্ন লোকেদের 
আর অসুস্হ গাছেদেরও সংস্হ করে তুলতে পেরেছি ।” ম্মাতর আলোকে তাঁর 
সুবেদী আর সুন্দর আকাতির মুখ'ট উদ্জ্বল হয়ে উঠল । 

তাঁর মা ছিলেন একজন খাঁটি শশ্রস্টান। তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন, 
“মায়ের মৃত্যুর পর বহুবার তিনি আমায় স্বশ্নে দেখা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা 
কয়েছেন ।৮ 

নিতান্ত আঁনচ্ছাসত্বেবও আমরা তাঁর বাড়ী িইলুম-_হাজারখানেক চিঠি 
ভখনও খোলবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে । 

বাড়ী ফিরে লুথারদাহেবের কাছে একটা কথা পাড়লুম। বলল.ম, 
“লুথারসাহেব, শীত্রই আম একটি পান্তকা বার করাছ, পূর্ব আর পাঁশ্চমের ষা 
কিছু সত্যের দান, তা এর ভিতর দিয়েই লোকের হাতে পেশছে দেব । পন্িকটির 
জন্যে একটি বেশ ভাল নাম নিবচিত করবার কাজে আমায় সাহাষ্য করবেন ?” 

কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর অবশেষে “ঈম্ট-ওয়েন্ট”* অর্থাৎ প্রাচী 
ও প্রতাঁচী এই নামটাই সাব্যস্ত হল। তারপর পুনরায় তাঁর পড়বার ঘরে প্রবেশ 
করবার পর বারব্যাৎ্ক সাহেব “বিজ্ঞান ও সভ্যতা” এই বিষয়ে তাঁর একাঁট লেখা 
আমায় পড়তে দিলেন । 

লেখাটি পেয়ে আম সকৃতজ্্রভাবে বললুম, “চীন্ট-ওয়েস্টের প্রথম 
সংখ্যাতেই এই লেখাঁট বেরোবে ।৮ 

আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর থেকে গ্রভীরতর হতে আম বারব্যাঙ্ক 
সাহেবকে “আ্যামোরকার সাধ?” বলে অ'ভহিত করতে লাগলুম । প্রায়ই 
আমি বলতুম, “দেখ, হান এমন একাঁটি লোক যাঁর মধ্যে কোন খলকপটতা 


১১৪৮ সালের ২৪শে আগণ্ট তারিখে লণ্ডন হতে প্রোরত এসোসিয়েটেড প্রেসের সরকারী 
নংবাদে বার্ণত হয়েছে, “ডাঃ হাক্সাল নৃতন ওয়ালড ফেডারেশন ফর মেণ্টাল হেল-থকে 
লোছলেন যে প্রাচের অতশী্দুষ জ্ঞান সম্বন্ধে অনৃসন্ধান করলে ভাল হবে । ধাঁদ এই 
ভ্রানের বৈজ্ঞানকভাবে পরীক্ষানিরণক্ষা চালান হয়, তান মানস বিশেষজ্ঞাদগকে উপদেশ 
দয়োছলেন, “তাহলে আমার মনে হয় যে, আপনাদের কর্মক্ষেত্রে বহনুদূর অগ্রসর হতে 
গারা যাবে 1” 

* ৯১৯৩৮ সে সেল ক রিয়ালাইজেশন ম্যাগাজিন" নামে পারবার্তত | 


৪২২ ফোগিকখাজৃত 


নেই ।* 'কি সরল আর অমায়িক ?” তাঁর হাদয় ছিল অতলগভীর, সুদীর্ঘ-অভাচ্ত 
নগ্রতা, ধৈ্ আর ত্যাগে ভরপুর । গোলাপবাগানের মধ্যে তাঁর ছোটবা'ড়াটি ছিল 
1নভান্তই সরল আর অনাড়ম্বঃ ; বিলাসিতা আর তুচ্ছ কতকগুলি সম্পদের 
অসারতার বিষয় তিনি বুঝতেন । তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রাতভার খ্যাতি যে নম্রতার 
সঙ্গে তান বহন করতেন, তাতে বারুবার এই কথাই আমার মনে হত মে, গাছ 
ফলভারাবনত হলে আপনিই নত হয়ে পড়ে ; আর ফলহাঁন বৃক্ষেরাই 'নিৎ্ফলগর্বে 
মস্তকোত্তলন করে দাঁড়িয়ে থাকে । 

১৯২৬ সালে আমি বখন নিউইয়র্কে, তখন আমার প্রিয় বন্ধুবর ইহলোক 
পাঁরত্যাগ করেন । সজলনয়নে আম ভাবলুম, “আহা, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। 
ভাঁর একটিবারমান্ন দেখা পাবার জন্যে ষে আম এখান থেকে শান্তা রোজা পযন্ত 
হে'টে যেতে পার!” আমার সেক্রেটারী আর আগন্তুক অ'তঁথ অভ্যাগতদের 
কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তারপর দিনরাত চাঁত্বিশ ঘণ্টা ধরে আম 
'নির্জনতার মধ্যে কাঁটয়েছিলুম । 

তার পরের দিন লুথারসাহেবের একটি প্রকাণ্ড ছাঁবর সামনে আম তাঁর 
আত্মার মঙ্গলকামনায় পারলোকিক ক্রিয়ার জন্য একটি বোদক অনষ্ঠান পালন 
করলুম। হিদ্দু অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজসক্জায় সাঁজ্জত আমার কতকগদাল 
আযমোরকান শিষ্য, দেহের পাণ্ভোৌতিক উপাদানের প্রতীক-আগ্ন, জল আর 
পুষ্প প্রদান করে তাদের পণ্চভ্‌তে বিলীন হওয়া উপলক্ষ্যে স্তোন্র গ্লাঠ করলে। 

যঁদও লুথার বারব্যাঞ্ফের দেহ আজ তাঁর বাগানে বহাাদন আগে রোপিত এক 
লেবানন সিডার বৃক্ষতলে শায়িত, কিন্তু আমার কাছে তাঁর আত্মার প্রকাশ চলার 
পথে রাস্তার ধারে আলোহাসিতে উদ্জবল, প্রস্ফুটিত প্রতি ফুলেফ্‌লে । প্রকাতির 
[বিরাট আত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে 'মশে 'গয়ে লুথার বারব্যাঙ্কই কি উষার আগমনে 
জীবনপ্রভাতের সূচনা করে বাতাসের কানেকানে কথা কইছেন না ? 

তাঁর নাম এখন আর একটা ব্যান্তীবশেষের নাম নয়, তা এখন সাধারণ ভাষার 
অঙ্গগভূ্ত একটা শন্দরুণে প্রচলিত হয়েছে । ওয়েবজ্টারের নিউ ইন্টারন্যাশান্যাল 
গিক্‌সনারীতে “বারব্যাঙ্ক” সকর্মক ক্রিয়ারূপে শব্দের তালিকাভুক্ত হয়েছে, তার 
মানে দেওয়া হয়েছে, “জোড়বাধা বা কলমকরা । সুতরাং রূপক অর্থে তা 
বোঝায় মন্দলক্ষণগাল পাঁরত্যাগপূর্কক উত্তম বৌশষ্ট্যগুঁল সংযোঁজত করে কোন 
কিছুর উন্নাতস্মধন করা |” 

বারব্যাঙ্ষ কথাটির আভধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা পাঠ করে আম বলে উঠলদম, 
“*প্রয়তম বারব্যাৎ্ক, আপনার নামটাই হচ্ছে উৎকর্ষ আর সাধুতার প্রাতশন্দ 1” 


* জন ১৪৪৭ (বাইবেল ) 
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লুথার বারব্যাত্ক 
শান্তা রোজা, ক্যালিফোণযয়া ' ই২শে িসেম্বর, ১৯২৪ 


ইউ. এস. এ. 


আম স্বামী যোগানন্দের যোগদাপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখোছ, আর 
আমার মতে মানুষের দৈ'হক, মানাসক আর আধ্যা!আ্বক প্রকৃতির শিক্ষা 
আর সামপ্লস্যাবধানে এ আদর্ণম্হানীয় । ক্বামীজ্ীর উদ্দেশা হচ্ছে 
পৃথবীব্যাপী আদর্শ জীবনযাপনপ্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে 
শিক্ষা কেবলমাব্র বুদ্ধিবাত্তর উৎকর্ষসাধনেই আবদ্ধ থাকবে, তা নয়- শরীর, 
ইচ্ছা, অনুভাত এদেএও শিক্ষার ব্যবস্হা থাকবে । 

মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদা- 
প্রণালীর মাধ্যমে শরীর, মন আর আত্মার উংকর্ষসাধনে জীবনের অনেক 
ছু জটলসমস্যার সমাধান হতে পারবে, আর পাথবীতে শান্ত আর 
স'দচ্ছা নেমে আসবে । ক্বামীজীর মতে প্রকৃতাঁশক্ষা হবে, সবল প্রকার 
দুক্টেয়তা আর অব্যবহারিকতা হতে মুক্ত সহজ সাধাবণজ্ঞান, তা না হলে 
এ আমার অনুমোদন পেত না। 

প্রকৃত জীবনযাপনপ্রণালীর উদ্দেশ্যে আম্তজ্জতিক বিদ্যালয়ের জন্য 
স্বামীজীর আবেদনে অন্তরের সঙ্গে যোগদানের এই সুযোগ পেয়ে আমি 
আনাঁন্দত, যা প্রাতন্ঠা হলে স্বর্গ রাজ্যসূচনার কাছাকাছি হবে ; এর বেশী 
আর কিছু ষে কি আছে তা আর আমার জানা নেই । 
















লদথার বারব্যাঞ্ক 









৩৯শ পরিচ্ছেদ 


থেরেসা নোয়ম্যান--থিস্ট ক্ষতাঙ্কধারিণণ ক্যাথালক 


মাউন্ট ওয়াশিংটন এম্টেটসের হেডকোয়া্টারে একাঁদন ধ্যানে বসে আছ, 
হঠাৎ আমার অন্তরের অন্তঃস্হলে শ্রীষ্তেশ্বর গারজীর স্বর ধ্বানত হয়ে উঠল, 
“ভারতবর্ষে ফিরে এসো ; তোমার জন্যে আমি পনর বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করে বসে আছ । শীঘ্ই আম দেহত্যাগ করে অনন্তের দিকে পাড় জমাব। 
যোগানন্দ, চলে এস !” 

চক্ষে পলকে দশহাজার মাইল আতিক্রম করে তাঁর আহ্বান আমার অন্তরে 
এসে পেছিল-বদ্যুৎস্কুরণের মত । 

পনর বছর । হ্যাঁ, পনর বছরই তো বটে! দেখলুম, এটা ১৯৩৫ সাল ; 
এসেছিলূম ১৯২০ সালে । পনর বছর ধরে আমি গুরুর শিক্ষা আমোরিকায় 
প্রচার করে এসেছ । এখন গুরু আমায় ডাক দিয়েছেন । 

অ্পকাল পরেই আমার প্রিয় ব্ধূ মিঃ জেমস জে, লীন্‌কে আমার এই 
অনুভাঁতর কথা বলে'ছলুম। ক্রিয়াযোগ সাধন করে তার আধ্যাত্মক উন্নতি 
এতদূর সা'ধত হয়েছিল যে আম তাকে প্রায়ই সেন্ট লীন বলে আঁভাহত 
করতুম । বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী যে, পাশ্চাত্যেও এমন সব 'নরনারী তৈরী হতে 
পারে যাদের প্রাচীন ষোগের পথে সত্যকার ঈশবরোপলাব্ধ হয়েছে, তা তাঁর এবং 
অন্যান্য বহু পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে দেখে আমি 
আনাঁশ্দিতই হতুম । 

[মিঃ লীণ্‌ আমার যাত্রার ব্যবস্হার জন্যে অর্থ প্রদান করতে চাইলেন । 
লার্থক সমস্যা দুরীভ,ত হতে আম ইউরোপ হয়ে ভারতবর্ষে যাবার ব্যবস্হা 
করতে লাগলুম । ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আম সেলফ্‌ রিআযালাইজেশন: 
ফেলোশিপকে ক্যা'লিফোর্য়া স্টেটের আইন অনুসারে চিরচ্ছায়ী স্বত্ে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ লভ্াহীন প্রাতষ্ঠানরূপে রেজেন্ট্রী করলুম । সেলফ-রিআ্যালাইজেশন: 
ফেলোশপে আম আমার যাবতীয় আমেরিকান সম্পাত্ত, মায় আমার লেখা 
যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব আম দান করোছ। সেলফ-রিস্যালাইজেশন্‌ 
ফেলোশিপ অন্যান্য আঁধকাংশ শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের মত সদস্যদের এবং 
জনসাধারণের অর্থানৃকুল্যে পরিচালিত হয় । 
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শক্ষার্থদের বললূম, “আমি আবার 'ফরে আসব । আযামোরকাকে আম 
কখনও ভুলব না।” 

স্নেহান্গত বম্ধুবর্গ লস্‌ এঞ্জেলিসে আমাকে বিদায় আঁভনন্দন জানাতে এক 
ভোজ দিলেন । তাঁদের মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে আমি সকৃতজ্ঞমনে ভাবলুম, 
“ভগবান্‌, তোমাকেই যে একমাত্র সকল দানের দাতা বলে ভাবতে পারে, মানুষের 
নধ্যে বন্ধুত্বের মাধূর্য খখুজে পাবার তার কখনও অভাব হয় না।" 

১৯৩৫ সালের ৯ই জুন আমি “ইউরোপা” নামক জাহাজে নিউইয়র্ক ত্যাগ 
করলুম । দুটি শিষ্য আমার সঙ্গে এল- আমার সেক্রেটারী মিঘ্টার ?স, রিচার্ড 
রাইট আর একজন বা্ষয়পী মহিলা, িস্‌ এটি ব্লেচ্‌। সমদ্রুযাতার শান্তিময় 
দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল, আগেকার কর্মব্যস্ত সপ্তাহগুলির সঙ্গে তাদের 
পার্থক্য কত তীগুদায়ক | আমাদের অবসরাঁবনোদন কিন্তু বেশীদন ঘটল না। 
আধুনিক জলধানের গাঁতর ভিতরেও কিং ক্ষোভের বিষয় আছে বই কি! 

আর সব উৎসূক ভ্রমণকারীদলের মত আমরাও সেই বিশাল আর প্রাচীন 
মহানগরী লন্ডন বৌঁড়য়ে বেড়ালুম । আমাদের পেশছবার পরদিন ক্যাক্সটন 
হলে এক বিরাট জনতার সম্মূখে বন্তুতা দেবার জন্যে আমি নিমন্তিত হলুম । 
সেখানে সার্‌ ফ্রাম্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড লন্ডনের শ্রোতৃমশ্ডলীর 'নিকট আমায় 
পরিচিত করে দিলেন। তারপরে আমাদের দলের নিমন্ত্রণ এল সার্‌ হ্যারি 
লডারের স্কটল্যান্ডে তাঁর এষ্টেটে এক অবসরাদবস যাপন করবার জন্য । দিনটা 
খুব আনন্দেই কাটল । তারপর শীঘ্রই আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে 
ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ করলুম, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল- জামার 
ব্যাভৌরয়া প্রদেশে একটি বিশেষ তীর্থস্হান দর্শন করা । কারণ আমি ভাবলদম 
যে কোনার্সরয়েখের ক্যাথলিক মরমী থেরেসা নোয়ম্যানকে দর্শন করার এই হবে 
আমার একমাত্র সুযোগ । 

বহুবৎসর আগে আম থেরেসা নোয়ম্যানের একাঁট অলৌকিক বিবরণ পাঠ: 
করেছিলুম । তাতে নিম্নলিখিত ঘটনাগৃঁল বিবৃত করা ছিল £-- 

(১) ১৮৯৮ সালে গুডক্রাইডে'র দিন থেরেসার জন্ম ; বিশবংসর বয়সে 
[তাঁন একি দূর্ঘটনায় আহত হয়ে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন । 

(২) ১৯২৩ সালে লিসিস্কের “দি লিট্ল্‌ ফনাওয়ার”, সেন্ট থেরেসার 
(নকট প্রার্থনার ফলে তিনি তাঁর দন্টিশন্তি পুনরায় ফিরে পান। পরে থেরেসা 
নোয়ম্যানের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদ আত দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। 

(৩) ১৯২৩ সাল হতে থেরেসা দৈনিক একটি ক্ষুদ্র পবি্ররুটি আহার করা 
ব্যতত খাদাপান"য় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত । 


৪২৬ ঘোঁগকথানত 


(৪) ম্টিগম্যাটা অর্থাৎ ক্রুশাবন্ধ যশুশ্রিস্টের পাবিশ্র ক্ষতাচহুসকল ১৯২৬ 
সালে থেরেসার মস্তকে, বক্ষে, হস্ত ও পদদ্য়ে প্রকাশিত হয় । তারপর থেকে 
প্রত সঞ্াহে শুক্রবারে* তানি তাঁর নিজশরীরে ধাঁশহশ্রীস্টের মৃত্যুকালীন 
যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগ করে আসছেন । 

(৫) থেরেসার কেবলমাত্র তাঁর নিজগ্রামের সরল জামনিভাষা জানা ছিল, 
কিন্তু প্রাত শুক্রবারে তাঁর “ভর” হবার সময় তিনি এমন সব কথা উচ্চারণ 
করেন, ঘা পাণ্ডিতেরা প্রাচীন আ্যারামেয়ক বলে নিধারিত করেছেন । তাঁর 
“ভরে”্র সময় তিনি হিন্রু বা গ্রীক ভাষাতেও কথা বলেন । 

(৬) 'গিজরি কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে থেরেসাকে বারকতক কঠিন 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাধীনে রাখা হয় । প্রোটেন্ট্যাশ্ট জামনি সংবাদপত্রের সম্পাদক, 
ডান্ত্রার ফ্রিংস গোলক কোনাসবিয়েে গেলেন ক্যাথালক বুজরুকি ফাঁসিয়ে 
দিতে-ফরে এসে লিখলেন তাঁর এক শ্রদ্াপূ্ণ জীবনকাহনী | 

ক পূর্ব কি পশ্চিম, সাধুদর্শনের জন্যে আমি সর্বদাই লালায়িত। ১৬ই 
জুলাই তারিখে আমাদের ছোট্রদলটি কে'নার্সরয়েখের সেই অচ্ভুত গ্রামাটতে 
প্রবেশ করতে আনন্দে উল্লাসত হয়ে উঠলুম। ব্যাভৌরয়ার চাষীরা আমাদের 
ফোর্ড গাড়ী ( আমেরিকা হতে আমাদের সঙ্গে আনা ) আর তাতে আমাদের এই 
বিচিত্র দলাট-_একাঁটি মার্কন যুবাপুরুষ, একাঁট বয়স্কা মাহলা আর একি 
শ্যামবর্ণের প্রাচ্দেশবাসা, যার স্কন্ধাবলম্বিত কেশগুচ্ছ কোটের কলারের ভিতর 
ল.কাঁয়ত- দেখে খুবই কৌতুহলা হয়ে উঠল। 

থেরেসার ছোট্র কুটিরটি পাঁরক্কার পারচ্ছন্ন । পুরান ধরণের একি কক্পার 
ধারে জিরোনয়াম ফুল ফুটে রয়েছে--কন্তু হায়, নেমে দেখি যে তা বন্ধ, 
একেবারে নিস্তব্ধ । প্রাতিবেশীরা, এমন কি সেইখান দিয়ে তখন ডাকপিওন 








* যুদ্ধের বংসর হতে থেরেস। আর প্রীত শুক্রবারে “প্যাশন” অং উপরোস্ত 
এরীতহাঁসক মৃত্যুক্রেশ অনুভব করেন নি। কেবল বৎসরের কয়েকাঁট পণ্য দবসে তা 
সংঘাঁটত হয়। 


1 থেরেসার জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য বই হচ্ছে, “থেরেদা নোয়ম্যান”- বত'মানকালের 
ছ্টগম্যাটঘ্ট আর “থেরেসা নোয়ম্যানের আরও গষ্প”, দুইই ফ্রেডারক 'রিটার ফন লামা 
কর্তৃক 'লাখত ; আর একটি হচ্ছে এ. পি শিত্ধার্গ কতর্টক বিলাখিত “থের়েসা নোয়ম্যানের 
গলপ” (১৯৪৭)। 'মিলওয়াকণ হতে ব্রুস পাবাঁলাশং কোম্পানী এই নাট বইই প্রফাশ 
করেছেন । এহাড়া আর একটি বই হোল--'থেরেসা নোয়ম্মান' লেখক জোহানেস ল্টেনার । 
প্রকাশক--আ্যালবা হাউস, ভ্ট্যাটেন আইল্যা্ড, শিউ ইক আমেরিকা । 


মাগির ৪২৭ 


যে যাচ্ছিল সেও তাঁর বিষয়ে কিছুই খবর দিতে পারলে না। বৃদ্টি পড়তে 
শুরু হল। সঙ্গীরা সব বললে-ফেরা যাক্‌। 

আমি কিন্তু দঢ়ভাবে বললুম, “যতক্ষণ না আম থেরেসার কোন সম্ধান 
পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব 1৮ 

ঘণ্টা দুই কেটে গেল--তখনও আমরা বৃন্টির মধ্যে সেই গাড়ীর ভিতর 
বসে। দীর্ঘীনঃ*বাস ফেলে ভর্গবানের কাছে নালিশ জানালুম,-_“ভগগবান, 
থেরেসা বদি অন্তর্ধানই করলেন, তবে তুমি তাঁর কাছে আমায় এনে ফেললে 
কেন ?” 

কাছে এসে একাঁট লোক দাঁড়াল- লোকটা ইংরেজী জানত । জিজ্ঞাসা 
করলে যে, সে কিছ সাহাধ্য করতে পারে কি না। 

সে বললে, “থেরেসা কোথায় তা অবশ্য আমি ঠিক জানি না। কিন্তু 
[তিনি মাঝে মাঝে প্রসেফর ক্রানজ্‌ ওয়াৎসের বাড়ী মান--তান হচ্ছেন 
আইখস্ট্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষার শিক্ষক--জায়গাটা এখান হতে 
আশী মাইল হবে ।” তারপরাদন সকাল বেলা আবার আমাদের দলাঁট 
আইথম্ট্যাটের শান্ত গ্রামাটতে গিয়ে উপ্ণাস্হিত হল । ডান্তার ওয়াংস তাঁর বাড়ীতে 
আমাদের আন্তারক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বললেন, “হ্যাঁ, থেরেসা এখন 
এখানেই আছেন।” বলে ?তনি এই সব দর্শনপ্রার্থাদের কথা তাঁকে বলে 
পাঠালেন । তাঁর উত্তর নিয়ে একটি লোক শীঘ্রই নীচে নেমে এল । তাতে 
লেখা ছিল, “যাঁদও 'বিশপ তাঁর অনুমতি বিনা আমায় কারুর সঙ্গে দেখা 
করতে নিষেধ করেছেন, তবুও আমি ভারতবর্ষের এই সাধ১। সঙ্গে দেখা 
করব ।» 

তাঁর কথাগ্ীালতে মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল । ডান্তার 
ওয়াংসের সঙ্গে উপরতলায় বসবার ঘরে গেলুম । থেরেসাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে 
প্রবেশ করলেন। তাঁর পণ্যদেহ হতে একটা যেন শাশম্তি আর আনন্দের 
জ্যোতিঃ বিচ্ছারত হচ্ছিল। পরিধানে ছিল একটা কাল গাউন আর আত 
শুনব শ্বেতবর্ণের মস্তকাবরণ । এই সময়ে তাঁর সহীপ্লিশবছর বয়স হলেও 
দেখতে তিমি যেন আরও নবীন, শিশুর সৌকুমার্য আর লাবণ্যে ভরা । 
স্‌গঠিত আকৃতি দ্বচ্ছ্যপর্ণ-্কপ্লদেশে রক্তিম আভা, প্রফুলবদন এই 
সেই সাথবী দ্বীন অনাহারে থাকেন । 

থেয়েসা আমার সঙ্গে আতিমূদু করমর্দনে আমায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করলেন ৷ নীরবে উভয়েই উভরকে ঈম্বরপ্রেমিক জেনে আমাদের উভয়েরই 
মুথে মদুহাসি ফুটে উঠল.। 


৪২৮ যোগিকখাম-ত 


ডান্তার ওয়াস দয়া করে বললেন যে তিনি আমাদের দোভাষীর কাজ 
করবেন। সকলে উপবেশন করতে দেখা গেল যে থেরেসা আঁবামশ্র কৌত্‌হলের 
সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছেন-_স্পন্টতঃই বোঝা গেল যে ব্যাভোরয়া অণ্লে 
ভারতীয় 'হন্দু নিতান্তই দুর্লভদর্শন | 

তার নিজের মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার আশায় আমি প্রশ্ন করলুম, 
“আপাঁন ক কিছুই খান না ? 

“না, কেবলমাত্র একাঁট হোম্ট* ছাড়া--তাও সকাল ছটার সময় একবার- 
মাত্র খাই ।”» 

“রু'টাট কত বড়? 

“কাগজের মতন পাতলা আর একাঁট ছোট টাকার মত । আঁম এটা গ্রহণ 
কাঁর_-পাঁবন্ত অনুষ্ঠানপালনেরই জন্য । যাঁদ এ প্রসাদী না হয়, তাহলে আমি 
ভা আর গিলতে পার না।» 

“তাতে করে তো আপাঁন আর এই এতাঁদন বারবছর ধরে বেচে থাকতে 
পারেন না।” 

তাঁর উত্তর এল অত্যন্ত সরন আর আইনস্টাইনীয় ভাঙ্গতে--“আমি ঈশ্বরের 
'জ্যোতিঃতেই বে"চে আছ ।” 

“তাহলে দেখাছ যে আপাঁন ঈথর, আলো আর বায়; থেকেই আপনার 
শরীরের জন্য শস্তি ও পৃন্টি সয় করেন |» 

তাঁর মুখের উপর একটা মৃদুহাসির বালক খেলে গেল। বললেন, 
“কেমন করে বেচে আছ তা যে আপাঁন বুঝতে পেরেছেন জেনে, আম ভারী 
খুশী হলুম ।” 

“ষাঁশুশ্রিস্ট যে মহাসত্য উচ্চারণ করে বলে গেছেন ষে, “মানুষ কেবলমান্র 
শুধু অল্নতেই জীবনধারণ করবে তা নয়, ভগবানের শ্রীমুখানঃস্ত তাঁর প্রত্যেক 
বাণীর দ্বারাই সে তার জীবনধারণ করবে 1,** এ কথার সত্যতার দৈনান্দন 
'জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে আপনার পৃখ্যময় জীবন 1” * 





* ইউক্যার্টিক (যীশুর নৈশ ভোজন পর্ব ) ময়দার পাতলা প্রসাদী রুটি । 

+* ম্যথিউ--9$3 (বাইবেল )। মানুষের দেহরূপ ব্যাটার যে কেবলমাঘ জড় 
অন্েতেই পারপুষ্ট লাভ করে তা নয়। তা করে গপন্দনশগল 1ঝ্বশান্ত বলে (শব্দ বা 
প্রথব বকার )। মেরুশীর্যক ( সহম্রদল পদ ) ছ্বায়ের ভিতর দিয়ে এই অদশ্য মহাশানত 
'মানবশরীরে সপ্তারিত হয়। ঘাড়ের পিছনে মেরহশ্ডাপ্হত পাঁচটা চক্রের (জাবনী শা 
'+বাকরণের কেন্দ্র ) উপর এই যম্ঠচক্রটণ অবস্হিত । 


যোগিকখানৃত ৪২৯ 


আমার ব্যাখ্যায় তান পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, “বাস্তাঁবকই 
তাই । এ জগ্গতে আমার বেচে থাকার একটি কারণ হচ্ছে ষে শুধু অন্নম্ঘারা নয়, 
ঈশ্বরের অদৃশ্য আলোকেই মানুষ বেচে থাকতে পারে তা প্রমাণ করা ।” 

“আচ্ছা, কি করে মানুষ না খেয়ে বেচে থাকতে পারে, তা আপনি তাদের 
শিখিয়ে দিতে পারেন কি?” 

মনে হল একট; সন্্স্ত হয়ে পড়লেন- বললেন, “আমি তো তা পারি না, 
ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।» 

তাঁর বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় দ্‌শট হস্তের উপর আমার দ.ষ্টি পড়তেই থেরেসা 
তাঁর উভয় করপৃষ্ঠে একটি করে ক্ষুদ্র চতুচ্কোণ সদ্য আরোগ্যপ্রাপ্ত ক্ষতচিহু 
প্রদর্শন করলেন । প্রত্যেক করতলে তিনি দেখালেন যে আরও এক ক্ষ্র 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষতচিহু- সবেমান্র শুকিয়েছে ৷ প্রত্যেক ক্ষতচিহু হাতের চেটোর 
মধ্য দিয়ে ফু'ড়ে গিয়েছে । এই দৃশ্য দেখে আমার স্পন্ট মনে পড়ল যে বড় 
বড় চৌকা লোহার পেরেকের তলাগুলো চাঁদের ফালির মত, এখনও তা পূবশ্গিলে 
ব্যবহৃত হয় । কিম্তু আমি সে সব পশ্চিমে ব্যবহৃত হতে দেখোছ বলে তো 
মনে পড়ে না। 

তারপর থেরেসা নোয়ম্যান তাঁর সাপ্তাহিক “ভরে”র কথা কিছু বলে বললেন, 
“অসহায় দর্শকের মত আমি ষীশুধিস্টের মরণদৃশ্যের সবটাই প্রত্যক্ষ কার ।” 
প্রাত বৃহস্পাতিবার মধ্যরান্র থেকে শুক্রবার বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর ক্ষতচ্হান- 
গুলির মুখ খুলে গিয়ে রন্তক্ষরণ হতে থাকে । সাধারণতঃ তাঁর দেহের ওজন 
১২১ পাউন্ড, তা থেকে দশ পাউণ্ড তখন কমে যায়। তাঁর এই গভীর 
ঈশ্বরপ্রেমে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেও থেরেলসা তাঁর প্রভু যাঁশু শ্রি্টের 
সাপ্তাহক দর্শনলাভের আশায় সানন্দে অপেক্ষা করেন । 

এই মেরুশীর্ধকই হচ্ছে শরণরের মধ্যে বিদ্বপ্রাণশক্তি ( প্রণব ) সঞ্টারের প্রধান প্রবেশহ্বার 
এবং তা দুই ভ্রুমধ্যস্হ তৃতীয়নেনস্হিত খিঃস্টচৈতন্য কেন্দ্রের (কটস্হ চৈতন্য ), যা মানবের 
ইচ্ছাশান্্র আধার, তার সঙ্গে মেরংপ্রবণতা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন। অতএব এই 
মহাব্যোমশান্ত সপ্তম চক্ক মস্তিচ্কের মধ্যে অসণম সম্ভাবনার আধারস্বরংণপে স্চিত থাকে” 
(বেদে এ “্রদ্ষজ্যোতিঃর সহসদলকমল” রুপে উঞ্াথিত )। বাইবেলের লেখকগণ যখন 
“শব্দ” অথবা “আঙেন, কিচ্যা “পবিপ্াত্া” বলে উল্জেখ করেন, তখন তা ওঞ্কার অথবা 
শব্দরক্ষকে জা'প্য.প্রাণশান্ত অথেই বাবহার করেন, যে এঁশী বলে এ নিখিল সৃষ্টি বিধৃত 
হয়ে জাছে।. “ক? তুঁমি'কি জাননামে তোমার দেহ হচ্ছে তোমার মধ্যে অবাস্ছিত 
'পাঁবতাজ্ার' মন্দির যা তুমি ঈশ্বরের কাছ হতে লাভ করেছ, আর তুমি তোমার নিজের 
[কছু নও ?”--৯ কারিচ্ছিয়ান ৬৯৯ ( বাইবেল )। 


৪৩০ বোঁগিকধাঙত 


আমি তখনই বৃঝলুম যে তাঁর এ অদ্ভুত জীবনের উদ্দেশ্য সকল ধরিষ্টানদের 
কাছে নতন টেন্টামেন্টে বার্শত যাঁশুপ্রিস্টের জীধন ও কাধ হওয়ার বিষয়ে 
এতিহাদসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা, আর সেই গ্যালিলীয় গুরু ও তাঁর ভঙ্ত- 
শিষাদের মধ্যে চিরচ্হায়ী বম্ধন নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করাই ঈশ্বরের আভিগ্রায় । 

তারপর প্রফেসর ওয়াংস সেই সাধবীমহিলার বিষয়ে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা 
করলেন। 

তিনি বললেন, “আমাদের মধ্যে জনকতক-_তার মধ্যে থেরেসাও থাকেন, 
সারা জামনির ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন ধরে নানাস্হান দেখবার জন্য প্রায়ই 
বেড়াতে বার হই । তখন এক বিঙ্দশ্য ব্যাপার ঘটে! আমরা যখন 'দিনের 
মাথায় তিনবার করে বেশ পাঁরপাটিরূপে ভোজনবক্রিয়াট সম্পন্ন কাঁর- থেরেসা 
তখন বিন্দুমান্র জলও গ্রহণ করেন না। দেশ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা যখন 
দ্রমণক্লাম্ত, শ্রান্ত, বিশ্রাম খুজি-_থেরেসার সেসময় কিল্তু বিন্দুমারও ক্লাপ্তি 
নাই, তখনও 'তিনি সদ্যফোটা একটি গোলাপফুলেরই মত তাজা । ক্ষিধেয পেট 
জবলতে শুরু করলে আমরা যখন রাস্তার ধারে সরাইখানা ঢ*ুড়ে মার, থেরেসা 
মহা আনন্দে কেবল হাসেন!” 

প্রফেসর সাহেব তাঁর শারাঁরক বৈশিষ্টাসম্বনম্ধে আরও কতকগুলি 
কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার বললেন । তিনি বললেন, থেয়েসা কোনও প্রকার 
আহা" গ্রহণ না করাতে, তাঁর পাকচ্হলী কুণ্ঠিত হয়ে গেছে । তাঁর মলমন্র 
ত্যাগ হয় না--কিম্তু তাঁর ঘর্মগ্রশ্হির ক্রিয়া সব ঠিকই আছে । চর্ম তাঁর সব্দাই 
কোম্নল অথচ দঢ়। 

বদায়গ্রহণকালে আমি থেরেসাকে তাঁর “ভর” হবার সময় উপস্হিত থাকযার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলম । 

তিনি সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, “তা বেশ, কোনার্সরয়েথে আসুন না 
কেন- আসছে শুক্রবারে । বিশপের কাছ থেকে অনুমাঁতপন্ন পাবেন । আমায় 
আইখস্ট্যাটে খুজতে গিয়েছিলেন শুনে আম ভারি খুশী হয়োছ।, 

বহুবার মৃদুভাবে করমর্দন করে থেরেসা আমাদের দলাটকে এগিয়ে দিতে 
গেটের কাছ পর্যন্ত এলেন | . রাইটগাহেব মোটরুগাড়ীর রেিওটি থলে দিতেই 
থেরেসা সহাস্যকৌতূহলে যন্ত্রটি পরাক্ষা করতে ল্লাগলেন। নেই. সমম্ন 
উপাস্হত ছোকরাদের দল এত বেজায় ভারি হয়ে উঠল মে ধেরেসাকে বাড়ীর 
ভিতর ঢুকে, পড়তে হল। আদরা গড়া ছেড়ে দিলুম--দোখি যে খেের্লা 
জানালার কাছে দাঁড়য়ে আমাদের দিকে উশীক মারছেন আন ছোট শিপুদেষ মত 
আমাদের 'দিকে হাত নাড়ছেন ! 


ফোগিকখত ৪৩১ 


৮ 


থেরেসার দুটি ভাই, ভার অমায়িক আর তাদের ব্যবহারও আতি মধুর,-- 
তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে জানতে পারলুম বে থেরেসা মাত এক বা দুই- 
ঘশ্টাটাক রাত্রিতে ঘুমান । তাঁর শরীরে বহু ক্ষতচিহ্ছ থাকা সত্তেও তিনি বেশ 
কার্ষক্ষম আর উৎসাহদীপ্ত । পাখী খুব ভালবাসেন, মাছের আ্যাকুইরিলাম 
আছে--তার দেখাশোনা করেন, আর বাগানে উদ্যানচর্যতেই তাঁর বহুসময় 
কাটে ; চিঠিপত্র লেখালিখিও তাঁকে খুব করতে হয় ॥ ক্যার্থালক ভভ্তেরা তাঁকে 
প্রার্থনা আর রোগানিরাময়ের জন্য লেখেন । বহু ভন্ত তাঁর দ্বারা গুরুতর ব্যাধি 
হতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছেন । 

তাঁর এক ভাই ফার্ডনাণ্ড- বয়স তেইশবছর, তার সঙ্গে আলাপ হল । 
আমায় বললেন- প্রার্থনার বলে অপরের রোগের ভোগ নিজশরীরে ক্ষয় করে 
নেবার শন্তি থেরেসার আছে । থের্সো আহার ত্যাগ করতে শুরু করলেন খন 
তাঁদের গিজয়ি একটি যুবক পাদ্রী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ; সেই সময়ে তিনি 
প্রার্থনা করেন ষে সেই বকের গলার ব্যাধি ষেন তাঁর নিজের গলায় প্রাবষ্ট হয়। 

বৃহস্পাঁতবার বৈকালে আমাদের দলটি 'বিশপের বাড়ী গিয়ে পেশছল ; 
বিশপ মহাশয় তো আমার লম্বা চুল দেখে বেশ বিস্মিত হলেন । যাই হোক 
তানি সত্বরই অনুমাতিপন্রুটি লিখে আমাদের হাতে দিলেন । অবশ্য তার জন্যে 
আমায় কোনরকম ফি দিতে হয় নি। চার্চের এই নিয়মটি হয়োছিল অলস 
কৌতূহলী পর্যটকদের ভিড়ের হাত থেকে থেরেসাকে বাঁচাবার জন্য । আগের 
আগের বছরে তারা প্রতি শুক্রবারে হাজারে হাজারে এসে জুটত ৷ 

শুক্রবার কোনার্সরয়েথে এসে পেণীছলুম বেলা সাড়ে নটায় । দেখা গেল 
থেরেসার ক্ষুদ্র কাটিরাঁটর একটা 'বশেষ অংশে কাঁচের ছাদ দেওয়া আছে-_যাতে 
প্রচুর আলো আসতে পারে। দেখে আনন্দ হল যে এবার আর দরজাগুুলো সব 
বন্ধ নয়-_সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সংপূর্ণভাবে উন্মযন্ত। প্রায় 
জনকুড়ক দর্শক সেখানে উপা্ছত, সবাইকার হাতে একটি করে পারমিট বা 
অনুমাঁতপত্র ; আমরাও সেই দলে ভিড়ে গেলুম । অনেকেই সেই অদ্ভুত “ভর” 
দেখবার জন্যে বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন । 

থেরেসা আমার প্রথম পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়েছিলেন সেই প্রফেসরের 
বাড়ীতে । আম যে তাঁকে আধ্যাত্মক কারণে দেখতে এসোঁছ-_কেবললমান্ত অলস 
কৌতূহল চাঁরতার্থ করবার জন্যে নয়, তা তান অন্তরের মধ্যে উপলাব্ধ করতে 
পেরেছিলেন । 

আমার দ্বিতীয় পরাক্ষা হয়েছিল এই রকম । উপরতলায় তাঁর ঘরে বাধার 
পূর্বে আমি যোগনিদ্রায় মন হলুম, উদ্দেশ্য ছিল দুরদর্শন আর দরশ্রবণবিষয়ে 
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তাঁর সঙ্গে একা হয়ে যাওয়া । তাঁর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলঃম, দেখি তা 
দর্শকে পাঁরপূর্ণ ; শয্যার উপর এব'টি শবেতবসনে আবৃত হয়ে থেরেসা শয়ন 
করে আছেন । রাইট সাহেবও পিছনে পিছনে আসাঁছল । আমি চৌকাঠ 
পোঁরয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত আর আতি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে 
ও বিস্ময়ে স্তন্ভিত "হয়ে গেলুম । 

থেরেসার নীচের চোখের পাতা থেকে প্রায় একইণ্থি পাঁরমাণ চওড়া একটি 
রন্তস্রোত পাতলাভাবে অনবরত বইছে । তাঁর উধনদৃষ্টি ভুমধ্যস্হ তৃতীয়নেত্রের 
দিকে নিব্ধ । তার মাথায় যে কাপড় জড়ান ছিল, তা কাঁটার মুকুটের ক্ষতস্হান 
হতে নিঃসৃত রক্তে ্লাবত হয়ে গেছে । তাঁর বুকের উপরকার শ্বেতবন্তর তার 
পাঁজরার ক্ষতস্হান হতে ঝরা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে । আশ্চর্যের বিষয়, 
ঠিক যে জায়গায় ধীশুধ্িস্ট বহুযুগপূর্বে সৈনিকের বর্শফলকের দ্বারা আঘাত 
পেয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই রন্তু ঝরে পড়ছে ! 

থেরেসার হস্তদুট জননীর স্নেহকরুণায় প্রসাঁরত'"*অনুনয়ে বিন্যস্ত, 
আননে যুগপৎ ষন্তরণা ও কেশের ছায়া আর স্বগাঁয় আভা । দেখে বোধ হল 
শরীরটি পূর্বপেক্ষা একট; যেন পাতলাগোছের হয়ে গেছে আর অন্তর ও বাহির 
বহু দিক দিয়েই তাঁর সক্ষম পাঁরবর্তন সাধিত হয়েছে । আপনমনে বিড়বিড় 
করে 'ি একটা বিদেশীভাষায় কথা কইতে কইতে তাঁর ঠোট দু'টি বাঁপছে- বোধ 
হয় তাঁর অন্তর্দীষ্টর সামনে যে সব ব্যান্তদের আিভবি হয়েছিল তাঁদেরই সঙ্গে 
কথা কইছিলেন। 

তাঁর মনের সঙ্গে তখন আমার যোগসব্র স্হাপন করা হয়ে গেছে । আমিও 
তাঁর স্বপ্নের সব দশ্যই দেখতে পেলুম | ফাঁশুধ্িস্ট যখন বিদ্রুপকারী জনতার 
মধ্য দিয়ে ক্ুশের কাঠ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনকার সব দৃশ্য থেরেসা 
দেখছিলেন ।* হঠাৎ তিনি ধড়মড় করে মাথা উ*চু করে তুলে ধরলেন."'কাঠের 
ভারের চাপে যাশুধ্িষ্টের পতন ঘটল, দশ্যটও অন্তা্হত হল । উগ্র 
অনুভূতিতে ক্লান্ত হয়ে থেরেসা বালিশের উপর গভীরভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে 
শুয়ে পড়লেন । 
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*আমার সেখানে উপস্ছিত হবার পৃবেই মহাগ্রভু ধীশযথুস্টের শেয়জীবনের কতকগুলি 
ঘটনার স্বপ্নদর্শন থেরেসার ই'তমধ্যেই ঘটে গিয়োছিল । “সাধারণতঃ তাঁর “ভর” আরম্ভ হয় 
বাঁশ্যাখুঘ্টের "শেষ সান্ধ্াভোজে"র পরবশ্তর্ণ কতকগুলি ঘটনার দৃশ্য হতে আর তাঁর স্বপ্ন- 
দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে বাঁশুর ক্লুশের উপর মৃত্যু অথবা কখনও কখনও তাঁর সমাধির 
সঙ্গে সঙ্গে । 
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ঠিক এইসময়ে আমি আমার পিছনেই যেন মানুষ পড়ে যাবার মত দড়াম 
করে একটা ভার পতনের শব্দ শুনতে পেলুম। মুহূর্তের জন্যে মাথা 
ফিরিয়ে দেখি যে দি লোক একটি শায়ত দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু সেই সময় আমার গভীর যোগনিদ্রার ঘোর তখনও কাটেনি বলে লোকটি 
যে কে, তা তখনই ঠিক চিনতে পারলুম না। আবার থেরেসার মুখের উপর 
আমার দৃষ্টি স্হাপত করলুম'"*রক্কের ম্রোত বয়ে চলেছে বলে সে মুখ মৃত্যু 
পান্ডুর, বিবর্ণ, কিম্তু তা থেকে একটা পবিত্র স্ব্াঁয় আভা বেরুচ্ছে । তারপরে 
আমি পিছন ফিরে দেখি যে রাইটসাহেব গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে-_গাল 
দয়ে রত ঝরছে । 

অত্যন্ত উদ্বিগন হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডিক, তুমিই কি পড়ে 
গিয়েছিলে ?” 

“আজ হ্যা, আমি এ ভীষণদূৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মচ্ছা গিয়োছিলুম 1” 

সান্ত্বনা দিয়ে বললদম, “যাক, তোমার সাহস আছে"দেখাছ--ফিরে এসে 
আবার এ দ্য দেখতে এসেছ !১” 

বহু দর্শকেরা তখন নীচে নীরবে অপেক্ষা করছে স্মরণ করে মিষ্টার রাইট 
আর আমি থেরেসার কাছ থেকে নীরবে বিদায়গ্রহণান্তে তাঁর পবিত্র সান্ধ্য 
ত্যাগ করে অগ্রসর হলুম ।* 

তার পরাঁদন আমাদের ক্ষুদ্র দলাঁট মোটরে করে দক্ষিণাঁদকে অগ্রসর হল । 
একটা সুবিধা ছিল যে আমাদের ট্রেনের উপর নির্ভর করতে হয় নি- গ্রামের 
ধারে যেখানে যখন ইচ্ছা আমাদের ফোড গাড়ী থাময়ে সব দেখতে শুনতে 
পেরেছি । জানি”, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের আঙ্প:স্‌ প্রভৃতি ভ্রমণের 
সময় প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করোছি ; ইটালির মধ্যে আযাসাসিতে 
বিনয়ের অবতার সেন্ট ফ্রান্সিস্কে দর্শন করবার জন্যে আমরা যাই । ইউরোপ- 
ভ্রমণ আমাদের শেষ হল গ্রীসে এসে । এখানে আমরা এথিনিয়ান মান্দির আর 
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যে কারাগারে সক্রেটিস* বিষপান করেছিলেন সেই কারাগার দর্শন করলুম । 
গ্রীকরা যেভাবে দেশের সর্বত্র তাদের কল্পনাকে এযালাব্যান্টারে রুপাঁয়ত করে 
তুলেছে, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় । 

তারপর রৌদ্রকিরণোজ্জবল ভ্মধ্যসাগরে এসে জাহাজ ধরলুম, নামলুম 
প্যালেম্টাইনে । দিনের পর 'দিন সেই পৃণ্যভূমিতে বিচরণ করে মনে বুঝলম 
যে তীর্থম্রমণের মূল্য কি ! প্যালেন্টাইনে যাশুথিস্টের মাহমা সবন্র পাঁরব্যাপ্ত। 
মনে হল আম বেথেলহেম, গেথাঁসমেন, ক্যালভোর, পবিত্র মাউন্ট অফ অলিভ্‌স, 
জর্ডন নদী, গ্যালিলীর সমদুদ্র, সবই তাঁর পাশে পাশে ভন্তিপ্লূতহদয়ে দেখতে 
দেখতে বেড়িয়ে চলেছি । 

আমাদের ছোট্টদলাঁট নিয়ে তাঁর জন্মন্হান “অশ্বের ভোজনপান্র,»” জোসেফের 
কাঠের কারখানা, ল্যাজারাসের কবর, মার্থা ও মেরীদের বাড়ী, শেষভোজের 
হলঘরাট সব দেখে বেড়ালুম । প্রাচীনকালের অন্ধ কারা হতে উন্ঘাঁটিত দৃশ্যের 
পর দৃশ্যে দেখলুম যীশুখিস্ট যুগযুগান্তরের জন্য যে সব স্বর্গীয় নাটক 
অ'ভনয় করে গেছেন । 

মিশরে প্রবেশ করলুম, দেখলুম এর আধুনিক শহর কাইরো আর তার 
প্রাচীন পিরামিড । এরপরে লোহিত সমদূদ্র দিয়ে আমাদের জাহাজ আরব 
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সমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তারপরেই এসেই ভারতবর্ষ ! 





পপি সপ সপপপপসপ সি  সপা সক পাল 








* ইউসৌবিয়াসের এক পাধন্ততে সক্রোটস এবং একাঁটি হন্দুখাঁষর মধ্যে একাঁট 
কৌতূহলোদ্দশপক তকর্যুদ্ধের বিষয় বার্ণত আছে। পধাস্তাটিতে লাখিত আছে, “সঙ্গীত- 
বিশারদ এারষ্টোজেনাস ভারতশয়দের সম্বন্ধে নম্নলাখত গল্পাঁট বলেন ঃ এ+দের মধ্যে 
একজন এথেন্স নগরণতে সক্রোটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর দর্শনের 
বিষয় কি। সক্রোটিস উত্তর' দিলেন, “মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান | এই উত্তরে 
ভারতবাসীটি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে বললেন, “মানবজণবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে মানুষ 
ক করবে যখন সে দৈবব্যাপায়ের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ 1% 

গ্রীক আদর্শ, যা পাশ্চাত্যদশণনে প্রাতীবাম্বত, তা হচ্ছে “মানব, নিজেকে জান |” 
একজন 'হন্দু বলবে, “মানব, তোমার ছ্ব-রূপকে অবগত হও ।” ভারতবাসণীর চক্ষে 
ডেকার্টের 'বখ্যাত নখাতসৃত “আম চিন্তা কার, সৃতরাং আমি আছি, দাশশীনকভাবে 
তত্তবসহ নয়। বিচারশান্ত মানবের চরম আ্তত্বের উপর আলোকপাত করতে পারে না। 
মানবমন, বাইরের বিশ্বপ্রকাতির মত--যার সঙ্গে এ পাঁরচিত-_চিরপাঁরবর্তনশশল, তা কোন 
চ)ম সসম্ধাচ্তে উপনীত হতে পারে না। বাম্ধবৃত্তর চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য নয়। 
ঈ্বরানুসাম্ধংসু ব্যান্তই হচ্ছেন 'নিত্যসত্যে (বিদ্যা )র প্রকৃত উপাসক ; আর সকলই 
আঁবদ্যা--আপেক্ষিক জ্ঞান । 


৪০শ পরিচ্ছেদ 


আমার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন 





আমার ভারতবর্ষ! আজ আমি ভারতবর্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । 
সকৃতজ্ঞভাবে ভারতের পহণ্যবায়ূতে আবার নিঃ*বাস টেনে নিলুম-বুক যেন 
ভরে গেল। 

১৯৩৬ সালের ২২শে আগন্ট আমাদের রাজপূতানা” নামে বড় জাহাজখানা 
বোম্বাই শহরের প্রকান্ড ডকে এসে ভিড়ল । জাহাজ থেকে নেমে প্রথমাঁদনেই 
টের পেলুম যে সামনের একটি বছর আমায় কি রকম আবিরাম কর্মস্রোতের মধ্য 
দিয়ে কাটাতে হবে । বন্ধুরা সব ফলের মালা নিয়ে বন্দরে অভ্যর্থনার জন্যে 
এসেছেন । তাজমহল হোটেলে গিয়ে উঠলুম- শীগাঁগরই রিপোরি আর 
ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগে গেল । 

বোম্বাই শহরটা আমার কাছে নতুনই লাগল ; দেখলুম অতি আধুনিক 
পাশ্চমের অনেক নতুন উন্নতির আমদানি সেখানে হয়েছে । প্রশস্ত রাজপথের 
দুধারে পামগ্রাছের সার; বিরাট সৌধশ্রেণী প্রাচীন মান্দরগুলির সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান । যাই হোক, শহর দেখার সময় খুব অঙ্পই 
পাওয়া গেল ; আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধার 
আগ্রহে মন তখন ব্যাকুল । ফোর্ড গাড়ীটাকে মালগাড়ীতে চালান করে দিয়ে 
আমরা কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম ।* 

হাওড়া ষ্টেশনে পেশছে দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসে এতবড় 
বিরাট জনতার সূস্টি হয়েছে যে, খানিকক্ষণ আমরা ট্রেন থেকে নামতেই পারলুম 
না। অভ্যর্থনা-সামাতর পক্ষ থেকে কাশিমবাজারের তরুণ মহারাজা আর আমার 
ভাই বিষণ অগ্রসর হয়ে এল । অভ্যর্থনার বিরাটত্ব আর আন্তাঁরকতার জন্যে 
আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম | 

আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে মিস্‌ ব্রেচ, মিম্টার রাইট আর আম 
ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলূম । আমাদের গাড়ীর সামনে একটি 





* মধ্যপ্রদেশে ওয়াধার মহাত্মা গাম্ধীকে দর্শনের জন্য আমরা মধ্যপথে যান্লাভঙ্গ কার। 
সেখানকার কথা সব ৪৪শ পারচ্ছেদে বর্ণ হয়েছে । 


৪৩৬ ঘোগিকথামত 


শোভাযাত্রাও ছিল, তাতে ছিল মোটরগাড়ী আর মোটর সাইকেলের সারি ; ঢাক 
আর শঙ্খধ্ৰনির সঙ্গে আনন্দকোলাহল করতে করতে শোভাষান্রাটি ঠিক আমাদের 
গাড়ীর পুরোভাগে.ধারে ধারে অগ্রসর হাঁচ্ছল । 

বদ্ধ পিতা আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে আমায় আলিঙ্গন করলেন, যেন পুনম 
লাভ করে ফিরে এসেছি । আনন্দে আমরা উভয়েই নিবকি- পরস্পরের দিকে 
অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলুম; ভাই, বোন, খড় খুড়ী, খুড়তুতো 
ভাইয়েরা, ছাত্র, বহদনের বন্ধূরা-সকলেই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালেন, 
আমাদের ভিতর কারুরই চক্ষু তখন শুষ্ক ছিল না। স্মৃতির মাঁণকোঠায় 
লুকিয়ে থাকলেও পুনার্মলনের সে সব স্নেহের দৃশ্য এখনও মনে প্রত্যক্ষভাবে 
পার্ফুট, তা কি জীবনে কখনও ভুলতে পাঁর ? শ্রীযুক্তে*্বর গারজীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের দৃশ্য বর্ণন। করতে গেলে আম ভাষা খুজে পাই না; আমার 
সেক্রেটারীর লেখা নীচের এই বর্ণনাটি দিলেই বথেন্ট হবে । 

মি্টার রাইট তাঁর ভ্রমণের দিন'লপিতে লিখেছেন, “ক অসীম আগ্রহ আর 
আশা নিয়ে আজ আম যোগানন্দজীকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গাড়ীতে নিয়ে 
গেলুম ! রাস্তার দুধারে বিচিত্রবর্ণের দোকানের সার তাদের মধ্যে একি ছিল 
যোগানন্দজীর কলেজ জীবনের প্রিয় আহারস্হান-_ভা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলুম 
একটি সরু গাঁলতে, তার দুধারে দেওয়াল । হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরতেই গুরুদেবের 
দোতলা আশ্রমবাড়ীটি চোখে পড়ে গেল- দেখে মনে প্রেরণা জাগে; এর 
লোহার জাফার দেওয়া বারান্দা উপরের দোতলা থেকে রাস্তার দিকে বোরয়ে 
এসেছে । মনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় শান্তিময় নর্জনতার ছাপ এসে পড়ল । 

“গভীর ভন্তিনতহদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের 
উঠানেতে প্রবেশ করলুম । হংপিন্ড দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে; আমরা উভয়ে পুরান 
সিমেন্টের সিশড় দিয়ে উপরে এসে উঠলুম,_এই সেই সিশড় যে পথে বহু 
সত্যাম্বেষী বহুবারই যাতায়াত করেছেন । উপরে উঠতে উঠতে মনের চা্চল্য 
কমশঃই বাড়তে লাগল । আমাদের সামনে 'সিশড়র মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন 
মহাত্বা স্বামী শ্রীষুন্তে*বর গার প্রশান্তবদন, সৌম্যমূর্তি, প্রাচীন খাঁষর দ্ধ 
মহিমায়! তাঁর মহান সাল্লিধ্যে উপাঁস্হত হবার অপারিসীম সৌভাগ্যলাভে আমার 
অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত ও উচ্ছৰসত হয়ে উঠল । আমার 
আগ্রহব্যাকুল দূস্টি চোখের জলে ঝাপপা হয়ে এল-আমি দৈখলম যে 
যোগানন্দজী নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণকমল হস্তদ্বারা স্পর্শ 
করে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাদের বন্দনা করলেন, তারপর তাতে 
মস্তক শপর্শ করিয়ে হাদয়ের ভান্ত নিবেদন করলেন। উঠে দাঁড়াতেই 
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শ্রীযুক্েশ্বর গাঁরজী তাঁকে বক্ষের উভয় পার্বে স্নেহভরে ধারণ করে আলিঙ্গন 
করলেন। 

পপ্রুথমে কোন কথাই বেরোল না, কিন্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব 
বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হল। তাঁদের আত্মার পুনর্মিলনের 
আনন্দের প্রগাঢ়তায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু: উত্জ্বল হয়ে উঠল। সেই নাঁরব 
বারান্দার মধ্যে এক ্নগ্ধকোমল মধুরভাবের স্পন্দন--সূর্যও তখন হঠাৎ মেঘ 
থেকে বোৌরয়ে পড়ে যেন জ্যোতিঃর গ্লাবনে ভাসিয়ে দলে ! 

“নতজানু হয়ে তাঁর পরুষ চরণযুগল স্পর্শ করে আমি পরুগুরুদেবকে 
আমার অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নীরব ভাষায় নিবেদন করলুম । তিনিও 
আমায় আশীবদি করলেন । উঠে দাঁড়য়ে দেখলুম, গভীর দুটি সুন্দর কালো 
চক্ষু অন্তর্দন্টির জ্যোতিঃতে উদ্ভাঁস্ত, আনন্দে উদ্জবল ৷ তারপর তাঁর বৈঠক- 
খানায় গিয়ে আমরা বসলুম ; এর সারা পশ্চিম ধারটাতেই বারান্দা, যেটা রাস্তা 
থেকে দেখা যায় । পরমগুরুদেব একটা পুরান সোফায় ঠেসান দিয়ে সিমেন্টের 
মেঝের উপর একটা গাঁদর আসনে বসলেন। যোগানন্দজী আর?আঁম পরম- 
গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপবেশন করলুম ! মাদুরের উপর ঠেসান দিয়ে 
আরামে বসবার জন্যে গেরুয়ারঙ্র গোটাকতক গিদও ছিল । 

“দুই স্বামীজাীর মধ্যে কথাবাতাঁ হতে লাগল বাংলায়, তা অনুধাবনের জন্যে 
আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম (কারণ পরে দেখলুম যে যখন তাঁরা 
একসঙ্গে থাকেন তখন মোটেই ইংরেজী ব্যবহার করেন না, যাঁদও স্বামীজী- 
মহারাজ- লোকে তাঁকে এই বলেই ডাকে- ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলতে 
পারেন, আর প্রায়ই তা বলেন )। আম কিন্তু সেই মহাপুরুষের বিরাট মহিমা 
উপলাব্ধ করলুম--তাঁর মন কেড়েনেওয়া হাসিতে আর আনন্দোজ্জবল চোখ- 
দুটিতে । তাঁর গভীর অথবা প্রফুল্ল সদাালাপে একটা গুণ আত সহজেই দেখা 
যেত যে তাঁর উল্জিতে একটা দূঢ় নিশ্চয়তা থাকত-জ্ঞানীব্যন্তির লক্ষণ, 'যানি 
জানেন যে তিনি সত্যকে জানেন, কারণ ভগবানকে তিনি জানতে পেরেছেন । 
তাঁর গভীর জ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্হিরতা আর মতের দৃঢ়তা সব রকমেই প্রকাশ 
প্তে। 

“সময়ে সময়ে তাঁকে সশ্রদ্খভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছিলুম যে তাঁর 
দীর্ঘবপু, বালম্ঠদেহ, সংসারের পরাঁক্ষা আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল । দণ্ড 
দেহভাঁঙ্গমা । ক্লমেচ্চ কপাল যেন স্বর্গমূখী, যা তাঁর দেবতুল্য,শরীরে সর্বাগ্রেই 
নজরে পড়ে; নাঁসকাট ঈধং দীর্ঘ আর স্হাল- মাঝে মাঝে তা নিয়ে ছোট 
ছেলেদের মত একটু নেড়েচেড়ে হানিতামাসা করতেন । তীক্ষেনাত্জল ঘনকৃফবর্ণ 
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গভীর চক্ষুদুটিতে আকাশের সুনীল দুযুতি। মাথার মাঝখানে চেরাসিথ ; 
চুল কপালের কাছে সাদা হতে হতে স্বণভি হয়ে শেষে ধৃূসরে পাঁরণত হয়েছে । 
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ তাঁর কাঁধের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে । শ্যশ্রুগুন্ফ বিরল বা 
ক্ষীণ হয়ে এসেছে ; কিন্তু তাতেই তাঁর মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে সে যেন 
তাঁর প্রকতির মতই একাধারে গভীর আর কোমল । 

“্ফৃতিতে, হাঁসির উচ্ছ্বাসে তাঁর সারাশরীর কাঁপে ; এই হাঁসি সত্যই 
আনন্দোন্বেলিত আর আন্তরিক, অন্তরের অন্তঃস্হল থেকে উৎসারিত । মুখ 
আর শরীরের গঠন শ্তিমত্তার পাঁরচায়ক--পেশীবহুল অঙ্গুলগুলিও দঢ়। 
উন্নতদেহে সুদঢ পদক্ষেপে আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশিত । 

“পরিধানে তার সাধারণ ধুতি আর কামিজ । একসময়ে গের্য়ারঙে ছোপান 
ছিল, এখন কিন্তু একটু 'ফিকে হয়ে গিয়ে কমলালেবুর রঙে দাঁড়য়েছে। 

“ঘরের চাঁরাঁদকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম যে এই ভগ্নপ্রায় হতশ্রী ঘরের 
মাঁলকের সাংসাঁরক সুখের প্রতি কোন আপসান্তই নেই । সেই ল্বা ঘরটীর সাদা 
দেওয়ালগূলি জলবায়ুতে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তাতে মাঝে মাঝে ফিকে নীল 
গ্লাম্টারের দাগ দেখা দিয়েছে । ঘরের একণদকে লাঁহড়ী মহাশয়ের ছবিতে মালা 
দেওয়া রয়েছে- অনাড়"্বর সরল ভান্তর পাঁরিয়। সেখানে যোগানম্দজীরও 
একখান ছাঁব 'ছিল-_ছাবতে তিনি বোঙ্টন সহরে প্রথম এসে যখন ধর্মমহা- 
সম্মেলনে যোগদান করেন তখন অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন । 

“দেখলুম, সেখানে আধুনিক আর প্রাীন ভাবের এক অদ্ভুত সমাবেশ । 
একটা প্রকান্ড বেলোয়াঁর কাঁচের বাতির ঝাড়, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে 
গেছে- ব্যবহার নেই বলে ; আর দেওয়ালে একটা রঙ্চঙে নূতন 'দিনপা্জকা । 
সারা ঘরাঁটর ভিতর থেকে একটা সুখ ও শান্তির 'স্নপ্ধ মধুর সৌরভ ছাড়িয়ে 
পড়েছে । বারান্দার ওধারে দেখলুম যে বড় বড় নারকেল গাছ আশ্রমের উপর 
মাথা তুলে দাঁড়য়ে নীরব প্রহরায় রয়েছে । 

“পরমগুরুদেব কাউকে ডাকতে হলেই কেবল একটু মৃদু হাততালি দিতেন 
আর তা শেষ হতে না হতেই, একজন না একজন বালকশিষ্য এসে হাঁজর হত 
তাঁর আজ্ঞাপালন করতে ৷ তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে 
গিয়োছল-_নাম হচ্ছে প্রফলল্ল,* ক্ষীণকায়, মাথায় কাঁধ অবধি লম্বা একরাশ চুল, 
একজোড়া উদ্জ্বল তাক্ষ« চোখ আর মুখে স্বগাঁয় হাঁস লেগেই রয়েছে ; 


(ঃআরারারারাররারাাচ- 


* প্রফুল্ল হচ্ছে সেই ছেলোটি যে শ্রীষুক্েশবর গরিজীর সামনে একটা কেউটে সাপ 
বেরোবার সমৃন্ন সেখানে উপা্ছিত ছিল । ( ১৩২ প্‌ দ্রষ্টব্য )। 
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হাসলে চোখদুটি মিটামট করে, আর মুখের কোণদুটি. একটু উপর দিকে 
ওঠে--যেন গোধূলিতে এক ফালি চাঁদের হঠাং আবিভবি । 

“তাঁর "সৃষ্টি, তাঁর কাছে ফিরে এসেছে দেখে শ্রীষুন্তে*র গারজীর আনন্দ 
আজ উথলে উঠেছে ( আর তাঁর “সৃষ্টির সৃষ্টি, আমার সম্বম্ধেও তাঁর কিং 
কৌতূহল উদ্দিন্ত হয়েছে তাও দেখা গেল )। সে যাই হোক, দেখলুম যে এই 
গহাপুরুষের প্রকীতিতে জ্ঞানভাবের প্রাবল্য তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশকে 
বাধা দেয় । 

“গুরুদর্শনে গেলে শিষ্যকে কিছ ভান্ততর্ঘয দিয়ে যেতে হয় । যোগানন্দজগও 
তাঁকে কতকগদলি জিনিষ উপহার দিলেন । তারপর আমরা খেতে বদলম ; রান্না 
সাদাসিধে হলেও খেতে বেশ চমৎকারই হয়েছিল । সব পদগুলই নিরামিষ 
ওরকারী আর ভাতের ছিল। শ্রীযুক্তে*ব্র গারজী আমায় কতকগ.ি ভারতীয় 
প্রথার ব্যবহার, যেমন কাঁটাচামচের বদলে হাত 'দিয়ে খেতে দেখে খুশীই হলেন । 

''ঘণ্টাকতক ধরে মাঝে মাঝে বাংলায় নানারকম আলাপ-আলোচনা, স্নগ্ধ- 
হাসি আর উৎফুল্ল দৃন্টীবনিময়ের পর তাঁর চরণে প্রণাম করে আমরা বিদায় 
গ্রহণ করলুম । এবার কলকাতায় ফেরা । এই পূণ্যদর্শনের পাবব্রস্মৃতি আগার 
মনে চিরজাগরূক থাকবে । যাঁদও আম তাঁর ব্যন্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের আমার 
ধারণাসম্বন্ধে প্রধানতঃ লিখ'ছ কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের মূলাভীত্ত যে আধ্যাত্মিক 
গৌরব, সে বিষয়ে আমি সর্বদাই সচেতন ছিলুম । তাঁর অপূর্ব শস্তি ,আমি 
অনুভব করে এসেছি, সেটাই আমি দেবতার আশাবাদের মত চিরতরে 
বহন করব ৮ 

আামোৌরকা, ইউরোপ, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি নানাদেশ থেকে আম 
শ্রীধুক্তেশবর গারজণীর জন্যে বহু উপহার এনেছিলুম । সেগুলি তিনি সহাস্য- 
বদনে গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন না । আমার নিজের 
ব্যবহারের জন্য আম জামনীী থেকে একটা লাঠির ভিতরে ছাতা এনেছিলুম: 
ভারতে এসে সেট গুর্ুজীকে উপহার দেবার মনস্হ করলুম । 

পেয়ে বললেন, “এ জিনিষাঁট ভারি পছন্দসই বটে!» বলে আমার দিকে 
চেয়ে সস্নেহ দংম্টিপাত করলেন । কোনটার জন্যে কখনও কোন কিছু মন্তব্য 
করেন 'িন কিন্তু এটার কথা এবারে বিশেষভাবে বললেন । যতগ্দাল জিনিস 
দয়েছিলুম, তার মধ্যে সেই লাঠিটি নিয়েই সকলকে দেখাতেন । 

শ্রীযুক্তেশর গিঁরজীর বাঘছাল একটা ছেড়া ব্যাগের উপর পাতা দেখে 
বললুম, “গুরুদেব, বৈঠকখানা ঘরের জন্যে একটা নতুন কার্পেট আনাবার 
আমায় অনুমাত দিন |” 
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কোন প্রকার উৎসাহপ্রদর্শন না করেই তান বললেন, “এনে খুশী হও যাঁদ 
তো আন গে। কেন, আমার বাঘছালটি তো বেশ পার্কার আর সুন্দর-_ 
আমার এ ছোট্ট রাজ্যটুকুতে আমি তো রাজা গো। বাইরে বিশালজগং পড়ে 
রয়েছে, সেখানে বাইরের জিনিসের উপরেই লোকেদের টান থাকে বেশী, তাই সে 
দিকেই তাদের বেশী নজর 1৮ 

তাঁর এই কথাগুলি বলবার সময় মনে হল আবার আম আগেকার দিনে 
ফরে গোঁছ,_আবার আম যেন তাঁর সেই ক্ষুদ্র শিষ্যটি, দৈনিক শাসনের ফলে 
আঁদ্নশুদ্ধ হচ্ছি । 

শ্রীামপুর আর কলকাতা হতে কোন রকমে নিজেকে একট: একলা করতে 
পেরেই মিষ্টার রাইটকে সঙ্গে করে রাঁচ যান্রা করলুম । কি অভ্যর্থনা সেখানে-- 
একটা মর্মস্পর্শী বিজয়োল্লাস ! চোখদুটী আমার জলে ভরে এল যখন দেখলম 
যে যাঁদের রেখে আম আযামোরকা যাত্রা করোছলুম, সেই সব শিক্ষকেরা আমার 
পনেরো বছরের অনুপস্হিতর মধ্যেও বিদ্যালয়ের পতাকা সগৌরবেণ উজ্ডীয়মান 
রেখেছেন ; তাদের সব আলিঙ্গন করলুম । সেখানকার আবাঁসক আর দৌনক 
ছাত্রদের মুখের হাসি আর আনন্দোজ্জঞল মুখ দেখে মনে হল যে, তাদের সযততে 
বিদ্যালয়ে আর যোগশিক্ষাদানের উপযোগতার তারা সব এক একটাী জলন্ত 
উদাহরণ । 

তবুও হায়, রাঁচ বিদ্যালয়ে তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলছে । বদ্ধ মহারাজা, 
স্যার মণীন্দ্রন্দ্র নন্দ তখন পরলোকে । তাঁর কাঁশমবাজার প্রাসাদ বিদ্যালয়গহে 
পরিণত করা হয়েছেল-আর "তান দানও করোছলেন প্রচুর । জনসাধারণের 
যথোপয্ত সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক বিনামূল্যে জননাহতকর সেবার 
অনম্ঠান এখন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে । 

আযামোৌরকায় থাকতে অবশ্য তাদের কাজ চালাবার উপযোগী কার্ধকরা 
আঁভঙ্ঞতা, আর বাধাবন্ধর সম্মুখে তাদের অদম্যসাহস সঞ্চয় শিক্ষা না করে আম 
বৃুথাই এতগন্ীল বছর সেখানে কাঁটয়ে আঁসাঁন। সপ্তাহখানেক ধরে আঁম 
রাঁচিতে রইল:ম--নানাজটিল প্রশ্ন, নানা বঞ্কাট-ঝামেলার সঙ্গে ধবস্তাধবাষ্ত করে। 
তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে বড় বড় নেতা, আর শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ চলল, কাঁশমবাজারের নূতন মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপআলোচনা, 
পিতার নিকট পুনরায় অর্থ সাহায্যের আবেদিন, তারপরেই ভগবৎকৃপায় বিদ্যালয়ের 
পতনোন্মুখ অথবিস্হা আবার সুদৃঢ় হয়ে উঠল । আমার আমোরকান শিষ্যদের 
কাছ থেকেও অনেক দান ঠিক সময়মত এসে পেশছিল। 

ভারতবর্ষে আসবার শাসচতকের মধ্যেই রশীচাবদ্যালয় আইনতঃ রোজষ্ট্র 


যোশগিকখামৃত 8৪১ 


হয়ে গেল দেখে ভারি আনাঁন্দত হলুম । চিরস্হায়ী বৃত্তর বন্দোবস্তে ষোগ- 
উচ্চশিক্ষার 'কেন্দ্রচ্হাপনার আমার জাবনব্যাপী স্বগন আজ সার্থক হল। এই 
উচ্চাশাই ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মান্র সাতটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় স্হাপনে 
আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিল । 


রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ ব্র্ষচর্য বিদ্যালয়ের উম্মুস্ত প্রাঙ্গণে নিশ্নশ্রেণীর আর 
ইংরেজী বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই পড়ান হয়। সেখানকার আবাসিক আর 
দৈনিক ছান্নুরা কোন না কোন প্রকারের বৃত্তির শিক্ষালাভ করে । 

ছেলেরা স্ব-পাঁর্চালিত কমিটি দ্বারা তাদের আঁধকাংশ কার্যকলাপ নিয়ন্তিত 
করে। আমার শিক্ষাব্রতী জীবনের গোড়ার দিকে আমি দেখেছিল্ম যে, যেসব 
ছেলেরা দুষ্টুমি করে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে মজা পায়, ভারাই আবার তাদের 
সহপাঠিদের তৈরী নিয়ম মেনে ঠিকমতই চলে আর ফাঁকিটাক তখন আর 
সেখানে তাদের চলে না। অবশ্য আমিও:যে খুব একটা আদর্শ ছাত্র ছিলুম 
তা নয়, তবুও“ছাত্রদের ছেলেমানু'ষি ফাঁণ্টনান্টিতে আর তাদের নানা মুশকিলের 
ব্যাপারে তারা আমার সহানুভূতিও পেত । 

খেলাধূলায় খুব উৎসাহ দেওয়া হয় ; মাঠে হকি, ফুটবল প্রভৃতির চা 
চলে। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রায়ই জিতে আসে । ইচ্ছাশান্তবলে 
পেশীতে শন্তিসষ্ালন আর'মানাঁসবশান্তুবলে শরীরের যে কোনও অংশে প্রাণশান্ত 
সণ্ণারত 'করবার যোগদা প্রণালী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের 
যোগাসন, তরবারি, লাঠিখেলা, জুজুৎস; প্রভূতি সব শিক্ষা দেওয়া 
হয়। প্রাথমক চিকিৎসায় শিক্ষিত রখচির ছাত্ররা বন্যা, দুভিক্ষ প্রভৃতি 
সম্কটকালে আর্তন্নাণ কার্ষে প্রশংসাজনক ভাবে ক্লিষ্ট ও পড়ত জনসাধারণের 
সেবা করেছে । উদ্যানচষয়ি তারা নিজেদের জন্য শাকসাব্জ প্রভাতি 
উৎপন্ন করে। 

প্রদেশস্হ আদম অধবাসী সশাওতাল, কোল, মুন্ডা প্রভৃতিদের হিন্দীতে 
প্রাথামক বিদ্যালয়ের বিষয়গ্াল শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । বালিকাদের ক্লাস- 
সকলও নিকটচ্হ গ্রামগুিতে ব্যবস্হা করা হয়েছে । 

র'চি বিদ্যালয়ের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা । বালকেরা 
প্রত্যহই অধ্যাত্মতত্বের চা, গাঁতাপাঠ ইত্যার্দ করে আর সরলতা, ম্বার্থত্যাগ, 
আত্মসম্মানজ্ঞান, সত্যানুশীলন প্রভৃতির বিষয় সব উদাহরণপ্রদান আর উপদেশ- 
পালনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে দুঃখকম্ট আসে সেইটা মন্দ বলে 
তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়,আর বা প্রকৃত সুখ এনে দেয় সেটাই সংকাজ বলে 
তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় । খারাপ 'জাঁনস, অসংকার্য, বিষমেশান মধুর সঙ্গে 
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তুলনা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সব লোভনীয় বটে কিন্তু শেষে 
তারা মৃত্যু ঘটায় । 

গাঢ় মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের চাণ্ল্যদমনে ছেলেদের মধ্যে খ্‌ব 
আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেছে । ছোট্ট একটি ন'দশ বছরের ছেলে ভ্রমধ্যে 
তার দৃষ্টি স্হিরসংলগন রেখে একঘণ্টা কি তারও বেশী একটানা যোগাসনে বসে 
আছে, এ দৃশ্য বিদ্যালয়ে দুর্লভ বা নতুন নয় | 

ফল বাগানে একটি শিবমন্দির সেখানে যোগিরাজ লাহড়ী মহাশয়ের মুর্তি 
প্রতিষ্ঠিত । বাগানের আম্রকুঞ্জে দৈনিকগ্রার্থনা আর শাস্ত্রালোচনার ক্লাস বসে। 

রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ সেবাশ্রমে সহস্র সহস্র দারিদ্র ভারতীয়কে বিনা মনুল্যে 
অস্ভ্রোপচার এবং ওষধ বিতরণ করে চিকিৎসায় সাহায্য করা হয় । 

সমনদ্রপন্ঠ হতে রাঁচি ২০০০ ?ফট উচ্চে ;: জলবায়ও নাঁতিশতোফ । প্রায় 
[বঘে সভ্রের বাগান, তার মধ্যে বড় একটা স্নানের পূছ্ারিণী । ভারতের মধ্যে 
একটি চমৎকার ফলের বাগান আম, কাঠাল, পেয়ারা, লিচু, খেজুর প্রভাত 
নিয়ে প্রায় পখচশ” ফলের গাছ আছে। 

আঁতাঁথদের স.বিধার জন্য আঁতাঁথশালায় আঁতিথ্যসংকারের বন্দোবস্ত 
আছে । রখচি লাইব্রেরীতে বহু সাময়িকপান্রকা আসে আর পূর্ব ও পাশ্চমের 
লোকেদের উপহার- প্রায় হাজারখানেক ইংরেজী ও বাংলা পস্তকও আছে । 
পৃথিবীর নানাধর্মশাস্ত্বের সংগ্রহও এখানে আছে। একটি সুসান্জত যাদুঘরে 
ভ.তত, প্রত্বতত্ব ও নৃতত্তের বিবিধ উপকরণ ও দুব্যাদি সাশানো আছে। নানা 
বৈচিন্রযপূর্ণ এই বিশালজগতে আমার ভ্রমণের বহু নিদর্শন ও সংগৃহীত 
দব্যাদিও এখানে বহুল পারিমাণে রক্ষিত আছে ।* 

শাখা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ, তাতে বসবাসের ব্যবস্হা আর রাচির যোগ 
শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানাস্হানে খোলা হয়েছে--আর সে সকল 
স্হানে উত্তরোত্তর উন্নতিও দ্রুত সাধিত হচ্ছে। ছেলেদের জন্যে পুরুলিয়া 
জেলার লক্ষমণপুরে যোগদা সৎসঙ্গ 1বদ্যাপীঠ আর মেদিনীপুরের এজমা'লচকে 
যোগদা বিদ্যালয় আর আশ্রম প্রাতষ্ঠিত হয়েছে । 


সস 








ক্তরীনী পরমহংস যোগানন্দজণী যে সকল দশনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন, তদনরূপ 
সামগ্রণ দিয়ে পাশ্চান্ত্য দেশে, ক্যালফেণানয়ার প্যাসাফক: প্যালসেডস-এর জেক সাইলে 
একাট সংগ্রহশালা স্হাঁপত হয় । (প্রকাশকের মন্তব্য ) 

+ পরবতর'কালে বালক ও বালিকাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্হানে বহ; যোগদা শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠান স্হাপিত হয়ে দ্রুত উন্যাতলাভ করছে । এই শিক্ষা প্রাতত্ঠানগীলর মধ্যে রয়েছে 
গকণ্ডারগােন স্কুর থেকে আরম্ভ করে কলেজ পধণন্ত। 
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১৯৩৮ সালে দক্ষিণেশ্বরে ঠিক গঙ্গার উপর যোগদা মঠ* নামে একটি 
প্রকাণ্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতার মাইলকয়েক উত্তরে এই নূতন আশ্রম 
সহরবাসীদের পক্ষে একটি পরম রুণীয় শাণ্তিময় স্হান। এখানে পশ্চিমের 
আঁতাঁথদের থাকবারও উপযদুন্ত বন্দোবস্ত আছে, বিশেষতঃ তাঁদের জন্যে, 
যাঁরা আধ্যাত্বক উন্নতির উদ্দেশ্যে গভীর আন্তারকতার সঙ্গে জীবন উৎসর্গ 
করেছেন ।* 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি, তার বিদ্যালয় এবং ভারতবর্ষের বাভন্ন চ্হানে 
তার কেন্দ্র ও আশ্রম সকলের হেড কোয়াটরি হচ্ছে দক্ষণেনবর মঠ । যোগদা 
সৎসঙ্গ সোসাইটি, আযমোরকার লস এঞ্জেলেসস্হিত সেলফ-র্ল্যালাইজেশন 
ফেলোশপ--এই আন্তর্জিতক হেডকোয়ার্টারের সহিত আইনতঃ সংযুক্ত । যোগদা 
সংসঙ্গ 'ক্লিয়াকলাপের মধ্যে ইংরেজী শ্রৈমাসিক 'যোগদা ম্যাগাঁজন, আর ওয়াই, 
এস. এস.--এস. আর. এফ.এর উপদেশ ও পাঠগ্দীল ভারতবর্ষের 'বাভন্নস্হানে 
শিক্ষার্থীদগের নিকট পাঠান হয়। এই উপদেশগুটলিতে শীল্তাবধায়ক শরীর 
চর্চা (80616128092), মনঃসংযোগ এবং ধ্যান বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
উচ্চতর ক্রিয়াযোগের উপদেশ পাবার আগে 'ভীন্ত রচনার জন্য এই সাধনাগলি 
নিষ্ঠাসহকারে পালিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ৷ উপয্য্ত "ছান্রগণ উচ্চতর 
উপদেশ পরবতাঁ পাঠমালায় পেয়ে থাকেন । 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাহীটর এই সব শিক্ষাবিষয়ক আর জনহিতকর কার্ষের 
জন্য বহু শিক্ষক আর কম্মদের নিঃস্বার্থ সেবা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে । 


শপ পানা» 








* যোগদা- যোগ +দা-্যা যোগ প্রদান করে । সংসঙ্গ--সংসঙ্গ সং অনুশীলন । 

১৯১৬ সালে পরমহংস যোগানন্দজী যখন 'বি*্বশান্ত উৎস হতে মানবশরণরে শান্ত 
স্টারিত করবার প্রণাল আঁবঞ্কার করলেন, তখন “যোগদা” কথাটির সৃষ্ট । শ্রীযুক্তে*্বর 
গারজণী তাঁর আশ্রম সংস্হাকে “সৎসঙ্গ” নামে অভিহিত করতেন। কাজেই শিষ্য 
পরমহংসজী'র পক্ষে সেই নামাট রাখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক । “যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ- 
ইণ্ডিয়া*- একটি লভ্যহগন শিক্ষা প্রাতজ্ঠান, চিরচ্হায়শরপে গাঁঠিত ॥ উত্তনামে যোগানন্দজণ 
তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও প্রাতজ্ঠানগযীল ভারতবর্ষে সমতিবন্ধ করেছেন। এখন বোড* 
অফ ডাইরেষ্টরের দ্বারা যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর হইতে সুদক্ষভাবে পরিচালিত । ভারতের 
'বাভন্ন স্হানে ওয়াই, এস, এস: ধ্যান কেন্দ্ু স্হাপিত হয়ে উ্িতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। 

পাঁশ্চমে, সংস্কৃত কথাগ্ণীলর হাত এড়াবার জন্য যোগানল্দজ তাঁর আন্তজাতিক সংস্হা 
“সেল্ফ.-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ” নামে সমিতিবঙ্ধ বরেছেন। ১৯৫৫ খি:ঃ হতেই 
্রীপ্রীদয়ামাতা যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি ও সেলফ--রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এই উভরবিধ, 
সংস্হার সভানেরণী। (আ্যামেরিকান প্রকাশকের মল্তবয ) 
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সংখ্যায় তারা বহু বলে এখানে তাদের আর নামের উল্লেখ করলঃম না, কিন্তু 
তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার অন্তরের মাঁণকোঠায় একটি করে স্নেহের স্হান 
'নার্দস্ট হয়ে আছে। 

মিষ্টার রাইটের রাঁচির ছেলেদের সঙ্গে খুব প্রগাঢ় বন্ধৃত্ব হয়ে 'গিয়েছিল। 
সাদাসিধে একটা ধুতি পরে তিনি কিছুকাল তাদের মধ্যে বাসও করেছিলেন । 
রাঁচ, কলিকাতা, শ্রীরামপুর, যেখানেই সে যাক্‌ না কেন, ডায়োর বার করে 
তার ভ্রমণের দিনলাপ সে রাখত আর সেসব বর্ণনা করতেও সে বেশ মজবুত 
ছিল। একদিন সম্ধ্যার সময় আমি তাকে একটি প্রশ্ন করে বসল্‌ম,_ 

“ডক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?” 

একটু চিন্তা করে সে বললে, “শাশ্তি ; জাতির জীবন শান্তির ছটায় 
উচজবল |”, 


৪১শ পরিচ্ছেদ 
দাক্ষণাত্য ভ্রমণ 


“তুমিই হচ্ছ প্রথম সাহেব, ডিক, যে এ পর্যন্ত এই তীর্থস্হানে ঢুকতে 
পেরেছে । আর সকলে বৃথাই চেষ্টা করে মরেছে 1» 

কথাগুলো শুনে মিম্টার রাইট চমকে উঠল তারপর একটু খুশীও হল । 
দক্ষিণ ভারতের মহীশুররাজ্যে পাহাড়ের উপর পরমরমণীয় চামুন্ডাঁদেবীর মান্দর 
থেকে তখন আমরা বোরয়ে আসাছ। মহারাজার কুলদেবতা চামুস্ডীদেবীর 
মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলুম । স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত সিংহাসনের উপর 
দেবী আসান ; আমরা সকলে প্রণাম করলুম । 

কতকগুল প্রসাদীনর্মাল্য সযত্বে তুলে রেখে রাইটসাহেব বললে, “আমার 
এই অভূতপূর্ব সম্মানলাভের স্মৃতিচিহুস্বরূপ পুরোহিতের গোলাপজল দেওয়া 
এই গোলাপ পাপাঁড় কট আমি চিরকাল সযত্বে রেখে দেব ।৮ 

১৯৩৫৬ সালের নভেম্বর মাসটা আমার সঙ্গী ও আমার* মহীশূরস্টেটের 
আঁতাঁথ হয়েই কাটল । মহারাজার উত্তরাধিকারী, হিজ: হাইনেস্‌ যুবরাজ 
স্যার শ্রী কৃ নরাঁসংহরাজ ওয়াদিয়ার তাঁর রাজ্যে শিক্ষা ও উন্নাতবিস্তার 
পরিদর্শনের জন্য আমার সেক্রেটারী ও আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন । গত 
স্কুল প্রভূতিতে হাজার হাজার শহরবাসী আর ছাত্রদের সম্মুখে বক্তা দিতে 
হয্ন । ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশন্যাল হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আর চেট্রি টাউন 
হলে তিনটে বিরাট সভায় বন্তুতা দিতে হয়েছিল ! চেট্টি টাউন হলে 'তিন 
হাজারের উপর লোকসমাগম হয় । 

আমেরিকার যে উন্জবল চিন্র তাঁদের সম্মুখে আমি অঙ্কিত করেছিলুম, 
তাতে আগ্রহশীল শ্রোতুবর্গের কোন উৎসাহ ছিল কিনা জানিনা; কিন্তু 
যখনই উল্লেখ করোছ ষে পূর্ব পশ্চিমের ধা কিছু স যা কিছহ শ্রেয় ও প্রেয় 
তার পরম্পরের আদানপ্রদানে উভয়েই উপকৃত হবে, তখনই আনম্দধ্বান হয়ে 
উঠত প্রবলতম । 

রাইটসাহেব আর আমাতে মিলে সেখানে শান্তি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি। 


* [স্‌ ব্রেচ, মিষ্টার রাইট আর আমার সঙ্গে পুত পাঁরভ্রমণের তাল রাখতে না পেরে 
কলকাতায় আমার আত্মীয়বের সঙ্গেই সানন্দে রয়ে গেল। 
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রাইটসাহেবের ভ্রমণের দিনাঁলাপ থেকে তার মহণশুর সম্বন্ধে যা ধারণা, তা 
এখানে উদ্ধৃত হল ;-- 

“আকাশের চিরপাঁরবর্তনশীল বিস্তৃত চিন্রপটের একপ্রান্ত হতে অপর 
প্রান্ত পযন্তি প্রায় অন্যমনস্কভাবে দৃষ্টি সংলগ্ন করে বহু আনন্দোদ্বেল 
মূহূর্ত আতিবাহিত হয়েছে, কেননা ভগবানের তুলির স্পর্শে যে রঙের আবভবি 
হয়, তাতে থাকে নবীন প্রাণের স্পন্দন । মানুষ যখন কেবলমান্র পিগমেন্টের 
রং 'দয়ে তার অনুকরণ করতে যায়, তখন সেই রঙের লালিত্য, তার গাঁরমা 
সবই হাঁরয়ে যায়, কারণ ভগবান কাজে লাগান অত্যন্ত সাদাসিধে আর 
ফলপ্রসূ মাধ্যম- তেলও নয়, রংও নয়, তা হচ্ছে আলোর কিরণ । মানুষের 
হচ্ছে তেলের রং আর তশর হচ্ছে আলোর রং; মেঘের কোণে একট আলোর 
ছোপ লাঁগয়ে দিলেন- দাঁড়য়ে গেল সেটা সি'দুরের মত, আবার একট, 
তুলি বুলিয়ে দিলেন_বদলে গেল সেটা কমলা লেবু থেকে সোনালী । 
ঘনমসীকৃষ্ণবর্ণ মেঘের বুকে অস্তগামী সূর্যের শেষ রাঁশনরেখা বুক ফহখড়ে 
বোরয়ে এসেছে-যেন মেঘের বুক থেকে এক ঝলক রন্ত তীব্রবেগে বোরয়ে 
আসছে । সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর এই খেলা চলছে-_-চিরনূতন, চিরপরিবর্তনশীল ; 
এর মধ্যে কোন প্রাতালপি নেই-__নেই কোন দৃশ্যপট বা রঙের পৌনঃপুনিকতা ! 
ভারতের আকাশে দিন যখন রান্রর কোলে ঢলে পড়ে, অথবা রাত্িশেষে উষাকালে 
যখন অরুণোদয় হয় সেরকম অপরূপ দূশ্য অন্যন্ আর কোথাও দেখতে পাওয়া 
যায় না। আকাশকে দেখায় যেন ভগবানের হাতে রঙের পান্র--তাতে স্বর্গের 
বাঁচন্রবর্ণের হোলখেলা চলছে । 

“এবার আম কৃফরাজসাগর বাঁধের* কথা বলব। বাঁধাট প্রকাণ্ড-_- 
গোধালিতে তার দৃশ্য নয়নাভরাম । যোগানন্দজী আর আম একাঁট ছোট 
ছেলেকে “সরকারী গাইড” হিসেবে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট বাসে চড়ে বাঁধ 
দেখতে বেরোলূম । মহাঁশুর থেকে বার মাইল দূরে বাঁধাট অবাস্হত। মাটির 
রাস্তা, বেশ সমতল__অস্তগমনোন্মুখ সূর্য তখন তার গাঢ় রন্তিমরাগরাঞ্জত শেষ 
1করণলেখা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকচক্রবালরেখার 'দিকে ঢলে পড়েছে । 

“আমাদের যাত্রা শুরু হল চাঁরাঁদকের চৌকো ধানক্ষেতের পাশেপাশে 
পররবহূল ছায়াসুশীতল বটগাছের সারির ভিতর দিয়ে । দুইপাশে উন্নতশনর্ষ 
নারকেলকুঞ্জ ; ঘনজঙ্গলের মত বৃক্ষলতার প্রাচুর্ষে সবুজের সমারোহ--তারপরে 

* বাঁধাঁট একাঁটি বিশাল জলাবদ্যংং প্রকল্পের অংশ । এখান থেকে মহ*শূর শহর সহ 
[বাতির রেশম, সাবান ও চন্দন তেল উৎপাদন কারখানায় বিদাযং সরবরাহ করা হয় । 
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একটি পাহাড়ের মাথায় উঠেই একেবারে এসে পড়লুম সেই বিরাট কৃত্রিম হুদের 
মুখোমুখি নক্ষত্র ও তাল আর অন্যান্য স্ব গাছের ছায়া জলে পড়েছে ; 
চারধারে ধাপে ধাপে বাগান উঠে গিয়ে হুদটি ঘরে রেখেছে- বাঁধের ধারে ধারে 
বজলীবাতির আলো । 

নীচে বাঁধের পাড়ের ধারে এক অত্যুত্জব্ল নয়নাভিরাম দৃশ্য ! উচ্ছ্বসিত 
জলস্বোতে আলো পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিন্ের সূম্টি করেছে । তলায় 
দেখলুম ফোয়ারার উপর রাঁঙউন আলোর খেলা-লাল, হলদে, সবুজ, নীল 
রণ্ডের আলোর ঝরণা,_যেন আকাশের কোল থেকে বরে পড়ছে । প্রস্তর 
[নর্মিত বিশালকায় হস্তীঁরা তাদের উত্তোলিত শুণ্ড দিয়ে জল উদ্গীরণ করছে । 
বাঁধাট (যার আলোর ফোয়ারাগুল আমায় ১৯৩৩ িস্টাব্দের শিকাগো সহরের 
বি*বমেলার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছিল ) সেই ধানক্ষেতের প্রাচীনভূমি আর তার 
সরল লোকদের কাছে একেবারে অত্যাধুনিক । ভারতবাসীরা আমাদের এরুপ 
[বরাট আর সাদর অভ্যর্থনা করছে যে আমার ভয় হয় যোগানন্দজণীকে আবার 
আযমোরকায় ফিরিয়ে য়ে যেতে পারব কিনা, তা বোধ হয় আমার শক্তি বা 
ক্মতায় আর কুলোবে না । 

“আর একটা অতি দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেল-সেটা আমার প্রথম 
হাতীতে চড়া । গতকাল যুবরাজ তাঁর একটি হাত্তীতে চড়বার জন্যে তাঁর গ্রীণ্ম 
প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন ; হাতণটা 'ছিল 'বিশালকায় । হাওদায় 
চড়বার জন্যে সিশাড় দিয়ে উঠলুম। হাওদাঁটি বাঝ্সর মত, সজ্কের গাঁদ 
দেওয়া । তারপর হেলতে দুলতে, সামনে পিছনে টাল খেতে খেতে চললূম-- 
একবার ষেন নীচে নেমে তলিয়ে যাচ্ছি আর একবার যেন ঠেলে উপরে উঠছি-- 
সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, জীবনে কখনও তো হাতাতে চড়িন! সেকি 
রোমান্কর অনুভাত আর অপূর্ব উল্লাস! মনে স্ফার্তর সঙ্গে সঙ্গে আবার 
একটু ভয় ভয়ও করছে ! পৈতৃক প্রাণটা না হারাই সেই ভয়ে প্রাণের দায়ে 
হাওদাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইল্‌ম ।” 

দাক্ষণাত্যে বহু এীতিহাসিক আর পুরাতত্বের মালমশলা, প্রাচীন ভগনাবশেষ 
প্রভৃতি সব চারাদকে ছাড়িয়ে আছে। তাদের সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনা 
করা যায় না। মহাঁশুরের উত্তরে ভারতবর্ষের "একটি বৃহৎ রাজ্য হচ্ছে 
হায়দ্রাবাদ । বিরাট গোদাবরী নদীর দ্বারা বোন্টতি আঁধত্যকাভূমি-_ চারিদিকে 
প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূমি । লুন্দর নীলাগার পর্বত আর অন্যান্য বহুস্হানে 
চণাপাথর বা গ্র্যানিটের অনুর্বর পাহাড় ৷ হায়দ্রাবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও 
নানা বৈচিত্র্যময় ; 'তিনহাজার বছর আগে অন্প্ররাজগণের সময় হতে আরম্ভ হয়ে 
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১২৯৪ শ্রিঃ অঃ পর্যন্ত হন্দুরাজগণের অধীনে থাকে, অতঃপর মুসলমান 
শাসকগণের অধীনে আসে । 

হর্মাশিষ্প, ভাম্কর্ষ আর চিনত্রশল্পে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তার হদয়- 
স্তন্ভনকারী আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক অপূর্ব নিদর্শনের একত্র সমাবেশ 
একমান্ন প্রাচীন পর্বতখোদিত ইলোরা আর অজন্তা গুহাতেই দেখতে পাওয়া 
যায় । ইলোরার কৈলাসগ্হা একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে খোদিত মাম্দির- তাতে 
নানা দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর মার্ত_ যেন মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব 
সুসমঞ্জস সুঠাম গঠনের অদ্ভুত কারুশিজ্পের প্রকাশ । অজন্তায় পাঁচটি 
আলন্দশোঁভিত মান্দর আর পশ্চশাট মঠ আছে । সবই পাথরে খোদা প্রাচীর 
চিত্রের কাজকরা থামের উপর দাঁড়িয়ে, শিল্পীর শিল্পচাতুর্য আর ভাস্কর্ষের প্রাতভা 
সেখানে অনর হয়ে রয়েছে । 

আর হায়দ্রাবাদ শহরে আছে ওসমানিয়া ইউনিভার্সাট এবং মক্কা মসাঁজদের 
শবরাট হম্ণাবলী ; মসাঁজদে দশহাজার মুসলমান একত্র বসে উপাসনায় যোগদান 
করতে পারে । 

মহীশুর দৃশ্যবৈচিত্র্যে অপূর্ব ; সমদদ্রপৃঙ্ত হতে তিন হাজার ফিট উচু, 
চাঁরাদকে গভার জঙ্গল- বন্যহস্তীঁ, বাইসন, ভল্লুক, প্যান্হার, ব্যাণ্র প্রভাতর 
আবাসভূমি । এর দুটি প্রধান সহর মহাঁশর আর ব্যাঙ্গালোর বেশ পারক্কার 
পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম ; বহু সুন্দর সুন্দর পার্ক আর ভ্রমণের উদ্যানে 
স্হানগুলি বড়ই মনোরম আর চিত্তাকর্ষক । 

একাদশ শতাব্দী হতে পণ্দশ শতাব্দীর মধ্যে 'হন্দুরাজগণের পূজ্ঠপোষকতায় 
মহীশরে হিন্দু স্হাপত্যশিজ্প ও ভাস্কর্ষের চরম উন্নতি সাধিত হয়। একাদশ 
শতাব্দীর ভাস্কষীশল্পের চড়ান্ত নিদর্শন বেলুড়ের মান্দর- রাজা িষফ[ুবর্ধনের 
সময় নার্মত হয়। স্‌ক্ষমকার্কার্ধে আর প্রীত মর্তর অপরুপ পাঁরকঙ্পনার 
প্রাচর্যে জগতে অতুলনীয় । 

উত্তর মহীশুরে যে সব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তা খ্রিস্টপর্ব তৃতীয় 
শতকের । সেগ্ঁল সম্্রট অশোকের* স্মৃতিকে জাগ্রত করে যার বিশাল 


সাত 





*সম্াট অশোক ভারতের নানাম্হানে ৮৪,০০০ স্তূপ 'নিমাণ করেন। চতুদ'শাট 
[শলালাপ ও দশাঁটি শিলাস্তম্ভ অদ্যাবাধ বর্তমান । প্রত্যেকটি স্তম্ভ কারিগরণ, স্হাপত্য ও 
ভাস্কর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

সম্ট অশোক জলাশয়, বাঁধ, জলপ্রণালীর সেহাতদ্যার, রাজপথ এবং পাথকদের জনা 
মধ্যে মধ্যে বিশ্রামগৃহসম্বালত ছায়াতরহসমাচ্ছষে বহ? পথ, ভেষজ সংগ্রহের জন্য ভৈষজ্য উদ্যান 
আর মানব ও পশগদগের নিমিত্ত বহু আরোগ্যশালা নিমাণ করিয়োছলেন । 
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সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ভারতবর্ষ, আফগানিস্হান ও বেলুচিস্হান। বিভিন্ন 
ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলা অনুশাসনে তৎকালীন বহু বিস্তৃত শিক্ষা- 
প্রসারের পাঁরুয় বহন করে। ন্রয়োদশ শিলালিপিতে যুদ্ধের নিন্দা ঘোঁষত 
আছে । “ধর্মের জয় ছাড়া আর কোন কিছুতেই সত্যকার জয় নাই।” দশম 
শিলালি'পতে 'লাখত আছে, “রাজার প্রকৃত গৌরব নিভ'র করে তার প্রজাগণের 
নৈতিক উন্নাতলাভের পথে সাহায্য দান করার উপর |” একাদশ শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে, “সত্যকারের দান” হবে কোন বন্তু নয়,তা হবে িশিবমত অর্থাৎ 
মঙ্গল সত্যের প্রচার । যন্ঠ শিলা'লাঁপতে সর্বজনপ্রয় সমাট অশোক তাঁর 
প্রজাবর্গকে সরকারী কার্ষের জন্য “দিনরান্রর মধ্যে যে কোন সময়ে” তারি সঙ্গে 
পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । তাতে আরও লেখা আছে যে তরি 
রাজকর্তব্য সকল বিশবস্তভাবে পালন করে তানি এইরুপে “তাঁর স্বদেশবাসীদের 
কাছে তাঁর খণ হতে 'নিজের ম্যান্ত লাভ করছেন |» 

অশোক ছিলেন সেই দনরধর্ধ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পোনত্র যান 
আলেকজান্ডার দি গ্রেট কর্তৃক ভারতে রাঁক্ষত সৈন্যদলকে বিধৰস্ত করেন এবং 
০০৫ গ্রিঃ পূর্বান্দে সেলযযকাস পারচালিত ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যদের পরাজিত 
করেন। তারপরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক দূত মেগাঁস্হনিসকে পাটলিপুত্রের* রাজসভায় 
সংবার্ধত করেন। এই মেগাঁস্হনিসই সমৃদ্ধিশালী ও উন্নাতিশীল ভারতবর্ষের 
তৎকালীন বিবরণ সুনিপুণভাবে লিখে রেখে গিয়েছেন । 

২৯৮ খিঃ পর্বাব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার তার 
পুত্রের হাতে সমর্পণ করেন । দাক্ষিণাত্যে গিয়ে তিনি বর্তমান মহশীশরের 
একটি তীর্থস্হান- শ্রবণবেলগোলায় কপর্দকহীন সম্যাসীর মত একটি পর্বত- 
গুহায় আত্মনুসম্ধানে রত থেকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন । 
উত্ত স্হানেই মুনি গোমতে*বরের সম্মানে ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে জৈনগণ কর্তৃক একটি 
বিরাট গ্র্যানিট প্রস্তরথণ্ড হতে খোঁদত পাঁথবীর বৃহত্তম মূতিশট আছে । 

ভারতবর্ষ আরুমণ অভিযানে আলেবজান্ডারের সঙ্গে বা পরে তাঁর অন্যসরণে 


*পাটালপনত্র শহরের ( বর্তমান পাটনা ) একট চিত্তাকর্ষক হীাতহাস আছে। প্রভু- 
বৃদ্ধ ৬ষ্ঠ চি: পূবান্দে হ্থানাট পাঁরদর্শন করেন। তখন সোঁট কেবলমাত্র একটি নগণ্য পূর্গ 
ছিল। তিনি এই ভাবধ্যত্বাপণ করে যান, “আর্যগণের ধতদূর পর্যন্ত আশ্রয় ( অবস্থান ), 
বাঁণকগণ ধতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে, সকলপ্রকার পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য পাটালপৃই 
তাদের জন্য প্রধান শহর হয়ে থাকবে 1” (মহাপারানবাণ সূত্র )। দুই শতাব্দী পরে 
মৌর্য চল্দুগৃপ্তের বিশাল সাম্রাজোর পাটলিপুই রাজধানশরুপে পারত হয়। তাঁর পৌঁন 
অশোক শহরটিকে আঁধকতর সোন্দধময় ও সমনম্ধিশালশ করে তোলেন। 

৮৫] 
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ষে সব গ্রীক এীতিহাসিক এবং অন্যান্য ব্যান্তরা ভারতে এসোছিলেন, তাঁরা আতশয় 
কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী পুখ্খানুপুঞ্খরুপে লিপিব্ধ করে গেছেন। 
আরিয়ান, ডায়োডোরস, প্লুটার্ক আর ভ্‌ঞগোলজ্ঞ স্ট্যাবোর বিবরণ ডাঃ জে. 
ভিউ. ম্যাকক্রি্ডল* সাহেব অনূবাদ করেছেন প্রাচীন ভারতের হীতহাসে 
আলোকের রেখাপাত করবার জন্য । আলেকজাণ্ডারের নিষ্ফল আক্ুমণের 
সবপেক্ষা উল্লেখষাগ্য ব্যাপার হচ্ছে তাঁর হিন্দু দর্শনশাস্ত্, যোগী ও সাধু- 
সম্যাসীদের প্রাতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন--যাঁদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ 
করতেন এবং যাঁদের সঙ্গ তিনি সাগ্রহে কামনা করতেন । উত্তর ভারতে 
তক্ষশীলার আরুমণের অব্যবাঁহত পরেই তান ওয়ানাঁসাক্রিটস নামে “ডায়োজেনিসের 
হেলোৌনক মতাবলম্বী” এক শিষ্যকে দৃতস্বরুূপে পাঠান তক্ষশীলার সন্ব্যাসীবর 
দণ্ডাঁগসকে আনবার জন্য । 

ওয়ানাঁসক্রিটস, দণ্ডামিসকে তাঁর আরণ্যআশ্রমে খখজে বার করে বললেন, 
“নমস্তে হে ব্রাহ্মণগুরু ! সর্বশান্তমান ঈশ্বর জিউসের পুত্র হচ্ছেন আলেক- 
জাণ্ডার--যিনি পৃথিবীর সকলদেশের এবচ্ছন্র আঁধপতি, তান আপনাকে তাঁর 
কাছে যেতে আদেশ করেছেন । আপ্পান যাঁদ তা পালন করেন তবে তিনি 
আপনাকে বহু মহার্ঘ উপটৌকনে পুরস্কৃত করবেন, িন্তু অস্বীকার করলে 
[তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করবেন ।” 

যোঁগবর এক প্রকার বাধ্যতামূলক এই নিমন্ত্রণ শান্তভাবেই শ্রবণ করলেন, 
ম্তু “এমন কি পর্ণশয্যা থেকে মাথাও তুললেন না|” 

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, “আলেকজাণ্ডার যাঁদ তাই হন, তাহলে আমিও 
জিউসের পুত্র । আলেকজাণ্ডারের যা কিছু আছে তার কিছুই আমি চাই না, 
কারণ আমার যা আছে তাতেই আম সন্তুষ্ট ; আ'ম দেখছ যে তিনি লোকজন 
নয়ে জলে্ছলে সর্বন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন--তাতে তা*র কোনই লাভ হচ্ছে না আর 
তাঁর ঘোরারও কখনও শেষ হচ্ছে না ।» 

“যাও, আলেকজাণ্ডারকে বল গিয়ে যে রাজা'ধরাজ পরমপিতা পরমেশ্বর 
কখনও দ্পধাজানত অসংকারের কর্তা নন, পরুত্তু তান সংসারে আলোক, 
শান্ত, জীবন, জল, মনূষ্যদেহ ও আত্মার ণ্টা ; মৃত্যু যখন মানবগণকে 
মান্ত দেয় তখন [তান তাদের সকলকেই গ্রহণ করেন, কোনরুপেই তাদের 
আর কালব্যাধির অধীন হতে হয় না। একমান্র তিনিই আমার 








প্রাচীন ভারত, ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ ( চক্রবতণ+, চ্যাটাজা' এস্ড কোং, ৯৫ নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । ১৮৭৯, নঃপ্রকাশিতপ ১৯২৭ )। 
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প্রণম্য ঈ“বর, হত্যাকাণ্ড যাঁর কাছে ঘৃণিত, যুদ্ধে যান কখনও প্ররোচনা 
দেন না।» 

তারপর সেই মহাপ্রাণ খাঁষবর শান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বলতে লাগলেন, 
“আলেকজান্ডার তো ঈশ্বর নন- কারণ তাঁকে তো মৃতার কবলে নিশ্চয়ই পড়তে 
হবে। তিনি খন অন্তররাজ্যের সিংহাসনে এখনও আধাম্ঠত হন নি, তখন 
তাঁর মত ব্যাস্ত কি করে জগতের প্রভু হতে পারেন? তান তো এখনও 
সশরীরে পরলোকেও প্রবেশ করেন নি, বা এই পৃথবার বিরাট অংশের উপর 
দিয়ে সূর্যের যে গাঁতপথ তাও তাঁর জানা নেই । আর তার সাঁমানার চাঁরাদকে 
যেপব জাতি আছে, তাদের আঁধকাংশ তো বলতে গেলে তাঁর নাম পর্যন্তও 
শোনে নি।» 

“সসাগরা ধরণীর আধপাতি”র কর্ণে বোধ হয় এরুপ কট; তিরস্কারবাক্য 
আর কখনও প্রবেশ করে নি । যাই হোক্‌ তা শেষ করে বিদ্রপের সুরে মুনিবর 
বললেন, “আলেকজাশ্ডারের বর্তমান রাজত্বনকল যাঁদ তাঁর মন ভরবার মতন 
প্রশদ্ত না হয়, তা হলে তাঁকে গঙ্গাপার হতে বল গিয়ে ; সেখানে তাঁর এমন 
চ্হান মিলবে যে তাঁর সব লোক সেখানে ধরে যাবে ।* 

“তাছাড়া, এটা ঠিক জেনে রেখো যে, আলেকজান্ডার যা প্রস্তাব করেছেন 
বাষে সব উপহার দিতে চাইছেন তা আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক ; ষে সব 
'জাঁনষ আম সাঁত্যই চাই আর যা সব আমার পক্ষে বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য তা 
হচ্ছে এই বৃক্ষতল-_যা আমার আশ্রয়, এই সব ফলন্ত গাছ, যা আমার দৈনিক 
আহার জোগায় আর জল, যা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে ; এ ছাড়া আর সমস্ত 
জিনিষ বা পব আতি কম্টে আর দুশ্চিন্তায় সংগ্রহ করতে হয়,-তা যারা করে 
তাদের পক্ষে তা ধ্বংসেরই কারণ হয়--আর সকল অজ্ঞানীলোকেদের রেশ ও 
[বপাকের কারণ হয়,-এসব দুঃখ আর অশান্তিই ডেকে আনে । 

“আমার জন্যে আর কি দরকার ! আমি এই বনের পাতার বিছানায় শয়ন 
কার, আর পাহারা দেবার জন্যে কোন জিনিষ কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্তে 
পরমশান্তিতে ঘুমোতে পার । আর নজর রাখবার মতন মূল্যবান: বাদ কিছু 
আমার থাকত, তাহলে ঘুম তো আমার তখনই ছুটে যেত! মা যেমন শিশুকে 





* আলেকজাম্ডার অথবা তাঁর কোন সৈনাধ্যক্ষই কখনও গঙ্জানদী অতিক্রম করেন নি। 
টত্তরপাশ্চমে দড় বাধা পেয়ে ম্যাঁসডোনিয়ান সৈনাগণ আরও আঁধক অগ্রসর হতে অস্বীকার 
করে বিদ্রোহ করলে, আলেকজান্ডার ভারতবধ" পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 'তাঁন 
গারসাজয়ের আরও নানা প্রচেষ্টা করেছিলেন । 


৪৫২ ঘোগ্িকঘান্দৃত 


দুগ্ধদান করে, তেমনি আমার এই ধারবীমাতা আমায় সব কিছুই 'দিচ্ছেন। 
যেখানে খুশী আমি যেতে-পাঁরি--কোন বাধা নেই, কোন ভাবনা চিক্তা আমার 
নেই, যাতে পড়ে আমায় বিন্লত হতে হয় । 

“আলেকজান্ডার আমার মাথাটা কেটে ফেললেও আমার আত্মার তো সে 
বিনাশ সাধন করতে পারবে না, আমার মাথাটি তখন কেবল নীরব হয়ে পড়েই 
থাকবে-একটা ছিন্ন বন্তখণ্ডেরই মত আমার শরীরটাও পড়ে থাকবে এই 
পৃথবীতে, যেখান থেকে এর উপাদান সব সংগৃহীত হয়ে এর সম্টি হয়োছিল : 
ভারপর আমি আত্মারুপে আমার ভগবানের কাছে গিয়ে পেশছব, যান আমাদের 
সকলকে রন্তমাংসের দেহে বন্দী করে, এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই প্রমাণ 
করতে যে, আমরা এখানে নেমে এসে তাঁর শাসন মেনে চলতে পারি কি না ; আর 
যান আমাদের সকলের কাছ থেকে চান ষে, যখন আমরা এখান থেকে তাঁর 
সামনে গিয়ে হাজির হব, তখন তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের জীবনের সকল 
কাজেরই কৈফিয়ং দিতে হবে, কেননা 'তানই হচ্ছেন সকল গবেদ্ধিত, সকল প্রকার 
অন্যায়কাজের একমান্র বিচারক ; তাঁর এমন বিচার ষে অত্যাচারিতের মমন্তুদ 
যন্ঘ্রণাই শেষে অত্যাচারীর শাস্তি হয়ে'দাঁড়ায় । 

“অতএব আলেকজাশ্ডার কেবল তাদেরকেই এই সব বলে ভয় দেখান যারা 
ধনসণয়ের কামনা করে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে_ ব্রাঙ্মণদের বিরদ্ধে তার 
অন্তশস্তের কোন শীল্তই নেই । আমরা কাণ্নের মায়া কাঁর না বা আমাদের মত্যু- 
ভয়ও নেই ! তাহলে এবার যাও, গিয়ে আলেকজান্ডারকে এই কথা বল ষে,_ 
আপনার কোন কিছুতেই দশস্ডামসের কিছনমান্র প্রয়োজন নেই কাজেই তান 
আপনার কাছে যাবেনও না, আর আপনার যাদ কিছু দশ্ভামসের কাছ থেকে 
চাইবার থাকে, তাহলে আপানিইংতশর কাছে যান ।» 

ওয়ানসিক্রিটস ষথাকালে এই বাতাঁ আলেকজান্ডারের কাছে পেশীছয়ে দিলেন, 
আর তিনি তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, এবং “তশর দণ্ডামিসকে 
দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবলতর হয়ে উঠল-ধাঁন বৃদ্ধ আর 'দিগম্বর হলেও একমাত 
প্রাতযোগা, ঘশর মধ্যে বহরাজ্যাবিজেতা সেই দর্ধর্য যোদ্ধা দেখতে পেয়েছিলেন 
একজনকে যান তশর চেয়েও ঢের বেশী শান্ত ধরেন ।” 

আলেকজান্ডার কতকগ্াল ত্রাঙ্মণ তপস্বীকে তক্ষশিলায় নিমন্ত্রণ করেন। 
তশরা দার্শীনক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ সমাধানে পারদ ছিলেন৷ প্লুটার্ক একটি 
বাক্ষুণ্ধের বিবরণ দিয়েছেন ; আলেকজান্ডার নিজে তার সমস্ত প্রত্ম রন! 
করে দিয়েছিলেন । 

“জাীবত আর মৃতর্দর মধ্যে সংখ্যায় কে বেশ ?” 
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“জীবিত, কারণ মৃতেরা তো আর নেই ।”» 

প্রাণীরা কোথায় বেশী, সমুদ্রে না ভূমিতে ?” 

“ভূমিতে, কারণ সমদদ্র ভূমিরই একটা অংশ !» 

“পশুদের মধ্যে সবাপেক্ষা চতুর কোনটি ?” 

“যার সঙ্গে মানুষের এখনও পারিচয় ঘটে নি।” 

( মানুষের অজানাকেই বেশী ভয় )। 

“আগে কোনটা ছিল--দিন কি রাত ?, 

“একদিন আগে বলেই দিন আগে হিল ।” এই উত্তরে আলেকজান্ডার 
বিস্ময় প্রকাশ করেন ; তাতে ব্রাহ্মণাট বলেন, “অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর |” 

“সবেতিকৃষ্ট কি উপায়ে একজন মানুষ নিজেকে সকলের 'প্রয়পান্ন করে 
তুলতে পারে ?” 

“মানুষ সকলের প্রিয়পান্র হয়, যদি সে বিরাট শান্ত ধারণ করেও কারুরই 
ভয়ের কারণ না হয় 1১: 

“মানুষ দেবতা হতে পারে কি করে ?”%* 

“মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তাই করে ৮ 

“জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কে বেশী শন্তিশালী ?” 

“জীবন--কারণ এ কত দুঃখকম্ট, কত অমঙ্গল সহ্য করতে পারে ।* 

আলেকজান্ডার তাঁর গুরুরুপে একজন প্রকৃত যোগীকে ভারতবর্ষ থেকে 
নিয়ে ষেতে সমর্থ হন। এই ব্যাস্ত কল্যাণ ( স্বামী স্ফাইন্স্‌ ) নামে পারিচিত, 
গ্রীকরা যাঁকে “কালানস” বলে ডাকত । মূনিবর আলেকজাশ্ডারের সঙ্গে 
পারস্যদেশে গমন করেন। একটি 'নার্দস্ট 'দনে, পারস্যদেশের সুসা নামক 
চ্ছানে তান সমগ্র মাসিডোনিয়ান সৈন্যদের সমক্ষে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে 
জবলন্তচিতায় প্রবেশ করে নিজেকে অশ্নিতে আহুতি দেন। এীতহাসিকেরা 
বর্ণনা করে গেছেন যে উত্ত যোগিবরের কোনরূপ বন্বণা বা মৃত্যুর ভয় না দেখে 
সমস্ত সৈন্যের বিস্নয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় ; তান চিতাপ্নিতে দণ্ধ 
হবার সময় একবারও চ্হানচ্যুত হন নি। চিতায় প্রবেশ করবার পূর্বে কালানস 
তাঁর বহদ অন্তরঙ্গ সঙ্গীসাথিদের আলিঙ্গন করেন, 'কিম্তু আলেকজাশ্ডারের কাছ 
থেকে বিদায়গ্রহাণে বিরত থাকেন ; তাঁকে সেই হিন্দুধাঁষ কেবল মাত্র বলেন,-- 

“আমি শীঘ্রই তোমার সঙ্গে ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ করব 1” 





* এই প্রথ্ন হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে “জিউসের পয়ে"র যে ইতিমধোই 
নিঃপ্রেরস লাভ হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর মাঝে মাঝে সম্দেহ উপাচ্ছত হত । 
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আলেকজান্ডার পারস্যদেশ পারত্যাগগের এক বৎসর পরে ব্যাবিলনে মারা 
যান। তাঁর ভারতীয় গুরুর কথাবলার ধরণেই ভাঁবষ্যদ্বাণী ছিল যে তান 
আলেকজান্ডারের জীবনেমরণে সর্বদা উপাস্হত থাকবেন । 

গ্রীক এীতহাসিকেরা ভারতীয় সমাজের বিষয়ে বহ: প্রত্যক্ষ আর উদ্দঈপনাময়া 
বর্ণনা দিয়ে গেছেন । আ্যাঁরয়ান বলেন, হিন্দ আইন জনগণকে রক্ষা করে আর 
“বধান দেয় ষে তাদের মধ্যে কেউই কোন অবস্হাতেই ক্রীতদাস হবে না; আর 
নিজেরা যে স্বাধীনতা উপভোগ কর তাতে যে সকলেরই আঁধকার আছে সে 
কথা মানবে ।* কারণ তারা ভেবেছিল যে যারা কারুর উপর কর্তৃত্ব করা বা 
তাদের নিকট অবনত হওয়া শিক্ষা করোনি, তারাই ভাগ্যপাঁরবর্তনের সকল 
অবস্হার সবাপেক্ষা উপযোগী জীবনলাভ করবে । 

আর একটি পুস্তকে লেখা আছে, “ভারতবাপীরা টাকা সুদে খাটাতে অথবা 
ধণ কেমন করে করতে হয় তা জানেনা । কোন ভারতবাসীর কোন অন্যায় 
করা বা তা সহ্য করা প্রচালত প্রথার বিরোধী, কাজে কাজেই তাদের কোন 
একরারনামা বা জামন প্রয়োজন হয় না।» কথিত আছে যে রোগাঁনরাময় সরল 
আর স্বাভাবক উপায়েই হত । “ওধধপ্রদান অপেক্ষা পথ্যনিয়ন্্ণেই রোগ- 
মুন্তর ব্যবস্হা । ওষধাহসাবে মলম আর প্রলেপেরই আদর ছিল সমধিক। 
আর সকল খুব বেশী পারমাণেই অপকারক বলে বিবেচিত হতো |” দ্ধ 
ব্যবসা ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । “শত্রুরাও ভূমিতে কর্ষণরত কোন 
কৃষকের উপর আপাঁতিত হয়ে তার কোনও ক্ষাতিসাধন করবে না-কারণ এই 
শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের উপকারী বলে বিবেচিত হয়ে সকল প্রকার ক্ষতি 
হতে রক্ষিত হয় । ভ.মিও এই রকমে অত্যাচারের হাত এাঁড়য়ে গিয়ে প্রচুর শস্য 
উৎপাদন করে--জীবনকে উপভোগা করবার সব রকম উপকরণ আধিবাসীবন্দকে 
যোগায় |৮ 

মহীশুরের প্রায় সর্বঘ্ন ছড়ান তাথস্হানগুলি থেকে দক্ষিণভারতের বহু 





* সকল গ্রশক পর্যবেক্ষকগণ ভারতবষে' ক্রীতদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অভাবের বয়ে বর্ণনা 
করে গেছেন ; এ ব্যাপার গ্রীক নমাজগঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী লক্ষণ । 

অধ্যাপক 'বনয়কুমার সরকার কৃত “"ক্রয়োটভ হীণ্ডিয়া”তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও 
আধ্যানক নানা কাঁতত্ব এবং অর্থনীতি, রাজনশীত, সাহত্য, শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের প্রাধান্য” 
সূচক গুণাঁববেচনের একাট সধক্ষপ্ত চিত্র প্রদার্শত হয়েছে । (মাঁতলাল বেনারসগদাস, 
লাছোর ; প্রকাশক ২ ১৯৩৭ ।) 

আর একটি উদ্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে, “ইন্ডিয়ান কালচার প্র দি এজেস” এস ভি. 
বৈঙ্কটে*বর প্রণীত । (নিউইয়ক" লংম্যান, গ্রীন এণ্ড কোং )। 
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সাধূপন্তদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব সাধুসন্তদের মধ্যে থায়মনবর 
নামে একজন এই অপূর্ব উদ্দীপনাময়ণ কবিতাটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন £-- 
“দমন কাঁরিতে পার প্রমন্ত বারণ, 
আর খক্ষ-শার্দলের বদন বাদান ; 
পশুরাজ িংহোপার কার আরোহণ, 
কালসর্প সাথে ক্লাঁড়া, তুচ্ছ কার প্রাণ । 
রসায়নবলে তব জাঁবিকা অর্জন, 
ছদমবেশে ভ্রমিবারে পার পৃখবীময় : 
দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধ সর্ব দেবগ্ণ ; 
সূচিরযৌবন করি দেহে উপচয় ; 
জলের উপর ভ্রম, ত'শ্নিমধ্যে বাস ; 
মনের দমন কিন্তু কঠিন প্ররাস ।» 
ভারতবর্ষের পাদদেশে একেবারে সদর দাঁক্ষণপ্রান্তে ব্রিবাহ্কুর রাজ্য ; স্হানটি 
উবর ও অতিশয় মনোরম । এখানে অধিকাংশস্হানে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি 
জলপথেই লোকেদের যাতায়াত চলে । কবে কোন সুদূর অতণতে পরিবাঙ্কুর- 
রাজ্যে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ঘুদ্ধাবগ্রহাঁদি দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছিল 
বলে তার দরুণ সত পাপের প্রায় শ্চিত্রপালনের বাধ্যবাধকতা আজও মহারাজা 
বংশপরম্পরানুক্রমে প্রাত বংসরই স্বীকার করে আসেন। বংসরের মধো 
ছাপ্পান্নাদন মহারাজা বেদ উচ্চারণ ও স্তোন্রপাঠ শোনবার জন্য দৌনক তিনবার 
করে মন্দিরে যান। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় “লক্ষদীপমএ অর্থাৎ মন্দিরটিতে 
একলক্ষ দীঁপে সাঙ্জত আলোক-উৎসব পালন করে । 
ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ প্রোসিডেন্পীর অন্তর্গত সমুদ্র- 
বলাত সমতল, প্রশস্ত মাদ্রাজ শহর আর কাণ্পীপুরম (কাণ্চনপুরী বা 
স্বর্ণনগরী )। শেষোস্ত সহরাঁটি পহনবরাজবংশের হিন্দুরাজগণের রাজধানণ, আর 
তাঁদের রাজ্যকাল ছিল 'থাস্টয় শতাব্দীর প্রথম দিকে । বর্তমানে মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সীতে মহাত্মা গাম্ধীর আহংসনীতি খুবই বস্তার লাভ করেছে। 
শ্বেতবর্ণের গাম্ধীটুপি প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণভারতে 
মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্াদের জন্য বহু মন্দিরের দ্বার উন্মুস্ত আর জাতিভেদেরও 
বহু সংস্কারসাধন করেন । 
জার্তিবিভাগের আদি উৎপত্তি, সংপ্রসিষ্ধ ব্যবস্হাপক মন কর্তৃক ধা প্রবর্তিত, 
তা বাস্তাঁবকই প্রশংসার্হ । তিনি স্পন্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, মনষ্যজাতি 
স্বাভাবিক বিবর্তনে চারটি প্রধানশ্রেণতে বিভন্ত ; দৈহিক শ্রমের দ্বারা সমাজকে 
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সেবা করতে সমর্থ ( শদ্র ); যারা মননশাল্ত, কার্যদক্ষতা, কৃষি, শিল্প, 
ব্যবসায়বাণিজ্য বা সাধারণ বাঁণকবৃত্তির দ্বারা সমাজকে সেবা করে (বৈশ্য ); 
যাদের প্রাতিভা শাসন, পালন অথবা রক্ষাকার্যে স্ফারত অর্থং যারা শাসক বা 
যোদ্ধূশ্রেণী ( ক্ষত্রিয় ) ; যাদের প্রকৃতি ভগবচ্চিদ্তা, প্‌জাঅর্চনা, শাশ্মপাঠ 
ইত্যাঁদতে রত (ব্রাহ্মণ )। মনু বলে গেছেন, “এই চাঁর বর্ণের কর্তব্য 
হচ্ছে আঁহংসা, সত্যবাদিতা, সততা, পারচ্ছল্নতা ও আত্মসং্যম অভ্যাস এবং 


* ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় “ঈ্ট-ওয়েন্টে* লিখিত হয়েছে,“এই চারাট 
বর্ণে অঙ্গীভূত হওয়াটা আদিতে মানুষের জন্মের উপর নিভ'র করত না, তা করত তার 
্বাভাঁবক শান্ত বা সামথেযর উপর, যা তার জশবনের পরমপুরুষাথণ বা চরমলক্ষ্য নির্বচিনে 
প্রদার্শত হত। এই লক্ষ্য হতে পারত (১) কাম--অর্থাৎ কামনা, ইল্দ্রিয়ভোগসম্পন 
জীবনের ক্রিয়াশশলতা ( শদ্রাবস্হা ), (২) অর্থ-_মানে লাভ, অথথ বাসনাপূরণ তবে 
সংযতভাবে (বৈশ্যাবন্হা ), €৩) ধর্ম_ আত্মসংযমশিক্ষা, সৎকার্য ও দায়ত্বপৃণ জীবন 
( ক্ষত্রিয়াবস্হা ), (৪) মোক্ষ বা নিবিমণান্ত-_আধ্যাত্বক ও ধর্মীশক্ষার জখবন (ব্রাহ্গণাবচ্হা )। 
এই চারিবর্ণ মনুষ্যজাতর সেবা করে ৫৯) দেহ (২) মন (৩) ইচ্ছাশান্ত আর (৪) ঈশ্বরা- 
ধনার দ্বারা । 

“এই চাঁরাঁট অবস্হা প্রকৃতির এইসব নিত্য গুণের সঙ্গে সমগহণান্বিত,_তমঃ, রজঃ, 
সন্তব, ব্যাঘাত, ক্রিয়া ও বিস্তার অথবা ভর, শান্ত ও বদ্ধিবান্ত । এই চারিটি জাত এই 
চারটি গুণে গুণাহ্বিত, যথা, ৫১) তমঃ (আঁবদ্যা ) (২) তমঃ-রজঃ, (আঁবদ্যা ও ক্রিয়া- 
শশলতার সংমিশ্রণ ), রজঃ-সত্তব (সংকার ও জ্ঞানের সংমশ্রণ ), আর সত্ব (জ্ঞান )। 
এইর্‌পে প্রকৃতিদেবণ প্রত্যেক মানবকে এক বা একাধিক গুণের সংামশ্রণে তার জাতি নিরদি্ট 
করে দিয়েছেন । অবশ্য প্রত্যেক মানুষেই অজ্পাঁধক পাঁরমাণে এই 'তিনটিগৃণই বর্তমান 
আছে । গুরুই প্রকৃতপক্ষে মানুষের বর্ণ সঠিকভাবে নিধারণ বা নিরুপিত করতে পারেন। 

সকল দেশের আর সকল জাতর লোকেরা মতবাদহেতু না হলেও কার্যতঃ অন্ততঃ 
খানিকটাও জাতিভেদের লক্ষণ মেনে চলে বহীক ! যেখানে অবাধ আঁধকার অথবা 
তথাকাঁথত স্বাধীনতা আছে, বিশেষতঃ স্বাভাবিক জাতিদের ভিতর দুই বিপরণত শ্রেণীর 
মধ্যে আল্ত্ীতক বিবাহে, সেখানে জাতিটির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে 
এসে একেবারে ল:প্ত ছয়ে যায়। প.রাণসংহতাতে এরূপ সংযোগের সৃষ্ট সন্তানকে 
অশ্বতরের মতন বর্ণসঙ্করেব সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । এদের নিজেদের জাতের বংশবৃদ্ধি 
ঘটে না। কৃত্রিম জাতিসকল পাঁরগামে নিমূল হয়ে যায় । অসংখ্য বড় বড় জাতি যাদের 
জগাবত বংশধরদের আর কোন চিহই মেলে না, এমন বহু বহ উদাহরণ আজকাল ইতিহাসে 
মেলে। ভারতবর্ষের বহ্‌ চিদ্তাশশল মনীষণরা বলেন যে, ভারতের বরাশ্রমধর্ম নাবচার 
গ্শগ্রহণের প্রীতবম্ধক হয়ে জাতর বশ্ধতা সংরক্ষণ করে একে যুগবহগান্তের মধ্যে নানা 
উত্থানপতনের হাত হতে বাঁচিয়ে আজকে গনরাপদ স্হানে এনে দাঁড় কারয়েছে- আর সেই 
জায়গায় অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ।বস্মাতির অতলগহব্রে সব একেবারে লঃপ্ত হয়ে গিয়েছে ।” 
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পালন।»” “জন্ম বা দশাবধ সংস্কারপালন, 'বিদ্যার্জন বা বংশগৌরব মানবকে 
শ্বিজাতিত্তে (ব্রাঙ্ষণত্বে ) উন্নীত করতে পারে না”। মহাভারতে লিখিত আছে 
যে, “কেবল চাঁরন্র ও শীলতাই পারে” । মন সমাজকে তার লোকেদের জ্ঞান, 
প্রাচীনত্ব, আত্মীয়তা এবং সর্বশেষ এম্বর্য অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করতে বলে গেছেন । বোৌদকভারতে ধন স্িত বা দাতব্যকার্ষের জন্য অপ্রাপ্য 
হলে সেরুপ ধনকে ঘ্‌ণাই করা হত । প্রভূত অর্থশালী কৃপণ অথবা অনুদার 
ধ্যান্তকে সমাজের নিশ্নস্তরে স্হান দান করা হত । 

গুরুতর অমঙ্গল দেখা দিল, যখন জাতভেদ শতাব্দীর পর শতাব্দী 
বংশপরম্পরানুক্মে পাঁলত হয়ে সমাজের গলায় ফাঁসির দ'ড়র মতই শন্ত হয়ে 
চেপে বসল। ১১৪৭ 'থিস্টান্দে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত জা'তিভেদের 
প্রাচীন অর্থ-_যা জন্নের উপর নয়, একমাত্র স্বাভাবক গুণকর্মীবভাগের উপরেই 
যা প্রাতা্ভত, তা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করছে। 
পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই স্যানাদর্্ট দুঃখজনক কর্মফল আছে, আর তাদের 
তা পষত্বে দূর করবার বাবস্হাও করতে হয় । ভারতবর্ষও তার অদম্য উৎসাহ 
আর বহুমুখী প্রচস্টার দ্বারা জাতিভেদ সংস্কারের কার্যে নিজের যোগ্যতা 
প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে। 

দক্ষিণভারত এতদ.র চিন্তাকর্ষক যে রাইট সাহেব আর আমি আমাদের ল্রমণ 
আরও দীর্ঘতর করবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠলুম । কিন্তু সময়ের অন্পতা- 
বশতঃ আমাদের আঁতিথ্যগ্রহণ আর বেশীদিন বিলশ্বিত করতে পারা গেল না। 
শীঘ্রই আমার কলিকাতায় ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের শেষ অধবেশনে বন্তুতা দেবার 
জন্য ডাক পড়ল। মহাঁশ্‌র ভ্রমণের শেষে হীণ্ডয়ান একাডেমি অফ সায়েম্সের 
সভাপতি স্যার সি, ভি, রমনের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়োছিল। 
এই জগাদ্বখ্যাত হিন্দ; পদার্থতত্ববিদ তাঁর অপূর্ব মনীষাবলে ১৯৩০ গ্রিস্টাব্দে 
নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত আলোকাবিচ্ছারণ--“রমন এফে্” 
ণামে এখন সর্বসাধারণের নিকট পাঁরিচিত । 

আমাদের মাদ্রাজ বন্ধু ও ছাত্রদের কাছ থেকে নিতান্ত আনচ্ছাসব্বেও বিদায় 
গ্রহণ করে আমরা কলকাতার দিকে ফিরে চললম । মধ্যপথে আমরা সদাশব- 
বরাক্ষণের* স্নাতপূত একটি ক্ষ্রতীর্ঘে নামলুম, দর্শনের জন্য । অন্টাদশ 





* তাঁর পূর্ণ উপাঁধ ছিল স্বামণ শ্রীসদাশিবেচ্দু সরস্বতশ। এই নামেই তিনি তাঁর বইগ্যাল 
রচনা করেছেন ( ্ষসূত' এবং পতজাঁলর “যোগসূত্র ভাষ্য )। মহাঁশরের শঙ্গোর মতের 
পরলোকগত শঞ্করাচার্য হিজ হোলিনেস শ্রীচগ্্রশেখর স্বামীনাথ ভারত সদাশিব সহ্বচ্ধে এক 
উদ্দীপনাময় প্রশস্তিগাথা রচনা করেছেন । 
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শতাব্দীতে এর জীবনকথা নানা অলৌকিক ঘটনায় পর্ণ । নেরুর নামক জ্হানে 
আর একটি বৃহত্বর সদাশিব তীর্থ আছে । পৃডুকোট্রাই-এর রাজা এণ্ট নির্াণ 
করিয়ে দেন_ এখানে দৈবরান্তবলে রোগমনন্তির জন্য বহু তীর্ঘযান্রীর সমাবেশ 
হয়। বংশপরপরাক্রমে পহডুকোট্রাইরাজগণ শাসনকার্ধে রত রাজার জন্যে রাজা- 
পাঁরচালনা বিষয়ে ১৭৫০ খিস্টাব্দে সদাশিব কর্তৃক 'লীখত কতকগ্ীল ধমেপিদেশ 
আজও পরম পবিত্র বলে সযত্বে পালন করে থাকেন । 

দক্ষণভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানী পরাাপ্রয় সদ।শিব সম্বদ্ধে বহু 
অদ্ভুত অন্ভুত গঞ্স সব এখনও প্রচলিত আছে । কাবেরীনদীর তারে একাঁদন 
তাঁকে সমাধিমগ্ন অবস্হায় হঠাৎ বন্যার জলে ভেসে যেতে দেখা যায় । হঞ্তাকতক 
বাদে দেখা গেল যে তান কোইম্বাটুর জেলায় কোডুমুড নামক স্হানে মাটির 
'ঢাপর তলায় গভীরভাবে চাপা পড়ে রয়েছেন । গ্রামবাসীরা খণ়্ে বার করবার 
সময় কোদালের আঘাত তাঁর গায়ে লাগাতে তাঁর সম।ধিভঙ্গ হয়, তখনই তিনি 
উঠে পড়ে তাড়াতাঁড় সেস্হান পাঁরত্যাগ করে চলে যান। 

জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করাতে সদাশিবের 
গুরু সদাশিবকে এই বলে তিরস্কার করেন, “তুমি একটি বালকমান্র, তোমার এত 
বাক্যব্যায় কেন, কবে তোমার রসনা সংযত হবে 2 তাতে সদাশিব উত্তর দেন, 
আপনার আশীবাদে, এই মুহূর্ত হতেই |» তদবধি সদাশিব মৌনব্রতাবলম্বন 
করেন এবং তারপর মুনি বলে খ্যাত হন। 

সদাঁশবের গুরু ছিলেন স্বাম? প্রীপরমাশিবেন্দ্র সরম্বতী ; হীন “দহরাবদ্যা- 
প্রকাশিকার রচয়িতা এবং উপ্তরগীতা'র একটি অপূর্ব পাঁণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাও রুনা 
করে গেছেন। কতকগুলি সাংসারিক ব্যস্ত, ভগবতপ্রেমোন্মত্ত সদাশিবের রাস্তার 
উপর যাকে বলে “লঙ্জা সরমের মাথা খেয়ে” উন্মাদের মত নৃত্যে মমহিত হয়ে 
তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে বলেন, “মশায়, আপনাদের সদাশিব 
একটি বদ্ধ পাগল |» 

কিন্তু পরমশিবেন্দ্র তা শুনে হাস্যোৎফুল্ল বদনে বললেন, “আহা, এমনি 
পাগল যাঁদ সবাই হতে পারত !» 

সদাশিবের জীবনে ভগবানের বহু অদ্ভুত আর অপূর্ব লীলাসকল প্রকটিত 
হয়েছে । এ জগতে আপাতদৃম্টিতে অনেক কিছু আবিচারই দেখা যায় ; কিন্তু 
ঈশ্বরভন্তের নিকট তাঁর অমোঘ ন্যায়ের সদ্য প্রীতিবিধানের বহ? উদাহরণের পারিচয়ও 
পাওয়া যায় । এক রান্িতে সমাধিমশ্ন অবস্হায় সদাঁশিব এক সম্পন্ন গৃহস্হের 
শস্যের গোলার কাছে উপস্হিত হলে, প্রহরারত তিনটি ভ্ত্য সাধুবরকে প্রহারের 
জন্য মন্ভকোপার যন্ঠি উত্তেলন করাতে দেখা গেল যে তাদের হাতগদুলো সব 
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একেবারে আটকে গেছে । সদাঁশবের প্রত্যুষে সে স্হান ত্যাগ করে চলে যাবার 
সময় পর্ন্ত উত্ত তিনটি ভত্যবরকে এরকম অদ্ভূত ভাঙ্গতে হাত তুলে পাথরের 
মূর্তির মতই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। 

আর একটি উপলক্ষ্যে স্দাশিবকে জোর করে এক সদাঁর তার কুলির দলে 
জহালানি বইবার কাজে লাগিয়ে দেয় । মৌন সদাশিব নীরবে বোঝাট মাথায় 
করে 'নাঁদম্টম্হানে উপাঙ্হত হয়ে একটা প্রকাণ্ড স্তূপের উপর সোঁটকে রাখতেই 
জহালানির সেই বিরাট স্তূপটিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় । 

সদাশিব, ত্রৈলক্গ স্বামীর মত উলঙ্গ অবস্হায় থাকতেন । একদিন সকালবেলা 
সেই নগ্ন যোগী অন্যমনস্কভাবে একটি মুসলমান সদরের তাঁবূতে প্রবেশ করে 
ফেলেন । দুটি মহিলা ভয়ে চিৎকার শুরু করে দেন; সৈনিকপ্রবর তো 
তরবারর প্রবল আঘাতে তাঁর একটি হস্ত দেহ হতে একেবারে 'বাচ্ছি্ন করে 
ফেললেন । যোগিবর নিলিঞ্চভাবে সে স্হান হতে প্রস্হান করলেন। ভয় 
আর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেই মুসলমান সর্দার ছিন্নহস্তটি মেঝে থেকে 
তুলে নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন ৷ সদাঁশিব নীরবে ছিম্নহস্তটি তার 
কাছ থেকে নিয়ে রন্তস্্াবী ক্ষতচ্হানে সংযুক্ত করে দিলেন । আঘাতের আর 
কোন চিহ্ুই রইল না। মুসলমান যোদ্ধাটি যখন সম্রদ্ধচিত্তে ও ভক্তিনত হৃদয়ে 
তাঁর কাছ থেকে কিছু আধ্যাত্ক উপদেশ চাইলেন, সদাশিব তখন বাল:কার 
উপর অঙ্গুলদ্বারা নিদ্নীলাখত কথাকয়াট লিখে দেন,_- 

“তুমি যা চাও তা কোরো না, তা হলে তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই তখন 
করতে পারবে !» 

মুসলমান সর্দারের এই বাণী লাভ করে মনে এক অপূর্ব পাবিশ্রভাবের 
উদয় হলো । সে সেই সাধুটির অদ্ভুতভাবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে বুঝলে যে 
অহংভাবের দমনেই আত্মার মুক্তি । সেই সামান্য কথাকয়াটতে এতদূর আধ্যাত্মিক 
শন্তি নাহত ছিল যে, তার বলেই সেই সর্দার ক্রমে তাঁর একজন উপয্যন্ত শিষ্য 
পাঁরণত হয়েছিল ; পবজীবনের সঙ্গে তার আর কোন সম্পকইি রইল না। 

গ্রামের ছেলেরা একদিন সদাশিবের কাছে গিয়ে জানালে যে তাদের বড়ই 
ইচ্ছে যে মাদুরায় তখন কি একটা ধর্মোৎসব আর তার মেলা চলছে তা গিয়ে 
তারা দেখে আসে ; মাদুরা সেখান থেকে ১৫০ মাইল দুরে । যোগিবর সদাশিব 
তখন সেই' সব ছোট ছোট ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন যে তারা যেন তাঁর গা স্পর্শ 
করে থাকে । আশ্চয“! মূহূ্তমধ্যে সেই সমগ্র দলটি মাদুরায় গিয়ে হাজির । 
ছেলেগুলো ভারি স্ফযার্তিতে হাজার হাজার তীর্ঘবাশীদের সঙ্গে খুব আমোদেই 
খানিকক্ষণ বোড়িয়ে বেড়ালো। তারপরে ঘশ্টাকতক বাদে তিনি আবার সেই 
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রকম করে আত সহজেই তাদের বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন । বিস্ময়ে স্তাষ্ভত 
সেই সব ছেলেপুলেদের পিতামাতারা সেখানকার প্রতিমার শোভাযাত্রা প্রভূতির 
প্রত্যক্ষ বর্ণনা তাদের কাছ থেকে শুনল, আর তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে 
কতকগুলো ছেলের হাতে তখনও মাদুরার নানারকম 'মান্ট রয়েছে । 

একটা আবশ্বাসী ছোকরার কিন্তু সাধুটি আর তাঁর এই অল্ভুত ঘটনাটির 
কথা কোন কিছুতেই 'বি"বাস হল না। উল্টে সে ঠাট্রামস্করা আরদ্ভ করলে । 
এব পরের বারের শ্ত্রীর্গমে অনুষ্ঠিত উৎসবে সে সদাঁশবের কাছে হাঁজর হয়ে 
বেশ একট. টিট্‌কিরি দিয়ে বললে, “প্রভু, সেবারে যেমন ছোঁড়াদের মাদুরায় 'নিয়ে 
গিয়েছিলেন, আমায়ও আজ তেমনি করে শ্রীরঙ্গমের মেলায় নিয়ে চলুন না ?” 

সদাশিব কি আর করেন, তেমনি করে সেই ছোকরা টিকে শ্রীরঙ্গম নিয়ে গিয়ে 
ফেললেন । ছোকরাটি সেই মুহূর্তে দেখলে যে, সে শ্রীরঙগমে পেশছে গেছে। 
চাঁরাদিকে সহরের লোকজনেরা ঘুরোঁফরে বেড়াচ্ছে । যাক্‌, পেশছে তো সে 
গেল, কিন্তু তার একটু শিক্ষা হওয়াও যে দরকার। তাই ফেরবার যখন তার 
সময় হল তখন সে আর সদাশিবকে খশুজেই পেল না- এখন উপায় 2 এখন 
বাড়ী ফেরে কি করে? আর কি করে ! যাই হোক্‌, সারা রাস্তাটি হে*টে আধমরা 
হয়ে তবে বাছাধনকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল ।' 

দাক্ষণভারত ত্যাগ করার আগে শ্রীরমন মহর্ষর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে 
রাইট সাহেব এবং আম, তিরুভাম্নামালাইয়ের কাছে অরুণাচলের পাণ্যময় পর্বতে 
তীর্ঘধযান্তর কার। সেই মহান্‌ তপস্বী তাঁর আশ্রমে আমাদের সস্নেহে সাদর 
অভ্যর্থনা জানান এবং নিকটে রাক্ষত 'ঈস্ট-ওয়েস্ট পান্তুকার স্ত্‌পের প্রাত 
আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ করেন । তিনি ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যে কয়েকঘণ্টা 
আমরা কাটিয়োছলাম তার আঁধকাংশ সময় তান নীরবেই ছিলেন-_কিন্তু তাঁর 
বদনমণ্ডল ছিল 'দব্য প্রেম ও প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাঁষত । 

নিপশীড়ত মানবাত্মা ঘাতে করে তার বিস্মৃত পূর্বতন বিশুদ্ধতা ফিরে পায়, 
তারজন্য শ্রীহমন মহার্ষ প্রত্যেককে আমি কে ?-এই আতাজজ্ঞাসা করতে 
উপদেশ 'দিতেন। অন্য সকল চিন্তাকে কঠিন হাতে 'নবৃত্ত করার ফলে ভন্ত 
শীম্ম উপলাধ্ধ করতে পারেন যে, প্রকৃত আত্মা বিষয়ে গভীর থেকে গভীরতর 
চেতনায় তিনি নিমাত্জত হচ্ছেন । এই অবস্হায় মনচণ্জলকারী অন্য সমস্ত 
চিন্তার উদয় রাহত হয় । দাঁক্ষিণাত্যের এই ভগবৎ জ্ঞানী খাঁষ লিখেছেন 2. 
“্বৈতবাদ ও ত্রিস্ববাদ পরের উপর স্হিতিশীল ; সাহায্য ব্যাতরেকে তাদের দর্শন 
মেলে না। যারা সেই সাহায্যের সন্ধানী, তারাই বিছ্ভাত হয়ে পাঁতত হয় । 
ইহাই সত্য । যারা এই সত্য দর্শন করেছেন, তারা কদাঁপ বিচলিত হয়েন না।” 
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গরুর সহিত শেষ কয়দিন 








শ্রীরামপুর আশ্রমে এলুম সঙ্গে কিছু গোলাপফূল আর ফলমূল ইত্যাঁদ 
নিয়ে । প্রণাম সেরে বলল.ম, “গুরুজী, আজ আমার ভাগ্য ভাল, আজ সকালে 
আপনাকে একলা পেয়েছি 1” শ্রীযুন্তেবর গিরিজী অত্যন্ত নিরীহভাবে আমার 
দিকে তাকালেন । 

তোমার মতলব কি বল তো ?” বলে ঘরের চারাদকে এমনভাবে তাকাতে 
লাগলেন যে, দেখে বোধ হল যেন পালাবার সুযোগ খহজছেন ! 

“গুরুজী, আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম সাক্ষাং লাভ হয় তখন আমি 
স্কুলে পাঁড়; আর আমি এখন বড় হয়ে উঠোঁছি এমন কি দু'একটা চুলও হয়ত 
এখন মাথায় পেকেছে। যাঁদও প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকেই আপনি আমায় 
নীরবে স্নেহ করে আসছেন, কিন্তু আপনার মনে আছে কি যে আমাদের প্রথম 
সাক্ষাতের দ্িনাট থেকে কেবল একটিবার মান্র আপনি আমায় বলোছলেন যে, 
আমি তোমার ভালবাস ?” বলে তাঁর দিকে 'মনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলুম । 

গুরুদেব দৃষ্টি অবনত করে বললেন, “যোগানন্দ, আমার ভাষাহান 
অন্তরের মধ্যে ষে প্রগাঢ় স্নেহ লুকিয়ে রয়েছে, তাকে কি ভাষার রুড্ুতাতেই 
প্রকাশ করতে হবে ?, 

“গিচ্রুজী, আমি আনি যে আপনি আমায় ভালই বাসেন, কিন্তু তবু একটু 
ভা শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয় ।৮ 

“আচ্ছা বেশ, তবে শোন । আমার বিবাহিতজীবনে আমি একটি পৃন্রসম্তান 
চেয়েছিল্মম, তাকে যোগের পথে শিক্ষা দেব বলে মনে বড় আশা ছিল; কিন্তু 
তা হল না। তারপর তুমি এলে আমার জীবনে, আমি স্ুখাই হলুম ; 
কারণ তোমাকে পেয়েই আমার পনের সাধ মিটল ।” দুটি বড় বড় অশ্রুর ধারা 
শ্রীধৃস্কেশবর গাঁরজ্ীর চক্ষু হতে গাঁড়য়ে এল, শুধু বললেন, “যোগানন্দ, আমি 
তো তোমায় সর্বদাই ভালবাসি ।” 

তাঁর ম্নেহমাথা কথাগুলিতে আমার হ্কায় বিগাঁলত হল, বুক থেকে একখানা 
ষেন পাথর সরে গেল, বললুম, “আপনার উত্তর পেয়ে নিশ্চিম্ত হলুম বে 
স্বর্গের দুয্লার আমার জন্যে খোলাই রইল ।” তিনি যে ভাবোচ্ছ্বাসহীন আর 
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আত্মস্ছ এ আমি জানতুম, কিন্তু তবুও তাঁর নীরবতায় আম প্রায়ই আশ্চর্য 
হয়ে ভাবতুম যে তাঁর মনে কি আছে? মাঝে মাঝে মনে ভয় হত যে. হয়ত 
আমি গুরুর উপয্দ্ত সেবা করে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে পার নি। 
তাঁর প্রকাতি ছিল অদ্ভূত, তার পুরোপুরি পরিচয় কেউ পেত না। সে প্রকৃতি 
ছিল স্হির, গভীর, বাইরের জগতের কাছে দুরাধিগম্য, সেই জগৎ--যার সব 
আকর্ষণ, সব আসন্তি বহপূর্বে তিনি আঁতিক্রম করেছেন । 

দিনকতক পরে কলকাতার এলবার্ট হলে আমায় যখন এক বিরাট জনসভায় 
বন্তুতা দিতে হয় তখন শ্রীধুক্কে*বর গিরিজী, সন্তোষের মহারাজা আর কলকাতার 
মেয়রের সঙ্গে বন্তৃতা মণ্ে বসতে সম্মত হন্‌। যাঁদও গুরুদেব আমায় তখন 
কোন কথাই বলেন নি, তবুও বঙ্গৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে 
তাকাচ্ছিলুম ; মনে হল যেন তাঁর চোখ দুটি আনন্দে হাসছে । 

তারপর আমাদের শ্রীরামপূর কলেজের প্রান্তন ছাত্রদের সামনে কথাবাতা 
হল। আমার পুরান সহপাঠীদের ধিকে যখন চাইলুম আর তারাও যখন 
তার্দের “পাগলা সন্ন্যাসী”র দিকে তাকালে, লক্জা সত্কোচ দূরে ফেলে চোখের 
কোণে আনন্দাশ্রু এসে জমে দড়াল* । আমাদের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষাল 
আমায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন--ক্মলের এন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের 
সকল পুরান মতান্তরই তখন তিরোহিত হয়েছে। 

শ্রীরামপুর আশ্রমে ডিসেম্বর মাসের শেষে দক্ষণায়ণ সংকান্তির উৎসব হত। 
নিকট, দূর, বহুস্হান হতেই শ্রীষুক্তে*বর গিরজীর শিষ্যেরা সব এসে তাতে 
যোগদান করতেন । মধুর নামসঙ্কীর্তন, কেন্টদার অমিয়মধূর গলার গান, 
আশ্রমের ছেলেদের তৈরী প্রসাদগ্রহণ, তারপর গুরুদেবের আশ্রমের উঠানে মৃস্ত 
আকাশতলে জনসভায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ বন্তুতা ! আহা, সে সব কি সুখের স্মৃতি, 
কি আনন্দের দিনই গিয়েছে--বহুদিন আগেকার সব আনন্দোংসব । আজকের 
দিনে হয়তবা কিছ: একটু নূতনত্ব থাকতে পারে। 

গুরুদেব বললেন, “যোগানন্দ, আজকের সভায় বন্তুতা দাও-_. 
ইংরেজীতেই |” এই রকম দুটি অম্বাভাবক অনুরোধ করে গুরুর্দেবের চোখে 
কৌতুকের হাসি দেখা গেল; জাহাজে আমার প্রথম ইংরেজীতে বন্তুতা দেবার 


* পরমহংসজশীর মহাসমাধর পর শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সি. ই, এত্রাহাম 
লেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে লিখিত পরে জানিয়েছেন, “আমি জানি যে হিজ- 
হোলিনেসের শ্রীরামপুর কলেজের প্রাত গভীর ভালবাসা ছিল- আর “যোগানন্দ স্কলারশিপ" 
এই তথ্যের উপবূত্ত স্মারক হয়ে থাকবে” । (মাক প্রকাশকের নিবেদন ) । 
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অব্যবহিত পূর্বেকার দুরবস্হার কথা তিনি তখন ভাবাছলেন না কি? আম 
সে গঞ্প আমার গুরুভাইদের শ্ানিয়ে গুরুদেবের আশীবাদের জোরে আমার কি 
পাঁরমাণ কৃতকার্যতা লাভ হয়েছিল, তার কথাও আন্তরিক ভন্তির সঙ্গে নিবেদন 
করে শেষ করলুম । 

আম বললুম, “গুর্দেবের অমোঘ সাহায; শুধু যে কেবল সেই সমুদ্রের 
মাঝে জাহাজেই আমার কাছে এসে পৌ'চেছিল তাই নয়, আমোরকার মতন বিরাট 
মহাদেশে আজ এই পনর বছর ধরে প্রত্যহই তা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ।” 

নিমদ্তিতেরা বিদায় নিলে শ্রীযুক্তে*্বর গিরিজী আমাকে সেই ঘরে ডাক 
দিলেন, যেখানে ( এরকম একটা উৎসবের পর কেবল একাটবারান্র ) আঁম তাঁর 
কাঠের তন্তপোষে শোবার অনুমতি পেয়েছিলুম ! আজকে দেখি গুর্দেব 
সেখানে নীরবে বসে আছেন, শিষ্যরা সব তাঁকে অরধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে তাঁর 
চরণতলে উপাঁবন্ট। ঘরে প্রবেশ করতেই একটু হেসে তান বললেন, 
'যোগানন্দ, তুমি কি এখন কলকাতায় ফিরছ নাক? আচ্ছা, কাল একবার 
এখানে এসো, তোমায় আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে ।* 

তার পরাদন বৈকালে, কতকগ্দীল আশীর্বাণী উচ্চারণ করে শ্রীযুক্কেম্বর 
'গরিজী আমায় পরমহংস* উপাধি দান করলেন । 

আঁম নতজানু হয়ে তার সামনে বসতে তিনি বললেন, “এখন তোমার 
পূরবেকার স্বামী” উপাধর জায়গায় পিরমহংস' উপাঁধ হল ।” এই 
পরমহংসজী” কথাটা উচ্চারণ করতে আমার পাশ্চমী শিষ্যরা যে কিরূপ 
গলদরঘর্ম হবে, তা ভেবে তখন মনে মনে একটু হাসলুম । 

গুরুদেবের চক্ষু দুটি স্হির, স্নিগ্ধ । শান্তস্বরে বললেন, “পৃথিবীতে 
কাজ আমার এখন ফুরিয়েছে ; তোমায়ই এখন এবার সব চালাতে হবে 1” শুনে 
তো ভয়ে বক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল । ৃ 

শ্রীষুন্তে*বর গিরজী বলতে লাগলেন, “পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার 


* পরমহংস-্শাস্যকাহিনীতে রাজহংস ব্রচ্জার বাহন বলে ডীল্লাখত আছে ; সদসং 
[বচারের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত রাজহংস জলামশ্রত দগ্ধ হতে 'সোম' অমৃত পৃথক করতে 
সমর্থ বলে বিবোচত ॥ হং-স শব্দাটর মল্ষোচ্চারণ নিঃ*বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের শব্দের অন্রূপ | 
অহম--সঃ--অর্থাধ হাংসঃ মানে “আমিই তিনি” । এই দুটি শাস্তশালগ মন্রের শব্দের সঙ্গে 
নঃধ্বাস ও প্রন্বাসের স্পন্দন সংযোগ আছে । কাজেই প্রীত *বাসগ্রহণে মানুষ তার নিজের 
অন্জাতসারে তার অস্তিত্বের সত্য, “আমিই তিনি” তা প্রমার্দিত করে। 

1 আমায় “স্যার বলে সম্বোধন করে তারা 'পরমহংসজণ' শব্দ উচ্চারণের গর্দহতা 
এড়য়ে গেছেন। | 
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নেবার জন্যে কাবেও পাঠিয়ে দাও । তোমার হাতে আমি সবই দিয়ে যাঁচ্ছি। 
ভুমি তোমার জীবন আর এই প্রতিষ্ঠানের তরী, ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে স্বর্গের 
বেলাভ.মিতে ভিড়োতে পারবে 1৮ 

অশ্ুপ্লাবত নয়নে আম তরি পা দুশট জাড়য়ে ধরলুম ; তান উঠে 
দাঁড়িয়ে আমাকে সম্নেহে আশীবাদ করলেন । 

তার পরাদিন রাঁচ থেকে স্বামী সেবানন্দ নামে একাঁট শিষাকে ডাকিয়ে এনে 
তাকে আশ্রমের ভার 'দিয়ে পুরা পাঠিয়ে দিলুম । তারপরে আমার গুরুদেব 
তাঁর বিষয়সম্পাত্তর বিলিব্যবস্হা সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের খুবটনাটি ব্যাপার- 
স্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন- কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর 
দুইটি আশ্রম আর অন্যান্য সম্পাত্ত সব দখলের জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনদের 
মামলামোকপ্দমা জুড়ে দেবার সম্ভাবনা আছে, সেটা নিবারণ করা প্রয়োজন-_ 
কাজেই তাঁর ইচ্ছা হল যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব একমান্ন জনহিতকর কাজের 
উদ্দেশ্যে দান করে যান । 

একদিন বৈকালে অমূল্যবাবু নামে এক গুরুভাই আমায় বললেন, 
“গুরুদেবের সম্প্রতি খিদিরপুরে যাবার ব্যবস্হা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে 
পারেন নি ।” শুনে কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার শীতল শিহরণ সর্বাঙ্গ 'দয়ে 
বয়ে গেল। বার বার পাঁড়াপীড়ি করাতে শ্রীষুক্তেশ্বর গারিজী শুধু এইটুকুমার 
বললেন, “খাঁদরপূরে আর আমার যাওয়া হবে না!” মুহূতেহি জন্য গুরুদেব 
যেন সন্্রস্ত শিশুর মত কেপে উঠলেন ! 

( পতঞ্জাল িখেছেন,* “দেহের প্রাতি স্বভাবজ আসাস্ত, খুব বড় বড় 
সাধূদের মধ্যেও ঈষৎ পরিমাণে বর্তমান ।” মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে 
আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, “বহন খাঁচায় বন্ধ পাথী যেমন দরজা খুলে 
দিলেও উড়ে যেতে ইতস্ততঃ করে ।৮ ) 

অশ্রুর্দ্ধকণ্ঠে আমি 'মিনাতি করে বলল,ম, “গুরুজী, ও কথা বলবেন না। 
আমার সামনে ওসব কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না ।* 

শ্রীধন্কেশ্বর গিরিজীর মুখ প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। একাশা 
বছরে পড়বেন, তবুও তাঁকে দেখতে স্বাস্হ্যবান্‌ আর বাঁলচ্ঠ ! 

দিনের পর দিন গুরুদেবের নীরব অথচ অনুভাব্য স্নেহধারায় আভাষন্ত হয়ে 
তাঁর ভাবী তিরোভাবের নানা ইঙ্গিত সব একে একে মন থেকে মুছে ফেললুম। 


ক. 
* স্বরসবাহণী বিদুযোহাপ তথারডোহাভিলিবেশঃ ॥ ( পাতঞ্জলদর্শনম্‌, সাধনপাদ+- 
৯ শ্লোক । ) 


মোগিকথামত ৪৬৬ 


পাঁজিতে তাঁরথ দেখিয়ে বললূম, “গুরুদেব, এবারে কুণ্ভমেলা এই মাসে 
প্রয়াগে হচ্ছে ।৮* 

“তুমি কি সাত্যই কুম্ভমেলায় যেতে চাও নাক ?” 

শ্রীষুক্তেবর 'গারজীর যে আমায় ছাড়তে ইচ্ছে নয়, তা ঠিকমত বুঝতে না 
পেরে আশি বলে চললুম, “প্রয়াগে একবার কুদ্ভমেলায় বাবাজীর সঙ্গে আপনার 
সাক্ষাংলাভের ষে ভাগ্য হয়োছিল- বোধ হয় এবারে আমারও সেই রকম সৌভাগ্য 
লাভ হয়ে যেতে পারে |” 

“আমার তো মনে হয় না যে এবার তুম সেখানে তাঁর দেখা পাবে ।” 
বলে তান নীরব হয়েই রইলেন-__ মামার মতলবে বাধা দেওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা 
ছিল না। 

তার পরদিন সকালে যখন ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে আম যাত্রার উদ্যোগ 
করলুম-_গুরুদেব আমায় তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আশাবাদ করলেন । 
গুরুদেবের আচরণের অর্থ কি, তা ঠিক স্পম্টতঃ আমি তখন অনুমান করে 
উঠতে পার নি। তার কারণ বোধ হয় আমার গ্‌রুর মহাপ্রস্হান আমায় নিতান্ত 
নিরুপায় আর অসহায় ভাবে দেখতে হবে, এটা হয়ত ভগবানের অভিপ্রেত 
ছিল না। তার হাত থেকে রেহাই দেওয়াই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। 
আর আমার জীবনে এটা সর্বদাই ঘটেছে যে আমার অত প্রিয়জনের মৃত্যুর 
সময় ভগবান দয়া করে আমায় সে সব কর্ণদশ্য থেকে বরাবরই দূরে সরিয়ে 


রেখে এসেছেন 1 


* প্রাচীন মহাভারতে ধর্মমেলার উজ্লেখ পাওয়া যায় । স্ীবখ্যাত চোৌনক পারন্রাজজক 
হিউয়েন সাং ৬৪৪ খিখুস্টাব্দে প্রয়াগে যে বিরাট কুম্ভমেলা হয় তার একি বিবরণ রেখে 
গেছেন । কুদ্ভমেলা প্রাত তিন বংসর অঞ্তর ক্রমানংয়ে হরিঞ্বার, এলাহাবাদ, নাঁসক ও 
উঞ্জবায়নাতে অনুষ্ঠিত হয়ে *বাদশ বৎসরের মাথায় চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার হরিঙ্বারে 
অননুখ্ঠিত হয় । উত্ত শহরগ্ালতে প্রাতি ছয় বৎসরে একবার অর্ধকুল্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় । 
মোটের ওপর শহরগুলিতে প্রাত তিন বংসরে কুম্ভ ও অধকুম্ভ মেলা অনুদ্ঠিত হয়ে থাকে । 

হিউয়েন সাং বলেন যে উত্তর ভারতের আঁধপাঁত রাজা হষ কুদ্ডমেলায় সন্যাসী 
পরিব্রাজক প্রনভীতদের মধ্যে তাঁর রাজকোষ উন্মুন্ত করে তাঁর সম্পৃণ" ধন ( পাঁচবৎসরের 
সণ্চিত ) নিঃশেষে দান করেন । হিউয়েন সাং চঈন দেশে প্রত্যাবর্তন করবার সময় রাজা 
হর্ষের 'বিদায় উপহার স্বর্ণ ও রক্গরাজ গ্রহণে অস্বীকার করে ৬&৭ খানি হস্তালাখত ধর্ম 
গ্চ্হের পথ আঁধকতর ম্যবান বিবেচনা করে স্বদেশে বহন করে নিয়ে যান । 

1 আমার মাতা, জ্োষ্ঠশ্রাতা অনল্তদা, জোত্ঠাভাগনণ রমাদিদি, গুরইদৈব, পিতূদেব এবং 
আমার জনকয়েক অল্তরঙ্জ 'প্রয়জনদের কারুরই মৃতুযাসময়ে আমি উপগ্হিত ছিলুম না। 
(পিতা ১৯৪২ [খ:ঃ অন্দে কাঁলকাতায় উননব্বই বংসর বয়সে পরলোক গমন করেন । ) 


৩০ 














৪৬৬ যোঁগকখামৃত 


১৯৩৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী আমাদের দলাঁট কুম্ভমেলায় গিয়ে 
পেশছল । প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা, সে এক 'বিরাট ও অভাবনীম্ন দৃশ্য । 
ভারতবাসীদের, এমন কি দীনতম কৃষকদের মধ্যেও ঠাকুরদেবতা আর সব 
সাধুসন্যাসী, যাঁরা ভগবানলাভের জন্যে সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে, 
সব বিছু ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁদের উপর একটা স্বাভাবিক ভন্তি আছে । 
অবশ্য ভন্ড আর বুজরুকও সেখানে যথেন্টই আছে, কিন্তু তবুও মুষ্টিমেয় 
কতকগুলি প্রকৃত সাধুসম্ত, যাঁদের আঁবভাঁবে সারাদেশ দেবতার আশীবর্দিপৃত 
হয়ে ধন্য হয়ে গেছে, কেবল তাঁদেরই জন্য 'নার্বচারে সকলকেই ভক্তিশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে । প্রতনচ্যবাসীরা যাঁরা এ বিরাট দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁরা দেশের 
নাড়ীর স্পন্দন আর কালের গাঁতির সম্মুখে ভারত তার আধ্যাঁত্বক উৎসাহবলে 
যে অদম্য প্রাণশান্ত পেয়েছে, তা দেখবার একটা অপূর্ব সুযোগ পেলেন । 

প্রথম দিন আমাদের শুধু চাগদক ঘুরেফিরে সব দেখেশুনে বোঁড়য়ে 
বেড়াতেই কেটে গেল । হাজার হাজার লোক পাপক্ষালনের জন্য জানবার 
প্ণ্যসলিলে অবগাহন করছে, কোথাওবা ব্রা্ষণেরা পূজা হোম বা যাগযজ্ঞ 
করছেন। মৌনী সাধুসন্যাসীদের চরণে লোকজন নানা উপকরণ নিয়ে 
ভীস্তঅর্ঘয নিবেদন করছে । সার সারি হাতীর দল, নানা আভরণে সঞ্জিত 
অশ্বদল, মন্হরগাঁত উদ্ট্রের দল সব ধারে ধীরে চলেছে । তাদের সঙ্গে চলেছে 
1সন্ক বা ভেলভেটের নিশান বা ঝাণ্ডা, আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের দণ্ড নিয়ে নাগা- 
সন্ন্যাসীদের এক বিচিত্র মিছিল । 

কৌপানধারা সন্নযাসীগণ ক্ষ ক্ষুদ্র দলে £বভন্ত হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন : 
তাঁদের শরীর শীতাতপ নিবারণের জন্য ভস্নানূলিপ্ত, কপালে একাঁটমাত্র চন্দনের 
ফোটা- তৃতীয় নেত্রের প্রতীক । গোঁরকবসন, মীপ্ডতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী 
সন্ধযাসীর দল হাজারে হাজারে সেখানে এসে উপাস্হত হয়েছেন। কি শিষ্যদের 
সঙ্গে ধর্মালোচনায়, কি ভ্রমণকালে, তাঁদের মুখে ত্যাগের শান্তমহিমার একটা 
আনর্বাণ জ্যোতি । 

এখানে ওখানে গাছতলায় বড় বড় ধুনি জালিয়ে সাধূরা* সব বসে 





* লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সাধূগণ ভারতের সাতটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সাতজন 
মণ্ডলেছবর কতক গঠিত একাঁট কার্ধানবহছিক সাঁমাত কতক পাঁরচালত হন । আমার 
মহামণ্ডলেশ্বর অথাৎ প্রোসডেন্ট শ্রীত্রীজয়েন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লা হয়। এই নহাপ্রাণ 
সাধ অত্যন্ত গ্বঞ্পবাক:--তিনাঁট মান বাক্যে তাঁর আলাপ সমান্ত--সত্য, প্রেম ও কম" । 
এই-ই ছচ্ছে তাঁর প্রচুর আলাপ-মালোচনা । 


যোগিকথামৃত ৪৬৭ 


রয়েছেন, মাথার "উপর জটা 'িড়ে করে পাকান। কয়েকজনের আবার প্রকান্ড 
প্রকাণ্ড দাঁড়ি, কয়েকফুট করে লদ্বা, তার আবার ডগায় একটা করে গাঁট বাঁধা । 
তাঁরা নীরবে ধ্যানে বসে আছেন অথবা চলমান জনতাকে হস্তোকোলনে 
আশীবরদি বিতরণ করছেন--ভিক্ষুক, হস্তীপৃঙ্ঠে রাজামহারাজা, বিচিন্তবর্ণের 
শাড়ীপরিহিতা নারীর দল- হাতে তাদের কারুকার্যশোভিত কষ্কণ, পারে 
তাদের মল, বঝঙ্কার তুলছে রিণাঝনিঝিনি ; কোথাও বা উধর্ববাহ্‌ সন্্যাসী 
অন্ভুতভাবে হস্তোক্সেলন করে বসে রয়েছেন ; রম্ষচারীদের সঙ্গে রয়েছে আশা : 
উপাবস্ট সাধুদের অসাধারণত্ব বাইরে থেকে বিশেষ কিছ? বোঝা যায় না-_ 
তাদের গাম্ভীর্য তাদের অন্তরের পরমানন্দকে লুকিয়ে রেখেছে । হট্টগোল 
হাঁপয়ে উঠছে মান্দিরের আবরত ঘণ্টাধ্যনি। 

মেলার দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীদের নিয়ে আমি নানা আশ্রম আর কুটির বা 
ঝোপড়াতে সাধুসন্যাসীদের দর্শন আর প্রণাম করে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম । 
'গরিসম্প্রদায়ের মন্ডলেম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাঁর আশীবদি লাভ করলুম ; 
গচাণদেহ, চক্ষুদুটি তপগ্প্রভাবে স্নিত্ধোজ্জবল ! তারপরে আমরা একাঁট 
চাশ্রমে গেলুম, সেখানকার গুরুমহারাজ নয়বংসর ধরে মৌনবুত পালন করছেন, 
একমান্ত ফলই আহার করে থাকেন। আশ্রম হলের মাঝখানের বেদীতে 
পুজ্ঞাচক্ষু* নামে একটি অন্ধ সাধু বসে-গভার শান্রজ্ঞন তাঁর ; সর্বসম্প্রদায় 
তক বহুল সম্মানিত । 

'হন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে অল্পাঁকছু বলবার পর আমি সঙ্গবদের নিয়ে সেই 
শান্তিময় আশ্রমকুঞ্জ পাঁরত্যাগ করে নিকটবতাঁ আর একটি সাধুর আশ্রমে গিয়ে 
উপাস্হত হলুম । সাধুটির নাম কৃফ্কানন্দ, সুন্দর আকৃতি, রীস্তম গণ্ড, সৃদঢ 
ন্ধদেশ । তাঁর পাশেই লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে একটি পোষা 1সংহী । 
সাধুটির আধ্যাঁত্বক প্রভাবে- আবাশ্য তার বলিষ্ঠ দেহের শন্তির জন্যে নয়, 
এটা আমি ঠিক জানি- জঙ্গলের এই হিংস্র মাংসাশী পশুটি সব রকম মাংসাহার 
পারত্যাগ করে শুধু ভাত আর দুধ খেয়েই প্রাণধারণ করে । স্বামীজ? সেই 
পঙ্গলদেহ সিংহীকে “ওম উচ্চারণ করতে শিখিয়েছেন আর তা বেরোয় বেশ 
একটা শ্র্াতসুখকর গণ্ভীর গর্জনে_ বিড়ালের জাত তো, বিড়াল তপম্বা 
আর কি! 


চির 


* এই নামেই সাধ্াঁট আঁভহিত--অর্থাং ধিনি (জড়ক্ষুর অভাবে ) জ্ঞান্চক্ষুর জ্যার্য 
দন করেন । 
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তারপর দর্শন হল একটি শিক্ষিত তরুণসাধূর সঙ্গে । রাইট সাহেবের 
চমকপ্রদ মনোরা ভ্রমণের 'দিনালাঁপ হতে তার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হল, 

“আমরা ফোর্ড গাড়ীতে গঙ্গা পার হলুম । গঙ্গা এখানে নিতান্ত অগ্গভীর। 
নৌকোর উপর পোল পার হতে কণ্যাচকশ্যাচ শব্দ করে। তারপরে সর 
আঁকাবাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়ে সার্পলগাঁততে চললম গাঁড়য়ে গাড়য়ে। পথে 
যেতে যেতে যোগানন্দজী, নদণীতীরে যেখানে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীষুন্তেশ্বর গিরজণীর 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই জায়গাটি আমায় দেখালেন । অজ্পক্ষণ পরেই আমরা 
গাড়ী থেকে নেমে কিছুদূর হেটে চললুম । রাস্তায় বালিতে পা বসে যায়, 
তার উপর ধূনির আগুনের গাঢ়ধোঁয়া ! তারপর গিয়ে পেশছলুম খড়মাট 
দেওয়া ছোট ছোট কতকগুলি কুষ্ডেঘরের কাছে । এদেরই মধ্যে একটার সামনে 
এসে দাঁড়ালুম, একাঁট অস্হায়ী কুটির, প্রবেশপথ অতি ক্ষুদ্র, কোন দরজা নাই__ 
এই-ই হচ্ছে করপান্রীজীর লাশ্রয়। করপান্রীজী নবীন পাঁরব্রাজক সাধু । 
অসাধারণ বুদ্ধিত্তার জন্য প্রাসম্ধ। সেখানে তিনি একগাদা খড়ের উপর 
পম্মাসনে বসে আছেন ; তাঁর একমান্ন আচ্ছাদন--আর বোধ হয় তাঁর এ 
একমান্রই সম্পাত্ত -একটি গোঁরকবর্ণের বস্ব্রথণ্ড, স্কম্ধের উপর আলম্বত । 

“কোনরকমে হামাগ্াঁড় দিয়ে সেই ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে প্রণাম সারতেই 
দেখলুম, মুখে তাঁর কি অপরুপ হাসি-বাস্তবিকই স্বগীয়ি সুষমায় ভরা, 
পরমশাম্ত বিকিরণ করছে ; দুয়ারের কাছে কেরোসিন লণ্ঠটনের আলো মিটমিট্‌ 
করে জবলে দেওয়ালের উপর নানারকম অদ্ভুতমর্তর ছায়া রচনা করছে ।. তাঁর 
মুখাট, বিশেষতঃ তাঁর চক্ষুদুটি আর সুন্দর দন্তপংন্ত হাসিতে উত্জবল । 
তাঁর হিন্দীভাষণ ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর মুখের ভাব সহজেই 
বোধগম্য ছিল ; প্রেম, আধ্যাতক গৌরব ও উদ্দীপনায় পূর্ণ তিনি । তাঁর 
1বরাটত্ব সম্বন্ধে কারুরই মনে কোন সন্দেহ থাকে না। 

“কঙ্পনা করুন--সাংসারক আসাস্কাবহীন, পরমানাশ্চন্ত, নিরুদ্বেগ ও 
সুখী জীবন ; অশনবসনের কোন ভাবনা নাই, আহারের বৈচিন্রোর জন্য কোনও 
লালসা নাই। একদিন অন্তর পঙ্কানন গ্রহণ করেন--হস্তে ভিক্ষাপা্ন নাই ; 
সর্বপ্রকার অর্থ চিন্তার জটিলতা হতে মস্ত, টাকাকড়ি স্পর্শও করেন না, কোন 
সঞ্চয় নাই, ভগবানে তাঁর সদা গভীর 'বিশবাস ; যাতায়াতের কোন হাঙ্গামা 
পোহাতে হয় না, গাড়ীতে কখনও চড়েন না; কিম্তু স্হানাম্তরে ষেতে হলে 
সর্বদা নদশর ধার দিয়েই যাতায়াত করেন ; কোথাও একহপ্তার বেশী থাকেন না, 
পাছে সেখানে মন বসে যায় ! 

“আর ক ধিনয়নগ্ ভাব ! বেদে তাঁর অসাধারণ পাশ্ডিত্য, বেনারস হিন্দ, 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও শাস্তী উপাধিধারী | তাঁর চরণতলে উপবেশন করতে 
একটা মহান উদারভাব আমার মনে উদয় হল; বুঝলুম যে, আম ষে 
সত্যকারের প্রাচীন ভারতের সন্ধানে বোরয়েছি এখানে তার উত্তর পেল্ম-- 
কারণ আমার কাছে বোধ হল যে এইসব বিরাট বিরাট সাধুসন্াসী, মৃন্খিষি, 
যোগীতপস্বীদের দেশের ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত প্রাতানাঁধ ।” 

করপান্রীজীঁকে তাঁর পাঁরব্রাজকজীবনের কথা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 
শীতের জন্যে বেশী কাপড়চোপড় রাখেন না ?” 

“না, এই-ই যথেষ্ট 1৮ 

“বই সঙ্গে রাখেন কি 2 

“না, যাঁরা আমার কাছ থেকে শুনতে চান, তশদের আমি স্মৃতির সাহায্যে 
শিক্ষা দি।৮ 

“আর কি করেন ৮, 

“গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই !» 

[কি চমৎকার সরল ও সুন্দর জীবন! তশর জীবনের মধুর সারল্য, 
নিরুদ্বেগ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবনযান্রা আমার মনকে সবলে আকর্ষণ 
করলে । আমেরিকায় আমার স্কম্ধে ন্যস্ত নানাকাজের দাঁত্বভারের কথা মনে 
পড়ল । ক্ষুপ্র মনে মৃহূতেকি ভাবলুম, “না যোগানন্দ, এ জীবনে গঙ্গারধারে 
ঘুরে বেড়ান তোমার চলবে না--অনেক কাজ তোমার এখনও বাকী | 

সাধুটি তশর গুটিকতক আধ্যাত্মক অনুভূতি আমার কাছে বিবৃত করবার 
পর আমি হঠাং তকে প্রশ্ন করে বসলুম, “আপাঁন কি এ সব বর্ণনা শাস্রকথা 
থেকে বলছেন, না অন্তরের উপলাব্ধি থেকে ?” 

সরল হেসে তানি উত্তর দিলেন, "অর্ধেক বই থেকে আর বাকী অর্ধেকটা 
অনুভব ।৮ 

আমরা বসে রইল:ম খ।নিকক্ষণ সেখানে নীরব ধ্যানের শান্তিতে, উঠতে 
ইচ্ছা হাচ্ছল না। তার পাঁবন্রসান্নধ্য ত্যাগ করে বাইরে এসে রাইট 
সাহেবকে বললুম, “রাইট, রাজাকে দেখলে, সোনার খড়ের সিংহাসনের উপর 
উপবিষ্ট 

রান্লে সেই মেলাক্ষেত্রে ভূমির উপর বসেই মুক্ত আকাশের তলায় নক্ষন্লালোকে 
আহারপর্ব শেষ করলুম। কাঠি 'দয়ে গশথা শালপাতায় খাওয়া, বাসনকোসন 
মাজার কোন হাঙ্গামার বালাই নাই । 

কুম্ভমেলায় আরও দুদিন কেটে গেল তারপরে যমুনার তাঁর দিয়ে উত্তর- 
পশ্চিম দিকে আগ্রানগরীতে গিয়ে পেশছলুম । তাজমহলের দিকে চাইতে 
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স্মততে উদয় হল, জিতেন্দ্র মর্মর্বশ্নের অপরবসোন্দর্যে অভভ্ত হয়ে 
আমার পাশেই দণাড়য়ে ! 

তারপর চললুম বন্দাবনে স্বামণ কেশবানন্দজীর আশ্রমে । 

কেশবানন্দজীকে খুজে বার করবার উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তকসংক্রান্ড 
ব্যাপারে । শ্রীষুক্তেশবর গারজীর অনুরোধ ছিল যেন আম লাহড়ী মহাশয়ের 
জীবনী লাখ, সেকথা আমি কখনও ভুলিনি । ভারতবষে অবস্হানকালে 
যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তর সাক্ষাৎ শষ্যবগেরি 
সঙ্গে সংযোগস্হাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করাছলুম । তাদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিস্তারিতভাবে লাপবদ্ধ করে আমি প্রত্যেক'ট 
ঘটনা সন তাঁরখ মিলিয়ে নিয়েছি, আর ফটোগ্রাফ, পরান চিঠি ও অন্যান্য 
দললপন্রাদও সংগ্রহ করোছি। লাহড়ী মহাশয়ের জীবনীর উপকরণের কাগজ- 
পন্রাদ দিন দিন সংগ্রহ করে বেশ বেড়ে উঠল । তারপর একট. ভয়ও হল যে, 
এবার আমার সামনে গুর্তর শ্রমসাধ্য পুস্তকপ্রণয়নের যে বিরাট দায়িত্ব এসে 
পড়েছে--তা সম্পন্ন করি কি করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে এই 
মহাগুরুর জীবনীলেখক হিসাবে আমার কর্তব্য যেন সন্চারুরূপে সম্পন্ন করতে 
পাঁর। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে আশঙ্কা হল যে তাঁদের গর্দর 
[বিষয়ে লাখিত বিবরণে হয়ত তাঁদের গুরুকে ক্ষুদ্র করে ফেলা হবে অথবা তাঁর 
ভুল বর্ণনা দেওয়া হবে। 

তাঁর এক প্রধান শিষ্য শ্রীপণঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় একবার আমায় বলে- 
ছিলেন, “দেবতার যিনি অবতার, তাঁর জীবনী শুধু দুটো নীরস কথায় সাজিয়ে 
লিখলে তাঁর প্রাত আঁতি অজ্পই বিচার করা হবে ৮ 

অন্যান্য শিষ্যরাও তেসাঁন চেয়োছলেন যে, তাঁদের অমরগদুরু তাঁদের 
অন্তরের অন্তঃস্হছলেই লুকোন থাকুন--তখর কথা আর বাইরে প্রকাশ করে কা 
নেই। যাই হোক", তার জাঁবনণ সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ 
করে আম তখর বাহাজীবনের ঘটনাসকল সংগ্রহ আর তাদের সত্যতা প্রমাণের 
চেম্টার কোন বটি করিনি । 

বৃন্দাবনে কেশবানন্দজী আমাদের দলটিকে স্মুদ্রর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন 
তশর কাত্যায়নী পাঠ আশ্রমে । বাড়ীঁটি ইটের, বড় বড় কালো থাম দেওয়া 
চারিদিকে সুন্দর বাগান । তান তখুনিই আমাদের একাঁট বৈঠকখানায় নিয়ে 
গিয়ে বসালেন, লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বড় প্রাতকীতি ঘরের মধ্যে শোভা 
পাচ্ছে। স্বামীজীর বয়স নবনূই-এর কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর পেশীবহদল দেহ 
হতে শান্ত আর চ্বাচ্হযের জ্যোতিঃ বিচ্ছ্যারিত হচ্ছিল। দীর্ঘকেশ, তুষারশ 
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শমশ্রু, চক্ষুদুটি আনন্দে উচ্জবল-_ প্রাচীন খ'ষদের মতই সৌম্যদর্শন । আম 
তাঁকে বললুম যে ভারতের গুরুদের সম্বন্ধে আমার পুস্তকে তাঁর বিষয় আম 
উল্লেখ করতে চাই । 

বড় বড় যোগীরা সাধারণতঃ কোন কিছু প্রকাশ করতে চাননা তবুও 
আম একটু বনীত অননয়ের হাস হেসে ধললুম, “দয়া করে আপনার বাল্য- 
জীবনের বথা কিছ বলুন না, শুনি ?” 

কঝেশবানন্দজীর ভাবে বিনয় ও নগ্রতা প্রকাশ পেল । বললেন, “আমার 
জীবনে বলবার আর বিশেষ 'ি আছে? বলতে গেলে আমার সারা জীবনটাই 
হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে, এক নীরব গুহা থেকে আর এক গৃহায় 
পায়ে হেটে বোঁড়য়ে বেড়াতেই বেটে গেছে। কিছ; দিনের জন্যে আমি 
হরিদ্বারের বাইরে একটা আশ্রম করেছিলুম-চারাঁদকে বড় বড় ব্ক্ষকুঞ্জে ঘেরা । 
জায়গা?ট খুব শান্তপূর্ণ, যাত্রা বড় কেউ একটা সেখানে ঘে'সত না-কারণ 
জায়গাটাতে অনেক কেউটে সাপের বাসা ছিল ।” বলে কেশবানন্দজী একটু 
হেসে আবার শুরু করলেন, “তারপর একাদিন গঙ্গায় বান এসে আশ্রমির সঙ্গে 
সঙ্গে কেউটসাপগলোকেও কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল তা কে জানে। 
তারপর আমার শিষাদের সাহায্যে বৃন্দাবনে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে ।” 

আমাদের দলের মধ্যে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করে বসল যে তানি 
হমালয়ের বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেন কি করে ? 

তাঁন মাথা নেড়ে বললেন, “হিমালয়ের মতন অত উচু একটা আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে বন্যপশুরা কদাচিত যোগীখযদের উপর অত্যাচার করতে আসে। 
একবার আম জঙ্গলের ভিতর বাঘের মুখে পড়েছিলুম । আমার হঠাৎ চিৎকারে 
বাঘটা যেন জমে পাথর হয়ে দাঁড়য়ে রইল ।” জ্যামীজী ম্মৃতির রোমন্হনে 
আবার একট, হাসলেন ।* 


শপ শহ ০ আস আ-উ 


* ব্যাত্রকে ভখীতপ্রদশনের নানা উপায় আছে বলে বোধ হয় । ফ্রান্সস বাট'লস নামে 
জনৈক অন্ট্রৌলয়ান অভিষান্রশ বর্ণনা করেহেন বে তানি ভারতের জঙ্গলপ্রদেশকে বিচির, 
সুন্দর ও-নিরাপদ” বলেই দেখতে পেয়েছেন । তাঁর আপদুদ্ধার কবচ ছিল--মাছি আটকাবার 
কাগজ ; তান এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “প্রাতি রাতে আমি বহুল পারমাণে মাছিধরা 
কাগজ আমার তাঁবুর চারধারে ছাঁড়য়ে রাখতুম, তার ফলে কোন উপদ্লুব হত না। তার 
ক্লারনটা হচ্ছে মনস্তাত্তিৰক । ব্যাঘু হচ্ছে এমন একটি প্রাণ যার বেশ টনটনে জ্ঞানের মধাদা 
আছে! আত সন্তপ্পণে সে ঘুরে বেড়ায় মানুষকে আরুমণের জনা, তারপর যেই সে 
মাছিধরা কাগজের কাছে এসে পেশছর, অমান সে চুপিসাড়ে সয়ে পড়ে! কোন আত্মমযাদা 
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“মাঝে মাঝে এই নির্জনবাস ছেড়ে আমি গুরুদর্শনের জন্য কাশী যেতুম । 
1হমালয়ের জঙ্গলে অনবরত ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তিনি আমার খুব টাটা 
করতেন । 

“একবার তানি আমায় বলে-ছলেন, “তোমার ভবঘুরে বৃত্ত আর ঘুচল না 
দেখছ । অনবরতই তো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও । যাক, রক্ষে ষে 
হিমালয় পাহাড়ের মতন 'বরাট জায়গা পেয়েছ, খ.ব ঘুরে বেড়াতে পারবে ॥১ ১ 

কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, “লাহড়ীমহাশয়ের িরোধানের পূর্বে আর 
পরে বহুবার তিন আমার সামনে সশরীরে আবিভূতি হয়েছেন । হিমালয়ের 
উচ্চতাও তাঁর মতন লোকের কাছে তো অনধগম্য নয় ।* 

ঘণ্টাদুই পরে 'তাঁন আমাদের একট খাবার দালানে সঙ্গে করে নিয়ে 
গেলেন। আ'ম সভয়ে একট নীরব দীর্ঘ্বাস ফেললুম- হায়রে, এখানেও 
দোখ যে সেই যোড়শোপচারে আহারের ব্যবস্হা! ভারতে এসেছি- এখনও 
বছর পূর্ণ হয় নি, এই মধ্যে ওজনে পঞ্চাশ পাউন্ড বেড়ে গেছ। 
তা হলেও আমার সম্মানে গুদত্ত অন্তহীন ভোজে সযত্তে প্রস্তুত এইসব নানাবিধ 
উপাদেয় ভোজ্যসামগ্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটাও অভদ্রুতার চ্‌ড়ান্তই হবে 
বলে মনে হল। ভারতবর্ষে (হায়রে, আর কোথাও নয় 1) বেশ হৃষ্টপ্্ট 
নধরদেহ সাধু একাঁট মনোরম দশ্যই বটে। 

ভোজনের পর কেশবানণ্দজী একট নিজ্ন জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে 
গিয়ে বললেন, “আপনার আসা আমার বাছে একেবারে অপ্রত্যা শত নয়, আপনার 
জন্যে একটা খবর আছে |” 

আম বিস্ময়ে চমকে উঠলুম । কেশবানন্দজীকে দর্শন করার মতলব আর 
কেউ তো জানত না, তবে হান জানতে পারলেন কি করে ? 

তান বলতে লাগলেন, “গত বৎসর 'হমালয়ের উত্তরপ্রদেশে ব্দরীনারায়ণের 
কাছে বেড়াতে বেড়াতে আম পথ হারিয়ে ফে'ল। ঘুরতে ঘুরতে দে'খ যে 
বেশ প্রশস্ত একট গুহা, একেবারে খাল, আশ্রয় নিলুম ; ভিতরে দোখ যে 
পাথরের মেঝেতে একটা গর্তে ধূনির আগুন জবলছে । এই নির্জনস্হানে কে 
বাস করেন ? কার এ ধান ? মনে মনে এই সব তোলপাড় করতে করতে চার'দকে 
ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু কিছুই সেখানে দেখতে পেলুম না। ধাঁনির পাশে গিয়ে 
বসে পড়লুম, দৃন্টি স্হর রাখলুম গৃহার স্যাঁলোকিত প্রবেশ পথের মুখে । 


শচতািতসি 


জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাথুপ্রবর একবার চটচটে মাছিধরা কাগজের উপর বসবার মজা টের পেয়ে আর 
কখনও মানুষের সামনে আসতে সাহস করে না।” 
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শপছন থেকে কে যেন বলে উঠল, “কেশবানন্দ, তুমি যে এখানে এসে 
পড়েছে তাতে আম খুশী হয়েছি । চমকে দিছন রে তাকিয়ে দেখে তো 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বাবাজী মহারাজ । সেই পর্ব তকণ্দরে মহাগুর; তখন সশরাঁরে 
আবির্ভত হয়েছেন । বহুবৎসর বাদে পূনরায় তাঁর দর্শন লাভ করে আনন্দে 
অভিভূত হয়ে তাঁর পাঁবত্র চরণতলে সান্টাঙ্গে প্রণাম করলুম | 

“বাবাজী বলতে লাগলেন, 'আমিই তোমায় এখানে এনেছি । সেই জন্যেই 
তুমি পথ হারিয়ে আমার এই সামায়ক গুহার বাসায় এসে হাজর হয়েছ । 
আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়োছল বহু'দন আগে ; যাক্‌, আবার তোমার সঙ্গে দেখা 
হওয়ায় আম খুব খুশী হয়োছি।” 

“তারপর সেই মহামাহমময় অমর মহাগুরু কতকগ্যাল আধ্যাত্বক উপদেশের 
কথা বলে আমায় আশাীবাদান্তে বললেন, 'যোগানন্দকে বলার জনো তোমায় 
একটা কথা বলছি । ভারতে ফিরে এসে সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে । তার 
গুরু আর লাহিড়ীর জাঁবত শিষ্যদের সংক্রান্ত বহুব্যাপারে সে নানাকাজে 
বিশেষ ব্যস্ত থাকবে । তাকে বোলো যে, খুবই আগ্রহের সঙ্গে আশা করলেও 
এবার আর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না; আর এক সময় তাকে 
দেখা দেব । * 

বাবাজীর মধুর আশ্বাস কেশবানন্দজীর মুখ থেকে শুনে আমার অন্তর 
গভীরভাবে আলোড়ত হয়ে উঠল । মনের গোপন কোণে এবটু শ্োভের যে 
সণ্ার হয়োছিল-_তাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিতি হল । শ্রীষুস্তেবর গাঁরজী আগেই 
যা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াল- কুম্ভমেলাতে বাবাজণীর 
স।ঙ্ষাৎ পাওয়া গেল না, তার জন্যে আর দুঃখও রইল না। 

আশ্রমে একরান্তি আতিথ্যলাভ করে তার পরদিন বৈকালে কলক'তার 'দিকে 
আমাদের দল রওনা হল । যমুনার পোলের উপর দিয়ে গাড়ী চলল, বন্দাবনের 
দিকচক্রবালরেখার অপূর্ব মহিমময় সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠল-- 
সূ্ধদেব তখন সারা আকাশে আগুনের হোলি খেলে পাটে বসেছেন ; যমুনার 
স্হিরজলে সে রঙের ছায়া প্রতিবিম্বত হয়ে ন্দীর জল রন্তরাঙা করে তুলেছে । 

শ্রীকফের মধুর বাল্যলীলার পুণ্যস্মৃতিতে ঘমুনাতীর পবিশ্ল । গোপিনীদের 
সঙ্গে এখানে তিনি বালাকালে সরল নধুর লীলা প্রদর্শন করেন- ঈশ্বরের 
অবতার আর তাঁর ভক্তজনের মধ্যে যে চিরন্তন ভগবধপ্রেম বর্তমান, তাঁর লীলার 
তাই-ই প্রকটিত। বহু পাশ্চাত্য টাঁকাকার শ্রীকফের জাঁবন সম্যক উপলব্ধি 
করতে পারেন নি-_অনেকেই ভুল বুঝেছেন। শাস্বের রুপক শুধু আক্ষরিক 
অর্থগ্রাহলী লোকেদের মনের ধারণার অতাঁত। জনৈক অনুবাদকের একাঁট 


৪৭৪ যোগিকথানৃত 


হাস্যকর ভুল এখানে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গল্পটি 
মধ্যযুগের এক উচ্চস্তরের সাধক চর্মকার রবিদাস সম্বন্ধে । সমগ্র মানবজাতির 
মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মহিমা লুকিয়ে, তা তান নিজ বাস্তর ভাষায় সরল প্রাণে 
গেয়ে'ছলেন,- 


পবশাল নীল গগন মাঝে, 
চর্মে ঢাকা দেবতা রাজে |” 


একজন পাশ্চাত্য লেখকের রাবদাসের কবিতার একটা নেহাংই কজ্পনাবিহীন 
ও গ্রাম্য এই ব্যাখ্যা শুনে কেউ আর হাস্য সম্বরণ করতে পারবেন না। 
ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এই,__ 

“তাঁন তারপর একাঁট কুটির 'নমা্ণ করে তাতে একটি মণার্তি প্রাতিষ্ঠা 
করলেন ৷ মার্তট চর্মে নিমিতি। তারপর সোঁট পুজো করা শুরু 
করলেন ।» 

রাবদাস ছিলেন ভন্তশ্রেষ্ঠ কবাঁরের গূর্ভ্রাতা । রাঁবদাসের 'বাশষ্ট 
শিষ্যব্েরি মধ্যে ছিলেন চিতোরের রাণী । তান গুরুর সম্মানে একবার এক 
বরাট ভোজে বহু ব্রাহ্মণকে চিতোরে নিমন্ত্রণ করেন । কিন্তু জাত্যভিমানী 
রাহ্মণাগর্বে গাঁবতি নিমন্বিতের দল নীচজাতীয় মূচির সঙ্গে একত্র আহার করতে 
সম্মত হলেন না। তাঁরা বসলেন এক স্বতন্ব ঠাইয়ে--নিজেদের মযাদা ও 
শুচতা সযত্ে রক্ষা করে, জাত বাঁচিয়ে । তখন হল এক ভার মজা । 'নিমান্নত 
রাষ্মণবটুরা দেখলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে এক একজন করে রাঁবদাস বসে ! 
কারুরই পাশ খালি নেই। ব্যাপার দেখে গ্তো সকলেই অবাক্‌ । যাক, তার 
ফলে হল এই ষে, এই ব্যাপারের পর গোঁড়ীম আর ততটা বজায় রইল না। 
তোরে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধত হল। 

আমাদের ছোট দলাঁট অন্প কয়েকাঁদনের ভিতরেই কলকাতায় গিয়ে 
পেপছল । শ্রীষঃস্তেবর 'গাঁরজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে শুনে 
হতাশ হলুম যে তান শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে পরী চলে গেছেন । পরা 
কলকাতার প্রায় তিনশত মাইল দ'ক্ষণে অবস্হিত ৷ 

৮ই মার্চ তাঁরখে এক গ:রুভ্রাতা, জ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে গুরুদেবের 
একজন কলকাতার শিষাকে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন, “পুরা আশ্রমে এখনই 
চলে আসৃন।৮ টোৌলগ্রামের সংবাদ কানে পেশছতেই এর অর্থ কি বুঝতে আর 
দেরী হল না--পা দুটো ভেঙ্গে পড়ল--নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে আকুল 
প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, গুরুদেবের জীবন যেন এ যাত্রা তিনি রক্ষা করে দেন। 


যোঁগকথামৃত ৪৭ 


ব্রেন ধরবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণী শুনতে 
পেল্ম,-- 

“পুরীঁতে আজ রান্রে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয় |” 

দুঃখে ন্বণায় আভভ্‌ত হয়ে বলল.ম, “প্রভু, পুরীতে গেলে যে তোমার 
আমার মধ্যে জীবনমৃত্যুর টানাটানি চলবে, সে তো তোমার ইচ্ছা নয় দেখাছ ; 
সেথানে গেলে তো গুরুদেবে র জীবন বাঁচাবার জন্যে আমার অবিরত প্রার্থনা 
তোমায় সবই বিফল করে দিতে হবে । তবে কি আরও উচ্চতর কর্তব্যের আহবানে 
তাঁকে তোমার কাছে রে যেতেই হবে ? 

আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য করে সে রান্র তো আমি পুরা যাত্রা 
সহিত রাখলুম । তার পরাঁদন সন্ধ্যাবেলা ট্রেন ধরার জন্য যাতা করলুম । 
তখন প্রায় সাতটা বাজে । একটা ঘন কৃফবর্ণ সক্ষত্ মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে 
এসে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেললে ।* তারপরে দেখলুম আমাদের ট্রেন যখন 
পুরীর 'দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীষযস্তেশ্বর গারজীর মূর্তি তখন হঠাৎ আমার 
সম্মুখে আব্ভ্ত হল। তাঁকে দেখলম আসনে উপবিল্ট, অত্যন্ত গল্ভাঁর 
মৃর্তি, তাঁব দুইধারে দুইটি আলো । 

করজোড়ে অনুনয় করে বললুম, “সব 'কি শেষ হয়ে গেছে 2” 

[তান একট. মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

তার পরদিন পুরা প্ল্যাটফরমে দাঁড়য়ে, তখনও ক্ষীণতম আশা, এমন সময় 
একটি অপাঁরচিত লোক আমার কাছে উপাঁস্হত হয়ে বললে, “শুনেছেন কি, 
আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন ৮ বলেই আর একটিমান্ত কথা না কয়েই 
লোকটা চলে গেল ; লোকটা যে কে আর আমাকে এখানেই বা কি করে খুজে 
পাবে তা সে জানলে কি করে, তা কখনো জানতে পারিনি । 

চলংশান্ত লোপ পেয়েছে, পা টলছে, হতভম্ব হয়ে প্ল্যাটফরমের দেওয়াল 
ধরে দাঁড়য়ে পড়লুম- বুঝলুম যে নানা উপায়ে আমার গুরুদেব আমায় এই 
হৃদয়বিদারক ঘটনা জানাতে চাচ্ছেন । মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড়, 
অন্তর আঁখ্নগরভ আন্নেয়াগারর মত । পুরী আশ্রমে পেশছবার সময় আমার 
তো একেবারে সঙ্গীন অবস্হা । অন্তরের বাণী তখন স্নত্ধস্বরে ধ্বনিত 
হচ্ছে) 

“ধৈর্য ধর, শান্ত হও, স্হির হও !” 

আশ্রমের ঘরে প্রবেশ করলুম, গুরুদেবের দেহ কল্পনাতীতভাবে জাীবন্তের 





* এই সময় শ্রীযৃক্কে্বর গারিজী দেহত্যাগ করেন--সম্্যা ৭টা, ৯ই মার্চ ৯৯৩৬ । 


৪৭৬ হোগিকখানত 


মত, পম্মাসনে উপাঁবস্ট--তখনও স্বাস্থ্য আর কমনায়তায় অঙ্গ সমুজ্জবল, 
মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছেন। তাঁর তিরোধানের অজ্প কিছুদিন আগে তাঁর 
একট.মাত্র জবর হয়েছিল ; তারপর তাঁর স্বর্গারোহণের পূর্বাদিবসে তাঁর দেহ 
সম্পূর্ণভাবে সুস্হ হয়ে গিয়েছিল । যতবারই তাঁর প্রিয়মূর্তির দিকে আমি 
তাঝ।চ্ছি, আম কিছুতেই বুঝতে পারাছি না যে, প্রাণ তাঁর দেহ ত্যাগ করে 
চলে গেছে । তখনও তাঁর গান্রচর্ম মস্ণ আর কোমল ; আননে তাঁর একটা 
স্বীয় পরমানন্দময় শান্তর ভাব প্রবটিত। রহস্যময় অন্তিম আহ্বানের 
শেষমুহূর্তে তিন সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন । 

আভভ্‌তের মত চিৎকার করে বলে উঠলুম, “বাংলার সিংহ আজ 
চলে গেল 1৮ 

১০ই মার্চ তারিখে আমি তাঁর পারলোৌকক কৃত্যাদি সম্পন্ন করলুম । 
পুরী আশ্রমের বাগানের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাচীন শাম্তবাধ অনুসারে 
শ্রীষুক্কে*বর গারজীর পুণ্যদেহের সমাধি দেওয়া হল । পরে এক মহাবিষুব 
সংকলান্তিতে তাঁর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুর প্রাতি শ্রদ্থানবেদনের জন্য 
দুরদুরান্তর হতে তাঁর বহুশিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন । কলিকাতার 
প্রাসদ্ঘ অমৃতবাজার পান্রকায় তাঁর চিন্রসম্বালত নিম্নলিখিত এই 'বিবরণাঁট 
প্রকাশিত হয়, 

“২১শে মার্চ তারিখে পুরাধামে, শ্রীমৎ স্বামণ শ্রীষুক্তে্বর গিরি মহারাজ 
৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন । তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়, 
এজন্য তাঁর বহু শিষ্য পুরাধামে উপস্হিত হয়েছিলেন । 

“স্বামী মহারাজ কাশীধামের যোগিরাজ শ্রীন্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের 
শিষ্য ছিলেন। তান ছিলেন শ্্রীমদ্ভগবন্গীতার একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার ও 
ব্যাখ্যাতা ৷ স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সংসঙ্গের ( সেলফ-রয়্যালাইজেশন 
ফেলোশিপ ) কয়েকটি কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠাতা--আর যোগপ্রচারের প্রধান উৎসাহস্হল 
ছিলেন। এই যোগপ্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানম্দ পশ্চিমে বহন 
করে নিয়ে যান। শ্রীষুক্কেশবর 'ারজীর ভাঁবষাদ্দূণ্টি আর তাঁর গভাঁর 
উপলাধ্ধ স্বামী যোগানন্দকে সমদরযাত্রা করে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের 
ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে। 


* [হন্দুমতে শেষকৃত্যাদিতে গৃহীদের পক্ষেই দাহের ব্যবচ্হা আছে । সাধ্‌সন্ম্যাসী 
প্রভূতিদের দাহ না করে সমাধি দেওয়া হয় (অবশ্য মাঝে মাঝে তার ব্যাতররমও হয় )। 
সাধু প্রভৃতি দের দেহ সর্যাসগ্রহণের স্ময় জ্ঞানাপ্নিতে দগ্ধ বলে বিবোচত হয়। 


যোগিকথামৃত ৪৭৭ 


“তাঁর গীতা ও অন্যান্য শস্গ্রন্হের ব্যাখ্যা শ্রীষুক্কে*বর গারজীর প্রা ও 
পাশ্চাত্য দর্শনশাম্্রসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে, আর তা প্রাচ্য 
আর প্রতীচ্যের এঁক্যসাধনে সকলের কাছে পতপ্রদর্শকস্বরূপ হয়ে আছে। 
শ্রীষুক্তেম্বর গিরিজী সকল ধর্মীববাসের মূলগত এঁক্যে বিশবাস করতেন বলে 
[তান 'বাভন্ন সম্প্রদায় ও মতের প্রধান প্রধান ব্যন্তিদের সাহায্যে “সাধুসভা* নামে 
একাট সভা স্হাপন করেন, ধমেরি মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবসগ্গারের জন্য ৷ তাঁর 
মৃত্যুকালে তান 'সাধুসভা'র সভাপ'ত হিসাবে ম্বামী যোগানম্দ 'গাঁরজণীকে তাঁর 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। 

“ভারত আজ এন্ুপ একজন মহৎ ব্যান্তুকে হা'রল্লে বাম্তাঁবকই অ.ধকতর দীন 
হয়ে পড়ল । তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, শ্রীষস্তে*বর গারিজীর 
মধ্যে ষে ভারতাঁয় সংস্ক'ত ও সাধনার ভাব মূর্ত হয়ে উঠোছল, তা তাদের মধ্যে 
প্রসারিত হোক 1” 

কাঁলকাতায় ফিরলুম । তাঁর সহস্র পণ্যস্মৃতীবিজাঁড়ত শ্রীরামপুর আশ্রমে 
(ফিরবার মতন মন আমার এখনও ঠিক হয় 'নি দেখে তাঁর সেই প্রফুল্ল নামে ছোট 
শিষ্যটিকে শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে ডেকে আঁনিয়ে রাঁচি বিদ্যালয়ে ভার্ত করবার 
সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিল.ম | 

প্রফুল্প আমাকে বলেছল, “যে'দন সকালে আপাঁন এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় 
যাবার জন্যে বো রয়ে পড়লেন, গুরুজী সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ে বলতে 
লাগলেন, 'যোগানন্দ চলে গেল, এখ্যা, যোগানন্দ চলে গেল ! তাহলে তাকে 
তো দেখছ অন্য কোন উপায়ে বলতে হবে । তারপর ঘন্টাকতক ধরে নিথর 
নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন 1১ | 

তারপর আমার 'দণগুলো কাটতে লাগল বন্ধৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, 
দেখাসাক্ষাং করা আর পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনার্মলনের মধ্য দিয়ে । 
শুকনো হাঁসির তলায় চাপা আর আবরল কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে 
একটা ঘন অন্ধতমিত্্র বিষাদের ম্লোত যা বয়ে চলেছিল, তা আমার সকল 
অনুভূতির বালুতটের মধ্য দিয়ে দুকূল পরিস্লাবিত করে ষে আনন্দের নদী 
এতদিন ধরে আঁবরামগ্গততে বয়ে চলোছল, তাকে একেবার পীত্কল করে 
তুললে । 

শোকদণ্ধ বিষাদখিল্ন অন্তর থেকে একটা নীরব ক্রন্দন অবিরাম ধাঁনত 
হয়ে উঠতে লাগল, “দেবতা আমার, গুরুজী আমার, কোরায় গেলেন £” 

কোন উত্তর এল না! 

মন শুধু এই আশ্বাস দিলে, সার এইটুকু সান্স্বনা পেলুম যে, “ভালই 


৪৭৮ যোগিকখামত 


হয়েছে--গুরুদেবের 'সেই পরমানন্দময়ের সাথে পাঁরপূর্ণ মিলন হয়েছে । তান 
সেই অনন্তগ্বর্গে, সেই অমরলোকে আজ চিরাবরাজমান ।” 

মন ডুকরে কেদে উঠে বললে, 'আর তো তুমি কখনও তাঁকে শ্রীরামপুরের 
বাড়ীতে দেখতে পাবে না। আর তো তুম তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে 
তাঁকে দেখিয়ে সগর্বে বলতে পারবে না, তোমরা দেখ গো সব দেখ, এ 
ভারতের জ্ঞানাবতার বসে রয়েছেন ।” ৮ 

জুন মাসের গোড়ার দিকে রাইট সাহেব বোম্বাই থেকে জাহাজে আমাদের 
সবাইকার যাবার ব্যবস্হা করে ফেললে । মে মাসের দিন চৌদ্দ বিদায় আঁভনন্দন 
বন্ৃতা-্দতে কলকাতায় কাটাবার পর, মিস্‌ রেচ, মিষ্টার রাইট আর আম 
ফোর্ডগাড়ীতে করে বোম্বাইএর পথে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের এসে 
পেশছবার পর জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের যাত্রা স্হগিত রাখবার জন্যে বললে, 
কারণ ফোডগাড়ীটির সে জাহাজে স্হান হবার কোন উপায় ছিল না, অর্চ 
ইউরোপে আবার সৌঁটকে নিতান্তই দরকার । 

মুখ অন্ধকার করে রাইট সাহেবকে আমি বললুম, “কুছ পরোয়া নেই, 
আঁম আবার প;রীতেই 1ফরে যাব 1৮ মনে মনে ধললম, “গুরুজীর সমাধি 
আবার আমার দুটি নয়নের জলে 'সন্ত হয়ে উঠুক ।” 


৪৩শ পরিচ্ছেদ 


শ্ীবংকেশ্বর গারজীর পানরুখান 








বোম্বাই-এর রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরের ভিতর বসে আছ । রাস্তার 
ওপারে একটা প্রকাণ্ড উ'চু বাড়ী । িনতলার ঘরের খোলা বড় জানালার 
“ভতর দিয়ে তার ছাতের ?দকে চেয়ে আছি--হঠাং চোখের সামনে একটা অদ্ভূত 
দশা ভেসে উঠল । একটা বিরাট অত্যঙ্জবল জ্যোতির্মন্ডলের মধ্যবতর্ধ 
5গবানের অবতার শ্রীকষের পূুণবিয়ব পণ্যমূর্তির আবভবি ঘটল 1 কি 
পপর্প সে রূপের মাধুরী 

পূর্ণবক্ষ নারায়ণ দর্শন্দানে কৃতার্থ করে আজ আমায় মদুহাসিতে মাথা 
নেড়ে ডেকে কি ইঙ্গিত ঝরলেশ । তাঁর হীঙ্গতের মম সম্যক অবগত হতে না 
পারাতে তিনি আশীবর্দি করে প্রস্হান করলেন ; জীবন ধন্য হল, মন অনাবিল 
গভীর আনন্দরসে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠল-বুঝলুম কোন ভাঁবষা আধ্যাত্মিক 
“টনার,এ একটা পৃবভাস । 

আমার পশ্চিমগমন তখন সামায়কভাবে স্হগিত রয়েছে । কলকাতা ও 
পুরীতে ফিরে আসবার পূর্বে বোম্বাইয়ে আমার গোটাকতক বন্তুতা দেবার 
ব্যবস্হা হয়েছিল । 

১৯৩৬ সালের ১৯শে জন তারিখে বেলা ৩টা নাগাদ বোদ্বাইয়ের হোটেলে 
আমার বিছানার উপর বসে আছি-সেটা আমার শ্রীকফের মার্ত দর্শনের ঠিক 
এক সঞ্থাহ পরে--হঠাৎ একটা অপরূপ সুন্দর স্বর্গয় জ্যোতিঃস্ফুরণে আমার 
ধ্যান টুটে গেল। আমার উন্মৃত্ত আর বিস্ময়াবস্ফারিত নয়নের সম্মৃখে 
এক অন্ভুত পাঁরিবর্তন ঘটে গেল--সারা ঘরটা যেন একটা অপরূপ জগতে 
রূপান্তারত হল। সবালোক পাঁরবর্তিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বগায় 
আলোর দীপ্ত ! 

চোখের সামনে দেখলুম, রন্তমাংসের শরারে শ্রীষুক্তেশ্বর 'গিরিজী আমার 
সামনে দাঁড়িয়ে ॥ প্রচণ্ড আনন্দের স্রোত আমার সবশিরার 'দয়ে বয়ে গেল । 

পৃর্দেবের মুখে অমিয়নিষ্যন্দী দেবদুললভ সুমধুর হাসি। স্নিখকোমল 
কণ্ঠে বললেন, বৎস যোগানন্দ 1! 

, জীবনে এই প্রথম গুরুর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে ভুলে 


৪৮০ যোগিকথাগৃত 


গেলুম, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বাহুযুগলে আঁকাড়িয়ে ধরে আমার তাঁষিত 
ছ্ষুধার্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করবার জন্যে মন উদ্দাম হয়ে উঠল । সেএক অপর 
মূহূর্ত! গত কয়েকমাসের বিরহযম্ত্রণাক্স্ট মনের গুরুভার লঘু হয়ে গিয়ে 
আজকের এই আনন্দের পাগলাঝোরার মধ্যে তাঁলয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, 
তাকেজানে 2 

“গুরুজী আমার, অন্তরের ধন, কেন আপনি আমায় ছেড়ে গেলেন- কেন, 
কেন?” আনন্দে উন্মত্ত হয়ে অসংলগ্ন সব কি যে তখন বলতে লাগলমম 
ণকছুই তা মনে নেই। “কেন আপাঁন আমায় কুম্ভমেলায় যেতে দিলেন ? 
আপনাকে ছেড়ে চলে আসার ভুলের জন্য নিজেকে যে কত গুরুতর দোষ 
দয়েছি, তা আর কি বলব 1” 

“বাবাজীর সঙ্গে আম প্রথম যেখানে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলুম, সেই 
তীর্থস্হান দর্শন করবার তোমার আনন্দের আশায় তো আমি বাধা দিতে ইচ্ছা 
কার নি। তোমাকে ছেড়ে এসেছি এই তো অল্প কিছু সময়ের জন্য ; আবার 
'ত তোমার কাছে ফিরে এসেছ ।” 

শিকন্তু, কিন্তু গুরুদেব, এক সাঁত্যই আপনি, সেই ঈ“বরের সিংহ, 
আমাদের মহাগ.র্‌ জ্ঞানাবতার ? পুরীর িজ্চুর মাটির তলায় যে দেহ সমাধি 
দিয়ে এসেছে, আপনি কি সেই রকম একটা দেহ ধারণ করে এসেছেন বলুন! 
বলুন 1” 

“হ্যা, বংস ; আমই সেই " এটা রন্তশাংসেরই শরীর জেনো । যদিও 
আমার দূষ্টিতে এটা সংক্ষ বিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এটা জড়দেহ । তোমার 
স্বনজগতের পুরীধামে স্বখ্নবালুফার নীচে বিশ্বস্বশ্নে গড়া যে জড়দেহ সমাধ 
দিয়ে এসেছ, ঠিক তারই মত একটি সম্পর্ণ নূতন দেহ আম মহাব্যোমপরমাণু 
থেকে সৃষ্ট করে নিয়োছ। সাঁত্য কথা বলতে গেলে মৃতাবস্হা থেকে আমি 
পুনরুখিত হয়েছি-_এ পাঁথবীতে নয়--সংক্ষম জগতে | পৃথবীর লোকেদের 
চেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা আমার উচ্চাক্হার সম্পুখীন হতে বেশী সমর্থ । 
সেখানে তুমি আর তোমার আতি আদরের "প্রয়তম আত্মীয়বান্ধবেরা এককালে 
সকলেই আমার কাছে আসবে ।৮ 

“মরণজয়ণ গুরুদেব, বলুন বলুন, আরও কিছু আমায় বলুন 1% 

গুরুজী একটু দ্রুত উচ্চহাস্য করে বললেন, “আরে বাপু, ছাড়, ছাড়, 
একটু ছিলে করে ধর 1” 

“আচ্ছা, কেবল একটুখানি 1) অন্টপদ অক্লৌপাসের মত দঢ়বন্খনে আম 
তাঁকে প্রাণপণে জাঁড়য়ে ধবেছিলুম--যে বাঁধানি কষে আমি তাঁকে ধরে 
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রেখেছিলুম তাতে তান তা বলবেন বই কি! তা যাক্‌- তাঁর কথায় আমার 
দৃঢ়সন্ব্ধখ আলিঙ্গন কিন্িৎ শিথিল করে দিতে হল। পূর্বে তাঁর পার্থব 
শরীরের যে বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক সেই একই রকম মৃদু সুরভির স্বাভাবিক গম্ধই 
টের পেলুম । যখন সেই আনন্দোজৰল গৌরবময় পরম মুহূতগ্লির কথা 
মনে পড়ে, তখন তাঁর সেই দিব্যশরারের প্রাণোন্মাদনাকারী স্পর্শ আজও আমার 
দুইবাহ? ও করতলের মধ্যে অনুভব কার । 

শ্রীষুক্তে*বর গারজী বলতে লাগলেন, “জড়জগতে মানুষকে বঞ্মক্ষয়ের 
জন্য সাহায্য করতে মহাপুরুষেরা যেমন প্রোরত হন--আমিও তেমাঁন এক 
সূক্ষমজগতে মুক্তদাতারূপে কাজ করবার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক আদন্ট হয়েছি । 
আম যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম হচ্ছে শহরণ্যলোক । সেখানে আম 
উচ্চস্তরের জীবদের তাঁদের সক্ষরজগতের কর্মফল থেকে মুন্ত হয়ে সক্ষমজগতে 
পৃনর্জম থেকে মাস্তি পাবার জন্যে সাহাধা করছ । হরণালোকবাসীর 
আধ্যা'আকতায় খুব উচ্চাবস্হা লাভ করেছেন ; তাঁদের মধ্যে সকলেই তাঁদের শেৰ 
পার্থবজন্মে মৃত্যুকালে সমাণ্ধমন্ন হয়ে সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করবার ক্ষমতা 
ধ্যানবলে লাভ করেছেন । আর পীঁথবীতে যাঁরা সাঁববম্প সমাধর অবস্হা 
অ'তক্রম করে 'নাবির্কঞ্প সমা'ধর উচ্চাবচ্হায় না পেশচেছেন, তাঁদের মধ্যে 
কেউই হিরণ্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন না ।* 

“ৃহরণ্যলাকের আধবাসীরা প্রেতলোকের সাধারণ স্ত:গএল অতিক্রম করে 
এসেছেন যেখানে মৃত্যুর পর পৃঃথবার প্রায় সবল মানুষকে অবশ্যই যেতে হবে ; 
সেই সব প্রেতলোকে তাঁরা তাঁদর সংক্ষমরজগতের বহ? প্রান্তনকমের বীজের 
[বনাশ সাধন করে এসেছেন । খুব অগ্রসর আর উচ্চস্তরের জীব ছাড়া 
পরলোকে এ রকম ম্ন্তসাধক কাজ আর বেউ কৃতিত্ব ও সাফলোর সঙ্গে করতে 
পারে না। তারপর তাদের সক্ষমজগতের সকল প্রকার কর্মবন্ধনের লেশমান্তর 





* সাবকঙ্গ সমাধিতে সাধক ঈশ্বরের সাঘৃজ্য লাভ করেন বটে কিন্তু তাঁর এই সমাধিতে 
[তানি নিশ্চল তন্দ্রাবস্হা ভিন্ন অবস্হান করতে পারেন না। সহদীঘ" ও গভপর ধ্যানের 
সাহায্যে তান আরও উচ্চতর অবস্হা, নাবকগপ সমাধির অবস্হায় আরোহণ করতে পারেন, 
যেখানে থেকে তান ঈ*বরোপলাম্চুত না হয়ে সংসারে ইচ্ছামত বিচরণ করেন, এবং 
সাংসাঁরক কর্তব্যসকলও পালন করেন । 

নাবকগপ সমাধিতে যোগি তাঁর পা্থব কমের শেষ নিদর্শনটুকুও ক্ষয় করে ফেলেন । 
তথাঁপ তাঁকে কতকগাল সক্ষর ও কারণজগতের কম" ক্ষয় করতে হয়, কাজেই তাঁকে আরও 
উচ্চতর স্তরের সক্ষত্নর ও কারণদেহ পুনরায় ধারণ করতে হয় । 

1 কারণ বহঃলোকেই স্ক্ষরজজগতের আনন্দ ও সৌন্দর্যে আভভ্ত হয়ে আধ্যাত্মিক 
প্রচেষ্টার কৃচ্ছুসাধনের কোন প্রয়োজনই অনভব করে না। 
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পারণাম হতে পাঁরপূর্ণ ম্নৃন্তলাভের জন্যে বিশববিধানে পরিচালিত হয়ে এই 
সব উচ্চস্তরের জীব হিরণ্যলোকে নূতন দেহ ধারণ করে আবার পুনরায় 
জম্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যলোক হচ্ছে পরলোকের স্য বা পারলৌকিক স্বর্গ 
যেখানে তাদের সাহায্য করবার জন্যে আ'ম উপাস্হত হয়োছ। অবশ্য প্রায় 
পূর্ণ জীবেরাও হিরণ্যলোকে বাস করেন-_তাঁরা উচ্চ কাণ্ণজগৎ হতে এসেছেন ।” 

গুর্দেবের মনের সঙ্গে আমার মনের তখন এমন পরিপূর্ণ এঁক্য সংসাধিত 
হয়োছল যে, তান আংাঁশক বাক্যের দ্বারা আর আধাঁশক চিন্তাপার্চালনা4 
দ্বারা আমার মনে একাঁট সম্পূর্ণ শব্দ'চন্র আতঙ্কত করে 'দিচ্ছলেন । তাই তাঁর 
মূর্ত ভাবসবল আমি আত শীঘ্রই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল্‌ম । 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “তুনি তো শাস্তে পড়েছ, ষে ঈশ্বর মানবাত্মাকে 
পযয়িক্রমে ততিনাঁট শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছেন- ভাব অথবা কারণশরার, সক্ষম 
আঁতবাহক দেহ--মানবের মানীসক আর ভাবপ্রক'তর স্হান; তারপর এই 
পাণ্চভৌতিক জড়দেহ । মানুষ পৃথবীঁতে এসে তার জড় হীন্দ্রয়ানভূতিগুলি 
লাভ করে। কিন্তু একজন আঁত্মক তার চেতনজ্ঞান, অনুভূতি আর “প্রাণ- 
কঁণিকা”* সংগঠিত দেহ নিয়ে কাজ করে। কারণশরারধারী জীব আনন্দময় 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। আমার কাজ হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে, যাঁরা কারণজগতে 
প্রবেশ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন ।» 

“পজ্যপাদ গুরুদেব, বলুন বলুন, পরজগৎ সম্বন্ধে আরও কিছ? আমায় 
বলুন।» তখনও কিন্তু শ্রীযুক্তেশবর গারজীকে আম তেমান আঁকড়ে ধরে 
রয়োছি। যাঁদও তাঁর অনুরোধে একটু আলগা করে আম তাকে ধরেছলুম 
িম্তু একেবারে ছাঁড়ান, তখনও দহ'হাত 'দিয়ে তাঁকে জাঁড়য়ে ধরে । আর 
ছাড়বই বা ফি করে, আমার জীবনের সর্বশ্রেম্ত ধন, আমার হারান রতন আজ 
1ফরে পেয়োছ-আর পেয়েছিই বা দি রকম করে_আমার গুরুদেব আজ 
মৃত্যুকে দালত, মাঁথত, পধূদস্ত করে আমার কাছে এসে যখন পেশচেছেন, 
তখন তাঁকে কি আজ আর ছাড়তে পারি ? 





ক শ্রীধুন্তেশবর গারজী “প্রাণ” শব্দাট ব্যবহার করোছলেন ; আম একে “লাইফ্রন" 
অথবা “প্রাণকাঁণকা" বলে উল্লেখ করেছি। 'হন্দুশ।স্নে যে কেবল শুধু “অপ” এবং 
“পরমাণ্‌* অথবা সক্ষনতর পরমাণাঁবক শীল্তর উচ্লেখ আছে তাই নগ্ন ; প্রাণ" অর্থাং 
“সূজনক্ষম প্রাণকণিকাশাস্ত”রও উজ্লেখ আছে । অণপরমাণ্‌ বা বিদ/তিনসকল অন্ধশক্তি ; 
“প্রাণ” জ্বতঃই চৈতনাময় ॥ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শূক্রুকখট এবং স্গীডিন্বে 
“জীষনগশান্তবাঁশঘ্ট প্রাণকাণকা” সকল কর্মবন্ধানুসারে জঅণবাদ্ধর গাঁত 'নয়ন্মণ করে। 
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গুরুদেব বলতে লাগলেন, “এমন সব সক্ষমজগৎ আছে যেখানে বহু বহু 
আঁত্মকের বাস। সেই সব আ'আকেরা সক্ষমবাহন অথবা আলোকাপিন্ডের 
সাহায্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পারভ্রমণ করেন-_ব্দি.ং আর তেজাস্রয়শান্ত সকলের 
চাইতেও দ্রুততর ! 

“আঁত্ক বা পারলোৌকিক জগ্গং আলোক আর বর্ণের 'বাভন্ন সংক্ষমস্পন্দনে 
গঠিত, আর তা হচ্ছে এই জড়বি*ব হতে শত শত গুণ বড়! এই সমগ্র 
ব"্বসৃঁষ্টিট। একটা ছোট্ট কঠিন ঝুঁড়র মত পরলোকের স্তরের প্রকান্ড আলোর 
"বলুনের তলায় ঝুলছে । মহাশ্ন্যে যেমন আমাদের জড়জগতের বহু লষচন্দ্ 
গ্রহনক্ষত্ররা সব পারভ্রমণ করে, তেমনি সক্ষমজগতে অনেক নক্ষত্রপচঞ্জ আছে 
সক্ষমজগতের জ্যোতিজ্কমণ্ডল আমাদের পৃঁথবার মেরুচ্ছটার ন্যায় দেখতে সক্ষ়- 
জগতের সুর্যমের্চ্ছটা 'স্নগ্ধাকরণ চন্দ্রমেরুচ্ছটার চেয়ে অ'ধকতর উত্জবল । 
সক্ষঃজগতের দিনরাত পাঁথবীর দনরাতের অপেক্ষা দীর্ঘতির |” 

“সনক্ষমজগৎ এখানকার চেয়ে অপাঁরসীম সুন্দর, পাঁরচ্ছন্ন, পাব আর 
সুশৃঙ্খল । সেখানে কোন নিজী্ব গ্রহ বা অনূর্বর ভূমি নাই । আমাদের 
এই পথবীর আভশাপগুলো- আগাছা, জীবাণু, পোকামাকড়, সাপ প্রভূত 
_-সেখানে একেবারেই নাই ; পাঁথবীর মত সেখানে পারিবর্তনশীল জলবায়ু 
বা খতু নাই; সেই সব প্রদেশে আছে চিরবসন্তের নাতিশীতোষ বায়ু আর 
মাঝে মাঝে আলোকোত্জল শুভ্র তুষারপাত আর বাচত্রবর্ণের আলোব" 
রুষ্ট । সক্ষম্গতে আছে বিচিত্রবর্ণের হুদ, উক্জবল সমূদ্র আর রামধনু- 
রঙের নদী । 

“সাধারণ যে প্রেতলোক--যা হিরণ্যলোকের মত সুক্ষমতর পরলোকের স্বর্গ 
নয়-সে স্হান প.থিবী হতে সদ্য বা কিছ্‌পূর্বে আগত কে।টি কোট আ'জ্বকের 
বারা পূর্ণ ; আর আছে সেখানে অসংখ্য পরা, মৎস্যকন্যা, মংস্যকুল, জীবজন্তু, 
অপদেবতা, বামন, উপদেবতা আর প্রেতাত্াসবল--এরা বিভিন্ন প্রেতলোকে 
তাদের নিজ নিজ কর্মের গুণাগুণ অনুযায়ী স্হান পেয়েছে । নানাবিধ স্তরের 
আবাস অথবা গ্পন্দনভূমি, মুক্ত বা দুম্ট আত্বিকদের জন্য ব্যবঙ্হা করা আছে। 
মস্তাত্মারা সর্বন্ত অবাধে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু দৃম্ট আত্মাদের গাঁতাবাঁধ 
দনারন্ট স্হান পর্যন্ত সীমাব্ধ। পাঁথবীতে যেমন মানুষ ধরাপচ্চে 
বাস করে, মাটিতে কাঁটপতঙ্গ, জলেতে মৎস্যকুল, আকাশে পক্ষী, তেমনি 
বাভন্ন স্তরের উপযুক্ত স্পন্দনাবাশষ্ট স্হান তাদের বাসের জন্য নিদিষ্ট 


করা আছে। 
“যে সব পাঁতিত দেবদ্‌তেরা অন্য জগৎ হতে 'ব্তাঁড়ত হয়ে এসে পড়েন, 
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তাদের মধ্যে “প্রাণ” পরমাণাবক বোমা অথবা মানাঁসক মন্শাস্তর সাহায্যে সংঘর্ষ 
বা যুদ্ধ বাধে ।* তারা প্রেতলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন 'নিঙ্নস্তরে বাস করে তাদের 
দুষ্ট কর্মক্ষয় করে।” 

“এই যে প্রেতলোকের অন্ধকার কারাগার, তার উপরে যে সকল বিরাট- 
ভূমি রয়েছে সেখানে যা কিছু আছে সবই উদ্জবল, সবই সহম্দর । পরজগৎ 
স্বভাবতঃই ঈ'“বরের আঁভগ্রায় আর পর্ণতালাভের পাঁরকঞ্পনায় পৃ্থিবী 
অপেক্ষা আধকতর উপযোগী । সব্ষমজগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রধানতঃ ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় আর আংশিকভাবে আঁত্মিকগণের ইচ্ছার আহ্বানে প্রকাশিত হয়। 
ঈএবরসন্ট যেকোন বস্তুর আকৃতি বা কমনশয়তার পাঁরবর্তন বা পাঁরবর্ধন 
করবার ক্ষমতা এইসব আঁত্মকগণের আছে । ঈশ*বর তাঁর পরলোকের সম্তানদের 
পরজগতে সক্ষমবস্তুর ইচ্ছামাত্র পরিবর্তন বা পুনঃসংযোজনের স্বাধীনতা আর 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । পৃথিবীতে কোন কঠিন বস্তুকে তরল বা অন্য কোন 
আকারে পাঁরবার্তিত করতে হলে স্বাভাবিক 'কিশ্বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক, 
কিন্তু সক্ষমজগতের কোন কঠিনবস্তু তৎক্ষণাৎ সেখানকার তরল বা বায়বীয় 
অথবা আণবিক শ'ন্ততে পাঁরণত হয়, সেখানকার আধবাসীঁদের একমাত্র ইচ্ছাশঙ্তি 
বলেই ।” 

গ্‌রুদেব বলতে লাগলেন, “পাঁথবী আঙ্জ জলে, স্হলে, অস্তরীক্ষে, সর্ব 
যৃদ্ধবিগ্রহ আর হত্যাবাণ্ডে বল'ঘকত, কি“তু পরলোকের রাজ্যে একটা সুখময় 
সাম্য আর স.সঙ্গাতর শান্ত চিরবিরাজমান । সক্ষঃশরীরিগণ ইচ্ছামান্র রূপ 
পারিগ্রহ করতে পারেন বা অদৃশ্য হতে পারেন। সেখানকার ফুল, মাছ বা 
জশীবজন্ত, সাময়িকভাবে তাদের নিজেদেরকে পরলোকবাসীদের মার্তিতে 
রুপাম্তর্ত করতে পারে । সবল সংঙ্ষমদেহীদেরই যে কোন আকৃতি ধারণ 
করবার স্বাধীনতা আছে, আর তারা আতি সহজে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করতে পারে । কোনরকম 'স্হর, নিদস্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের বেধে 
রাখোন- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পরলোকের একটা গাছ থেকে 
সেখানকার আম, বিম্বা অন্য কোন ফল, ফুল বা যে কোন ঈীগ্দত বস্তু 





* এইসব মন্দ হচ্ছে উচ্চারিত শব্দবণঞ্ঁ, ঘা মনে মনে গভশর ধ্যানসংযোগে কামানের মন্ধ 
সব নিক্ষিপ্ত হয় । পৃরাণে দেবাসুরের মধ্যে এইরূপ মন্্ষৃদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা আছে | 
একবার এক অসুর একট দেবতাকে শান্তশালণ মন্যপ্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা করে । 
িচ্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ মন্ত্র সব প্রাতক্রিয়াশল হয়ে বিপরণত ক্রি্নাপ্রকাশে অবশেষে সেই 
অস্্রকেই হত্যা করে। 
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সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য কর্মজনিত কতকগুলো 
পার্থক্য রয়েছে বই কি, কিন্তু পরলোকে বাভন্ন প্রকারের আকাতিধারণে ইচ্ছার 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সেখানকার সবই ভগবানের সূম্টির আলোকে 
দেদীপ্যমান ! 

“নারাগর্ভে সেখানে কারুর জম্ম হয় না; সম্তান আবর্ভত হয় 
পরলোকের মূর্তপ্রকাশে বিশিষ্ট রূপধারণ করে, সেখানকার আধবাসীদের 
ইচ্ছাশান্তর সাহায্যে । সদ্য জড়দেহমূন্ত জীব পরলোকের পাঁরবারের মধ্যে 
এসে পড়ে তাদের আহ্বানে-একই রকম মানাসক আর আধ্যাত্মক বৃত্তির 
আকর্ষণে । 

“সক্ষদেহ শীতোঞ্চ বা অন্য কোনপ্রকার প্রাকীতক অবস্থার বশীভূত নয় । 
সন্গম্ম শরীরসংস্হানে আছে সক্ষমমস্তত্ক, যাতে সর্বদর্শী সহস্র কমল 
আংশিকভাবে সব্রয় আর সুষ্ম্না নাড়ীতে ছয়টি প্রস্ফুটত পদ্ম বা 
সক্মমমাস্তিত্ক-কশেরুচক্র । হাংপশ্ড সক্গমাস্ত্ক থেকে মহাজাগতিক শান্ত 
আর আলোক গ্রহণ করে সক্ষমতন্ত্িকা আর শরীরকোষের ভিতরে পরিচালিত 
করে। পরলোকবাসীরা “প্রাণকণিকা” শান্ত অথবা পৃত মন্ব্রশংস্তবলে তাদের 
আকৃতির পারবর্তন সাধন করতে পারে । 

সক্ষমশরীর হচ্ছে শেষ জড়দেহের আঁবকল প্রাতালাপ । আঁত্বকদের 
মুখ আর দেহ তাদের পূর্বজন্মের যৌবনকালীন পার্ঘবদেহের সাদশ্য বহন 
করে; কখনও কখনও তারা ইচ্ছা করলে, এই আমার মত, তাদের বদ্ধবয়সের 
মৃর্তও ধারণ করতে পারে।” বলেই গুরুদেব যৌবনসুলভ উল্লাসের সঙ্গে 
হাসিতে উচ্ছ্বীসত হয়ে উঠলেন । 

তারপর শ্রীষুক্তেশ্বর গিঁরিজী বলতে লাগলেন, “সক্ষমজগৎ তিন আয়তনের 
বিস্তৃতাবশিষ্ট পণ্টোন্দরয়গ্রাহ্য জড়জগতের মতন নয়; সেখানকার বিভিন্নস্তর, 
আর একাঁট হীন্দ্ুয়, সবগ্রাহী ষম্টৌন্দ্রয়-_যাকে স্বজ্ঞা বলে, তার দ্বারা সব কিছ 
দেখা যায় । কেবলমাত্র স্বজ্ঞাত অনুভূতি দ্বারা সকল সংক্ষ্যশরীরারা দেখা, 
শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণকরা, সব কাজই চালাতে পারে । তাদের 'িনাঁট 
নয়ন, দুটি সাধারণতঃ অর্ধানমীলিত থাকে । আর তৃতীয়াট- যোঁট প্রধান, 
সোঁট কপালের মাঝখানে লম্বালাম্বভাবে থাকে, সোঁট উন্মন্ত। আঁত্মকদের 
সকল প্রকার বাহিরিন্দ্রয়ই আছে- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক,_-কিন্তু তারা 
শরীরের যে কোন অংশ দিয়েই স্বজ্ঞাত জ্ঞানোম্দ্রয়ের সাহায্যে সব রকম 
সংবেদনেরই আঁভজ্ঞতা লাভ করতে পারে; কর্ণ, নাসিকা, এমন কি চর্মের 
সাহাষ্যেও তারা সব কিছ দেখতে পারে। জিহবা বা চক্ষুর সাহায্যে তারা শ্রবণ 


9৮৬ যোগিকখামৃত 


করতে পারে কিস্বা কর্ণ বা ত্বকের সাহায্যে তারা আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে, 
এমনি সব আর 'ি।* 

“মানুষের জড়দেহ অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন, আর তা সহজেই আঘাত- 
প্রাপ্ত বা অঙ্গহীন হতে পারে; কিন্তু আঁতস্‌ক্ষম আত্মকদেহ কখনও কখনও হয় 
তো বাকেটে যেতে বা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামান্র তা আবার সমস্হ 
হয়ে উঠতে পারে” 

“গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কি সবাই দেখতে সুন্দর 2” 

শ্রীযুক্কে'বর গিরিজী উত্তর দিলেন, “সক্ষমজগতে সৌন্দর্য এবটা 
আধ্যাজ্বকগুণ বলেই বিবেচিত, সেটা কোন বাহ্যিক সৌম্ঠব নয়। কাজে 
কাজেই পরলোকবাসীরা মুখের সৌন্দষ" বাড়ানর দিকে আর বেশী নজর দেয় 
না। কিন্তু তাদের আর একটা বিশেষ স্মাবধা আছে এই যে, তারা ইচ্ছামাত 
বণেহ্জিল নব আত্বকদেহ গঠন করে নিতে পারে । উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁথকীর 
মানুষেরা যেমন নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হয়, আঁত্বকেরাও তেমনি সেইরকম 
কোন উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন রূপ ধারণ করে নিজেদের স:সাঁঙ্জত করবার 
সুযোগ লাভ 'করে। 

“পৃহরণ্যলোকের মত পরলোকের উচ্চতর সংক্ষস্তরে পারলৌকিক আনন্দোৎসব 
শুরু হয়, যখন কোন জীব আধ্যাত্মিক উন্নাতবলে আঁত্মষক জগৎ হতে মাান্তলাভ 
করে কারণজগতের স্বর্গে প্রবেশ করবার জনো প্রস্তুত হয় । এইসব উপলক্ষ্যে 
আমাদের নয়নের অগ্োচর পরমাপিতা পরমে*্বর, আর যে সব সাধুসম্তরা তাঁর 
কোলে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত রূপধারণ করে পারলৌকিক উৎসবে 
যোগদান করেন। তারি প্রিয় সন্তানকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভগবান তার যে কোন 
ঈাশ্সত রূপ ধারণ করেন। শুখ্ধাভান্তি নিয়ে সাধন করলে ভন্ত তাঁকে জগন্জননী- 
মুর্ভতে দর্শন পায় । যাঁশিস্টের কাছে ভগবানের িতৃভাবই অন্যান্য ভাবের 
চেয়ে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। সৃণ্টিকতাঁ তাঁর সম্টজীবদের প্রত্যেককে থে স্বাতন্ধ্য, 
যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাতে করে ভগবানের অনম্তরুপের মধো, ধতরকম সন্ভাবা 
আর অসম্ভাব্য আকাংক্ষা আছে তারা তার প্রার্থনা করে, কাজেই ভক্তের মনোবা্ছা 
পূরণ করতে তাঁকেও সেইপ্রকার রূপ ধারণ করে তাদের তৃগ্ত করতে হয় । 
গুরুদেব আর আমি দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম । 

বাঁশীর মতন মনোহর সুমধুরচ্বরে শ্রীযন্তেশ্বর গিরিজী বলতে শব, 
নিরিিরিীরিরারা রাউটার 

% এমন কি এই পুখিবপতেও হেলেন কেলার এবং অনন্যসাধারণ বিরলজনের মধ্যে এরূপ 
স্ান্তর উদাহরণের তভাব নাই । 


যোগিকথখামত 8৪৮৭ 


করলেন, 'পরলোকে অন্যান্য জন্মের ব্ধুরা পরপর পরস্পরকে আঁতি সহজেই 
চিনতে পারে। দুঃখ আর মোহময় পার্থবজীবনের অবসানকালে প্রেমের 
আঁবন*্বরতা সম্বন্ধে ষে সন্দেহ উপাস্ছত হয়, আবার তারা পরম্পরের সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আর অক্ষয় বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করে, সেই 
প্রেমের অমরত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। 

“সক্ষমশরারীদের স্বন্া অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে পৃথিবীর মানুষের 
সমস্ত 'ক্লিয়াকলাপই দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ পরলোকের কিছুই দেখতে পায় 
না--যতক্ষণ না তার যষ্ঠোন্দ্রয় অন্ততঃ কতকটাও পাঁরপুন্টি লাভ করে। 
অবশ্য এটাও সাত্য যে হাজার হাজার পৃথিবীর লোকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যেও 
পরলোক বা সেখানকার অধিবাসীদের দেখা পেয়েছে ।* 

পহরণ্যলোকের উন্নত আ'আকেরা পরলোকের দীর্ঘ রান বা 'দিবস 
নির্বিকষ্প সমাধির পরমানন্দময় জাগ্রত অবস্হায় যাপন করে আর তার্দের কাজ 
হচ্ছে বিবপরিচালন ব্যাপারে জটিল সমস্যার সমাধান, ও পথাবধ্ধ আত্মা, 
সংসারব্ধ জীবের মহক্তিসাধনে সাহায্য করা । হিরণালোকের অধিবাসীরা নিদ্র 
গেলে মাঝে মাঝে তাদের স্বঙ্নের মত আ ত্মকদর্শনলাভ হয় । 

“শঁকন্তু তা হলে কি হয়, পরলোকের সকল অংশের অধিবাসীরা তবুও 
মানসিক দ৫খ, কষ্ট, যন্ত্রণাভোগের অধীন থাকে, তা থেকে তাদের একেবারে 
পূর্ণ মুক্তিলাভ তখনও ঘটেনা । হিরণ্যলোকের মত গ্রহের উচ্চতর জীবেদের 
সংবেদনশীল মনে কোন সদাচরণ অথবা সত্যোপলব্ধি বিষয়ে কোন ভুলন্রান্তি 
উপগশহত হলে তারা দারুণ যন্ত্রণাই ভোগ করে। এইসব উচ্চাবস্হার জীবের, 
তাদের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা আধ্যাত্বকীবাধ অনুসারে নিয়ম্বিত করবার জন্যে 
প্রাণপণে চেষ্টা করে। 

“পিরলোকবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা সম্পর্ণভাবে 
পারলৌকিক দূরদর্শন বা দ.রশ্রবণ ব্যাপারের সাহায্যেই সম্পাদিত হয় ; লেখ্য 
আর কথ্য ভাষার মধ্যে যে ভুল বোঝাপড়া পাঁথবীর লোকেদের মধ্যে হতে বাধ্য, 
সেরকম কোন গোলমাল বা ভূলল্রাম্তি কখনও সেখানে হয় না। সিনেমার পদয়ি 





২ পআ 


ক পাথবীতে নির্মলমন [শিশুরা কখনও কখনও পরণ প্রভতর সক্ষমদেহছের দর্শনলাভে 
সমর্থ হয়েছে । 

ওষধ অথবা মাদক পানীয়ের সাহায্যে-_যাদের ব্যবহার সকল শাঙ্গেই নাষ্ধধ - কোন 
লোক তার মনের এমন বিকৃতিসাধন করতে পারে যে, তাতে সে পরলোকের নরকের বাঁভৎস 
আকৃতি বা দৃশ্য উপলাধ্ধ করতে পারে। 


৪৬৮ যোগিকখানৃত 


যেমন কতকগুলি আলোর ছবির সাহায্যে লোকেরা চলাফেরা করছে, কাজকর্ম 
করছে বা হাত পা নাড়ছে দেখে বোধ হয়, 'কিম্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোন 
“বাসপ্র্বাস ত্যাগ করে না, তেমনি পরলোকবাসীরাও সুপারচালিত আর 
স্াবন্যস্ত আলোর ছবিদের মতই চলাফেরা করে, কাজকর্ম করে, তার জন্যে 
তাদের অম্লজান থেকে শান্তসংগ্রহের কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষকে 
জীবনধারণের জন্য নিভ'র করতে হয় কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থসমূহ আর 
শান্তর উপর আর পরলোকবাসীরা প্রাণধারণ করে থাকে প্রধানতঃ মহাকাশের 
আলোক বা বিশবজ্যোতির উপর ।৮ 

[জজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কিছু খায় কি?” গুরু- 
দেবের পরলোকতত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা আর সেখানকার িবশদ বিবরণ আমি আমার 
সবল গ্রহণক্ষম মণোবাত্ত-আমার সমস্ত মন, হৃদয় আর আত্মা !দয়ে যেন পান 
করাঁছল,ম । সত্যের অতীশ্দ্রিয় অনুভ্ভাত শ্রাম্বত, ধুব এবং অপাঁরবর্তনীয় । 
কিন্তু ক্ষণস্হায়ী হীন্দ্রয়ানুভূতি আর মনের মধ্যে তার যে ছাপ, তা সামাঁয়ক বা 
আপোক্ষিকভাবে সত্য বলে বোধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না। আর 
্ম?তর মধ্যে তাদের স্পম্টতা আত শীঘ্রই ম্লান হয়ে যায় । আমার গুরুদেবের 
কথাগুলি আমার মানসপটে এমন গভীরভাবে ম্নদ্রুত হয়ে গিয়েছে ষে, আমার 
মনকে সেই অবচ্হায় উপনীত করে আমি সেই দিব্য আভজ্ঞতা যে কোন সময়ে 
পুনরুজ্জ।াত করতে পার। 

তিনি উত্তর করলেন, “আ'যআ্মক ভূমিতে উদ্জবল আলোর রশ্মির মত 
তাঁরতরকাঁর জন্মে । পরলোকবাসরা এইসব তরিতরকারি আহার করে আর 
প্রলোকের নদী, সরোতাস্বনী আর উদ্জ্বল আলোকের উৎস হতে প্রবাহিত 
অমৃতোপম সুমধুর ধারা পান করে। পাঁথবীতে যেমন সাধারণতঃ অদৃশ্য 
লোকেদের মৃর্তিসকল ঈথর তরঙ্গের মধ্য থেকে টেলাভসন ( দুরদর্শন ) 
যন্ত্রসাহায্যে ধরে দৃষ্টিগোচর করা যায় আবার তা মহাশুন্য মিলিয়ে দিতে পারা 
যায়, সেইরকম ঈ“বরস্ম্ট, ঈথার ভাসমান শাকসব্জি, বক্ষলতাদর অদৃশ্য 
পারলৌকিক রেখাচিন্রা্কন সব সেখানকার গ্রহের অধিবাসীদের আদেশমারই মূর্ত 
করে উৎপন্ন করা যায়। এরকম একই উপায়ে এইসব আঘত্মিকদের উদ্দাম 
কক্পনানূষায়ী বিরাট উদ্যানসকলকে রূপায়িত করে পরে আবার ঈথরের 
অদশ্যতার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া যায় । যাঁদও হিরণ্যলোকের মত 
আকাশের গ্রহবাসীদের পান ভোজনের প্রায় কিছুরই দরকার হয় না কিন্তু 
কারণজগতের প্রায় পূর্ণমূক্ত আত্মাদের বম্ধনহীন জীবন আরও উচ্চস্তরের ; 
তাদের পরমানন্দের আময়ধারা পান ছাড়া আর কিছুরই দরকার লাগে না। 


যোগিকখামৃত ৪৮৯ 


“পৃথিবী হতে মস্ত আত্মা এখানে এসে পৃথিবীতে তার নানা জন্মের 
পাঁরচত পিতামাতা, ভাইভগন+, স্বামীস্ত্রী, পূত্রপারবার প্রভৃতি অসংখ্য আত্মীয় 
পাঁরজন, বম্ধ্বান্ধবাদ প্রিয়জনসমহের সাক্ষাৎ পায় ; সময় সময় পরলোকের 
রাজ্যে নানা অংশে এসে তারা দেখা দেয় । তাতে করে সে বেচারা বড় 
মুশৃকিলেই পড়ে যায়-কারণ কাকে ষে সে বেশী করে ভালবাসবে তা সে 
ঠিক করে উঠতে পারে না ; কাজেকাজেই তাকে এইরকম করে সবাইকে ঈশ্বরের 
সন্তান আর তাঁর ব্যান্তগত মুত প্রকাশ বলে সকলের প্রতি সমানভাবে দিব্যপ্রেম 
বিতরণ করতে শিক্ষা করতে হয় । 

যাঁদও বা কোন প্রিয়জনের বাহ্যিক আকৃতির পাঁরবর্তন ঘটে ( অ্পাবস্তর 
তাদের পূরজন্মের কোন নূতন গুণের উন্নীতির ফলে ) তবুও পরলোকবাসী 
তার সহজ ও নিভূ'ল স্বজ্ঞার সাহায্যে অন্যগ্রহে বা স্তরে, এককালে যারা তার 
আতশয় প্রিয় ছিল, তাদের তৎক্ষণাং চিনতে পেরে নতুন পরলোকের গৃহে তাদের 
অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে । সষ্টর প্রাত অনুপরমাণুর মধ্যে অষ্টাবধা 
গ্রকৃতিরাঁ ভাবগত বৌঁশিষ্ট্য চিরবঙমান থাকাতে-__কোন আঁত্বকবন্ধূকে আতি 
সহজেই চেনা যায়, তা সে যে রকমই রূপধারণ করুক না কেন। কি রকম জান, 
অভিনেতার সাজসন্জা বা ছদ্মবেশ যতই ভাল হোক না কেন তার আসলরুপ 
একট খুটিনাটি করে দেখলেই ধরা পড়ে যায়, তেমনি আর কি। 

“পরলোকে প্রাবস্ট জীবের স্বাভাবিক আয়ুত্কাল পাঁথবী অপেক্ষা আঁধকতর 
দীর্ঘ । পরলোকে জীবের বাসকালীন সময় তার পার্থব কর্ম ফলানুযায়ী 
নধারত হয়, যা অতাঁত হলে কম'ফল আবার তাকে পার্থব স্তরে টেনে আনে । 
কতক জীব তাদের জড়জগতে মৃত্যুর পর পাঁথবীতে তৎক্ষণাৎ ।ফরে আসে, 
সাধারণতঃ তাদের প্রবল আকর্ষণ বা বাসনাকামনার দরুণই এরূপ ঘটে । 
কতকগূলি অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের সক্ষমদেহ ধারণের গড়পড়তা সময় হচ্ছে 
পাঁচ শত থেকে এক হাজার বৎসর ( পথিবীর সময়ের পারমাপে )। যেমন 
আমোরকার কোয়া ( রেডউড ) গাছ সকল অন্যান্য গাছেদের চেয়ে শতশত 


* ভগবান বৃজ্ধদেবকে একবার প্রত্ন করা হয়েছিল ষে মানুষ সবাইকে সমানভাবে 
ভালবাসবে কেন? তাতে দেই মহান ধমপ্রবতক উত্তর দিয়োছিলেন, “কারণ প্রত্যেক 
মানবের অগাঁণত আর 'বাঁচিত জীবনধারার মধ্যে অপর প্রত্যেকেই (কোন না কোনকালে আর 
মানুষ অথবা পশ-, কোন না কোন আকৃতিতে ) তার "প্রিয় ছিল ।” 

1 অণহপরমাণ্ হতে মানুষ পর্যন্ত সকল সৃষ্টজশীবের মধ্যে অঞ্টবিধা প্রকাতর গুণ 
বর্তমান-_ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরু, ব্যোম, মন, বাষ্ধি ও অহৎকার ৷ (শ্রীমম্ভগবঙ্গাতা 
সম অধ্যার়। ৪ শ্লোক 1) 


৪৯০ মোগিকথামৃত 


বৎসর বেশী বাঁচে অথবা যেমন আঁধিকাংশ লোকের ষাট বছরের আগে মৃত্যু 
ঘটলেও অনেক যোগী কয়েক শত বংসর ধরে বাঁচেন, তেমনি বিশিষ্ট জীবেরা 
পরলোকে প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচেন। 

'পরলোকবাসীদের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে তাদের জ্যোতিম় 
দেহ ত্যাগ করবার সময় মরণের সঙ্গে আর ক্লেশকর যুদ্ধ করতে হয় না। কিন্তু 
তাহলে কি হয়, তবুও তাদের মধ্যে অনেকেই পারলোকক দেহ' ত্যাগ করে 
সূক্গমতর কারণশরীর ধারণ করবার চিন্তায় একট, ভীত হয়ে পড়ে বই কি। 
পরলোক কিন্তু অনভীপ্সিত মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি থেকে মস্ত । এই তিনটি 
ভয়ই হচ্ছে পৃথিবীর আভশাপ, যেখানে মানুষের আত্মজ্ঞান তার নশ্বর 
জড়দেহের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ণভাবেই জাঁড়য়ে গিয়ে তার দেহটাকেই তার একমান্ু 
আস্তত্ব বলে কল্পনা করে, আর তার সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার আঁচ্তত্ব আদৌ 
বজায় রাখতে গিয়ে তাকে সর্বদাই বায়ু, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি থেকে সাহায্য 
গ্রহণ করতে হয় । 

“জড়দেহের মৃত্যু হলে, *বাসলোপ পেয়ে শরীরকোষগ্ঁল বিশ্লিষ্ট হয়ে 
পড়ে। আর সক্ষমদেহের মৃত্যু ঘটলে তার “প্রাণকণিকা”গুলির বিক্ষেপণ 
ঘটে। প্রাণশান্তর প্রকাশ এই “ক্ণকা*সমৃহের এককগুলি হতেই সক্ষ- 
দেহাদের প্রাণ সংগঠিত । জড়দেহের মৃত্যুতে জীব তার আক্হিমাংসের দেহজ্ঞান 
হাঁরয়ে পরলোকের সক্ষমদেহের বিষয় অবগত হয়। যথাকালে পরজগতে 
সক্মদেহের মৃত্যুর আস্বাদন লাভ করে জীব এই প্রকারে পরলোকের জন্ম ও 
মৃত্যুর আভজ্ঞতা থেকে ফিরে গিয়ে আবার জড়জন্ম ও মতত্যুর জ্ঞান লাভ করে। 
এইরকম পরলোক আর পার্থব জন্মমৃত্যুর আবর্তনচক্রসকল অজ্জানী লোকেদের 
অপারহার্য 'বাধা্লাপ। স্বর্গ আর নরকের শাস্ঘের বর্ণনাতে কখনও কখনও 
মানুষের পরলোকের সুখময় আর পার্থব জগতের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতাসমূহ তার মশ্নচৈতন্যের-চেয়ে-গভীরতর স্মৃতিকে আলোড়িত করে 
তোলে |” 

আম জিজ্ঞাসা করলুম, “পজ্যপাদ গুরুদেব, আপাঁন পাঁথবীতে আর 
সক্ষম এবং কারণজগতে পুন্ন্মের বিবরণ একটু বিশদভাবে বলবেন কি ?” 

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তখন বুঝিয়ে বললেন, “মানুষ জাঁবাত্মারূপে 
মূলতঃ হচ্ছে কারণশরীরবিশিষ্ট । সেই শরার হচ্ছে ঈশবরের পণ্রান্িশটি কষ্পনা 
বা ভাবের আকর বা অশ্রয়, আর এই ভাবসকল হচ্ছে মূল অথবা কারণ 
গচন্তাশান্তীসমূহ,-_যা তান পরে বিভাগ করে উন্বিংশাতি তন্বাবশিন্ট সক্ষমদেহ 
এবং ষোড়শ তত্বাবশিষ্ট স্হল জড়দেহ নিরম্মণ করেন। 


যোগিকথামৃভ ৪৯৯ 


“আতিবাহিকদের উনবিংশাঁততত্বসকল হচ্ছে মনোময়, ভাবময়, আর 
প্রাণময় । এই উীনশাঁট উপাদান হচ্ছে ব্যাম্ধ ; অহংকার ; সংবেদন ; মন 
( হীন্দ্ুযজ্ঞান ) ১ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা আর ত্বক, এদের জ্ঞানের সুক্ষ 
প্রতকঙ্প হচ্ছে ” জ্ঞানোন্দ্রয় ; প্রজনন, নিঃসারণ, বাক্যালাপ, ভ্রমণ এবং 
হস্তসম্পাদ্য ক্রিয়াসাধনের মানস প্রাতরূ্প হচ্ছে পণ কমেখন্দ্রয় । আর হচ্ছে 
পণ্প্রাণবায়্‌- প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,_-এরা শরীরের মধ্যে 
কেলাসগঠন, দেহসাংকরণ, নিঃসারণ, পাগ্টগ্রহণ এবং সপ্চালন ক্রিয়াসকলের 
শন্তবিশিম্ট । ষোল: স্হূল রাসায়নিক মল উপাদানে গঠিত জড়দেহের মৃত্যুর 
পরও উনবিংশাতিতত্বের এই সূক্ষ2ট অবয়ব বর্তমান থাকে । 

“ঈশ্বর তাঁর 'বাভল্ন পাঁরকজ্পনা স্বয়ং চিন্তাদ্বারা সমাধান করে স্বপ্নে ভা 
প্রক্ষেপিত করেছেন। 'বিশ্বস্বশ্নের মায়াসুন্দরী এইরকমে অপেক্ষবাদের 
সংখ্যাতীত অলক্কারে বিরাটরূপে ভাঁষতা হয়ে বোঁরয়ে এলেন। 

“কারণশরারের প্য়ন্রিশাঁট ভাবপধয়ের মধ্যে ভগবান মানুষের উনিশাঁট 
সুক্ষ7ম আর ষোলটি জড় প্রাতিরূপের সকল বৈষম্যের উৎকর্ষ সাধন করেছেন । 
স্পন্দনশান্তকে ঘনীভূত করে, প্রথমতঃ সঙ্গম পরে জড়রুপে তিনি মানুষের 
সুক্ষমশরীর, পরে তার জড়দেহ তৈরী করলেন । অপেক্ষবাদের নিয়মানুসারে-- 
যাতে করে আদি কৈবল্যভাব বহু জটিল বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে,_যেমন 
কারণজগৎ আর কারণশরীর, সক্ষজগং আর সংক্ষমদেহ থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি 
এই জড়জগৎ আর চ্হুলদেহ সূষ্টির বিভিল্নরূপ থেকে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র । 

“জড়দেহ হচ্ছে সৃষ্টিকতরি স্বপ্নের নাট ব্তুরুপ। পৃথিবীতে 
দ্বৈতভাব চিঃবিরাজমান ; স্বাস্হ্য আর ব্যাধি, সুখদুঃখ, লাভ-ক্ষাতি । মানুষ 
দেখে যে শ্রি-মান্রক জড়র্পই তার সঈমা আর প্রাতিবন্ধক । ব্যাধ বা অন্য কোন 
কারণে মানুষের বাঁচার আঁভপ্রায় খন গুর:তর্ভাবে বিপর্যস্ত হয়, তখনই তার 
মৃত্যু আসে ; আর আত্মার আছগ্হিমাংসের মহল আবরণ তখন সামায়কভাবে 
পরিত্যন্ত হয় । তখনও আত্মা কিন্তু সুক্ষ কিম্বা কারণশরীরে আবদ্ধ থাকে 1* 
আর যে সংহাতিবলে এই নাট অবয়ব একত্র সংলখ্ন থাকে সেটা হচ্ছে বাসনা 
বা কামনা । আর এই অতৃপ্ত কামনা বা বাসনার সক্রিয় চালক শান্তই হচ্ছে 
মানুষের সর্ববিধ বন্ধন বা দাসত্বের মূল । 

“অহঙ্কার আর হীন্দ্রয়সখই হচ্ছে পাঁর্ধব বাসনা বা কামনার মূল। 


* দেহ মানেই কোষবম্ধ আত্মা, তা সে জড়ই হোক: আর সক্ষই হোক: । এই 'তিনাট 
শরণর হচ্ছে “নন্দন পক্ষীর” 'পঞ্জর । 


৪৯২ যাগিকখামৃত 


হা্দুয়ানুভূতির তাড়না বা প্রলোভন সঙ্ষ্শরীরের আসীন্ত বা কারণ অবস্হার 
অনুভ্তসধাম্লম্ট বাসনাশান্তর চেয়েও প্রবলতর । 

'সুক্ষংজগতের কামনা-বাসনাসবল স্পন্দনভাবের উপভোগেই কেন্দ্রীভূত 
হয়ে থাকে। স্ষমজগতের জীবেরা মহাব্যোমের বিশ্বসঙ্গীত ( প্রণবধ্বান ) 
শ্রবণ করে আর সকল সংষ্টই যে পাঁরবর্তনশীল আলোর অফুরন্ত প্রকাশ, সে 
দৃশ্য দেখে তারা আনন্দে উল্লাসত হয় । সুক্ষদেহণীরা আবার আলোর গন্ধ, 
স্বাদ আর স্পর্শও পায় । এইরূপে সক্ষমজগতের কামনা-বাসনাসকল সক্ষা- 
শরীরীর সবল বস্তু আর জ্ঞানকে আলোর রূপে অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বা স্বঙ্নে 
পাঁরণত করার শান্তর সঙ্গে সংঁম্লস্ট। 

“কারণজগতের কামনাবাসনা সব, কেবল অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
গবারাই পূর্ণ হয় । প্রায়মূক্ত জীবেরা, যারা কেবল কারণদেহে আবদ্ধ থাকে, 
তারা এই সারা 'বিশ্বটাকে ভগবানের স্ব্নভাবের মূর্ত প্রকাশ বলেই দেখতে 
পায় ; কেবলমান্র চিন্তার দ্বারাই তারা যে কোন জিনিসের রূপদ্দান করতে 
পারে। আর স্ইে জন্যেই কারণশরীরীরা পার্থব অনুভাত বিদ্বা সক্ষয- 
জগতের আনন্দও তাদের আত্মার সক্ষমতর বোধশান্তর পক্ষে নিতান্ত স্হূল আর 
*বাসরোধী বলে মনে করে। কারণশরীরধীরা, তাদের বাসনার ক্ষয় করে তাদের 
তৎক্ষণাৎ রূপ দান করে।* যারা কেবলমাত্র কারণজগতের সক্মাতসক্ষম 
অবয়বে আবদ্ধ, তাঁরা এমন কি সষ্টিকতরিই মত বিশ্বরনা প্রকাশ করতে 
পারেন। যেহেতু সকল সৃম্টিই যখন ব*বস্বপ্নজালে তৈরী তখন আঁতসক্ষ 
কারণশরীরে আবদ্ধ আত্মারও শান্তর ?বরাট প্রত্/ক্ষ উপলাব্ধ হয় । 

“আত্মা স্বভাবতঃই একেবারে অদৃশ্য বলে কেবল এর শরীর বা অবয়বগুদলর 
দ্বারাই একে চিনতে পারা যায় । কেবলমান্র কোন শরীর দেখলেই বোঝা ঘায় 
যে এর আঁস্তত্ব অতৃপ্ত বাসনার ফলেই সম্ট হয়েছে । 





পি টস শা পপ পপ পিল পপ পি পি হস শপ পপ“ পাতলা 


* এমন ক বাবাজশী মহারাজও লা'হড়ীমহাশয়কে তাঁর কোন অতাঁত জীবনের অবচেতন 
মনে এক রাজপ্রাসাদের বাসনা থেকে মুন্ত হবার জন্যে সাহায্য করোছলেন, সে ঘটনা ৩৪শ 
পারচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে । 

1 এবং তিনি তাদের বললেন শব যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই শকুনপক্ষারা সব 
সমবেত হবে ।” লুক ১৭; ৩৭ (বাইবেল )। 

যেখানেই কোন আত্মা, স্হূল, সক্ষম অথবা কারণশরণরে আবদ্ধ হোক না কেন, সেখানেই 

বাসনা-কামনার শকুনপক্ষীসকল--যারা মান্ষের ইন্রিযদৌব*ল্যকে অথবা কোন সুক্ষ বা কারথ- 
জগতের আসন্তর উপর আক্লণ করে _ আত্মাকে বন্দী করে রাখবার জন্য সমবেত হয়। 


যোখিকথামৃত ৪৯৩ 


“ঘতাদন পর্ষশ্ত মানুষের আত্মা অবিদ্যা ও বাসনার 'ছাঁপ দ্বারা একটি, 
দুগট বা তিনাঁট দেহাধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে 
সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে না। মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যখন তার 
স্হুল জড়দেহ বা আধার চর্ণ হয়, অপর দুটো আবরণ- সক্ষম আর কারণ-- 
তখনও সর্বব্যাপন প্রাণসাগরে আত্মার সজ্জান প্রবেশ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে 
থাকে । জ্ঞানের সাহায্যে বখন বাসনাশ্‌ন্য হতে পারা ঘায় তখন তার সেই 
ভ্ানশান্তি বাকী দুটো আধারকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলে । অবশেষে সেই 
ক্ষুদ্র মানবাত্মা মুস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অনাদি অনন্ত বিস্তৃতি নিয়ে পরমাত্মার 
সঙ্গে এক হয়ে যায় ৮ 

গুরুদেবকে তখন আমি উচ্চ আর রহস্যময় কারণজ্বগং সম্বন্ধে আরও কিন্সিং 
আলোকপাত করবার জন্যে অনুরোধ করাতে তিনি বললেন, 

“কারণজগৎ এত সুক্ষ যে তা বর্ণনা করা যায় না; এ বুঝতে গেলে, 
জীবের গভীর ধারণার এরূপ বিরাট শান্ত থাকা দরকার যে, সে চোখ বন্ধ করেই 
সূক্ষমজগৎ আর এই বিরাট জড়বি"ব-যেন একটা আলোর বেলুনের সঙ্গে একটা 
কঠিন ঝৃঁড়--তা" কেবল ভাবরুপেই আছে বলে দেখতে পায় । যাঁদ কেউ এই 
আঁতিমানাবিক গ্রভীর ধারণাবলে তাদের সব কিছু বৈচিত্রযসমেত এই দ.টি বিশ্বকে 
কেবলমান্র ভাবরূপে পাঁরণত বা পর্যবাসত করতে কৃতকার্য হয়, তাহলে সে 
কারণজগতে পেশছে মনোজগং আর জড়জগতের মিলনের সীমারেখায় উপস্হিত 
হতে পারে। সেখানে গিয়ে তার এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যে-সকল সৃত্ট- 
বস্তু, কঠিন, তরল, বায়বায়পদার্থ, বিদুৎ, শান্ত, সকলপ্রাণী, দেবতা, মানুষ, 
জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, বাঁজাণু-জ্ঞানেরই সব এক একটা রূপ, যেমন মান্ষ 
চক্ষু মুদেও অনুভব করে যে সে আছে, সে বর্তমান-তার অ.স্তস্ব সে বেশ 
টের পাচ্ছে, যাঁদও তার জড়দৃষ্টির সামনে তার দেহ অদূশ্যই হয়ে থাকে আর 
ভার কাছে সেটা কেবল ভাবরূপেই বর্তমান । 

“মানুষ যা কজ্পনায় করে, কারণশরীরণী তা বাস্তবভাবে সম্পন্ন করতে 
পারে। আঁতাঁবরাট আর প্রচণ্ড কঙ্পনাপ্রবণ মানববুদ্ধি কেবল মনের ভিতরেই 
এক চিম্তার শেষ সীমা থেকে অপর এক চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হতে 
পারে, মনে মনেই সে গ্রহ হতে গ্রহাম্তরে পাঁরম্রমণ করতে পারে, অতল গভার 
অনন্ত গহ্বরের সীমাহীন তলদেশে সে যেতে পারে অথবা খধুপের মত 
তারকাখচিত নীল নভোদেশে অতিবেগে উধের্য উৎক্ষধ হতে পারে কিম্বা 
ছায়াপথে অথবা নক্ষত্রপুঞজজশোভিত মহাব্যোমে সে সন্ধানীআলোর মত দার 
চমক প্রকাশ করে সে চলতে পারে । কিন্তু কারণজগতের জাবেদের এর চেয়েও 


৪৯৪ যোগিকখামত 


বেশী দ্বাধীনতা আছে--তারা 'বনা আয়াসে তাদের চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ বন্তুর 
রুপদান করতে পারে-_-তাতে কোনরূপ জড় বা সক্ষম প্রতিবন্ধক বা কমের 
সীমাবদ্ধতা কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না। 

“কারণশরীরারা উপলব্ধি করতে পারে যে জড়বিশব মূলতঃ ইলেক্ইটন বা 
বিদ্াতিন: দ্বারা সম্ট নয় বা সক্ষমজগৎ “প্রাণকাঁণকা”র মৌলিক ভাত্তর উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়__এ দুটোই বস্তুতঃ হচ্ছে ঈ*বরের আত সক্ষম চিন্ত।কাঁণকার 
দ্বারাই সম্ট- মায়া বা অপেক্ষবাদের দ্বারা খাণ্ডত আর বিভন্ত, যাতে করে সম্টির 
সঙ্গে ভ্রম্টাকে পৃথক করে রাখার জন্য আপাতদ্ষ্টতে ভেদ রুনা করে। 

“কারণজগতে আত্মারা পরস্পর পরস্পরকে সেই আনন্দময় পরমাত্মার 
ব্যাম্টগত প্রকাশ বলেই জানে, তাদের চিম্তাবিষয়সকলই কেবল এবমান্র বস্তু যা 
তাদের চারধার ঘিরে থাকে । কারণশরীরীরা তাদের দেহ আর চিন্তার মধ্যে যে 
পার্থক্য, তা কেবলমাত্র ভাবরূপেই দেখতে পায় । মানুষ চোখ বুজে যেমন 
অতি উদ্জবল সাদা আলো কিন্বা ক্ষীণ নীল আলোর আভাস দেখতে পায়, 
কারণশরীরারাও তেমান কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
সবই অনুভব করতে পারে ; বিশ্বমানসশান্তর দ্বারা তারা যে কোন জিনিসের 
সৃষ্টি বা বিলোপসাধন করতে পারে। 

“কারণজগতে মৃত্যু আর পুনম এ দুটোই কেবলমাত্র চিন্তাতেই আছে ; 
কারণশরীরীরা কেবলমাত্র চিরনূতন জ্ঞানানন্দের অমৃত ভোজন করে । তারা 
শান্তির নির্ধারণী থেকে পান করে, দৈব অনুভাঁতির পথহণীন ভূমির উপর ভ্রমণ 
করে আর পর্মানন্দের অনন্ত সাগরের সীমাহীনতার মধ্যে সন্তরণ করে বেড়ায় । 
আহা দেখ ! তাদের উদ্জবল চিম্তাশরীর সব, ঈবরস্ন্ট কোঁট কোটি 
গ্রহ-্উপগ্রহ, নবজাত বিশ্বন্দ্ধান্ডসকল, অসীম নীলাকাশের বুকে ভাসমান স্বর্ণ 
নীহারকার অপার্থব আলোকস্ব্ন- তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যাৎগাঁততে আঁতিক্রম 
করছে। 

“কারণজগতে বহু জীব হাজার হাজার বছর ধরে অবচ্হান করে। 
গভীরতর পরমানন্দ লাভ করে মত্তাত্মা ক্ষুদ্র কারণশরীর থেকে নিজ্জেকে প্রত্যাহত 
করে নিয়ে কারণাঁবশ্বের বিরাটর্প ধারণ করে । সকলপ্রকার ভাবধারার বিভিন্ন 
আবর্তসমৃহ, শান্ত, প্রেম, ইচ্ছা, আনন্দ, শান্তি, স্বন্ঞা, স্হৈষ, আত্মসংষম আর 
ধারণার নানা তরঙ্গরূপ সব, পরমানন্দসাগরেই গিয়ে লয় হয় । তখন আত্মা 
তার আনন্দকে জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট তরঙ্গরুপ বলে আর মনে করে না- তার 
অনন্ত হাঁস, উত্তেজনা, পুলক, কম্পন, একের মধ্যে বহবাঞ্ছিত বৈচিত্র্যের 
তরঙগসব নিয়ে সেই এক অথণ্ড মহাব্যোমে বিলীন হয়ে ধায় । 


যোগকথামৃত ৪৯% 


“যখন কোন আত্মা প্রজাপাঁতর মত এই তিনটি অবয়বের গুটি ভেদ করে 
বোরয়ে আসে তখন সে চরতরে অপেক্ষবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আনর্বচনীয়া শাম্বতা 
স্হতি লাভ করে।* সেই সর্বব্যাপিত্বের প্রজাপাতিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার 
পন্মদ্বয়ে চন্দ্ুসূর্য গ্রহতারা সব ঝলমল করছে । আত্মা পরমাত্মায় বিস্তার লাভ 
করে আলোকহীন আলো, তাঁমম্রাহীন অন্ধকার, চিম্ভাহীন চিন্তার রাজ ঈশ্বরের 
ব*বসৃষ্টির স্বগ্নের পরমানন্দে মত্ত হয়ে একলাই থাকে ।৮ 

সভয় বিস্ময়ে বলে উঠল.ম, “মুস্ত আত্মা %” 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “যখন কোন আত্মা এই তিনাট শরীরকোষের 
মায়া থেকে সম্পূর্ণভাবে ঈহন্ত হয়ে বোরয়ে আসে” তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে 
এক হয়ে যায় কিন্তু তবুও তার ব্যান্তত্বের কোন লোপ বা হাস হয় না। িস্টের 
এমন কি যীশুরুপে জন্মগ্রহণ করবার পুবেই এরূপ চরম মুন্তিলাভ ঘটেছিল 
ঠাঁর অতীত জীবনের তিনাঁট অবস্হায়-যা তাঁর পার্থবজশীবনে মৃত্যু ও 
পুনরুখানের তিনদিনের আঁভন্দ্রতায় মূর্ত হয়ে রয়েছে, তাতে তান ব্রাঙ্মীস্হতি 
শাভ করবার পূর্ণশান্ত অর্জন করোছলেন । 

“এই তিনটি শরীর থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে অপরিণত মানবকে তার 
অসংখ্য পার্থব, সূক্ষম আর কারণশরারের মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে হয় । যখন 
[তাঁন এইরূপ চরম মুন্তলাভ করেন, তখন তান ইচ্ছা করলে ধমেপিদেস্টারূপে 
অন্যান্য মানবদের ঈ*বরসানিধো ফিরিয়ে আনবার জনোো পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে 
আসতে পারেন অথবা আমার মত তিনি সংক্ষম2জগতে বাস করতে পারেন ! 
সেখানে কোন মুস্তদাতা সেখানকার আধিবাসীদদের কিছ: কর্মফল গ্রহণ করে 
এইরুপে সক্ষঃজগতে তাদের বারবার যাতায়াতের অবসান ঘাঁটয়ে দিয়ে 
কারণজগতে চিরতরে বাস করার জন্য তাদের সাহাযা করেন। অথবা কোন 


সা শসা পা সত পা 





শপ গর পর 
মস সপ 


* “যে জয় করে, তাকে আম আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করব আর সে কখনও 
সেখান হতে বাইরে যাবে না (অাঁং তার আর কখনও পুনজন্ম হবে না)". আম 
বেমন জয় করোছি আর আমার পিতার সঙ্গে সিংহাসনে বসেছি, তেমনি ষে জয় করে, তাকে 
আম আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেব।” 'বাভিল্যেশন--৩ ; ৯২, ২১ 
( বাইবেল )। 

£ ভ্রীধৃক্েবর গাজীর কথার অথ“ এই ছিল যে, তাঁর পাঁর্থব জখবনে তান যেমন 
মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের কর্মকক্ষয়ের উদ্দেশ্যে তাদের রোগভার নিজশরণরে গ্রহণ করতেন, 
তেমাঁন সক্মমজগতেও মৃক্তিসাধকরূপে তাঁর জীবনের কত'বয হচ্ছে হিরগ্যলোকবাসাঁদের কোন 
কোন সক্ষতন কর্মফল গ্রহণ করে তাদের উচ্চতর কারণজগতে দুংত উন্নত হতে সাহাধ্য করা। 


৪৯৬ ঘোগিকখাদত 


মুক্তাত্বা কারণজগতে প্রবেশ করে সেখানকার আধিবাসীদের কারণশরীরে 
অবস্হানকাল সংক্ষে'পত করে তাদের কৈৎলাপ্রাপ্থুতে সাহায্য করেন ।»% 

“অমরদেবতা, যে কম'ফলের প্রভাবে আত্মারা এই তিনাঁট জগতে ফিরে 
আসতে বাধ্য হয়, তার বিষয়ে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড়ই ইচ্ছে হয় 1” 
মনে হল আমার সর্বদর্শী গুরুদেবের কথা যেন চিরকাল ধরেই আমি শুনে 
যেতে পারি। তাঁর পার্৫ধবজীবনে আমি তাঁর কাছ থেকে একদিনে তো এত 
সব জ্ঞানের বিষয় কখনও উপল্াষ্ধ করতে পার নি। আজ অমি এই প্রথম 
জীবনমত্যুর গভীর রহস্যময় অন্তঃপ্রদেশে সুস্পম্ট আর প্রকৃত অন্তর্দন্টি লাভ 
করছি। 

গুরুদেব পুলকোচ্ছহলস্বরে ব্যাখ্যা শুরু করে বললেন, “সক্ষমজগৎসমূহে 
মানুষের বাস চিরচ্হায়ী হবার সম্ভাবনার প্‌বেহি তাকে আতি অবশ্য পার্থ 
কর্মফল বা বাসনা সব সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় করে ফেলতে হবে । সূক্ষম্জগতে 
দুরকমের জীব বাস করে; চিরচ্হায়ী বাঁসন্দা আর স্বঞ্পকালীন বাসিন্দা, যাদের 
পার্ধব কর্ক্ষয় করা এখনও বাকী, আর সেই জন্যে তাদের কর্মের খণ পারিশোধ 
করবার জন্যে জড় পার্থিবদেহে পুনরায় তাদেরকে বাস করতেই হবে- জড়দেহের 
অবসান না ঘটলে তারা সক্ষম জগতে এলে তাদের চিরস্হায়ী বাঁসন্দা অপেক্ষা 
দুদনেরই আঁতাঁথই বলা যায় । 

“যাদের পার্থিব কর্মক্ষয় হয় নি সেইসব জীবেদের সক্ষমজগতে মৃত্যু 
ঘটলেও ব"বপারকঞ্পনার উচ্চতর কারণস্তরে তারা প্রবেশ লাভ করতে পারে 
না; তারা কেবল জড় আর সক্ষমজগতে যাতায়াত করে আর পযয়িক্রমে তারা 
ষোড়শ জড়তত্বিশিষ্ট স্হুলদেহ আর উনাঁবংশাঁত সক্ষমতত্বাবশিষ্ট আতিবাহিক 
দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। উপরন্তু প্রত্যেক জড়দেহ নাশের পর পৃথিবীর 
অপারণত জীব আঁধকাংশকালই মরণনিদ্রার ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, 
আর মনোরম সক্ষ্মজগতের বিষয়ে তার কদাচিৎ জ্ঞানলাভ ঘটে । সংক্ষজগতে 
কিছুকাল বিশ্রামের পর এরূপ মানবাত্বা আবার জড়জগতে ফিরে আসে আরও 
শিক্ষা, আরও সাধনার জন্যে। আর বার বার যাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ সে 
সক্ষম্তরের জগতে থাকতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে । 

“উপরন্তু সক্মজগতের সাধারণ অথবা বহুদিনের বাসিন্দারা, যারা সকল- 
রকম জড়বাসনা হতে চিরতরে মস্ত হয়ে গেছে, তাদের আর কখনও পার্থিব 
জড়ুভীমতে ?ফরে আসবার প্রয়োজন হয় না। এইসব জীবদের কেবলমাত্র সুক্ষ 
মার কারণজগতের কর্ম সকল ক্ষয় করতে হয়। সুক্ষঃজগতে তাদের মৃত্যু 
বটলে তারা অপাঁরসীম স্ন্দরতর আর সক্ষমতর কারণজগতে প্রবেশ করে! 


যোগিকথামৃতত ৪৯৭ 


বিশববিধানে 'নার্দষ্ট সময় অন্তে, কারণশরীরের ভাবরুপ পরিত্যাগ করে এই 
সব উচ্চতর অবস্হাপ্রাপ্ত জীবেরা 'হিরণ্যলোক অথবা সেইরকম কোন উচ্চ 
সন্মমজগতে প্রবেশ করে সন্ষম নবকলেবরে পুনজতি হয়ে তাদের সক্গমজগতের 
বাকী কর্ম সব ক্ষয় করে। 

শ্রীয-ক্তে*বর গ্িরজী বলতে লাগলেন, “বৎস, এখন তু আরও বেশীই 
বুঝতে পারবে ষে আমি বাধর 'িধানেই মৃত্যু হতে পুনজঁবন লাভ করেছি-- 
কেন জান ? পাঁথবী থেকে যে সব আত্মা সুক্ষমজগতে এসে প্রবেশ করছে, 
তাদের চেয়ে বিশেষভাবে কারণজগ থেকে যেসব আত্মা সক্ষম জগতে নেমে এসে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে, তাদের মুন্তসাধনের সহায়তার জন্যে । পৃথিবী থেকে 
যারা আসছে তাদের যাঁদ বিন্দুমান্র জড়জগ্তের কম“ বাকী থাকে, তা হলে তারা 
আর হিরণ্যলোকের মত আঁত উচ্চস্তরে কখনও আরোহণ করতে পারে না। 

“পৃথিবীতে যেমন আঁধকাংশ লোকই ধ্যানলব্ধ আঁত্মকদর্শনের সাহায্যে 
সক্ষঃজগতের উচ্চতর সুখকর অবস্হা আর তার পরমানদ্দ উপলব্ধি করতে 
শেখোঁন, আর সেই জন্যেই মৃত্যুর পরে পাঁথবীর সসীম আর অপূর্ণ আনন্দেই 
আনার ফিরে যেতে চায়, তেমান বহু সক্ষমশরীরীরা তাদের স্ক্ষ্রদেহের 
ভা ক িবঘটনের সময় সক্ষমঞগতের অধি7তর স্হুল আর উচ্ছল আনন্দের 
চিন্তা মনের মধ্যে লালন করে আবার সংক্ষজগতের স্বগেহি পুনরায় কিরে আসতে 
চায় । সক্ষমজগতের গরু কর্মফল এই সকল জীবেদের সকঙ্ষমজগতে মৃত্যু 
ঘটবার আগেই তা সব ক্ষয় করে নিতে হয়, তা না হলে তারা কারণ ভাবজগতে 
[চরস্হায়ী বাসন্দা হতে পারে না-এই কারণে যে, ভাবজগৎ আর স্রষ্টার মধ্যে 
বিভেদ খুব অজ্পই । 

“কেবল যে জীবের খন আর নয়নাভিরাম সক্ষমজগতের অ'ভজ্ঞতালাভের 
কোন ইচ্ছা থাকে না, আর কোন প্রলোভনই তাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে না, তখনই কেবল সে কারণজগতে থাকতে পারে । সেখানে থেকে 
কার্ণজগতের সমস্ত কর্ম অথবা অতঁত জাঁবনের সমস্ত বাসনার বাঁজ নাশ 
করবার সাধনা শেষ করে, বদ্ধজশীব তিনটি অজ্ঞান আবরণের শেব কারণঅবশ্নব 
ভেদ করে বেয়ে পড়ে সেই অনন্তপুরুষের সঙ্গে পারপূর্ণ ভাবে মিলিত হয় ।৮ 

গুরুদেব আত স্নখ্ধমধুর হেসে বললেন, “এখন সব বুঝতে পারছ ?” 

“আজ্ঞে হশ্যা, আপনার কৃপায় পারছি বটে। কৃতজ্ঞতায় আর আনম্দে 
আমি আর ভাষা খুজে পাচ্ছ না ।» 

কোনো সঙ্গীতে, কোনো আখ্যায়িকায় আমি এমন উদ্দীপনাময় আর 
উচ্চভাবের জ্ঞানের কথা কখনও শুনি নি। শাস্তে বদও এই সব কারণ এবং 

৩২ 





৪৯৮. .. যোকিরত্যমূত 


সুক্ষঃরজগং আর মানুষের এই নট অবয়বের বথার উল্লেখ আছে, ভবুও 
আমার এই পুনরুখিত গুরুদেবের এ রকম অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যার 
তুলনায় তাদের কতই না অনধিগম্য, অসংলগন বা অর্থহীন মনে হয় । তর 
বাছে বাস্তাবকই এমন কোন-- 

“অচিন দেশেন্ বথা জানা নাই তার, 

কভু নাহি ফিরে পাচ্ছ, সীমা হতে যার” !* 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “মানুষের এই তিনটি শীরের অন্তব্যক্ষি তার 
ন্রবিধা প্রকীতর মধ্য 'দয়ে নানাভাবে প্রবাশিত হয়েছে । পৃথিবীতে মানুষ 
তার জাগ্রত অবস্হায় তার এই তিনটি অবয়বের বিষয় অজ্পাবন্তর সচেতন । 
যখন তার মন শব্দ, স্পর্শ, রুপ, রস, গন্ধ প্রভাতি হীন্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে 
আভানাবষ্ট, তখন সে প্রধানতঃ তার জড়শরীর 'দিয়ে কাজ বরে। দর্শনাব্রয়া 
বা ইচ্ছাপ্রকাশের সময় সে প্রধান্তঃ তর সুক্ষমশরীরের ভিতর দিয়ে কাজ করে। 
আর মানুধ যখন কোন চিন্তা বা গভীর অন্তদর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে গভীর- 
ভাবে ডুবে যায় তখন তার কারণশরাীরের মাধ্যমে প্রকাশ পায় ; আর যে মানবের 
নিয়মিতভাবে কারণশত্রীরের সংস্পর্শ ঘটে, দিব্ভাবের সক্ষচন্তাসকল তার 
কাছে উদয় হয়। এই অর্থে কোন ব্যন্তিকে 'জড়ভাবাপন্ন', প্রাণবন্তঃ অথবা 
বুদ্ধিজীবী” এই তিনাঁট প্রধান ভাগ্গে বিভন্ত করা যায়। 

“মানুষ দৈনিক প্রায় ষোলঘণ্টা ধরে তার জড় অবয্নবাঁটকেই নিজেকে বলে 
মনে করে_ তারপর সে নিদ্রা যায় ; যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে সঙ্ষমশরারে 
অবস্হান করে, আর সে সময় নে বিনা আয়াসে সংক্ষশরীরীদের মতই যে কোন 
জিনিষ সৃন্টি করতে পারে। আর মানুষের সুষ্যপ্তি যাঁদ গভীর আর 
স্বগ্নাবিহীন হয়, তা হলে ঘণ্টাকতক ধরে সে তার চেতনা অথবা আমিত্ব-জ্ঞানকে 
তার কারণশরীরে পাঁরালিত করতে পারে; এরুপ নিদ্রা পুনরুজ্জীবক। যে 
স্বপ্নদ্রটা, কারণশরীরে নয় সক্ষমশরীরের সংস্পর্শে আসে, তার 'নদ্রা কিন্তু 
পাঁরপূর্ণভাবে শ্রাণ্তি অপনোদনকারাী হয় না।”» গুরুদেবের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা 
প্রদানকালে আমি তাঁকে ভগ্চিবিনত চিন্তে দেখতে দেখতে বললুম, “গুরুদেঝভা, 
আপনার শরীর কিন্তু পুরী আশ্রমে আপনার দেহরক্ষার সময় যা দেখোছলুম, 
ঠিক আঁবকল তেমনাঁটই দেখতে ।% 

“হ্যাঁ, তা বটে, আমার এ নতুন শরীর সেই পুরান শরীরটার অবিকল 
গ্রাতর্প । পৃথিবীতে থাকতে আমি ঘত না করতুম, তার চেয়েও ঢের 


* হ্যামলেট (৩য় অংক, উম দৃশ্য )। 
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বেশীবার আম ইচ্ছামত যেকোন সময় আমার এই মার্ত ধারণ কার বা অদৃশ্য 
করে ফেল। মূহূর্তমধ্যে শরীর অদশ্য করে ফেলে এখন আমি আলোর 
গতিতে চোখের পলকে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাই, অথবা বস্তৃতঃই সক্ষম থেকে 
কারণ কিম্বা জড়জগতে ফিরে যাই ।” তারপর গুরুদেব একটু হেসে বললেন, 
“যাঁদও তোমরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পার, আমার কিন্তু 
তোমায় বোম্বাইয়ে খুজে পেতে বিন্দুমানও দেরী হয়নি !” 

“গুরুদেব, আপনার মৃত্যুতে আমার যে কি গভীর দুঃখ হচ্ছিল ।” 

“আহাহা, আমি মরলুমই বা কোথায়? তোমার কথার মধ্যে কিছু 
[বিপরীত উতন্ত আছে নয় কি 2 বলে শ্রীষুক্তেশবর গিরিজী সস্নেহ কৌতুকের 
হাস হাসলেন। 

তরপর তান বলতে লাগলেন, “যোগানন্দ, তুমি কেবলমাত্র এই পাথবীতে 
গন দেখাছলে ; আর সেই স্বপ্নপৃথকীর উপর তুমি আমার স্বস্নদেহই 
দেখোছলে । পরে সেই স্বপ্নেগড়া মার্তকেই তোমরা সমাধি দিয়েছিলে । 
এখনকার আমার এই আরও স্ক্ষমতর মর্তদেহ-যা তুমি এখন দেখছ আর 
শুধু দেখছই বা বাল কেন, এমন শস্ত করে এখন জাঁড়য়ে ধরে আছ--তা 
ঈ'বরের আর একটা সক্ষমতর স্বগ্নজগতে পুনর্জন্ম লাভ করেছে । কোন 'দিন 
হয়তো ব। সেই সক্ষমতর স্ব্নদেহ আর স্ক্ষমতর স্বপ্নজগৎ সবই মিলিয়ে 
যাবে ; তারাও সব আর কিছু চিরকালের জন্যে নয় । পরমজাগরণের চরম- 
স্পর্শে এই সব স্বপ্নবুদ্বৃদ অবশেষে সকলই ফাটবে । যোগানন্দ, পুত্র আমার, 
স্ব্ন আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য বোধ কর, বুঝে নাও কোনটা স্বপ্ন আর 
কোনটা সত্য 1” 

বৈদান্তক* পুনরুখানের এই ভাব আমায় বিস্ময়ে আভভূত করলে । 
পুরীতে গুরুদেবের প্রাণহীন দেহ দেখে ষে শোকাকুল হয়ে পড়েছিলুম তা 
মনে পড়াতে লব্জাই বোধ হল। অবশেষে আম এই উপলাষ্ধ করলুম ষে, 
পৃথিবীতে তাঁর আবিভবি ও তিরোভাব এবং তাঁর আজকের এই পুনরুখান, 
এসব বিশ্বস্বপ্নে দৈব কজ্পনার মধ্যে একটা আপেক্ষিকসম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই 
নয়, এই ভেবে আমার গুরুদেব সর্বদাই ঈ*বরভাবে নিম্ন থাকতেন । 

“যোগানন্দ, তোমায় আজ আম আমার জশীবন, আমার মৃত্যু, আমার 


* জীবন আর মৃত্যু হচ্ছে চিন্তার কেবলমা আপোক্ষিকভাব । বেদান্ত প্রমাণ করে যে 
ঈএবরই হচ্ছেন একমান সতবস্তৃ--পদার্থ আর সব কিছু হচ্ছে অপদার্থ, আঁবদ্যা বা মায়া। 
এই অস্বৈতবাদ শঞ্করাচাষের উপনিষদের ভাষ্যে পরাকাণ্ঠা লাভ করেছে । 
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পুনর্খানের সব সত্যই এখন বললুম । আমার জন্যে আর শোক কোরো না, 
বরং ঈশ্বরের স্বশ্নেগড়া মানুষের পৃথিবী থেকে আরেকটি ঈশ্বরস্বস্নরচিত 
সুক্ষমশরীরীদের লোকে আমার পুনর্জন্মের কথা তুমি সবন্র প্রচার কর গিয়ে । 
দুঃখে উদ্ভ্রান্ত, মরণভয়ে ভীত, পাঁথবীর স্বঞ্দদরশশীদের অন্তরে নতুন আশার 
সশ্তার হবে ।৮ 

বললুম-- আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলব বই কি!» ভাবল.ম, তাঁর পুনরুখানে 
সবাইকার সঙ্গে আমারও কি আনন্দই না লাভ হবে! 

তিনি 'স্নগ্ধকোমলস্বরে বলতে লাগলেন, “পহথবীতে আমার প্রকৃতি 
অত্যন্ত অস্বাঁস্তকরগোছের কড়া ছিল, অনেকেরই পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন 
ছিল,-ঠিক খাপ খেত না। তোমায় হয়ত আম প্রয়োজনের চেয়েও অনেক 
বেশী ভর্খসনা করোছি। কিন্তু তুম সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ ; আমার সকল 
তিরস্কার, সকল কঠিনশাসনের মেঘের মধ্য দিয়ে তোমার ভক্তির উজ্জল রশ্মির 
ছটা প্রকাশ পেয়েছে ।” তারপর স্নেহকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, “আব্র 
আমি তোমায় বলতে এসেছি যে আর তুমি সে কাঁঠন তির্কারের রুদ্রদৃষ্টি 
আমার কাছে দেখতে পাবে না; আর তোমায় আম কখনও তিরস্কার 
করব না।” 

হায়রে-_-আমার পরমপয়াল গুরুদেবের সেই সস্নেহ তিরস্কারকে হারিয়ে 
আজ আমার মন কি দারুণ বিষাদে আচ্ছন্ন! তারা যে সব চলার পথের 
অন্ধকারে এক একট দেবদূতের মত আমায় রক্ষা করে আমায় সাবধানে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চলত । তাই বা সে সব আজ কোথায় ? 

“পরমারাধ্য গুরুদেব, আমাম় হাজারবার বকুন,_এখনই আপাঁন আগায় 
ভংসনা করে আবার আগেকার মত আমায় শাসন করুন ।৮ 

“না যোগানন্দ, আর তোমায় আম কখনও বকব না।” তাঁর স্বগাঁয় 
কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর, অন্তঃসলিলা ফণ্গুর মত তাতে হাসির গ্প্তধারা 
প্রবাহিত । “ঈশ্বরের মায়াস্বখ্নে আমাদের এই দুটো মার্ত যতাঁদন আলাদা 
হয়ে থাকবে ততাঁদন আমরা দুজনেই একসঙ্গে আনন্দের হাঁস হাসব । শেষে 
আমরা দুজনে এক হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মায় মিশে যাব-_ আমাদের হাসি হবে 
তাঁরই হাঁসি, আমাদের দুজনের মিলিত আনম্দসঙ্গীত ঈ“বরভাবে ভাবত 
আত্মাদের কাছে ধ্বানত হবে অনম্তকাল ধরে !” 

তারপর শ্রীষক্তেবর গারজী কতকগুলি বিষয়ে আমায় কিছু উপদেশ 
দিলেন, যা আম এখানে এখন প্রকাশ করে বলতে পার না। সেই বোম্বাইয়ের 
হোটেলঘরে যে দুঘশ্টা তিনি আমার সঙ্গে আতবাহিত করেছিলেন সেই সময় 
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তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন । সেই ১৯৩৬ সালের 
জুন মাসে তিনি যেসব পাব ঘটনার ভাবষ্যদ্বাণীগুীল করে গিয়েছিলেন- তা 
সব ইতমধ্যেই ঘটে গিয়েছে । 

“*প্রয় বংস আমার, এবার আম তা হলে চল।” শ্্রীযুক্ে*্বর গাজী 
কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলুম যে আমার দুসংবদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্য 
থেকে তাঁর 'দিব্যদেহ যেন 'বর্গীলত হয়ে মহাশুন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে 

আমার আত্মাকাশে তার সেই অপূব বণ্ঠধান দ্কৃত হয়ে উঠল, “বিংস, যখনই 
তুমি নিরবি“জপ সগাধতে প্রবেশ করে আমায় ডাক দেবে, তখনই আমি তোমার 
কাছে এই রকম রন্তগাংসের শরারে এস হাজির হব, আজ যেমন এসোছ !» 

তাঁর এই 'দিব্যপ্রাতশ্রাতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীব;ন্তেবর গিরিজী আমার দ.স্টির 
গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । মধুরসঙ্গীতের মুছন্ঞিয় তাঁর বন্তম্বর 
মেঘমন্দ্রধনিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, “সকলকে বোলো যোগানন্দ ! বোলো যে 
যানই নার্বকজ্প সমাধি লাভ করে জানতে পেরেছেন যে এই পাঁথবী ঈশ্বরের 
একটা স্বপ্ন বই আর ছু নর, তান স্বগ্নস্জ্ট সক্ষ্মতর হিরণ্যলোকে আসতে 
পারবেন-আসর সেখানে আমার ঠিক পার্থব শরীরের মতই সংশ্মমশরীরে 
পুনরুখিত দেখতে পাবেন ; যোগানম্দ বোলো সকলকে এ কথা 1” 

আজ বিচ্ছেদের আমার সকল ব্যথা দূর হল । তাঁর মৃত্যুর জন্য বেদনা 
আর শোক--যা এতাঁদন ধরে আমার সকল শান্তি হরণ করে আসছিল, তা 
আজ যেন লহ্জায় কোথায় মুখ লুকাল। আত্মার নবউম্মুস্ত অনন্ত রন্ধপথে 
পরমানন্দের অমৃতধারা যেন এক বিরাট উৎস হতে সহত্রধারে উৎসারিত হয়ে 
প্রবেশ করতে লাগল । বহ্াদনের অব্যবহৃত রুধমুখ আজ পুণ্য আনন্দের 
এক প্রবল বন্যার বিতাড়নে উদার, উন্মস্ত হল। অন্তর পাঁবন্রতায় ভরে গিয়ে 
আজ পূর্ণাবকশিত হয়ে উঠল। আমার অতাঁত জন্মের ছায়াছবি সব 
চলচ্চিত্রের মত একে একে আমার অন্তশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল । আমার 
গুর্দেবের 'দিব্য আঁবভাঁবের ফলে আমায় ঘেরা স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে আমার 
অতাঁতজীবনের সদসৎ সবকর্মই যেন মিলিয়ে গেল । 

আমার আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ে আমি গুরুআজ্গা শিরোধার্য করে সেই 
সানন্দসংবাদ প্রচার করেছি, যঁদও তা বুঝতে অনুসাম্ধংসু লোকেদের বৃদ্ধি 
একটু বিপর্যস্ত হবেই । ক্ষুদ্রুতা, নীচতা মানুষের ভালরকমই জানা আছে ; 
হতাশাও তার নিতান্ত অপারিচিত নয়--তবু এরা সব মনোবৈকল্োর ভাব, 
বানুষের আসল ম্বরুপের কোন অংশই নয় । যে দিন সে মনে দঢ়সঙ্ষজ্প 
পুহণ করবে, সেই 'দিন থেকেই সে ম্যস্তর পথে পা বাড়াবে। “ধুলোর তুমি 
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ধুলোয় মিশবে,»- দুঃখবাদীদের এই চিন্তাবসাদক উপদেশই বহাদন ধরে সে 
মেনে এসেছে, শান্বত আত্মার চিরন্তন বাণীতে কখনও সে কর্ণপাত করে নি। 

পুনরুখিত মদীয় গুরুদেবকে ষে কেবল এবমান্র আমারই দেখবার বিশেষ 
সৌভাগ্য হয়েছিল তা নয় ; আর একজনেরও সে সৌভাগ্য ঘটেছিল । 

শ্রীযুক্তেবর গ্ারজীর িষ্যাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন, 
সকলে আদর করে তাঁকে “মা” বলে ডাকত । পুরী আশ্রমের কাছেই তাঁর 
বাড়ী। প্রাতন্রমণের সময় গুরুদেব প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবাতা 
বলতেন । ১৯৩৬ সালের ষোলই মার্চ তারিখে, “মা” আশ্রমে এসে তাঁর 
গুর্দদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন । 

পুরী আশ্রমের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত স্বামী সেবানন্দ তখন সেখানে, 
বিষাদকরংণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললে, “সেক, গুরুদেব ষে এক হঞ্চা 
হল দেহরক্ষা করেছেন !” 

প্রাতবাদের সুরে তান মৃদু হেসে বললেন, “তা কি হয় গোবাবা! সে 
ষে একেবারেই অসম্ভব । 

বিব্রত সেবানন্দ তখন তাঁর সমাধির সব বিবরণ দিয়ে “মা”কে ডেকে বললে, 
“আচ্ছা আসুন, এই সামনের বাগানে শ্রীষুস্তেবর গাঁরজীর সমাধি দেখিয়ে 'দাঁচ্ছ।” 

“ওসব কথা আমি কিছুই শুনতে চাইনে বাবা ।” মা” প্রবল বেগে 
মাথা নেড়ে বললেন, “আরে না, না, এ সব কি বথা। তাঁর কোন সমাধটমাধি 
হতেই পারে না। এই আজ সকালে যেমন 'তিনি বেড়াতে বেরোন, ঠিক তেমনি 
বোঁড়য়ে বেলা দশটা নাগাদ আমার দুয়োরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলুম । 
দনের বেলায় রাস্তায় দাঁড়য়ে তার সঙ্গে বথাবাতাঁ হল খানিকক্ষণ ধরে। কি 
সব বলছেন আপাঁন ! তিনি এমন কি আমায় বললেন পর্ধন্ত যে, আজ 
সন্ধেবেলা আমার আশ্রমে একবার এসো 1১ ৮ 

“তাই আম এখন এখানে এসেছি বাবা ! আমার ওপর তাঁর ষে অনেকদিনের 
আশাবাদ | ভগবানের আশশবার্দে গুরুদেব আমার চিরজীবী হোন ! গুরুদেব 
আমার অমর, তাঁর কি কখনও মৃত্যু ঘটতে পারে ? তাই আমার অমর গুরদ আমায় 
জানয়ে গেলেন যে ক দিব্যদেহে তান আজ সকালে আমায় দর্শন দিলেন 1» 

বিস্ময়ে হতবাক সেবানন্দ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললে, “মা, আমার মন 
থেকে ষে কি গুরু শোকের পাষাণভার আজ আপনি তুলে নিলেন, তা আর কি 
বলব! ঠিকই ত, তাঁর তিরোভাব তো কখনও ঘর্টেন, তাই তিনি পুনরুখ্িত 
হয়ে আবার দেখা 'দয়ে গেলেন 1» 
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ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 





অগান্ট মাসের ভোরবেলা । ট্রেনের ধুলো আর গরমের হাত থেকে রেহাই 
পেয়ে মিস ব্রেচ, মিঃ রাইট আর আমি ওয়াধা স্টেশনে নেমে পড়লুম । মহাত্ম 
গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুস্ত মহাদেব দেশাই আমাদের সম্বর্ধনার জনা সেখানে 
উপাচ্হত । 

“ওয়ারধয় স্বাগত !” বলে খন্দরের মালা "দিয়ে শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের 
আন্তরিক অভ্র্থনা জ্ঞাপন করলেন । মালপন্র একটা গরুর গাড়ীতে চালান 
করে 'দয়ে আমরা একটা খোলা মোটর গাড়ীতে উঠে পড়লুম । সঙ্গে চললেন 
শ্রীধুন্ত মহাদেব দেশাই আর তাঁর সঙ্গীগণ, বাবাসাহেব দেশমুখ ও ডান্তার 
পঙ্গেল। করদর্মান্ত গ্রাম্যপথের উপর দিয়ে গাড়ী চলল । অজ্পক্ষণ পরেই 
“মগনবাদী” পেশছলম- ভারতের রাষ্ট্রগুরুর আগ্রমে | 

শ্রীৃন্ত দেশাই আমাদের সরাসার মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে নিয়ে গিয়ে 
হাজির করলেন । মহাত্মা গান্ধী সেখানে মেঝের উপর আসনাঁপ*'ড় হয়ে বসে 
রয়েছেন, একহাতে কলম আর একহাতে কাগজ, প্রশান্তবদনে উদার মধুর 
প্রাণখোলা হাঁস! 

সোদন ছিল সোমবার, মহাত্মাজজীর মৌনব্রত পালনের দিন। কথা 
বলবার উপায় নেই । কাজেই তান £লখে জানালেন অবশ্য হিন্দিতে, 
“স্বাগত ॥» 

যাঁদও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও মনে হল যেন আমাদের কতকালের 
পাঁরচয়। দুইজনেই হাসলুম । ১৯২৫ সালে গাম্ধীজী রাঁচি বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করে তাকে সম্মানিত করেন আর সেখানকার পরিদর্শক খাতার 
[বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ মল্তব্যই £লখে 'দয়ে আসেন । 

মান্ত একশত পাউন্ডের এই ক্ষুদ্রকায় মহামানবাটি থেকে যেন দৌহক, 
মানসিক আর আধ্যাত্মিক একটা স্বাচ্হ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছারত হচ্ছিল। স্নিগ্ধ 
ধূসর চক্ষুদুটি আন্তরিকতা, জ্ঞান আর তীক্ষবৃদ্ধির দীর্চিতে উদ্জবল , 
রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজী হাজার রকমের আইনসংক্রান্ত, সামাজিক আর রাজনোতিক 
যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন । গাম্ধীজী ভারতের কোঁটকোটি মক 
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জনসাধারণের হৃদয়ে যে সঃনার্দ্ট স্হানটি অধিকার করেছেন, পৃ্থবাঁতে আর 
কোন নেতা তেমনটি পারেন নন! তাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁর 
শব*ববিশ্লুত “মহাত্মা” নামেই প্রকাশ পেয়েছে । ভারতের উপোক্ষিত, পদদলিত 
জনসাধারণ-_যাদের এর চেয়ে আর বেশী বিছ জোটে না, কেবল তাদেরই সঙ্গে 
এক হয়ে গান্ধীজ” প্রভৃতভাবে ব্যঙ্গচিন্তিত ক'টবাসের অতিরিস্ত আর কিছুই 
পাঁরধান করেন শা। 

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর লেখবার ঘর থেকে আমাদের আঁখাঁথ- 
শালায় নিয়ে যাবার সময় হাত্মাজ তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যের সঙ্গে এই টি 
কথা তাড়াতাড়ি লিখে আমার হাতে দিলেন £ “আশ্রমবাসণরা সবলেই আপনাদের 
সেবার জন্য প্রস্তুত ; কোন ধিছুর প্রয়োজন হলেই দয়া করে তাদের সব 
জানাবেন |” 

শ্রীযুক্ত দেশাই আশ্রমের ফল্ফুলের বাগানের ভিতর দয়ে আমাদের নিয়ে 
গিয়ে তুললেন একটা টালি 'দয়ে ছাওয়া বাড়ীতে- জানালাগুলো সব জাফার 
দেওয়া। সামনের উঠানে একটা কষা, প্রায় পশচশফুট চওড়া । শ্রীযুন্ত দেশাই 
বললেন গবাদি পশুর জলপানের জন্য ব্যবহৃত হয় ; ধানভানার জন্যে কাছেই 
একটা ঘোরাবার সিমেন্টের চাকা রয়েছে । আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট 
শোবার ঘরে একেবারে যা না হলে আর চলে না-সেই একটিমান্র করে হাতে 
তৈরী দাঁড়র খাঁটয়া। চুকামকরা রান্নাঘরের এক কোণে একঠি জলের কল 
আর আরেক কোণে রাঁধবার জন্যে আগুনের আখা ৷ সরল গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে 
যে সব শব্দ কানে আসতে লাগল-_তা হচ্ছে কাক-চড়াইএর ডাক, গর্বাছুরের 
হাম্বারব আর পাথরকাটার দরুন বাটাটলর শব্দ ! 

রাইট সাহেবের ভ্রমণ ডায়েরী দেখে শ্রীযুন্ত দেশাই একটি পাতা খুলে 
সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহের* প্রতিজ্ঞগুল সব একে একে লিখে দিলেন, যথা ৪-- 
“আঁহিংসা, সত্য, অচৌর্ধ, কৌমার্য, অপারগ্রহ, কায়িক পাঁরশ্রম, রসনাসংযম, 
নিভাীঁকতা, সকল ধর্মের প্রাত সমান শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আর 
অস্পৃশ্যতা পাঁরহার। এই এগারটি নিতান্ত অনুগতভাবে ব্রতস্বরূপ পালন 
করতে হবে ৮ 

( মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই পাতাটি তার পরেরাদন স্বাক্ষর করেছিলেন, 
তারিখ দিয়েছিলেন-_২৭শে অগ্াম্ট, ১৯৩৫ । ) 

আমাদের পেশছবার ঘণ্টাদুই পরে আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে খেতে যাবার 


«* সত্যাগ্রহ-_মহাত্বা গাঞ্ধী কতক প্রবাতত তাঁর বশ্বাবখ্যাত আহংল সংগ্রাম । 


যো ৰ বাম &০0& 


ডাক পড়ল। তাঁর পড়াশোনার ঘর থেকে একটু তফাতে উঠানের ওপারে 
আশ্রমের ছাওয়া বারান্দা, তার তলায় ম্হাত্াজী ইতিমধ্যে বসে গেছেন ; প্রায় 
পশ্চশাট নণ্নপদ সত্যাগ্রহগও সেই সঙ্গে বসেছেন, সামনে পিতলের থালাবাট। 
আহারের পূর্বে সমবেত প্রার্থনা । ভারপর একটা প্রর্ণান্ড পিতলের পান্র হতে 
ঘি মাখান চাপাটি দেওয়া হল। শর সঙ্গে তলস'র (টুকরো টুকরো শাক" 
সবাঁজ সিদ্ধ ) আর একট: লেবুর আচার । 

মহাআজশ খেলেন চপ।টি, বস্টাসদ্ধ, কিছ কাঁচা শাকসবাঁজ আর বমলা- 
লেবু । তাঁর থালার এবধারে বড় একতাল নিমপাতা বাটা রক্ত পরিশোধক 
গুণের জন্যে প্রাসদ্ঘ । তাই থেকে খানিকটা চামচে দিয়ে ভেঙে নিয়ে আমার 
পাতে দিলেন । আমি আর কি হরি, খানিণটা জল দিয়ে সেটা চোঁক করে 
গিলে ফেলল. । চনে পড়ল ছেলেবেলাকার ঝথা,_গা যখন আমায় এই 
অত্যন্ত ভ্প্রাঠাতকর বস্তুটর গলাধঃবরুণে বাধ্য বরতেন। গান্ধীজী বস্তু 
বেশ টুকটুক করে সেই নিমবাটা?ট খেয়ে ফেললেন । 

ঘট.টা অবশ্য নিতান্তই তুচ্ছ আর সাধারণ, কিন্তু তাতেই আম লক্ষ্য 
করলুম যে, হীন্দ্রয়বোধ থেকে ইচ্ছামান্ত মনকে ব্যিন্ত করবার ক্ষমতা গাম্ধীজীর 
আছে । মনে পড়ল বছরঞ্তক আগে তাঁর উপাঙ্গে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, 
সে সময় আনাসথেটটকঝস প্রয়োগ উপেক্ষা করে গান্ধীজী সারা অস্দ্রোপচারের সময় 
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশ পুফুল্লাচত্েই গজ্প করেছিলেন । তাঁর হাঁসর উচ্ছ্বাসে 
টেরই পাওয়া গেল না যে তিনি কোন বস্টবোধ করছেন । 

স্ইে সময় গাম্ধীজশর এক বিখ্যাত শিষ্যা, এক ইংরেজ নৌসেনাপতির কন্যা, 
[মস ম্যাডেলিন স্লেড,_বঙমানে মীরাবেন* নামে পরিচিতা, সেখানে বাস 
করছিলেন ; বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপের খানিক সুযোগ পাওয়া গেল। 


শপ তিল পাশ পেশী পাপী শা শি শা িশীসীপিপপগপনপসপস পপি নস 





* মহাত্মা ক্বক তাঁকে লেখা কতকগযাীল পত্র তান প্যস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, 
যাতে তাঁর গৃর; কতক তাঁকে প্রদত্ত আত্মনিয়দ্ণের শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে । 
(গাম্ধস লেটাস' ট এ ডিসাইপল, হারার এন্ড ব্রাদার্স, নিউ ইয়ক; ১৯৫৬০ )। 

পরবতর্কালে অন্য একটি বইতে (দ 'স্পারটস: গিপিলাগ্রমেজ, কাওয়ার্ড ম্যাক্‌ কাল, 
নিউ ইয়ক" ১৯৬০ ), ওয়ারী আশ্রমে মহাত্মাজীর সাক্ষাততপ্রার্থী বহ? ব্যাক্তির কথা উল্লেখ 
করে মরাবেন লিখেছেন £ আজ এতাঁদন পরে আমার সকলকার কথা পাঁরগ্কারভাবে মনে 
পড়ছে না। কিন্তু দু'জনের কথা এখনও বেশ মনে আছে-তুরস্কের খ্যাতনামা মাহলা 
লেখিকা হ্যাঁলডে এঁডিব হানুম এবং আমোরকার সেলফ্‌ রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিগের 
প্রাতিজ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ |” প্রকাশকের মন্তব্য ) 


৫০৬ যোগিকঘ।দুত 


কথাবার্তা কইলেন 'নির্ভূল হিন্দীতে ; তাঁর দৈনন্দিন কার্ষধের বিবরণ দিতে দিতে 
তাঁর দৃঢ় ও শান্ত বদন উৎসাহে প্রদপ্ত হয়ে উঠল । 

“গ্রাম পুনঃসংগঠনের কাজে পুরচ্কার আছে! রোজ ভোর পাঁচটার সময় 
আমাদের একট দূল কাছাকাছি গ্রামের লোকেদের মধ্যে কাজ করতে যায় এবং 
তাদের সরল দ্বাস্হাবিধিগুলি শিখিয়ে দেয় । কাজের মধ্যে আমাদের একটা 
নিয়ম থাকে, তাদের আঁস্তাকুড়, পায়খানা প্রভৃতি আর মাটির কু'ড়েঘরগুলি 
পাঁরিৎকার করে দেওয়া । গায়ের লোকেরা নিরক্ষর, কাজেই উদাহরণ না দেখালে 
তো আর তারা শিখতে পারবে না !» বলে হাসিতে উচ্ছৰাসত হয়ে উঠলেন ! 

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম এই উচ্চকূলসম্ভূতা 
সম্বংশজাতা ইংরেজরমণীটর দিকে, যাঁর প্রকৃত "খরস্টানুগত্য- কেবলমাত্র 
“অস্পৃশ্য”দের দ্বারাই যে কাজ হয়- সেই ময়লাপারজ্কারের কাজ করবার সামর্থ 
দিয়েছে! 

তান আমাকে বললেন, “১৯২৫ সালে আঁম ভারতে আসি ; এদেশে এসে 
দেখলুম যে আমি আমার নজের ঘরে ?িরে এসেছি 1, এখন আম আর 
আমার পুরান জীবন বা পুরান কাজে ফরে যাঁচ্ছনে ।৮ 

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবাতাঁ হল। তানি বললেন, "ভারতে 
বেড়াতে এসে বহু আমেরিকান যে আধ্যাত্বক বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে 
থাকেন, তা দেখে আমি বাস্তাবিকই খুব খুশী আর আশ্চর্ষযও বটে 1” 

মীরাবেন সঙ্গে সঙ্গে চরকাঘোরান শুর, করলেন । মহাত্মাজীর প্রভাবে 
ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ সর্বত্রই চরকা বিস্তৃতি লাভ করেছে । 

কুটিরাশ্প পুনঃপ্রবর্তনের জন্য গান্ধীজীর অবশ্য সংদূঢ় অর্থনোতিক আর 
সংক্কীতিগত কারণ আছে, কিন্তু তা হলেও [তান গোঁড়াম করে বর্তমান ষুগের 
প্রগাতমূলক সবকিছু পরিহার করে চলতে বলেন না। মযন্দরপাতি, রেলগাড়ী, 
মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ সবই তো তাঁর বিরাট কর্মজীবনে খুব বড় বড় অংশই 
গ্রহণ করেছে । পণ্চাশবছরের জনসাধারণের সেবায়, কি কারাগারে, কি বাইরে 
থেকে, রাজনৈতিক জগতের কঠিন বাস্তবতা আর নানা খ'ুঁটনাট সকিয় 


* মিস স্লেডের সঙ্গে আমায় আর একট 'বাশিত্টা পাশ্চাত্য মাঁহলার কথা স্মরণ ক'রিয়ে 
দেয়-.তনি হচ্ছেন €মস মার্গারেট উডরো উইলসন ; আমেরিকার স্বনামধন্য প্রোসডেপ্ট উ্রো 
উইলসনের জ্যেষ্ঠা কন্যা । নিউ ইয়ক* শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভারতবষ 
সম্চ্যে তাঁর গভগর আগ্রহ দেখা গেল । পরে তিনি পন্ডিচেরীতে গ্রমন করে তাঁর জীবনের 
শেষ পাঁচবৎসর শ্রীঅরাবন্দের পদতলে সাধনায় অতিবাহিত করেন । 


যোগিকথামৃত &০৭ 


ব্যাপারের দৈনান্দন সংঘর্ষে এসে, তাঁর মানসিক হহর্য, খজতা, স্হিরবাদ্ধ 
আর এই অপরূপ মানবপ্রদর্শনী, তাঁর সরস গৃণাবিবেচনাবে ই কেবল বার্ধত 
করে তুলেছে। 

বাবাসাহেব দেশমুখ আমাদের তিনজনকে সান্ধ্যভোজনে নিমন্তুণ করলেন, 
সন্ধ্যা ৬টার সময় । সন্ধ্যা টায় মগনবাদী আশ্রমে ফিরে এলুম ; আশ্রমের 
ছাদে প্রার্থনাসভায় গাম্ধীজীকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেম্টন করে রয়েছেন প্রায় জন- 
ন্লিশেক সত্যাগ্রহী । একটা মাদুরের উপর তিনি বসে। একটি পুরান 
টশ্যাকঘাঁড় তাঁর ঝূলান রয়েছে । অস্তাচলগামী সূর্যের শেষকিরণলেখা অন্বখ, 
তাল প্রভৃতি গাছের উপর ছড়িয়ে পড়েছে । সন্ধ্যায় উ.চ্চংড়ের একঘেয়ে 
সুর ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে । আকাশে বাতাসে একটা গভীর প্রশান্তি 
বিরাজ করছে । মন গভাঁর আনন্দে ভরে উঠল । 

শ্রীযুত্ত দেশাই একটি স্তোন্র গম্ভীরভাবে আবাত্ত শুরু করলেন, দলের 
অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন ; তারপরে গনতাপাঠ ॥ মহাত্মাজী 
আমায় শেষ প্রার্থনাট করতে হীঙ্গত করলেন । ভাব আর আশার কি দৈব- 
স্মিলন। সম্্যাতারার বিরাট চন্দ্রাতপতলে ওয়াধরি আশ্রমের ছাদে ভগবং 
আরাধনা--এ আমার চিরদিনের স্মৃতি হয়ে রইল । 

ঠিক রাত আটটার সময় গান্ধীজী তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। তাঁর জীবনের যে 
'বিরাট কাজ, তাতে তাঁর সময় খুব হিসেব করেই ভাগ করে নিয়ে তাঁকে চলতে হয় । 

“স্বাগত, স্বামীজী !”» এবার আর তাঁর বাণী কাগজের মারফতে আমার 
কাছে এসে পেশছল না। এখন আমরা ছাদ থেকে নেমে এসে তাঁর লেখবার 
ঘরে প্রবেশ করলুম, মেঝেতে মাদুরপাতা (চেয়ার নাই ), একটা নঁচু ডেস্ক 
তাতে বই, কাগজ আর গোটাকতক সাধারণ বলম ( ফাউণ্টেন পেন নয় ); একটি 
অখ্যাত ও অক্্রাতকুলশীল ঘাঁড় ঘরের এককোণে অবাচ্ছাতি করে তার অস্তিত্ব 
ভ্বাপন করছে । সর্বব্যাপী একটা গভীর প্রশাশ্তি আর নিষ্ঠারভাব বিদ্যমান । 
গান্ধীজীর প্রায় দল্তাঁবহীন মুখগহর্ণবগালিত প্রাণখোলা হাঁস পরম উপভোগ্য ! 

গান্ধীজী বললেন, “বছরকতক আগে আমি সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকা 
আরম্ভ করলুম-_আমার চিঠিপত্র দেখাশোনা করবার জন্যে । কিন্তু এখন সে 
চব্বিশঘণ্টা আমার একটা দারুণ আধ্যাত্বক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে । সাময়িক 
মৌনব্রতপালন, শাস্তি নয়- আশাবাদ !” 

সববন্তিঃকরণে আমি তাতে সায় 'দিলুম ।* আযমোরকা ইউরোপ সম্বন্ধে 


* আমার সেক্রেটারী ও আঁতাথিঅভ্যাগতাঁদগের নানা অসৃবিধাসতেবও আমেরিকায় আছি 
বহু বংসর ধরেই মোৌনব্রত পালন করে আসছি । 


০৮ যোশিকঘ।নৃত 


গাম্ধীজশ আমায় প্রশ্ন করলেন ; তারপর আমাদের! ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর 
পাঁরাস্হাত সম্বন্ধে আলোচনা চলল । 

শ্রীযুস্ত দেশাই ঘরে ঢুকতেই গান্ধীজণী বললেন, “মহাদেব, কালরান্রে টাউন 
হলে স্বামীজীর যোগসম্বন্ধে বন্তুতা দেবার ব্যবস্হা কর» 

তারপর রাব্রে শয়নের পূর্বে বিদায় নেবার সময় গান্ধীজী অত্যন্ত বিবেচনা- 
সহকারে আমায় এক শাশ লেবুর তেল দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, “ওয়ার্ধর 
মশারা কিন্তু আপনার ওসব আঁহংসাটহিংসা* কিছুই মানে না, বুঝলেন 
স্বামীজী- একটু সাবধান হয়ে শোবেন |» 

তারপরাদন সকালে আমরা সবাই দুধ আর গুড়ের সঙ্গে সুস্বাদু গমের 
ছাতুর মণ্ড 'দয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করুলুম । বেলা প্রায় সাড়েদশটার সময় 
আমাদের সকলের খাবার ডাক পড়ল । গান্ধীজী এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীরাও 
সব বসেছেন । আজকের খাবারের ফর্দ হচ্ছে রাঙাচালের ভাত, নতুনধরণের 
তরকারী আর এলাচ দানা । 

দুপুরে আশ্রমের জমিতে কিছুক্ষণ বেড়ালুম । মাঝে মাঝে কয়েকাঁট 
শান্ত নিরীহ গাভীর গোচারণের মাঠ । গোরক্ষায় গান্ধীজীর একটা বিশেষ 
ঝেকি। 

মহাত্মাজী বলেছেন, “আমার কাছে গোজাতি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবেতর 
পা1থবা, ধার উপর মানুষের নিজের জাতি ছাড়াও তার সহানুভাঁতি বিস্তৃত । 
এই গোজাতির মধ্য দিয়েই মানুষ সকল প্রাণীর সঙ্গে তার এঁক্য অনুভব করতে 
পারে। প্রাচীন খাষরা কেন যে দেবত্বারোপে গোজাতিকে পূজার জন্যে 
শনরবাচিত করোছলেন তা আমার কাছে বেশ সুস্পম্ট । ভারতবর্ষের গোজাতিই 
হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ; প্রানূর্যের দাত্রী সে। কেবলমাত্র সে যে দুপ্ধপ্রদানই 
করে এসেছে তা নয়, কঁষকার্যও সে সম্ভবপর করে তুলেছে । শান্ত প্রাণীদের 
কাছেই অনুকষ্পা দেখতে পাওয়া যায় । গাভী হচ্ছে অনুকদ্পার কাব্যরূপ। 
মনুষাজাতির মধ্যে কোট কোটি লোকেদের কাছে সে আর একাঁট মা! 
গো-সংরক্ষণ মানে ভগবানের রাজ্যে সমগ্র মক প্রাণীজাতর সংরক্ষণ । সৃষ্টির 








* আহংসা--গাম্ধীমতবাদের মূলাভন্তি । তান জৈনভাবের ছবারা গভশরভাবে অন:প্রাণত 
হায়োছলেন ৷ জৈনেরা আঁহংসাকেই ধর্মের মূল বলে মানে । হিন্দুধর্মের এক শাখা জৈন- 
ধর্মের বিপুল প্রচার হয় বজ্ধদেবের সমসামায়ক মহাবীর কর্তৃক 'খি:ঃ প্‌ঃ যচ্ঠ শতাব্দীতে । 
মহাবীর--অর্থাং শ্রেষ্ঠবীর ; আজ তান এই শতাব্দীসমহের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তাঁর 
এই বারপ্বের প্রাত সম্পেহ নেয়পাত করহন। 


যো বি বামত ৪০৯ 


নিদ্নস্তরের জীবেদের আবেদন সব চেয়ে বেশী শক্তিশালণ, কারণ তারা হচ্ছে মক 
আর অসহায় জীব |» 

নিষ্ঠাবান হিন্দুর অবশ্যপালনীয় তিনটি আঁচ চক্রিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে 
ভিতষজ্ঞ'- পশুপক্ষীদের মধ্যে আহারবিতরণ । এই আচার পালন হচ্ছে 
সৃষ্টর নিদ্নস্তরের প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলান্ধর প্রতীক ; এরা 
সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে দেহবোধে আবধ্ধ, যা মানবজীবনকেও ক্ষয় করে, কিম্তু 
মানবজাতির যে বৈশিষ্টয-্বত্তিপ্রদায়িনী যে বিচার ও য্বস্তি, তা এদের মধ্যে 
নাই। ভ্‌তষজ্ক এইরুপে দুর্বল প্রাণীদের পাান্টদানের জন্য মানুষের 
তৎপরতাকে দৃঢ় করে তোলে । সেও আবার আর একদিক দিয়ে উচ্চতর 
অদৃশ্যজীবদের অগণিত মঙ্গল আকাক্া প্রভৃতির দ্বারা সুখ ও দ্বাচ্ছন্দ্যলাভ 
করে। ভূমি, সমদ্র, আর আকাশে প্রকৃতির যে অফুরন্ত সঞ্জীবন দান ছড়ান 
রয়েছে তার কাছেও মানুষ খণী। এই সে ম্‌কণ্রকাতি, প্রাণী, মানুষ আর 
পরলোকের দূতেদের পরুপরের মধো আদানপ্রদানের যে বিবর্তনের বাধা রয়েছে, 
তা এইরকম নীরব ভালবাসার কর্তব্যের দ্বারাই অতিক্রম করা যায় । 

আর দূটি দৌনিক যজ্ঞ হচ্ছে শপতৃ” আর 'নৃ”। পিতৃষজ্ঞ হচ্ছে পিতৃ- 
পুরুষদের তর্পণ- তাঁদের কাছে ধণের কৃতজ্ঞতাস্বাঁকারের চিহ্ন, যাঁদের জ্ঞানের 
উৎকর্ষে আজ এ মানবজাতি আলোকিত । আর নৃযজ্ঞ হচ্ছে অপরিচিত 
অথবা দারদ্রদের মধ্যে আহার্যাবতরণ ; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বর্তমান 
দাঁয়ত্ব--তার সমসাময়িকদের প্রতি কর্তব্যপালন। 

1বকালবেলা গান্ধী আশ্রমে ছোট ছোট মেয়েদের দেখতে গিয়ে আমি স্হানীয় 
পল্লীর মধ্যে নৃষজ্ঞ পালন করলূম । রাইট সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিল, যেতে 
মিনিট দশেক লাগল । রঙবেরঙের শাড়ীর উপর মেয়েদের ছোট ছোট মুখগুলি 
যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে । ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে হি্দীতেই 
কথাবার্তা চলছিল--হঠাং এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল ; কি আর কারি, হেসে 
রাইট সাহেব আর আমি তাড়াতাঁড় গাড়ী চেপে মগনবাদীতে ফিরে এল্‌ম । 
সারা পথে দারুণ বৃষ্টি ! 

আতাঁথিশালায় প্রবেশ করে সবর্প অনাড়ত্বর সরলতা আর আত্মত্যাগের 
নিদর্শন দেখে যেন আবার নতুন করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম । অপারিগ্রহ গাম্ধী- 
ব্রত তাঁর বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকেই শুরু হয়। মহাত্মাজী তাঁর 
বিরাট আইনের প্র্যাকাটস, যাতে করে তাঁর বাংসরিক প্রায় ৬০,০০০ টাকা 
আয় ছিল, তা পাঁরত্যাগ করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ 
করে দেন। 





৫৯০ যোগিকথামৃত 

ত্যাগের সাধারণ ও প্রচলিত ধারণাসম্বন্ধে শ্রীষুক্কেশ্বর গিরজী উপহাস 
করে বলতেন, 

"ভখারী তো তার এশ*ব“ ত্যাগ করতে পারে না! কেউ যাঁদ আক্ষেপ 
করে বলে.""আমার ব্যবসা দেউলে হয়েছে, আমার স্ত্রী আমায় ত্যাগ করেছে, 
আম সব ত্যাগ করে সন্যাস নেব'--তাতে করে পাঁথবাীঁতে তার ত্যাগের মহিমা 
আর থাকে কোথায়? সে তো আর ধনসম্পান্ত, স্নেহ. ভালবাসা সব ত্যাগ 
করোন- তারাই সব তাকে ত্যাগ করেছে ।৮ 

গান্ধীজীর মত মহাপুরুষেরা যে শুধু সাক্ষাৎ কোন বিশেষ ত্যাগ করেই 
মহীয়ান তা নয়, তাঁদের ত্যাগ আরও কঠিন, আরও উচ্চ ; তাঁরা তাঁদের সকল- 
প্রকার স্বার্থীচন্তা বা ব্ান্তিগত উদ্দেশ্য সব ত্যাগ করে তাঁদের অন্তরতম আত্মাকে 
অখণ্ড মানবজীবনম্রোতে ভাসয়ে দিয়েছেন । 

যখন গান্ধীজী তাঁর স্ম্ীরন আর তাঁর সন্তানসন্তাঁতদের জন্য তাঁর নিজ 
সম্পাত্তর কোনও অংশ স্বতন্ত্র করে রাখতে অসমর্থ হলেন, তখনও গান্ধীজীর 
স্বনামধন্যা স্ত্রী কস্তুরাবাই কোন আপাতত করেন নি। প্রথম-যৌবনে 
গান্ধীজী বিবাহিত হয়েছিলেন_-তারপর গুটিচারেক সন্তানসন্তাঁতিলাভের পর* 
গান্ধীজী ও তাঁর স্ত্রী ব্রক্ষচর্যপালনের প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ করেন । এই গভীর নাটকে, 
যাতে তাঁদের উভয়ের জীবন আভনশতি, তাতে কস্তুরাবাই হচ্ছেন একজন ধার 
স্হির নায়কা, যান কোন [বিপদেই বিচলিত হন নি-_অকাম্পিতপদে স্বামীর সঙ্গে 
কারাবাসে গেছেন, তাঁর 'তিনসপ্তাহব্যাপী উপবাসে অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং 
গান্ধীজীর অগাঁণত দায়ত্বসমূহে তাঁর অংশ তিনি পাঁরপূর্ণভাবেই বহন 
করেছেন । তান গান্ধীজী সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন £- 

“তোমার জীবনসাঙ্গনী আর সহকর্মিনী হবার সৌভাগ্যলাভে আমি নিজেকে 





* “দ স্টোরী অফ মাই এক্সপোরিমেন্টস উইথ দ্রথ" € আমেদাবাদে, নবজীবন প্রেস) 
নামক পুস্তকে গাম্ধীজী তাঁর জীবনের সকল তথ্যই অকপটে উদ্ঘাটত করেছেন । 

[বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যান্তাদগের নাম আর নানা 'বাঁচন্ন ঘটনার বিবরণপূর্ণ বহু আত্মজশবনধই 
িল্তু লেখকের আত্মীবখ্লেষণ অথবা আত্মীবকাশের কোন ধারার সম্বষ্ধে প্রায় একেবারেই 
নধরব থাকে । এইগীল পড়ে পাঠককে কতকটা অতুষ্থির সঙ্গেই বইটি নামিয়ে রেখে ষেন 
বলতে হয়,_-““জীবনধ যাঁর পড়লুম, 'তাঁন তো অনেক বড় বড় লোকেদেরই পাঁরচয় পেয়ে” 
ছিলেন, কিন্তু এতে দেখাছ বে তিন নিজের পরিচয় কখনও পান নি” ; গাম্ধীজার 
আত্মজীবনী পড়ে এর্‌প প্রাতক্রিয়া হওয়া অসম্ভব ; তিনি তাঁর নিজের দোষতুুটি, ছলকপটতা 
প্রভতি, সতোর প্রাঁত তাঁর এমন আবচল শ্রদ্ধার সঙ্গে দৌখয়েছেন বে, কোন যুগের হীতহাসে 
তেমন লেখা আর কোথাও দেখা যাল্গ নি। 
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ধন্যবাদ দেই । আর ধন্যবাদ দিই পৃথবাঁতে সবাপেক্ষা আদর্শ বিবাহের জন্যে 
যা ব্রক্ষর্ষের উপর প্রাতি'ষ্ঠত- যৌনালপ্সার উপর নয় । ধন্যবাদ দিই ভারতের 
জন্য তোমার জীবনের কাজে তোমার সমান ভেবে আমায় গ্রহণ করেছ বলে । 
আর তুম যে সেইসব স্বামীদের মতন, যারা জুয়া, ঘোড়দোড়, সুরা, নারী আর 
গানবাজনাতেই সময় কাটয়ে দেয়, আর ছোটছোট ছেলেদের যেমন শীঘ্রই তাদের 
খেলার উপর বিতৃষ্ণা এসে পড়ে তেমনি তাদের স্ত্রীপুত্রের উপরও বিরাগ দেখা 
দেয়_ সেরকমাঁট নও বলে, আম তোমায় ধন্যবাদ দই । আর, তুমি পরের শ্রম 
অপহরণ করে বড়লোক হবার জন্যে যারা সময় বায় করে, তাদের মতন স্বামী 
নও বলে আম যে কত কৃতজ্ঞ | 

“আর ধন্যবাদ দিই তুমি ঈ“বর আর দেশকে অর্থীলপ্সার চেয়ে উষ্চুতে স্হান 
দিংয়ছ, তোমার আত্ম'ব*বাস, সাহস আন ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ অখন্ড আর 
আবচলিত বিশ্বাস আছে । আমার এমন স্বামীকে ধন্যবাদ দিই যেহেতু তিনি 
ভগ্ববান আর তাঁর দেশকে আমার কাছে আদর্শের স্থান দিতে পেরেছেন । আর 
আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে তোমার অপরিসীম সহ্যগ্‌ণের জন্যে, আমার যৌবনের 
দোষ, ত্রুটি সব মার্জনা, করে নেওয়াতে- তখন অত প্রাচ্যের মধ্য থেকে অত 
অস্বচ্ছলতার মধ্যে গিয়ে পড়ে আমাদের জীবনযাপনের ধারা পারবর্তন করাতে 
কত না আক্ষেপ, কত না বিদ্রোহ তোমার বিরুদ্ধে করোছ ! 

“শৈশবে তোমাদের বাড়ীতেই আমি মানুষ হই; তোমার মা ছিলেন 
উচ্চমনা আর মহীয়সী নারী । 'তানই আমায় গড়ে তোলেন । তান আমায় 
শিক্ষা দেন কি করে সাহসী, দূঢচেতা আর উপযস্তা স্ত্রী হতে পারা 
যায়, কি করে তাঁর পূুত্র-আমার ভবিষাৎ স্বামীর, ভালবাসা আর সম্মান 
অর্জন করতে পারি। বছরের পর বছর কাটতে লাগল-্তুমিও ভারতে 
সবাপেক্ষা প্রিয় জননায়ক হলে, তখন আমার কিন্তু এ ভয় আর রইল নাষে 
স্বামী উন্নতির সবেচ্চি শিখরে আরোহণ করলে স্ত্রী যেমন দূরে পড়ে থাকে, 
আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে--যা স্চরাচর অন্যান্য দেশে ঘটে থাকে । আমি 
জান যে মরণেও আমরা সেই স্বামী-স্ত্রী দুজনে এক হয়েই থাকব |” 

সর্বজনপ্রয় গান্ধীজী যে কোটিকোটি টাকা সংগ্রহ করেন, সেই ধন-ভাশ্ডারের 
ধনরক্ষকের কর্তব্য কস্তুরাবাই বহুদিন ধরে সূচারুরূপে পালন করেছিলেন । 
এসম্বন্ধে অনেক মজার মজার গঞ্প আছে যে গয়নাটয়না পরে স্ত্রীরা যদি 
কোন গান্ধীমটিং শুনতে যায় তাহলে স্বামী বে্চোরাদের হাৎকম্প উপাচ্হত 
হয়--কারণ মিঁটংএ মক, অসহায়, দরিদ্র ও পদদলিত জনসাধারণের 
জন্যে গাম্ধীজণীর চিজ্দুবকারী আবেদনে ধনী স্মীরা গলা থেকে হীরার 
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নেকলেস আর হাত থেকে সোনার ব্রেসলেট খুলে সোজাসুজি ভিক্ষার ঝুলতে 
দয়েনাবসে! 

একাদন জনতা ধনভান্ডারের কোষাধ্যক্ষ কস্তুরাবাই মাত্র চারটি টাকার 
খরচের আর হিসেব মেলাতে পারলেন না। গ্ান্ধীজী হিসেব-নিকেশের রিপোর্ট 
যথাষথরুপে প্রকাশিত করলেন- দেখা গেল তাতে তাঁর সতী হিসেবের গরামিল 
বেশ সুস্পম্ট তিরস্কারের সঙ্গে দেখান আছে । 

আমার আ্যমোরকা। শিষ্যদের ক্লাসে আম প্রায়ই এই গল্পাঁট করতুম । 
একদন সন্ধ্যেবেলা একটি মহলা রাগে চিৎকার করে বলে উঠল,_- 

“মশায়, তান মহাত্মাই হোন আর যাই-ই হোন না কেন, তানি যাঁদ আমার 
স্বামী হতেন, তাহলে আমায় সাধারণের সামনে এরকম অযথা অপমানের জন্যে 
ঠোগয়ে তাঁর চোখে কালাঁশরে পাঁড়য়ে দিতুম |» 

বাই হোক, মার্কন আর 'হন্দুস্তরী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতকগুলি সরস 
বাদানবাদের পর আমি তখন আর একট; বিস্তারিতভাবে বললুম,-- 

'শ্্রীনতা গান্ধী মহাআজীকে শুধু তাঁর স্বামী বলেই বিবেচনা করেন না, 
তার গুরু বলেই মনে করেন, তাঁর সামান্যতম ভুলেরও যাঁর সংশোধন করে 
দেবার আধকার আছে । কস্তুরাবাইয়ের সবসাধারণের সম্মুখে ভর্খীসত হবার 
পর রাজনৌতিক অপরাধে গান্ধীজী জেলে যান। তান যখন শান্তভাবে স্ত্রীর 
কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করাছলেন, তখন কস্তুরাবাই তাঁর পদতলে পাঁতিত হয়ে 
অ'ত দীনভাবে বললেন, প্রভু, আম যাঁদ কখ-ও আপনার চরণে অপরাধ করে 
থাকি, তাহলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন 1” ৮ 

ওয়ার্ধয়ি সৌঁদন বৈকালে বেলা তিনটার সময়, প্ববন্দোবস্ত অনুযায়ী 
আম মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে গিয়ে হাঁজর হলুম, গান্ধীজী, যিনি নিজের 
স্লীকে একজন একানষ্ঠা শিষ্যা তৈরী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা একটা 
পরমাশ্চ্যয ব্যাপার-_াতনি মুখ তুলে চাইলেন- মুখে সেই হাঁস, যা কখনও 
ভোলবার নয় । 

খোলা মাদুরের উপর তাঁর পাশে বসে পড়ে আম বললুম, “মহাত্মাজী, 
আপনার 'আহংসা'র মানে কি? 

“শচন্তায় বা কাজে কোন প্রাণীর প্রতি ক্ষতর ভাব পরিহার করা |” 

“চমৎকার আদর্শ ! কিন্তু সকলেই তো বলবে যে, একটা শিশুকে অথবা 
নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কেউ কি একটা কেউটে সাপও মারতে 
পারবে না?" 

“কেউটে সাপ মারতে গেলে আমার দুটো প্রাতিজ্ঞা,-নিভাঁকতা আর 
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আহংসা এ দুটো ভাঙতে হয়। তার চেয়ে তাকে বরং মনে মনে আম 
ভালবাসার অনুভাঁত দ্বারা জয় করবার চেষ্টা কোরবো । অবস্হার প্রয়োজনে 
আমার আদর্শ আম নীচু নাও করতে পাঁরি |” তারপর তাঁর অপর সারল্যের 
সঙ্গে (তান বললেন, “অবশা এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে ষে কেউটে 
সাপের সামনে পড়লে আম যে এরকম ভাবে কথাবাতাঁ কইতে পারতুম না, সে 
কথাও ঠিক ।” 

ডেস্কের উপরে খাদ্যসম্বন্ধে লেখা অতি আধুনিক কতকগ্ীল বিলাতণ বই 
পড়োছিল- তাদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করাতে তিনি একটু হেসে বললেন, 
“সব জায়গায় যেমনি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তেমনি খাদ্য বিচারও একটা 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । সত্যাগ্রহীদের জন্যে পাঁরপূর্ণ সংযম প্রচার 
কার বলে আববাহিতদের জন্যে আমি সব চেয়ে উপযুক্ত খাদ্য 'নবচিন করবার 
সর্বদা চেষ্টা করছি । হীন্দ্রিয়সংমের আগে রসনাসংযম প্রয়োজন । অর্ধহার 
বা অসম খাদ্যগ্রহণ এর উত্তর নয় । আগে অন্তরে খাদ্যের লোভ সংবরণ করে 
তবে সত্যাগ্রহ? প্রয়োজনীয় সব খাদাপ্রাণ ( ভিটামিন ), খাঁনজপদার্থ, ক্যালোরি 
ইত্যাঁদ সমেত উপযন্ত নিরামিষ আহারের বাবস্হা সব অনুসরণ করে চলবে । 
খাদ্যসম্বন্ধে অন্তঃ ও বাহজ্জ্ঞানের দ্বারা সত্যাগ্রহীর শুক্র তার শরারে প্রাণশন্তি- 
রূপে সহজেই পাঁ-ণত হয় ।৮ 

মহাত্বাজী ও আমাতে মিলে মাংসের পাঁরবর্তে কি ভাল প্রাতকল্প ব্যবহার 
করা যায় তার বিষয় আলোচনা করলুম । আগ বললুম, “এভোকেডোই হচ্ছে সব 
চেয়ে ভাল, আমার ক্যালিফো্ণিয়া আশ্রমের কাছে অসংখ্য এভোকেডো কুঞ্জ আছে ।” 

গান্ধীজীর আনন আগ্রহ ও উৎসাহে প্রদণীপ্ত হয়ে উঠল । তিনি বললেন, 
“আম ভাবাছ যে সে সব কি ওয়ার্ধয় জ'মাবে 2 তা হলে সত্যাগ্রহখরা একটা 
নতুন খাদ্য পেয়ে খুশীই হবে ।৮ 

আম বললুম, “লস্‌ এঞ্েলিসে দরে গিয়ে ওয়ার্ধায় আমি নিশ্চয়ই 
এভোকেডো গাছ পাঠাব । 'িম হচ্ছে প্রোটিনবহূল একটি খাদ্য, কিন্তু তা'কি 
সত্যাগ্রহীদের পক্ষে গ্রহণ করা বারণ ?” 

গাণ্ধীজণী অতাঁতের কথা স্নরণ করে একটু হেসে বললেন, “বাওয়া ডিম 
আবাঁশ্য নয়। িম্তু তা হলেও বহুবছর ধরেই আম তাদের তা ব্যবহার 
করতে দিই নি-এমন কি এখনও পর্য্ত আম নিজে তা খাই না। আমার 
একটি পুত্রবধূ একবার পুষ্টিহীনতার জন্যে ভূগছিল-_তার ডান্তার তাকে ডিম 
থাওয়াবার জন্যে পাঁড়াপাঁড় করতে লাগল ; আম রাজী না হয়ে তাকে ডিমের 
বদলে অন্য গকছ_ ব্যবস্হা করবার উপদেশ দিলুম । 

৩৩ । 


৫১৪ যোগকথানৃত 


“ডান্তার বললেন, 'গান্ধ।জা, বাওয়া'ডমে কোন প্রাণের বীজ নেই ; এতে 
প্রাণীহত্যার আশৎ্কা নেই, আপাঁন অনায়াসে ডিম খেতে দিতে পারেন ।, 

“তখন আম খুশী হয়ে পুত্রবধৃটিকে ডিম খেতে অনুমতি 'দলুম ; শীপ্রই 
সে স্বাস্হ্য “ফরে পেল ।” 

আগের 'দিন রান্রে, গাম্ধীজী লাহড়ীমহাশয়ের ক্রিয়াযোগ দীক্ষা গ্রহণ 
করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে'ছলেন। মহাত্মাজীর খোলা মন আর অন-সীন্ধৎসার 
আগ্রহ দেখে আম আঅভভূত হয়ে গিয়োছলুম । তাঁর ঈ“বরানুসন্ধান ছিল 
িশুদে:ই মত সংল, যে সারল্য 'শশুদের হৃদয়কে প'বন্ত অধারস্বরূপে প্রকাশিত 
করে দেখে যীশু।খরস্ট প্রশংসা করে বলেছেন, “এর ভিতরেই স্বগদাজ্য আছে ।» 

আমার প্র্তশ্রুত উপদেশ দেবার নিধ'বিতি সময় এল । জনবয়েক 
সত্যাগ্রহী তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, শ্রীযুন্ত দেশাই, ডান্তার 'পিঙ্গেল, 
এবং আরও জনকতক, যাঁরা ““ক্লয়া” নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 

প্রথমে আম সেই ছোট্ট ক্লাস'টতে যোগদার শারাঁরিক ব্যায়াম কৌশলগুলি 
শাখয়ে দিলুম । শরীরকে বিশ'ট অংশে বিভন্ত বলে দেখতে হয়। গন 
পর্পরারুমে তাদের প্রত্যেক অংশে শান্ত প্রেরণ করে। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে 
শসপ্রই প্রত্যেকে আমার সামনে একট করে মানবমোটররূপে স্পান্দত হতে 
লাগলেন । গান্ধাজীর বিশাট দেহাংশে ঢেউ খেলানর মত যোগাভ্যাসের ক্রিয়ার 
ফল সহজেই প্রত্যক্ষ হল.".সব সময়েই তা সম্পূর্ণভাবে দূষ্টগোচর ! খৃব 
রোগা হলেও তাঁকে দেখতে একেবারে বেমানান নয়, শরীরের ত্বক তাঁর মস্‌ণ 
আর বাঁলহীন ।* 

তারপরে তাঁদের আম সব “ ক্রিয়াযোগে”র মনন্তদায়িনী প্রক্রিয়াতে দীক্ষিত 
করল্ম। 

মহাআজী পাঁথবীর সকল ধর্মের বিষয়ই শ্রদ্ধাসহকারে পড়াশুনা করেছেন । 
গান্ধীজীর আঁহংসা-সত্যের মূলে জৈনশাস্ব, বাইবেলের নূতন টেম্টামেন্ট আর 
টলষ্টয়েরাঁ সমাজতন্তরবাদ সম্বন্ধে লেখা- এই তিনাঁট প্রধান উপাদান । তাঁর 
মতবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজী এই কথা বলেছেন ৪-- 


সি শস্উ 


* গান্ধী বহু স্বজপকালের ও দীর্ঘ উপবাস করেছেন । অসাধারণ ভাল তাঁর স্বাচ্হা । 
তাঁর বই সব--ডায়েট এণ্ড ডায়েট রিফর্ম, নেচার কওর, আর ক টু হেলথ আহমদাবাদে 
নবজশবন পাবালাশং হাউসে প্রাপ্তব্য। 

1 প্রতীচের আরও [তিনাট লেখক--থোরো, রাঁস্কন ও ম্যাজানর সমাজনশীতিসচ্বন্ধীয় 
মতবাদও গাম্ধীজশ সফরে অধ্যয়ন করেছিলেন । 


ঘোঁগিকথামৃত ৫১৫ 


“বেদের মতনই আম বাইবেল, কোরাণ আর জেন্দাবেস্তাকে* দৈবানপ্রাণিত 
বাণী বলেই মনে বার । আমি গুর্বাদে বিশ্বাস কার, কিন্তু এ যুগে সাধারণ 
লোকদের কোনরকম গুরু না করেই চলা উচিত, কারণ পর্ণজ্ঞান আর পাঁরপর্ণ 
পাবন্রতার সমাবেশ একত্র দেখতে পাওয়া নিতান্তই দূুরলভ। কিন্তু 'ন্জি 
ধর্মের সত্য কখনও জানতে পারবেনা বলে কারুর হতাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন 
নেই, কারণ সকল প্রধান প্রধান ধর্মমতেরই মত হিন্দুধর্মের মূলসত্য 
অপাঁরবতর্নীয় আর সহজে বোধগম্ । 

“প্রত্যেক হিন্দুর মত আমিও ঈশ্বর এবং একেশ্বরবাদ, আর পুনজন্ম ও 
মুক্তিতে বিশ্বাস করি । হিন্দুধর্মসম্বন্ধে আমার মনোভাব আমার নিজ স্বীর 
প্রাত যা, তার চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে পার না। তান আমায় যেরকম 
ভাবে পারচালিত করেন--পৃথবীতে অন্য কোন স্পীলোক তেমন পারে না। 
তাঁর যে কোন দোষ নেই তা নয়; আঁম জোর করেই বলতে পাঁর যে তাঁর এমন 
অনেক কিছ দোষ আছে যা আ'ম নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও 
সেখানে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভাব বিদ্যমান । সেইরকম আম হিন্দুধর্মকে 
তার সব দোষ আর সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা কীর। গীতার শ্লোক আর তুলসী- 
পাসের রামায়ণের চেয়ে আর কিছু আমায় বেশী আনন্দ দেয় না। যখন মনে 
হবে আমার জীবনদীপ নিবাপিত হয়ে আসছে, গীতাই তখন আমার একমান্র 
শান্তর স্হল হয়ে দাঁড়াবে । 

পহন্দুধর্ম কোন বাশস্ট ধর্ম নয়। এ ধর্মের মধ্যে পাথবীর সকল 
মহাপুরুষদের শ্রদ্ধার ৪ পূজার স্হান আছে । সাধারণ ভাষায় যাকে বলে 
প্রচারকদের ধর্ম, এ তা নয়। এ বথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিন্দুধর্ম বহুজাতিকে 
আপন অঞ্কে চ্হান দিয়েছে, কিন্তু এই গ্রহণ বিবর্তনপ্রসত, আর তা অজানত- 

ভাবেই ঘটেছে । হিন্দুধর্ম প্রত্যেকবেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম 
্গ ১০০০ খুস্টপ্বান্দে জরথুস্ কতর্কি রচিত পারস্দেশের ধরশশাস্ম । 

1 পৃথিবীর ধমণসকলের মধ্যে হিন্দুধমের অপর বোশণ্টা হচ্ছে যে একজন্মান্র কোন 
1বাশষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা যে এ প্রাতাঁণ্ঠত তা নয়, এর উপাত্ত হচ্ছে অপৌরহুষের বোদক 
শাস্নসকল হতে । তাই হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে সকল ষুগ আর সকল দেশের ধমোঁপিদেষ্টাদের 
পৃজা ও শ্রজ্ধার স্হান পাবার সুযোগ আছে ॥ বৈদিকশাস্ুসকল, মানবের প্রত্যেক কাধ 
দৈবাবাধ অনুযায়ী পাঁরচালিত করবার প্রচেষ্টায় যে শুধু পৃজার্চনা তাই নয়, তার আত 
প্রয়োজনীয় সামাজকাবাধ ও প্রথাসকলও নিয়ন্মিত করে। 

₹ ধর্ম-_ধ্‌ (ধারণ করা )১+ম। বিধির ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত শব্দ | ন্যা়বিধি বা 
গ্বাভাঁবক ধর্মভাবের অনুসরণ ॥ অবস্হা (বিশেষে নিাঁদি্ট মানুষের তৎকালীন কর্ত'বযপালন । 


৫১৬ যোগ 


অনুসারে ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে--আর তাইতে অন্য কোন ধমেরি সঙ্গে 
এর কোনই বিরোধ নেই 1» 

যাঁশুপ্রিস্ট সম্বন্ধে গাম্ধীজী লিখেছেন, “আমার 'স্হর বিশ্বাস যে ঘাঁদ তান 
এ সময়ে এখনকার লোকেদের মধ্যে বাস করতেন, তা হলে 'তিঁনি অনেকের 
জীবনকেই আশীবাদপূ্ত করতেন, যারা তাঁর নাম পর্যন্তও কখন শোনে 'ন-- 
যেমন তাঁর বাণীতে আছে, “যারা কেবল আমায় শুধু হে প্রভু, হে প্রভু বলেই 
ডেকেছে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তা নয়, কিন্তু 
কেবল সেই_যে আমার পতার ইচ্ছা পালন করেছে” ।* যাঁশ তাঁর নিজের 
জশবনের! আদর্শে মানবজাতিকে যে বিরাট উদ্দেশ্য আর একমান্্ লক্ষ্য প্রদর্শন 
করোছিলেন তার অনুসরণেই আমাদের সকলের প্রয়াস করা উচিত। আম 
ধবম্বাস কার ষে কেবলমাত্র 'শ্রস্টানদেরই যে তিনি তা নয়--তিনি সকল দেশ,» 
সকল জাতি, সমগ্র পাঁথবীর তান ।” 

ওয়ারধা অবস্হানের শেষের 'দন সন্ধ্যায় শ্রীষুন্ত দেশাই কর্তৃক টাউন হলে 
আহুত একাঁট সভায় আমায় বন্তুতা দিতে হল। যোগসম্বন্ধে বন্তৃতা শোনবার 
জন্যে প্রায় চারশ লোকের জনতায় ঘরটি জানালার পাড় পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে 
দিয়েছল | প্রথমে 'হিম্দীতে পরে ইংরোঁজতে বলতে হল। আমাদের ছোট্- 
দলাঁট ঠিক সময়মত আশ্রমে ফিরতে পেরোছল । শভরান্রি জ্ঞাপন করতে এসে 
দেখল:ম গাম্ধীজী পাঁরপূর্ণ শান্তর মধ্যে লেখাপড়ায় ব্যস্ত । 

ভোর পাঁচটায় উঠলুম-_-রাত তখনও রয়েছে । গ্রামের মধ্যে জীবনের 
স্পন্দন শুরু হয়েছে । প্রথমে আশ্রমদ্বারের সামনেখদয়ে একটি গরুর গাড়ী 
গেল, তারপর একটি কৃষক একটা প্রকান্ড মোট বিপঞ্জনকভাবে মাথার উপর 
বাঁসয়ে চলেছে দেখা গেল । প্রাতরাশের পর আমরা তিনজন বিদায়প্রণাম সেরে 
নেবার জন্যে গাম্ধীজীর সন্ধানে গেলুম । গান্ধীজী উষাকালীন প্রার্থনার জন্যে 
আরও ভোরে ওঠেন- ভোর ৪টায় । 

নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করে বললুম, “মহাতআ্মাজী প্রণাম, এবার বিদায় 
দিন । আপনার পরিচালনায় ভারত আজ নিরাপদ 1” 

ওয়ার্ধা ভ্রমণের পর বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে । জল, স্হল, অন্তরীক্ষ 
আজ পাথিবীর মহাষুদ্ধে ঘনমসািপ্ত । পাঁথবীর বড় বড় নেতাদের মধ্যে 


শস্মসমূহে ধর্মের সংজ্ঞা স্বাভাবক এইরুপ দেওয়া আছে যে, “শবশ্বাঁবধান যার পালনে 
মানুষ নিজেকে অধোগাঁত আর দুঃখভোগের হাত হতে রক্ষা করতে পারে 1" 
* মল্লার্ঘউ ৭ ; ২১--( বাইবেল )। 


যোগিকথামৃত ৫১৭ 


একমাত্র গাম্ধীজীই কেবল সশস্ত্র শান্তর বিরুদ্ধে উপযুস্ত সক্রিয় আহংস 
প্রাতরোধক বার করেছেন । স্কল অত্যাচার, অবিচারের প্রাতকারে মহাত্মাজী 
আহংসপন্হা অবলঘ্বনেরই ব্যবস্হা করেছেন আর বারগ্বার তার ফলপ্রসূতাই 
প্রমাণ করেছেন । তাঁর মতবাদ তিনি নিম্দীলাখত কটি কথায় ব্যন্ত করেছেন £-- 

“আমি দেখেছি, ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের প্রবহমানতা । সুতরাং মৃত্যু 
ৰা ধৰংসের চেয়েও কোন উচ্চতর বিম্বাবধান নিশ্যয়ই আছে । কেবলমাত্র সেই 
নিয়মের অধীনেই সশৃঙ্খল ও স্বিন্যস্ত সমাজ সহজগ্রাহ্য হবে আর জীবনও 
উপভোগ্য হবে । 

“জশীবনের যাঁদ এই-ই বিধি হয়, তাহলে আমরা প্রাত্যাহক জীবনেও অবশ্যই 
তা পালন করে যাব। যেখানেই যছ্ধ হোক না কেন, যেখানেই আমরা 
কোন বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হই না কেন, আমরা ভালবাসা দিয়েই তাকে জয় 
করব । আমি দেখেছি যে ভালবাসার কতকগুলি ধারা আমার জীবনে বহু 
প্রশ্নের সমাধান করেছে, যা ধ্বংসবিধি বখনও করতে পারেনি । 

“ভারতে এই বাধর বিরাট পাঁরমাণ ফলের চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা লাভ 
করোছি। আম অবশ্য একথা বাঁলনে যে ভারতের ছন্রশকোটি লোকের ভিতরেই 
আঁহংসামন্তর প্রবেশ লাভ করেছে, কিন্তু এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পাঁর 
যে, অন্য যেকোন মতের চেয়ে এ আবিশ্বাস্যরকম দ্রুত সময়ের মধ্যে লোকের 
অন্তরে খুব গভারতর ভাবেই প্রবেশ করেছে । 

“মনে আঁহংস্ভাব আনবার চেষ্টা রীতিমত পাঁরশ্রম আর শিক্ষাসাপেক্ষ 

ব্যাপার । সোনকের মতন ঠিক নিয়ম'নিষ্ঠ জীবনযাপন করা চাই । পারিপূর্ণ 
অবস্হা তখনই লাভ হয়, যখন বাক্য, দেহ, মন এসবের উপযুক্ত সমন্বয় সাধিত 
হয়। সত্য আর আঁহংসভাবই যদ আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়, তাহলে 
প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান মেলে |” 
. পৃথিবীর রাজনোতিক ঘটনাংলীর বাঁভৎসতা নির্মমভাবে' এই সত্যই স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে মানুষের ধ্যংসই পারিণাত । 
ধর্ম না হলেও বিজ্ঞানই মানবজাতির মনে 'নিরাপত্জার অভাববোধের ক্ষীণ আভাস 
আর এমনকি সমস্ত পার্ঘব বস্তুর একটা আঁনত্যতাবোধের ভাব জাগিয়ে 
তুলেছে । সত্যই মানুষ এখন তার আঁদকারপ ও তার অন্তরাষ্ছত সেই 
পর্মাত্মার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারে ? 

ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কেউ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারে যে 
মানবজাতির সমস্যা পশশন্তর সাহায্যে কখনও সমাধান হয় নি। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পৃথিবাব্যাপা ক্রমবর্ধমান অমঙ্গলজনক কর্মফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 


$১৮ যোঁগকঘামৃত 


উৎপাঁত্ত হয়। কেবল একমাত্র বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেমমন্দাকিনীধারাই এই যুদ্ধের 
রন্তরপাতজনিত কর্মফলের হিমালয়প্রমাণ বিরাট তুষার্তপ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে 
ধূয়েমুছে দিতে পারে, তা না হলে তা থেকে আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের উৎপাত 
হতে পারে । বিংশ শতাব্দীর অমঙ্গলন্রয়ণ ! বিবাদ-বিসম্বাদ 'মিটাবার জন্যে 
মানবাঁয় যুক্তির বদলে পাশাবক যাত্তি প্রয়োগ করলে পাথবী জঙ্গলেই পাঁরণত 
হবে। নিরবচ্ছি্ন ও শান্তময় জীবনধারার মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন না হলে 
তাদের মিলন হবে সর্বগ্রাসী ভীষণ মৃত্যুর কোলে গিয়ে । এইরূপ ভাবের ঘৃণা 
হীনতার জন্য ভগবান মানুষকে স্নেহবশে আণাঁবকশান্তর রহস্য আঁবচ্কারে 
অনুমোদন দান করেন নি। 

যুদ্ধ আর পাপ শেষ পর্যন্ত কখনও সুফল আনে না। কোঁটকোটি টাকা, 
যা সব 'বিস্ফোরকের ধেশয়ার শন্যতায় মিলিয়ে গেল, তা দিয় আর একটা নতুন 
পৃথিবী গড়া যেতে পারত-যে পৃথিবী হত প্রায় আধব্যাধিশূন্য, আর 
দাঁরদ্যের কবল হতে সম্পূর্ণভাবে মুত! ভয়, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভক্ষ ও মহামারী 
প্রভৃতির প্রলয়নাচনের এ পাথবা নয়--এ পূথিবা হচ্ছে শাম্তি, সুখ, সৌভাগ্য 
আর জ্ঞানপ্রসারের প্রশস্ত ক্ষেন্র ! 

মানুষের সবেচ্চি বিবেকে গাম্ধীজীর আঁহংস বাণীর আবেদন পেশছবেই । 
আজ পৃথিবীর সকল জাতিই একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হোক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নয়-_ 
জীবনের ভিতর 'দয়ে, ধবংসের মধ্যে নয়--গঠনের ভিতর দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে নয়, 
প্রেমের অলৌকিক সূম্টির মধ্যাদয়ে | 

মহাভারতে আছে যে, “মানুষের যত বড় ক্ষাতই হোক না কেন, তার 
জন্যে তার ক্ষমা করা উচিত। বলা হয় যে মানুষ ক্ষমাশীল হওয়ার জন্যই 
জীবনধারা অব্যাহত । ক্ষমা পুণ্য ; ক্ষমার দ্বারাই জগং ধৃত । ক্ষমাই হচ্ছে 
শান্তমানের শান্ত । ক্ষমা হচ্ছে ত্যাগ, ক্ষমাতেই মনের শান্তি । আত্মসংঘম 
যারা, তাদের গুণই হচ্ছে ক্ষমা আর সৌজন্য । এরা অনম্তগুণেরই 
পরিচয় দেয় |” 

আহংসা হচ্ছে ক্ষমা আর প্রেমের ধারার স্বাভাবিক পারণাঁত । গাম্ধীজী 
বলেন, “ধর্মযৃদ্ধে যাঁদ প্রাণসংহার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে লোকে 
যাশ্দখ্িস্টের মত, যেন তার 'নিজের রন্তই দান করতে প্রস্তুত হয়, অপর কারুর 
নয়। পঁরণামে পাঁথবাতে রক্তক্ষয় একেবারে কমে আসবে |” 

ভারতের সত্যাগ্রহটদের বিষয়ে হয়ত কোন দিন কোন মহাকাব্য লাখত 
হবে-যারা ঘৃণাকে ভালবাসা দিয়ে, হিংসাকে আঁহংসা দিয়ে জয় করেছে, যারা 
অন্তধারণের পারিবর্তে নিজেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দিয়েছে । ফলে 
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এই হয়েছে যে, কোন কোন এঁতহাসিক ঘটনায় সশস্ বিপক্ষদল তাদের হাতের 
বন্দুক ছহণ্ড়ে ফেলে দিয়ে দারুণ লক্জায় পালি"য়ছে ; যারা নিজের জীবনকে 
তুচ্ছ করে পরের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত, সে সব লোকেদের দেখে তাদের 
অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে । 

গান্ধীজী বলেন, “বাদি দরকার হয় তো আম যুগষগান্ত ধরেও অপেক্ষা 
করতে প্রদ্তুত আ'ছ--কন্তু র্তপাতের পন্হায় আমি কখনও দেশের স্বাধীনতা 
চাইব না ।” বাইবেলও আমাদের এই বলে সাবধান করে দেয় যে, “যারা তরবারি 
ধারণ করে, তাদের তরবারিতেই মৃত্যু ঘটবে 1”*  গাম্ধীজী লিখেছেন, 

“আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বাল--ফিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বিশ্বের 
মত উদার। এর কোলে পাঁথবীর সকল জাতির ঠাঁই । আমার জাতীয়তা- 
বাদ সারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে। এ আম চাইনা যে, আমার ভারত 
অন্যান্য জাতির ভস্নাবশেষের উপর গড়ে উঠুক । আম চাই না ভারত 
একটিমান্র লোককেও শোষণ করে । আমি চাই যে ভারত শস্তশালী হয়ে উঠুক, 
যাতে করে সে অপর জাতিদের মধ্যেও তার শন্তি সণ্টারত করতে পারে। 
আজকে ইউরোপে একটা জাতিরও মধ্যে তা নেই; তারা আর অপরাপর 
জাতিদের কোন শান্তই দান করতে পারে না। 

“প্রেসিডেশ্ট উইলসন তাঁর চমৎকার চতুর্দশাঁট ধারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 
বলেছেন, পাঁরশেষে শাম্তিলাভের জন্য যাঁদ 'আমাদের এই প্রচেম্টা বিফল 
হয়, তাহলে আমাদের অস্বের উপরই নির্ভর করতে হবে ।” আমি সে ব্যবস্হাটা 
উল্টে দিয়ে বলতে চাই, “আমাদের অস্ব্রশস্ত ই'তমধ্যেই বিফল বলে প্রমাণিত 
হয়েছে । এখন নতুন একটা কিছু খুজে বার করা যাক ; এখন আমাদের 
প্রেমের শন্তি আর ঈশ্বর যানি পরম সত্য, এই দুটি 'জানিষের পরীক্ষা করে 
দেখা যাক আমরা যখন সেটা পাব তখন আর আমাদের কিছু চাইবার 
বাকী থাকবে না” 


* ম্যাথিউ, ২৬ £ &২--( বাইবেল )। বাইবেলে এই রকম অসংখ্য পধান্ত আছে যাতে 
মান্‌যের জন্মান্তরবাদের সুঙ্পন্ট অথ সূচিত করে। €১৬শ পারচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য )। 
কর্ণকলের ন্যায়ের বাধ জানা থাকলে জাঁখনের বহু জাঁটল ব্যাপারের অর্থ সহজবোধ্য 
আর সরল হয়ে আসে । 

1“মানুয যেন না গৌরব করে, বিতরিয়া প্রেম দেশে, 
সে যেন বরং গাঁবত হয়, স্বজাতিরে ভালবেসে ।” 
পারাসক প্রবাদ । 
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মহাত্মাজীর দ্বারা শিক্ষিত হাজার হাজার খাঁট পসত্যাগ্রহীরা (যাঁরা এই 
পারিচ্ছেদের প্রথমাংশে বার্ণত এগার কঠিন প্রাতজ্ঞা গ্রহণ করেছেন ), তাঁরা 
আবার নিজেরা সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন, -আঁহংসার আধ্যাতিক 
এবং পাঁরশেষে পার্থব উপকার উপলাব্ধ করবার জন্যে ভারতের জনসাধারণকে 
ধৈযের সঙ্গে শিক্ষা দেন। অ'্বচারের সঙ্গে অসহযোগ, অপ্রগ্রহণ অপেক্ষা 
অপমান, কারাবাস এমন কি মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছা, এই সব আঁহংস অস্দে তাঁর 
বাহিনী সাঞ্জত করে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বীরজনোচিত অগ'ণত আত্মোৎসর্গের 
উদাহরণের মধ্য 'দয়ে জগতের লোকেদের সহানুভাঁতি আবর্ষণ করে, গান্ধীজী 
যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্ত করবার জন্যে আহংসার সাক্য়ভাবের 
মহান শান্ত নাটকীয়ভাবে চান্রত করেছেন । 

বন্দুকের গুলিচালনা ব্যতীতই কোন দেশের কোন নেতা তাঁর দেশের জন্য 
এ পর্যন্ত যতটা করতে পেরেছেন, গাম্ধীজী অহিংস উপায়ে তার চেয়ে ঢের 
ঢের বেশী রাজনোতিক স্াবধা ইতমধ্যে আদায় করে নিতে পেরেছেন । সকল 
অন্যায়, অমঙ্গল, সবল দুঃখ, অ.হংস উপায়ে উন্মূলিত করবার প্রণালী 
শুধু রাজনৈতিক ক্ষেতই যে আদর্শ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়, ভারতের 
সমাজসংস্কারের সক্গম আর জ'টল ক্ষেত্রেও এর প্রয্লোগ করা হয়েছে । হহন্দু- 
মুসলমানের বহু'দনের বহু বিবাদ।বসম্বাদ গান্ধীজী আর তাঁর অনুগামীরা দূর 
করতে পেরেছেন ; লক্ষ লক্ষ মুসলমান গান্ধীজীকেই তাঁদের নেতা বলে মনে 
করেন। অস্পৃশ্যরা গাম্ধীজীকে তাদের নিভক আর অজেয় নেতা বলে 
মনেকরে। গাম্ধীজী লিখেছেন, “আমার কপালে যাঁদ পুনর্জন্ম লেখা থাকে, 
তাহলে আমি পতিতদের মধ্যে একজন পাঁতিত হয়েই জন্মাতে চাই-_কারণ তা 
হলে তাদের জনো আরও বেশী কাজ করতে পারব ।৮ 

মহাত্মা বাস্তবিকইএর মহান: আত্মা ; ভারতের কোট কোট অশিক্ষিত 
জনসাধারণের অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এ উপাধাট তাঁর উপর 
বার্ধত হয়েছে । এই শান্ত মহাপুরূষাট তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের 
অন্তরে এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসন অধিকার করে রয়েছেন। 
গান্ধীজীর উচ্চ আশা নি্নতম কৃষকদের মধ্যেও ফলবতী হয়ে উঠেছে। 
মানুষের অন্তরে যে একটা সহজাত ওদার্ আর মহত্ব আছে, তা গান্ধীজী 
সবন্তিঃকরণে বিশ্বাস করেন। অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতাও গাম্ধীজীকে কখনও 
নিরুৎসাহিত করে নি। তিনি লিখছেন, “কোন প্রাতক্‌লাচারী ঘযাঁদ কোন 
সত্যাগ্রহীর সঙ্গে বিশবার মিথ্যাচরণ বা প্রবঞ্ছনা করে, তাহলে সেই 
সত্যাগ্রহী একুশবারের বারও তাকে শ্বাস করতে প্রম্তৃত, কারণ মানবপ্রকীতিতে 
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অবিচলিত ও অথণ্ড বিশ্বাসস্হাপনই হচ্ছে তার অনুসৃত মতের সার 
পদার্থ !”* 

একজন সমালোচক একবার এই মন্তব্যাট করেছিল--“মহাত্মাজী, আপনি 
একজন অসাধারণ লোক । আপানি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন নাষে আপনি 
যেমনটি করবেন, বিশ্বসংসারও ঠিক তেমানাঁট করে চলবে 1» 

গাম্ধীজী উত্তর ?দলেন, “শরীরের অবশ্য উল্নাতিসাধন করা যেতে পারে 
বটে কিন্তু আত্মার সংপ্তশস্তি জাগ্রত করা অসম্ভব-_এই কি্পনা বরে আমরা 
নিজেদের কি অদ্ভূত ভাবেই না ঠকাই । আমি দেখাতে চেষ্টা বর যে আমার 
মধ্যে যাঁদ তেমন কোন শান্ত থাকে, তাহলেও আম আর পাঁচজনেরই মত ন*বর 
দেহধারী ; আর আমার নিজের মধ্যে কোন অসাধারণত্ব বখনও ছিল না, আর 
এখনও নাই । আমি এবজন আত সাধারণ ব্যন্তি, অন্যান্য যে কোন লোকের 
মত আমারও ভুলল্রান্তি হতে পারে, তবে আমি একথা বলতে পাঁর যে আমার 
নিজের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে তা শুধরে নেবার মত যথেষ্ট নমতা আমার 
আছে। আম একথা জোর করেই বলব যে ঈশ্বর আর তাঁর মঙ্গলময় ভাবের 
প্রতি অবিচংলিত বিশ্বাস আর সত্য এবং প্রেমের প্রতি গভীর অনুরাগ আমার 
আছে। কিন্তু সে জানিষটা কি সকলের অন্তরে সপ্ত নেই ৮ তারপর 
[তান বললেন, “যদি আমরা জড়জগতে নতুন আঁবম্কার করতে পারি, তা হলে 
ক আধ্যাতিমক জগতে গিয়ে আমাদের একেবারে দেউলে হয়ে যেতে হবে ? 
ব্যতিক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিয়মে পাঁরণত করাটা কি এতই 
অসম্ভব ? মানুষ কি কেবল সর্বদাই আগে পশু তার পরে মানুষ হবে-_য'দ 
আদৌ হয় 2 


* তখন পগটার তাঁর কাছে এসে বললেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার কাছে কতবার 
অপরাধ করলে তাকে আম ক্ষমা করব ? সাতবার পযন্ত ? যাঁশ্‌ তাকে বললেন তোমাকে 
বলাছনা যে কেবল সাতবার পর্যন্ত, কিল্তু সত্তরগৃণ সাতবার পর্যন্ত 1৮ ম্যাথউ--৯৮ ; 
২১-২২ বোইবেল)। এরপ একটা অসম্ভব উপদেশ বোঝবার জন্যে আম গভীরভাবে 
প্রার্থনা করোছিলম | প্রাঁতবাদস্বরূপ বলেছিলম, “প্রভু, এ কি সম্ভব ? তখন তাতে 
একটা জ্যোতিঃগ্লাবন সারাহদয় শান্ত করে দৈববাণপতে ঝণ্কৃত হল, “হে মানব, তোমাদের 
প্রত্যেককে আম দিনের মধ্যে কতবার না ক্ষমা কার ?” 

 স্বাবখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল হঞ্জীনয়ার, চালস নস, ্টাইনমেংজকে, রজার ডব্িউ 
ব্যাবসন একবার জিজ্ঞাসা করোছিলেন, “আগামী পণ্ঠাশ বংসরের মধ্যে কিসের গবেষণায় 
সবেঙ্চি উল্লাতর সুচনা হবে?” জ্টাইনমেধ্জ উত্তর দিলেন, “আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক 
পথেই সব্বশ্রে্ধ আঁবহ্কার হবে। হীতহাস সস্পন্টয়ূপে শিক্ষা দের যে এখানে এমন 


৫২২ যোগিকথামৃত 


পেনাঁসলভ্যানিয়ায় উইলিয়াম পেনের সপ্তদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ 
স্হাপনের সফল অহিংস পরীক্ষার কথা আযমেোরকাবাসী আজও সগর্বে খুব ভাল 
ভাবেই স্মরণ করে থাকেন। সেখানে “কোন দুর্গ, কোন সৈন্য, কোন 
যোদ্ধূদল এমন কি কোন অস্ত্রশস্ত্র” পর্যন্তও ছিল না। রেড ইন্ডিয়ান আর 
নূতন বসতকারাঁদের মধ্যে যে হিংম্র সীমাম্তযুদ্ধ আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
চলছিল, একমান্র পেনীসিলভোনিয়ার কোয়েকারেরাই সে সব অত্যাচারের হাত 
থেকে মস্ত ছিল। “অপর লোকেদের মধ্যে কতক বা হত, কতক বা দলবধ্ধ- 
ভাবে বিরাট হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিল ; কিন্তু একটি মান্্ও কোয়েকার রমণী 
অত্যাচারিত হয় নি, একটিমাত্র কোয়েকার শিশু হত বা একটিমান্ও কোয়েকার 
পুরুষ উৎপাঁড়িত হয় নি।” শেষ পর্যন্ত যখন কোয়েকারদের প্রদেশের 
শাসনভার ছেড়ে দতে বাধ্য হতে হল, তখন “যুদ্ধ বেধে গেল আর বহুসংখ্যক 
পেনাঁসলভ্যাণিয়ানরাও নিহত হল। কিন্তু কোয়েকারেরা নিহত হল মাব্র 
তিনজন, আর কেবল সেই তিনজন- যারা আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রবহন না করার 
বিশ্বাস হতে চ্যুত হয়েছিল 1” এ 

ফাঙ্কলিন ভি রুজভেল্ট বলেছেন, “প্রথম মহাষুদ্ধে বলগ্রয়োগ শাঁদ্ত 
আনতে পারে নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় সমানই অফলপ্রসূ । এ শিক্ষা পাথবীর 
গ্রহণ করা উচিত ছিল ।৮ 

লাওৎ সু শিক্ষা দিয়েছেন, ঘতই বেশী হিংসাত্মবক অস্ব্শস্ত সব 
বেরোবে, মানবজাতির দুঃখ ততই বাড়বে । অত্যাচারের 'বিজয়গবের পাঁরণাত 
ঘটে শোকের উৎসবেই !” 

গান্ধীজী বলেছেন, “বিশ্বব্যাপী শান্ত ছাড়া আর কিছুর জন্যে আমার 
লড়াই নয়। আহংস সত্যাগ্রহের ভত্তিত যাঁদ ভারতীয় আন্দোলন 
চালিয়ে সাফল্যলাভ করা যায় তাহলে এ দেশপ্রেমকতার, আর বযাঁদ 


একটি শান্ত আছে যা মানবজাতির অভাদয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত। তবুও আমরা যেন এর 
সঙ্গে ছেলেখেলাই করে চলোছি, কারণ জড়শান্ত সম্বন্ধে আমরা যেমন করোছি তেমন 
গুরতরভাবে আমরা এর আলোচনা বা চচঁ কখনও কার ন। একদিন না একদিন লোকেরা 
বুঝতে পারবে যে পাঁর্৫থব কোন বস্তু সুখ এনে দেয় না, আর তা নরনারীকে সৃজনক্ষম আর 
শান্তশালখ করে তুলতে আঁত অঙ্পই কাজে আসে । তখন এ পাঁথবশতে বৈজ্ঞানকমন্ডলী 
তাঁদের পরাক্ষাগারে ঈশ্বর, প্রার্থনা আর আধ্যাত্বিক শান্ত সম্বন্ধে গবেষণা কার শুরু করে 
দেবেন, যার সামান্য মান্ত সূচনা এখনও পর্যস্ত হয়নি বললেই চলে । সেহীদন যখন আসবে, 
পাথবণীতে এক যুগের মধ্যে যতটা উন্নাত দেখা দেবে, গত চার যৃগের মধ্যে ভা দেখা 
যায় নি।” 


ঘোগ্িকঘানৃত ৫২৩ 


সাঁবনয়ে নিবেদন করে বলা যায়, তাহলে জীবনেও একটা নতুন মানে এনে 
দেবে ।» 

প্রতীচা গান্ধীজীর কর্সপন্হা স্বম্নাবলাসীর স্বগন বলে পাঁরত্যাগ করবার 
পূর্বে সে একবার গ্যালিলীর প্রভু যাশনাধ্রস্টেরে সত্যাগ্রহের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে 
আগে বিবেচনা করুক $-- 

“তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে__চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে 
দাঁত চাই; কিন্তু আম তোমাঁদগকে বাল যে তোমরা আঁনন্ট দিয়ে আনষ্টের 
প্রতিরোধ কোরো না। কিন্তু যাঁদ কেউ তোমাদের দাক্ষণ গন্ডে চপেটাঘাত 
করে, তাহলে তার 'দকে তোমরা অপর গণ্ডটাও 'ফারয়ে দিও 1% 

বিশ্বানয়ন্তার কালের বিধানে গান্ধীজীর ঘুগ নিখত সুন্দরভাবে বেড়ে 
গিয়েছে সেই শতাব্দীতে--যা দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে ইতিমধ্যেই একেবারে 
উৎসন্ন আর বিধ্বস্ত হয়েছে। ঈ“বরের যে হস্তাঁলাঁপ তাঁর জীবনের মরি 
বেদীতে লাঁখত হয়েছে তা হ'ল পুনরায় ভায়ে ভায়ে রক্তপাতের বিরদ্ধে তাঁর 
অমর সাবধানবাণী । 





মহাত্মা গান্ধীর হস্তালাঁপ 
( হিন্দিতে ) 
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মহাত্মা গাম্ধী রাঁচিতে যোগদা সংসঙ্গ ব্র্ঘচর্য বিদ্যালয় পাঁরদর্শন 
করেন। রাঁচির পাঁরদর্শকদের মন্তব্যপুস্তকে তিনি অনগগ্নহপূ্বক 
উপরোস্ত পংস্তিগ্লি লিখে দিয়েছেন; এর অনুবাদ হচ্ছে”_“এই 
বিদ্যালয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে । আমি মনে এই 
উচ্চ আশা পোষণ কার যে এই বিদ্যালয় চরকার আঁধকতর প্রচলনে 
উৎসাহ দ্রান করবে । 


( স্বাঃ ) মোহন দাস গান্ধী । 


১৭ই সেপ্টেম্বর, ১১২৫ 











মহাত্মা! গান্ধী ম্তি তর্পণ 


১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাআ গান্ধী নূতন দিল্লীতে নিহত 
হলে ভারতের প্রধান মন্তী জওহরলাল নেহেরু বলেন,_- 


“নি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা আর এক উন্মত্ত মানব 
তাঁকে হত্যা করেছে । কোটিকোটি নরনারী আজ তাঁর জন্য গভীর শোক 
করছে কারণ দীপ আজ নির্বাঁপিত....."যে আলোক এই দেশেতে দীপ্ত 
প্রকাশ কর'ছল, তা সাধারণ আলো ছিল না। সেই আনবাণ আলোক- 
শিখা সহম্্র বংসর ধরে এই দেশে বিকাঁশত হয়ে থাকবে আর সমগ্র জগৎও 
তা দেখবে |” 


মাত্র পাঁচমাস আগে ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের রাম্ত্ৰীয় 
স্বাধীনতা লাভ করে । ৭৮ বৎসর বয়স্ক গান্ধীজীর জীবনের কাজের 
পাঁরসমাপ্ত ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন ফারয়ে এসেছে । 
দুর্ঘটনার দিন প্রাতঃকালে 'তাঁন তাঁর নাতনীকে ডেকে বললেন, “আভা, 
জরুরী কাগজপন্র সব এখান নিয়ে এস, আমাকে আজকেই সব উত্তর 
[দতে হবে। কালকের দিন হয় তো কখন নাও আসতে পারে”। 
তাঁর লেখা বহু পংস্তির মধ্যে গান্ধীজী তাঁর চরম ভাগ্য সম্বন্ধে হইাঙ্গত 
প্রকাশ করোছলেন। 


উপবাসক্িষ্ট দুর্বলদেহে উপয্যপাঁর তিনবার গুলি বিদ্ধ হয়ে 
মরণোন্মুখ মহাত্মা গান্ধী ঘখন ধারে ধারে মাঁটর উপর শুয়ে পড়লেন, 
তখন আঁম্তমশয়নে শায়িত হয়ে প্রচালত হিন্দপ্রথানুযায়ী হাত তুলে তিনি 
আততাক্সীকে ক্ষমা করেই চলে গেলেন । তাঁর নিঃস্বার্থ জীবনের সকল- 
প্রকার আত্মত্যাগই তাঁর চরম মূহর্তে সেই প্রেমের আভিব্যান্ত সম্ভবপর 


করে তুলোছল। 








যোগিকথামন্ত ৫২৫ 


» ইওর 


মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এলবাট" আইনষ্টাইন্‌ লিখেছেন, 
“হতে পারে যে, ভবিষ্যতে বহুষূগ ধরে লোকেরা হয়ত কদাচিৎ একথা 
বশ্বাস করবে যে এর্প একজন লোক রক্তমাংসের শরাঁর ধারণ ক'রে 
এই পাঁথবীর মাটির উপরই বিচরণ করত।” রোমে পোপের 
ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ হতে প্রোরত সংবাদে উল্লখত, “এই ঘৃণ্য গুপ্তহত্যা 
এখানে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে ; খি'স্টয় গুণাবলীর মূর্ত প্রকাশের 
দেবতাহিসাবে গান্ধীর জন্য লোকে শোক প্রকাশ করছে ।” 


কোন 'বাশিন্ট সদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল মহৎ ব্যান্ত এই 
পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁদের সকলেরই জীবন অর্থপূর্ণ হীঙ্গত ও 
নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ । ভারতীয় এঁক্যসাধনে গান্ধীজীর নাটকীয় মৃত্যু 
দ্বন্দববিরোধ, বিবাদাবসগ্বাদাবাচ্ছন্ন পৃথিবীর সকল দেশের চক্ষে তাঁর বাণী 
উজ্জবলরুপে ফুটে উঠেছে । সেই বাণী তান ভাবধ্যতের ইঙ্গতময় 
নিদ্নীলখিত কথাগুলিতে প্রকাশিত করেছেন £ 


“জনসাধারণের মধ্যে আহংসনীতি বিস্তার লাভ করেছে আর 
এ চ্হায়ত্ব লাভ করবে । পাঁথবীতে শান্ত আনবার এ হচ্ছে 
অগ্রদ্‌ত (১ 


8৫শ পরিচ্ছেদ 


বাঙলার '“আনন্দময়শ মা” 





আমার ভাইঝি আঁময়া বসু একদিন আমায় বললে, “ীনর্মলা দেবাঁকে না 
দেখে আপাঁন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবদ্ভন্তি অতীব গভীর 
আর 'আনন্দময়ী মা বলেই তান সকলের কাছে পরিিচিতা ৮» চোখে মুখে 
ফুটে উঠল তার গভীর আকৃতি । 

বলল্‌ম, “নিশ্চয়ই, সেই সন্্যাসনীকে দেখে যাব বই কি । তাঁর ঈশ্বর- 
ভাবের উচ্চাবস্হার কথা সব আম পড়োছ । আমারও তাঁকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে 
আছে । বছরকতক আগে ঈস্ট-ওয়েন্ট পান্রকায় তাঁর বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধও 
বোঁরয়োছল 1” 

আময়া বলতে লাগল, “আমি তাঁকে দর্শন করেছি । আমরা যেখানে 
থাকি, সেই জামসেদপুর সহরে সম্প্রতি তিনি এসোছলেন। একবার এক 
শশষ্যের অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপনন লোকের বাড়ীতে যান। 
তার মৃত্যুশষ্যার পাশে দাঁড়য়ে লোকাঁটর কপালে হাত বলয়ে 'দতেই তার 
মৃত্যুন্তণা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তহি্তি হল ; আনন্দে, 
[িম্ময়ে লোকটি দেখলে যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে ।” 

ধদনকতক বাদে শুনতে পেলাম, আনন্দময়ী মা কলকাতার ভবানীপুর 
অন্জলে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে অবস্হান করছেন । রাইট সাহেব আর আমি, 
দজনে মিলে আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে তাড়াতাঁড় বেরিয়ে পড়ল্ম । 
ভবানীপুরের সেই বাড়ীটির কাছে আমাদের ফোর্ডগাড়ী পেশছতে রাইট সাহেব 
আর আম রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দশ্য প্রত্যক্ষ করলাম । 

আনন্দময়ী মা একটা হুডখোলা মোটর গাড়ীতে দাঁড়য়ে, প্রায় শতখানেক 
শিষ্য তাঁকে ঘিরে রয়েছে-দেখে বোধ হল কোথাও যাবার জন্যে হয়ত 
বেরোচ্ছেন। রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ীটাকে কিছু দুরে রেখে আমার সঙ্গে 
সঙ্গে হে'টে সেই নীরব জনতার দিকে এগিয়ে চলল । আনন্দময় মা আমাদের 
প্রত দৃষ্টিপাত করামান্রই গাড়ী থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 

“বাবা, আপনি এসেছেন!” আবেগভরে এই কথাট বলে এক হাত দিয়ে 
আমার গলা জাড়য়ে তিনি আমার কাঁধের ওপর তাঁর মাথাটি রাখলেন । রাইট 


য্োগিক নিত ৬২৭ 


সাহেবকে একটু আগেই বলোছ- আমি এই সাধৰাঁটকে বিশেষ 'চাঁন না 
কাজেই এই রকম অসাধারণ অভ্যর্থনার দশ্য দেখে সে বেচারা অবাক হয়েই 
তাকিয়ে রইল । আর সেই শতখানেক চেলা--তারাও অবাক বিস্ময়ে এই 
স্নেহ'সন্ত দশ্যাবলী 'স্হর হয়ে দেখতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলুম যে তখন তিনি সমাধির খুব উচ্চাবস্হায় 
রয়েছেন ॥ বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে 
জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শা*বত আত্মা ; সেই স্তর থেকে তিনি আর 
একজন ঈ'“বরভন্তকে সানন্দে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন করছেন । হাত ধরে তিনি তাঁর 
গাড়ীর কাছে আমায় নিয়ে গেলেন । 

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে ব্গলুম, “আনন্দময়ী মা, আমি আপনার 
বেরোন তো দেরী করিয়ে "দিচ্ছি !” 

তিনি ব্ললেন, “বাবা, এ জীবনে আজ আমি আপনাকে এই প্রথম 
দেখছ--কত যুগধুগান্তর পরে। এখুনি আর চলে যাবেন না।” 

গাড়ীর পিছন দিকের আসনে আমরা দুজনে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে 
আনন্দ্ময়ী মা সমাধতে মগ্ন হয়ে পড়লেন, শরীর চ্হির, নিশ্চল, স্হাণুবৎ। 
সুন্দর দুটি চক্ষু তাঁর আকাশের দিকে অধেন্মিলিত, দৃষ্টি চ্হির হয়ে এসে 
নিবদ্ধ হল নিকট-সুদূর অন্তরের স্বর্গরাজ্য । শিব্যবর্গ শান্ত ও মংদুস্বরে 
বলে উঠল-- আনন্দময় মাঈ কি জয় 1” 

ভারতবর্ষে আম বহু মহাপুরুষদের সাক্ষাং পেয়েছি কিন্তু এরুপ 
উচ্চাবস্হায় সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত, 
স্নধ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে “আনন্দমন়ী 
মা”। সুদ্দীর্ঘ ঘন কৃফকেশপাশ অবগৃণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে 
পড়েছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা-তৃতয় নেত্রের প্রতণীক, তার আধ্যাত্মিক দূ্ট 
অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত । ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দুটি হাত আর ছোট্র দুটি 
পা--তাঁর আধ্যাত্বক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদশ্য । 

আনম্দময়ী মা সমাধিস্হ থাকাকালীন আমি নিকটস্হ একাঁট শিষ্যাকে কতক- 
গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম । 

শিষ্যাট বললেন, “আনন্দময় মা ভারতের বহুস্হানেই শ্রমণ করেন ; নানা 
জায়গায় তাঁর শতশত শিষ্য আছে । তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে নানা 
প্রয্লোজনীয় সামাজিক উন্নাত সাধিত হয়েছে । নিজে ব্রাঙ্গণ হলেও তিনি কোন 
প্রকার জাতিভেদ মানেন না। ওনার সমখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবার জন্যে আমাদের 
একটি দল সর্বদাই ওুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। মায়ের মত বদ্ধ নিম্নে গুকে 


৫২৮ ঘোগিকখাম-ত 


আমাদের সর্বদা দেখাশোনা করতে হয়, কারণ উান দেহের দিকে মোটেই জুক্ষেপ 
করেন না। কেউ যাঁদ না গুকে খেতে দেয় তো খানই না, বা তার কোন 
খোঁজও করেন না । খাবার সামনে ধরে দিলেও, তা পর্যন্ত উীন ছোন না। 
এই রকম না খেয়ে খেয়ে শেষপর্যন্ত উনি যাঁদ দেহত্যাগই করে বসেন, 
সেই ভয়ে আমরা, গুর শিষ্যরা, ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেই । দিনের পর 
দিন ধরে উন সমাধ অবস্হায় থাকেন, নিশ্বাস পড়ে কি না সন্দেহ, দৃষ্টি তখন 
থাকে একেবারে নিম্পলক, স্হির । গর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 
গুর স্বামী । বহূঝছর আগে গুদের বিবাহ হবার অজ্পকাল পরেই 'তিনি 
মৌনব্রত অবলগ্বন করেন ।» 

[শষ্যাটি একাট ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন ; বেশ চওড়া কাঁধ, আকাতিও 
বেশ সুন্দর, লম্বা চুল আর শাদা দাঁড়। ভদ্রলোকাঁট নীরবে জনতার মধ্যে 
দাঁড়য়ে ছিলেন করযোড়ে --শিষ্যের ভান্তনত ভাবে । 

রঙ্মানম্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময় মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে 
এলেন । 

“বাবা, বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন ?” তাঁর স্বর আঁত পারিজ্কার, 
যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙকার । 

“বর্তমানে কলকাতা কিম্বা রাঁচি, 1কম্তু শীগাগতই আমোরকায় ফিরে 
যাচ্ছি |» 

“আযমোরকা ?” 

“হ্যাঁ ; সেখানকার ধর্মীপপাস্ম লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধকাকে 
দেখলে নিশ্চয়ই আন্তাঁরকভাবে শ্রদ্ধা করবে- যাবেন আপাঁন ?» 

“বাবা নিয়ে গেলেই যাব 1” 

উত্তর শুনে তো সেখানকার 'শিষ্যের দল সব সভয়ে চমকে উঠলেন । 

একজন তার মধ্যে এগিয়ে এসে আমাকে দড্স্বরে বললেন, “শুনুন মশায়, 
আমাদের মধ্যে এই জনকুঁড় 'কি তারও বেশী আমরা আনন্দময়” মায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে সবর্দাই ভ্রমণ করি। গুকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। 
উন যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন 2৮ 

নিতান্ত আনিচ্ছাসব্বেও মতলবাঁট ছাড়তে হল,--দেখলুম যে এ একেবারে 
অসম্ভব, কারণ শুধ্‌ শুধু দল বেজায় ভার হয়ে যায় । 

বিদায় নিয়ে বললুম, “অন্ততঃ রাঁচিতে তো আসুন, আপনার শিষাদের 
নিয়ে। আপাঁন নিজে একজন ঈশ্বরের “শশু, আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের 
শিশুদের দেখেও ভার আনন্দ পাবেন ।” 


যোশিকধামৃত ৪২৯ 


“বাবা আমায় ধখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুশশী হয়ে যাব ।” 

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময় মা'র রাঁচি বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের 
কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষো বিদ্যালয়বাটি ও প্রাঙ্গণ 
উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে তুললে । তাদের আনন্দ তখন দেখে কে, কত কি 
হবে। তারা তো যে কোন উপলক্ষ্যে একটা উৎসবের দিন চায়, পড়াশোনার 
হাঙ্গামা নেই, গান, সবেপার ভুরিভোজন,--স্ফার্তর চূড়ান্ত | 

যে দিন তান এসে পেশছলেন, গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার করে 
অভ্যর্থনা জানালে, জয় ! আনন্দময় মাই কি' জয় 1, করতাল, শঙ্খধ্যনি 
আর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গাদাফঃলের বৃষ্টি! আনন্দময় মা রৌদ্ুকরোজ্জবল 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতুর্দিক পাঁরভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন- যেন 
স্বর্গের একটি সচল দেবী প্রাতিমা । 

প্রধানগৃহ যেঁট সেখানে আম তাঁকে নিয়ে যেতে আনম্দময়ী মা সানন্দে 
বলে উঠলেন, “এ জায়গাটি তো ভার সুন্দর 1১ শিশুসূলভ সরল হাসি 
হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন । তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন 
তিনি আপনা হতেও আপন অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে 
ঘিরে রয়েছে- পর্বব্যাপিত্বের একি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য ! 

বললুম, “আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন 1» 

“বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন ? হয়ত তিনি মনে 
করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই 
নয়, তা আবার বলবে কি! 

একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। ফি আর 
করেন, সুন্দর সূঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত করে বললেন, “বাবা, 
বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই । আমার চৈতন্য কখনও এই নশ্বর দেহটার 
সঙ্গে জাঁড়ত হয় নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, 'আমি* সেই একই 
ছিলুম'। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও “আম সেই” নারণত্ধে 
পেশছে তখনও “আমি সেই, । যে পাঁরবারের মধ্যে জম্মেছিল্‌ম-_তাঁরা ষখন 
এই দেহটার 'ধিবাহ দিতে চাইলে তখনও “আম সেই" ৷ : আর বাবা এখন 


.. * আনন্দময় মা নিজের বিষয়ে “আমি” বলে উদ্লেখ করেন না। তিনি বিন়সচক 
পরোক্ষ টী্ত করেন, যেমন,--“এই দেহটা”, “এই ছোট মেয়েডিগ, “আপনার কন্যা” ইত্যাদি । 
কাকেও তাঁর “শষ্য” বলেও উল্লেখ করেন না । দৈবান্িধভাবে তিনি সকল ব্ছিরই উপর 
জগজ্জননণর প্রেম বিতরণ করেন । 


৫৩০ | যোগিকথামৃত 


আপনার সামনেও 'আমি সেই এবই আছ। আর এই অনম্তের কোলে 
আমায় 'ঘরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্যে আমি সেই একই 
থাকব । ” 

তারপর আনন্দময়ণ মা যেন গভাঁর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন । দেহ 
তাঁর মর প্রতিমার মত নিথর, নিষ্পন্দ । মন ষেন কার ডাকে কোন সুদুরে 
উধাও হয়ে ছ:টে চলেছে ; গভীর কালো চোখদু]টি যেন কাঁচের মত প্রাণহীন, 
নিজ্প্রভ। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, 
তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব দেখা যায় । সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন 
একটা ন্প্প্রাণ মাঁটর পুতুলের মত । ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন 
ধ্যানানন্দে মন হয়ে রইলুম। সেষেকী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বাসত 
হাঁসতে টের পেলুম-_আনন্দময়ী মার সম্বিৎ ফিরে এসেছে । 

বললুম, “আনন্দময় না, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন । রাইট 
সাহেব গোটাকতক ছবি নেবেন । | 

“আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ।” অনেকগদলো ছবি 
তোলা হল-- ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই 
দব্যজ্যোতিঃ অপারিবার্তিত ! 

তারপর এল ভোজের পালা । আনন্দময় মা বম্বলাসনে বসলেন এবজন 
শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন । শ্ষ্যাটি আনন্পময়ী মার মুখে 
খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট িশুঁটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন । 
খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন--তরকারী আর মিন্টিতে যে 
স্বাদের কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময় মার কাছে তার কোন প্রকার বোধ 
[িছুমান্ত নেই ! 

সন্ধ্যা হয়ে এল- আনন্দময় মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে 
বিদায় গ্রহণ করলেন ; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রবম 
গোলাপফৃলের পাপাঁড়বৃষ্টি ; তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীবদি করতে 
লাগলেন । ম্বত্ঃউৎসারিত ভন্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উদ্জব্ল। তাদের 
সে এক কী আনন্দের দিন ! 

যাশৃগ্িস্ট ঘোষণা করেছেন, “তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে 
তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শান্ত 'দিয়ে ; এই 
হচ্ছে আমার প্রথম আজ্জা ১ 





+* সাক ৯২ $ ৩০ (বাইবেল )। 
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সকলপ্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পাঁরহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে 
ও পাঁরপূ্ণরুপেই আত্মসমর্পণ করেছেন । পাম্ডতদের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু 
বিশ্বাসের ধুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মত সরল সাধিকা মানব জীবনের 
একমান্র সমস্যার সমাধান করেছেন- সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযজ্য লাভ। 
লক্ষকোট সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমান্র সহজ সরল সত্যটা 
একেবারে ভূলে গেছে ; এক ও আদ্বিতীয় ভগবানের প্রাতি প্রেম অস্বীকার করে 
জাতিসকল বাহ্যিক মানবাহতৈষণার প্রাতি উত্কট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের 
নাস্তিকতা ল্‌কোবার চেষ্টা করে । অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেম্টাগুলিও 
সৎ-কারণ তারা মানুষের মন সামাঁয়কভাবে তাদের নজেদের কাছ থেকে 
সারয়ে দেয়, কিন্তু যাঁশ্য্িস্ট তাঁর “প্রথম আজ্ঞা” যা বলেছেন, জীবনের 
সেই একমার দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুস্ত করে না। ঈশ্বরকে 
ভালবাসার যে উন্নাতসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার* মুস্তহস্তের দান_ 
প্রথম *বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে । 

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; 
শ্রীরামপুর স্টেশনে শিষ্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্যে তখন তান অপেক্ষা 
করাছলেন। 

তান বললেন, “বাবা, আম 'হমালয়ে যাচ্ছি ; সহাদয় জনরুয়েক লোক 
মিলে আমাদের জন্যে দেরাদুনে একটি আশ্রম তৈরী করে দিয়েছেন 1” 

গাড়ীতে চড়লেন""'দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে কি ট্রেনে, 
1ক ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে-কোন উপলক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি ঈ*বর থেকে 
কখনও লক্ষাচ্ুত নয় । অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপাঁরসীম মধুমাখা বাণীর 
প্রতিধ্বনি শুনি, 

“দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি চিরকাল সেই 
একই আছি !১ * 


* “অনেকেই একটি নূতন এবং উন্নততর জগৎ সৃষ্টি করার জন্য মনে মনে উন্যখ হয়ে 
ওঠেন। কিন্তু এর্‌প চিন্তার জাল রচনা করার পরিবতে' তোমরা তাঁরই ধ্যানে নিয়োছ্িত 
ছায়ো বাঁ কাছ থেকে পরিপূর্ণ শাগ্তিলাতের প্রত্যাশা করা বায় । মান্যষের প্রধান কর্তধ্, 
হচ্ছে ঈঞ্বরের বা সতোর সন্ধানে রত হওয়া ।"--ানন্দময়ী মা। 





৪৬শ পরিচ্ছেদ 
শনরাহারা যোগিনী” 


রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ী চালাচ্ছিল--জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুদেব, আজ 
সকালে কোথায় যাওয়া হবে ৮ বলে রাস্তার দিক থেকে মুখ 'ফাঁরয়ে নিয়ে 
আমার 'দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ₹ইল । কারণ 'দিনের পর 'দিন 
তাকে যে রকমভাবে বোরিয়ে পড়তে হন্ত, তাতে বেচারা জানতেই পারত 
না ষে আগামীকাল তাকে বাংলাদেশের কোন অংশ আবিষ্কারের জন্য যামা 
করতে হবে । 

সোৎসাহে উত্তর দলুম, "ঈশ্বরের যাঁদ ইচ্ছা হয়, তা হলে আজ আমরা 
বেরোচ্ছি পাঁথবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখতে--একটি সাধবী মহিলা, খানি মাত্র বায়ু 
সেবন করেই থাকেন ।” 

রাইট সাহেব সমান আগ্রহে হেসে বললে, “থেরেসা নোয়ম্যানের পর এ যে 
আর এক আশ্চর্য ব্যাপার 1” আর উৎসাহের চোটে গাড়ীর গাঁতও সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়িয়ে দিলে । তার ভ্রমণ ডায়োরর মধ্যে এ একটা অত্যাশ্র্য বিবরণ আর 
সেটা কোন সাধারণ পর্যটকের পক্ষে সহজ লভ্যও নয় ! 

রাঁচ বিদ্যালয় সবে মাত আমরা পিছনে ছেড়ে এলুম ; সযেদিয়ের পূবেই 
আমরা সব উঠেছি । দলের মধ্যে আমার সেক্রেটারী আর আমি ছাড়া আরও 
[তিনাট বাঙ্গালী বম্ধু ছিলেন। ভোরের বাতাস শরীরে একটা অপর্ব 
পুলকাঁশহরণ এনে দিচ্ছিল । আমাদের গাড়ীর চালককে তখন আঁত সম্তর্পণে 
গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল । ভোরবেলায় কৃষকেরা সব বৌররেছে 
জোয়ালকাঁধে উচ্চককুদ বলদেটানা দুচাকার গাড় নিয়ে- তাদের রাজ্যে ভ'ক্‌ 
ভক্‌ করে মোটর গাড়ীর অনাধকার প্রবেশ তারা সহজে বরদাস্ত করবে কেন ? 
তাই প্রাতবাদস্বরূপ ধীর মচ্হরগাঁততে সর্বপ্রকার সতর্কতার চেজ্টাকেই উপেক্ষা 
করে তারা আপন মনের খেয়াল খশীতেই চলল । 

বাইট সাহেব বললে, “গুরুদেব, এর সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন না, 
শনতে বন্ড ইচ্ছে করছে ।৮ 

আমি শুরু করলম,, 'এ'র নাম হচ্ছে গারিবালা।  বহুবছর আজো চ্ছাত 
লাল নন্দী নামে একটি পঠডিভ" ভদ্রলোকের কাছ থেকে এ" বিষয় গদিস্িথস_ 
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শুন । তান আমার ভাই বিষফুকে পড়াতে আমাদের গড়পারের বাড়ীতে 
প্রায়ই আসতেন। 

িচ্থাতবাব আমাকে বলোছলেন “আমি গিরবালাকে বেশ ভাল করেই 
জানি; 'তান এমন একটা বিশেষ যোগপ্রাক্রয়া অভ্যাস করেন, যাতে করে তিনি 
আহার বিনা জীবন ধারণ করতে পারেন । ইছাপুরের« কাছে নবাবগঞ্জে তাঁর 
বাড়ী ; তান আমাদের আত 'নকট প্রাতবেশিনী ছিলেন। তাঁর উপর খুব 
ভালভাবে লক্ষ্য রেখে অনেক দিন ধরে দেখলুম, কিন্তু তাঁর পানভোজনের 
প্রমাণ একটা 'দিনের জন্যেও বার করতে পারলুম না। আমার আগ্রহ তখন 
এতদূর বেড়ে উঠল যে শেষপর্যন্ত আ'ম বর্ধমানের মহারাজারাঁ কাছে গিয়ে 
তাঁকে ব্যাপারটার একটা তদন্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলুম। ব্যাপারটা 
শুনে ত অবাক হয়ে মহারাজা "গারবালাকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন । 
গিঁরবালা মহারাজার পরীক্ষায় সন্মত হয়ে তাঁর প্রাসাদের এক অংশে মাস দুই 
আতবাহিত করেন-_সে অংশটা চাবি দেওয়া থাকত । পরে তান একবার 
রাজপ্রাসাদে এসে দিনকুড়ি আর তৃতীয় বার এসে দিনপনের থেকে যান। 
মহারাজা নিজে আমাকে বলেছেন যে, এই তিনটে খুব কঠিন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহ 
ভপে প্রমাঁণত হয়েছে ষে বাস্তাঁবকই তিনি নিরুবু উপবাস করে থাকেন-- 
কিছুই খান না।, 

তারপর বলল.ম, “চ্হাতিবাবুর এই গল্পটি পশচশ বছরেরও উপর আমার 
মনের মধ্যে রয়েছে । আ্যামেরিকায় বসে কখনও কখনও আম ভাবতুম যে এই 
অপূর্ব যোগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পূর্বে কালজোত তাঁকে গ্রাস করে 
ফেলবে না তঃ এখন অবশ্য তিনি বেশ বৃদ্ধাই হবেন। তান এখনও বেচে 
আছেন 'কিনা জানিনা, আর যাঁদই বা থাকেন, তাহলে কোথায় থাকেন, তাও আম 
জানিনা । যাক্‌, আর ঘণ্টাকতক বাদেই পুরুলিয়ায় গিয়ে পেশছব ; সেখানে 
তাঁর ভাইয়ের বাড়ী আছে। 

সাড়েদশটার সময় আমরা পেছলুম প্নর্লির়ায় শ্রীষৃন্ত লব্বোদর দে 
মহাশয়ের বাড়ীতে--পর্লিয়ার তিনি একজন উকীল। কথাবার্তা শুরু হল। 

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লব্বোদর বাবু বললেন, “আজ্ঞে হশ্যা, আমার ভগ্ন 
নাজদাহিন। কখনও কখনও তিনি এখানে আমার কাছে এসে কিছুদিন 








2 উন ব | 
আর প্রচার হত হাই রি রন জন । মহারাজের [ারবালাকে 
ধতনবার পরাক্ষা করার ফল নিঃসন্দেহে তাঁর রাজপারিবারের কাছে রক্ষিত আঙ্জে। - 
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থাকেন,াকম্তু এখন 'তাঁন বিউরে আমাদের দেশের বাড়ীতেই আছেন 1৮ 
তারপর লম্বোদর বাব ফোডাড়ীটার প্রতি একটা সান্দগ্ধ দষ্টিনিক্ষেপ করে 
বললেন, “স্বামীজী, আমার ত মনে হয় না ষে কোন মোটরগাড়ী এপযন্তি বিউর 
অবাঁধ 'গয়ে ঢুকতে পেরেছে । এখন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানির হাতে আপনাদের 
আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই দেখাঁছ 1» 

ডেট্রয়েটের গৌরব আমাদের ফোডগাড়ীটির প্রাত দলের সকলেই সমস্বরে 
আনুগত্য জানালে । 

আম বললুম, “ফোডগাড়ীট আমেরিকা থেকে এসেছে--এ বেচারাকে যাঁদ 
গ্রাম বাংলার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে দেবার সুযোগ থেকে বাণ্চিত করা হয়, তা হলে 
সেটা তার প্রাতি নিতান্তই আবিচার করা আর বড় লজ্জার বিষয় হবে 1” ক 
আর করেন, অবশেষে লম্বোদর বাবু একট: হেসে বললেন, “সাদ্ধদাতা গণেশ* 
আপনাদের সহায় হোন: 1” তারপর সৌজন্য সহকারে বললেন, “যাঁদ একবার 
সেখানে পেশছতে পারেন, তা হলে িরিবালা যে আপনাদের দেখে খুব খুশীই 
হবেন এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পাঁর। বয়স তাঁর প্রায় সত্তর হয়ে এল; 
[কম্তু স্বাস্হ্য তাঁর এখনও খুব চমৎকারই আছে ।” 

মনের দর্পণ হচ্ছে মানুষের দুটি চোখ ; সোজাসুজি তাঁর সেই মনের গবাক্ষ, 
চোখদুটির উপর দৃষ্টি স্হাপন করে জিজ্ঞাসা করলুম, “মশায়, 'আচ্ছা দয়া করে, 
আমায় বলুন ত, তিনি ষে একদম কিছুই খান না, এটা কি খাঁট সাত্য ?” 

“খাঁটি সাঁত্য মশায় 1” দূম্টি তাঁর সরল ও অকপট । তারপর 'তাঁন 
বললেন, “পণন্সাশ বছরেরও উপর আমি তো তাঁকে কখন একগ্রাসও খেতে 
দেখান । আজ যাঁদ পৃথিবা হঠাৎ প্রলয়ে ধৰংস হয়ে যায়, তা হলে আমি যত 
না আশ্চর্য হব, তার চেয়ে বেশ' আশ্চর্য হব আমার ভগ্নীকে খেতে দেখলে 1” 

এ দুটো মহাজাগ'তক ঘটনার অসম্ভাব্যতার বিষয় স্মরণ করে আমরা 
দুজনেই হেসে উঠলুম । 

লহ্বোদরবাবু বলতে লাগলেন, “িরিবালা দেবী তাঁর ষোগসাধনে কখনও 
এমন নির্জনতা খোঁজেন 'নি যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সারা 
জশবনটাই তাঁর সংসার আর আত্মীয়পারজনের সাহচর্ষেই কেটেছে। তাঁর 
এইরকম অস্ডুত অবস্হা এখন তাদের কাছে সব সয়ে গেছে । তাদের মধ্যে 
এমন একজন কেউ নেই ষে গিঁরবালা দেবীকে খাদ্যগ্রহণ করতে পেখলে একেবারে 
বিস্ময়ে "্ত্ভিত না হয়ে বাবে। ম্বভাবতঃই ভাগনী একট; গঞ্ভীর, চাপা 


পাতা জিত 





* সকল বিখুরাতা, সৌজাগোর দৈবতা 
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স্বভাবের লোক-_হিন্দহীবধবারা যেমন হয়, কিম্তু পুরুলিয়া আর 'বিউরে আমাদের 
ছোট পরিবারের সকলেই জানে যে, বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে তা একজন 
'অসাধারণ, স্তীলোক ।” 

ভাগনীর প্রাতি ভ্রাতার অগাধ 'বধ্বাগ সুস্পন্টভাবেই প্রতীয়মান হল। 
আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিউরের 'দিকে ঘাতা করলুম। 
রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়ান গেল, কিছ খেয়ে নেবার 
এন্যে, লুচি আর তরকারী ; সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছোঁড়াদের বেশ ভিড় লেগে 
গেল-তারা, রাইট মাহেব বিনা কাঁটাচামচেতে হিন্দুদের মতন* হাতের আঙুল 
দিয়ে লুচ ছিড়ে খাচ্ছে দেখে তো তাঙ্জব বনে গেল ; যাক., আমাদের সবাইকার 
তখব ক্ষিধেও পেয়েছিল বেশ, বিকেলে কি জুটবে না জুটবে ভেবে সকাল স্কাগ 
সব সেরে নেওয়া গেল ; কেন না এরপর আবার অনেক ঘোরাঘার আছে । 

গাড়ী দৌড়ল বর্ধমান জেলার ভিতর 'দিয়ে পর্বাদকে -চারধারে রোদেপোড়া 
ধানের ক্ষেত, রাস্তার দুধারে ছায়াঘন গাছপালার সার ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার 
মত গাছের ডাল হতে সব ময়না, গলায় ডোরাকাটা বুলবুলের গান ভেসে 
আসছে । লোহার হালবাঁধান চাকার গ্রাম্য গরুরগাড়ীর রান ঝিনি, রান মঞ্জু 
মঞ্জ শব্দের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতে লাগলুম সহরের অভিজাত 'পিচবাঁধান 
রাস্তায় মোটর টায়ারের সর্র্র শব্দ । 

গাড়ী উদ্দামগাঁতিতে ছুটে চলেছে । হঠাৎ চেয়ে বলে উঠলুম, “ডিক, 
থাম, থাম! দেখ দেখ, আমগাছটা যেন ফলে ভেঙে পড়েছে । এ সাদর 
নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে বৃক্ষরাজের প্রাতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হবে, 
কি বল?” 

আমার হঠাং অনুরোধে ফোড গাড়ীটা একটা বঝাঁকান খেয়ে থেমে গেল । 

পাঁচজনে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ছোট ছোট ছেলেদের মতন ছুটলুম 
সেই আমতলায় ; রাশ রাশি পাকা আম চার'দকে ছাড়িয়ে পড়ে রয়েছে । 

আম একট স্প্রসিত্ধ কাবতার অনুকৃতি করে বললুম,-- 

“বহদ সুরসাল রসাল ফ.লছে চোখের অন্তরালে, 
হারাতে তাদের মধুর স্বাদ পাথুরে জমির পরে''" ** 


* শ্রীবন্তে*বর গারজণী বলতেন, “ভগবান পাাঁথবখতে আমাদের উপভোগের জন্য নানা 
ফলমূল দিয়েছেন । আমক়া আমাদের ভোজ্য দেখতে চাই, তাদের ' গন্ধ বা জ্বাদ নিতে চাই 
হিন্দুরা জাবার তা" দ্পর্শও করতে চায় ; খাবায়.সময় কেউ হাজির না থাকলে, “পোনা" 
ব্যাপারটা মন্দ লাখে না!” | 


৫৩৬ ঘযোখিকথামৃত 


শৈলেশ মজুমদার নামে আমার একটি ছাত্র একগাল হেসে 
বললে, “আ্যমোরকায় আর এমনটি হতে হয় না, কি বলেন স্বামীজা, 
এন্যা ?” 

অত্যন্ত পারিতৃপ্থিসহকারে আমর আস্বাদন ও তজ্জনিত সম্তোষলাভের 
আনম্দরসে পারপ্লুত হয়ে অকপটেই স্বীকার করতে হল যে, “নাঃ, এমনাট 
নয় বটে । আযামেরিকায় থাকতে আম না পেয়ে 'কত দুঃখ হস্ত । আম ছাড়া 
হচ্দুর স্বর্গ প্রায় ক্পনাই করা যায় না!” 

খুব উচু ডালে একটা বেশ বড় আর পাকা আম ঝুলছল ; একটা ইটের 
ঘায়ে সেটাকে পেড়ে ফেললুম । দেখা গেল রোদে সেটা গরম হয়ে রয়েছে। 
তারপর সেই অমৃতফল আম্বাদনের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডিক, 
আমাদের সব ক্যামেরাগলোই কি গাড়ীতে আছে ?” 

“আজ্ঞে হণ্যা গুরুদেব, ব্যাগেজ কম্পার্টমেণ্টে !” 

“দেখ, যাঁদ গাঁরবালা সাঁত্যকারেরই একজন খুব উচুদরের সাঁধিকা হন, 
তা হলে আযমোরকায় গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমি 'কিছু লিখব । এমন অপূর্ব- 
শান্তির আধার এই হিন্দু যোগিনী যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ইহজগৎ 
পরিত্যাগ করে যাবেন সে হতে পারে না, বেশীরভাগই এই আমগুলোর যা 
দশা হাচছিল আর ক ! ক বল?” 

আরও আধঘন্টা কাটল, তখনও আমরা ছায়াসুনাবিড় স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে 
আনন্দে পারভ্রমণ করছি । 

রাইট সাহেব বললে, “গরুদেব, গিরিবালা দেবীর বাড়ী আমাদের স্যাক্তের 
আগেই পৌঁছান দরকার, যাতে করে ফটো নেবার জন্যে যথেন্ট আলো তখনও 
পাওয়া যেতে পারে।”» তারপর একটু হেসে বললে, “মুশকিল হচ্ছে 
আযমোরকানরা একট সীঁ্দপ্ধপ্রকীতির কিনা, তাই এ*র সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস 
করাতে হলে ফটো বিনা তো আর চলবে না!" 

এ কথা যথার্থ বটে, তর্ক করা চলে না ; কাজেই লোভ সম্বরণ করে গাড়ীতে 
পথনঃপ্রবেশ করা গেল । 

যেতে যেতে সখেদে দীঘশ্বাস পাঁরত্যাগ করে বললুম, “ডিক, তোমার 
কথাই ঠিক! আ্যামেরিকার বস্তুতন্মতার বেদীতে আজ আমের স্বর্গ আমি 
'বাঁল দিলুম । যাক, ফটোগ্রাফ কিন্তু আমাদের নিতেই হবে 1” ' 

রাস্তা ভ্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীগতর হয়ে আসতে লাগল ৷ গর্র গাড়ীর 
চাকার দাগ, শঙ্ত মাটির চেলা-যেন বার্ধক্যের 'জরাজীগর্ণ অবচ্হা! আমাদের 
চারজনের দল মাঝে মাঝে গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীটাকে পিছন দিক দিয়ে ঠেলে 
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ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল যাতে করে রাইট সাহেব ফোর্ড 'গাড়ীটাকে আরও একট; 
সহজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে । 

শৈলেশকে স্বাকার করতে হল, “লদ্বোদর বাবু ঠিকই বলেছিলেন, এখন 
দেখছি যে গাড়ী আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, আমরাই গাড়খকে বয়ে নিয়ে 
যাচ্ছি 1 

গাড়ীতে আমাদের অনবরত ওঠা আর নামার একঘেয়েমি দূর হচ্ছিল মাঝে 
মাঝে খন একটা গ্রাম এসে পড়াছল- অপরূপ স.ন্দর সরল গ্রাম্যদ্শ্য ! 
সনটা তবুও একটু হাল্কা হয় । 

এবার রাইট সাহেবের ডায়েরি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছ ; তাসিখ হচ্ছে, 
১৯৩৬ সালের ৫ই মে,-“স্ভ্যতার কীন্রিমভা সংস্পর্শশূন্া প্রাচীন গ্রামগ্যীল 
'বনের ছায়ার কোলে বাসা বে'ধেছে, তার ভিতরে তালবনের পাশ দিয়ে * আমাদের 
গাড়ী একেবে'কে পথ করে নিয়ে চলল ৷ মাঁটর দেওয়াল 'দয়ে ঘেরা কুড়ে 
'ঘরগুলো দেখতে ভার চমৎকার । দরজায় এক একটা ঠাকুরের নাম লেখা । 
ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরদল নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করছে । গাড়ী যখন উধ্বম্বাসে 
তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে কেউবা তখন দাঁড়য়ে হাঁ করে তা দেখছে 
'আর কেউবা তা দেখেই প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে । এ কিরকম গাড়ী? প্রকাণ্ড 
কালোরঙের--তাতে বলদ জোতা নেই, আপানিই দৌড়চ্ছে! গ্রাম্যনারীরা 
আড়াল থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর পুরুষেরা রাস্তার ধারে 
“গাছের তলায় অলসভাবে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে- অবজ্ঞার মধ্যেও যেন একটা 
কৌতূহলের ভাব । এক জায়গায় সব গ্রামবাসীরা একটা বড় পুকুরে নেমে খুব 
স্ফৃর্তিতে স্নান করছে দেখা গেল (গায়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে ভিজে 
কাপড় তখন ছেড়ে ফেলছে )। মেয়েরা বড় বড় পিতলের ঘড়া করে জল 
নিয়ে যাচ্ছে। 

.প্রাস্তায় চড়াই উতরাই ৷ গাড়ীতে ধাকা খেয়ে টাল সামলাতে সামলাতে 
লাফাতে লাফাতে, ছোট ছোট খানা খন্দ পার হয়ে, একটা অসমাপ্ত' বাঁধ ঘুরে, 
একটা শুকনো বালিভরা নদাীগভ দিয়ে মন্হর গাঁততে অগ্রসর হয়ে অবশেষে 
'বেলা টা নাগাদ আমাদের গন্তব্যগ্হল বিউরের নিকটস্হ হল । বাঁকুড়া 
জেলার মধ্যে ছোট এই গ্রামটি, চারাদকে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোন ; 
বর্ষম়ি জলের স্রোত যখন উদ্দামবেঙে প্রবাহিত হয় আর সার্পল রাস্তা কাদার 
'ভরা থাকে তখন পথিকদের গ্রামে পেশছবার আর কোন উপায় থাকে না। 

“একটা নির্জন মাঠের মাঝে এক যন্দির. থেকে পজো সেরে একটা দল তখন 
ফিরাছল ; তাদের মধ্যে একজানকে পথ দেখিয়ে দেবার কথা বলাতে ডজনখানেক 
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প্রায় নেধাটপরা ছোঁড়ার দল তড়াক করে দুধারের ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে 
পড়ল--সবাই বলে যে, 'গিরিবালা দেবীর কাছে আমাদের নিয়ে যাবে । 
“রাস্তাটা একটা খেজুরঝোপে ঘেরা কতকগুলো মাটির কু'ড়ের দিকে 
গিয়েছে, সেখানটায় পেশছবার আগেই হঠাৎ ফোড" গাড়ীটা একটা বিপহ্জনক 
কোণে হেলে পড়ে বাত্ুকতক লা।ফয়ে উঠল । সরু রাস্তাটা গেছে- গাছের সারি, 
পুকুরধার, উ“চুপাড়, গভণর গর্ত আর খাদের মাঝখান দিয়ে । গাড়ীটা গিয়ে 
আটফাল একটা ঝোপের ধারে, তারপরে একটা উশ্চু টিলার কাছে গিয়ে মাটিতে 
বসে গেল। কতকগুলো মাটির চাওড়া না সরিয়ে আর উপায় রইল না। ধারে 
ধীরে অতি সন্তর্পণে আমরা তখন এঁগয়ে চললুম । হঠাৎ রাস্তাটা গিয়ে 
থামল গরুর গাড়ীর চাকার দাগের মাঝখানে একটা নলখাগড়ার ঝোপের মতন 
জায়গায় ; আবার ঘুরতে হল খাড়া পাড় বেয়ে নেমে একটা মজাপুকুরের ভিতর 
'দিয়ে। সেখান থেকে শাবলকোদাল বাইস দিয়ে রাস্তা খ'ুড়ে কেটে বার করে 
তবে উদ্ধার। বারদ্বারই দেখা গেল যে রাস্তায় আর চলা যায় না; 'কিন্তুকি 
করা যায়, যান্রা তো আর স্হগিত রাখা যায় না, এগোতেই হবে । অনুগত 
ছোকরারদল, কোদালটোদাল এমে রাস্তার মাঝখানের সব বাধাবন্ধ সাফ করে 
পথ বানিয়ে দিলে (সিক্ধ্দতা গণেশের সব চেলা আর কি!) আর. 
শতশত গাঁয়ের লোক আর ছেলে-ছোকরারদল সব হাঁ করে আমাদের দিকে 
তাকিয়ে রইল । 

“আমরা এগোতে লাগলুম পুরানো গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে ; একধারে, 
মেয়েরা তাদের কু'ড়েঘরের দরজা থেকে 'বিম্ময়াবস্ফারিত চক্ষে চেয়ে, আর 
একধারে পুরুষেরা সব পাশেপাশে আর পিছনপছন আসতে লাগল, ছেড়াগুলো 
সব লাফাতে লাফাতে এসে শোভাযান্রাটর কলেবরের বাৃদ্ধিসাধনে তৎপর হল-- 
সে এক অপরূপ দৃশ্য ! আমাদের গাড়ীটই বোধ হয় এ রাস্তায় প্রথম মোটর 
যান ! গরুর গাড়ীর একাধপত্য যেখানে, সেখানে এ একটা অন্ভুত ব্যাপার 
বইকি! কিযে চাগুলা তখন সাঁন্ট করেছিলুম আমরা সেখানে--একজন 
আযমোৌরকান এক গজণনশীল মোটর-গাড়!তে একটা দল চাপিয়ে তাদের গ্রাম্য- 
দুগগের একেবারে দুয়ারের গোড়ায় এসে হাজির--এতদিনের পুরোন আবু 
এইবার বুবি গেল ! 

“গাড়ী গিয়ে থামল একটা সরু গাঁলর মুখে, সেখান থেকে 'গারবালা 
দেবীর বাপের বাড়ী এবশত ফট হবে। রাস্তার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে 
্রান্তক্লান্ত হয়ে অবশেষে গন্তবাস্হলে পেশছে আমাদের মন তখন 'বিজয়গর্বে 
উতবনুল্ল হন্নে উঠল । চারদিকে সব ষাঁটির কু'ড়েবরের মাঝে একটা বড় দোতলা 
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পাকাবাড়ী--তখন মেরামত চলছে, কারণ তখনও বাড়াটার চারাদকে বাঁশের 
ভারা বাঁধা । 

“অন্তরের চাপা উল্লাসে আর আগ্রহে উন্মত্ত হয়ে খোলা দরঞ্জার সামনে 
গিয়ে দাঁড়ালুম তাঁর বাড়ীতে-_ভগবান যাঁকে ক্ষুধার ক্লেশ থেকে মৃন্তি দিয়ে অপার 
কর্ণা প্রদর্শন করেছেন । গ্রামবাসীরা- ছেলে বুড়ো ন্যাংটা, কাপড়পরা সবাই 
হাঁ করে তাকিয়ে । মেয়েরা একটু দূরে দুরে বটে কিন্তু তাদেরও কৌতূহলের 
আর সীমা নেই- ছেলেবুড়ো সবাই এই অভ্তপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে 
অসহ্কোচে আমাদের পিছ পিছ আসতে লাগল । 

“তারপরেই দ্বারপথে দেখা গেল একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, গারবালা দেবী স্বয়ং, 
তসরের কাপড়পরা । ঘোমটার তলা থেকে সলঙ্জ দুষ্ট নিক্ষেপ করে অত্যন্ত 
সত্কোচের সঙ্গে এগিয়ে এলেন । ঘোমটার ছায়াতলে চোখ দুটি হতে এক অপ্পর্ব 
জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। স্নদ্ধ, শান্ত সৌম্যম্যার্ত, পার্থিব আকর্ষণমন্ত 
ঈ্বরোপলব্ধিজাত এক.মহিমময় প্রশান্তিতে মুখখানি উদ্ভাসিত । 

“ধার শান্তপদে তিনি এগয়ে এলেন। তাঁর নীরব সম্মতি পেয়ে আমরা 
তাঁর 'স্হিঃ আর “চলচ্চিত্র তুলে নিল্‌ম।* আমাদের ক্যামেরা ঠিক করে 
নেওয়া, আলোর ব্যবস্হা করা আর ঠিক হয়ে বসা প্রভৃতি ব্যাপারের হাঙ্গামা তিনি 
ধৈযসহকারে সহ্য করে সলব্জভাবে অপেক্ষা করে বসে রইলেন । অবশেষে তাঁর 
অনেকগুলি ফটো গ্রহণ করা গেল-_-ভবিষ্যতে সাক্ষী রাখবার জন্যে ষে তিনিই 
পৃথিবীতে একমান্র নারী যিনি গত পণ্থাশ বংসরেরও উপর নিরদ্বু উপবাস করে 
আছেন ( থেরেসা নোয়ম্যান অবশ্য ১৯২৩ সাল থেকে উপবাস করে আছেন )। 
গিরিবালা দেবা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন-_-আননে তাঁর অপর মাতৃভাব, 
দেহ সম্পূর্ণরূপে বস্তাবৃত ; ছোট্ট দুটি পা, আর মুখাঁট ছাড়া আর কিছ? দেখা 
যায় না, দৃদ্টি অবনত। মুখে অপূর্ব সারল্যের ভাব ও প্রশান্তির ছাপ, 
নাসিকাটি সুডোল, শিশুদের মত ওগ্ঠাধর, উত্জবল দুটি চোখ আর মুখে 
অপরূপ হাঁস 1” ূ 

গিরিবালা দেবা সম্বন্ধে রাইট সাহেবের যা ধারপা আমারও তাই । তাঁর 
স্নিত্ধোজ্জবল অবগন্ষ্ঠনের মত আধ্যাত্মিক ভাবের একটা অপরূপ জ্যোতিঃ তাঁকে 
[ঘরে রয়েছে । প্রণাম করলেন আমাকে-গহচ্হ যেমন সাধুসম্যা্দী দেখে করে। 
তাঁর সরঙ্গ মধুরভাব আর নীরব চা দংোধা অজারথনালাপা চেয়েও 





“্রীরামপুয়ে তাঁর শেষ রর উবে জা গাছে 07 
শ্রারজীরও চলা তুলে নিয়োছিল ॥ ? 


৫89৩ যোগিকনযংল.ত 


বেশী আম্তাঁরকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালে । ধুলোমাখা 
পথের কম্টকর ভ্রমণের সব ব্যথা একনমেসে দূর হয়ে গেল । 

িরবালা দেবা বারান্দায় গিয়ে ভূমিতে উপবেশন করলেন ; বার্ধক্যের চিহ্ন 
দেখা গেলেও তিনি ক্ষীণদেহ ছিলেন না। বর্ণ ছিল তাঁর গোর, পাঁর্কার আর 
স্বাস্হযের জ্যোতিঃতে উত্জবল । 

আমি তাঁকে বললুম,__ অবশ্য বাংলাতে, “মা, পশচশবছরের উপর আম 
আপনার দর্শন কামনা করে আসছি । আপনার এ পুণ্যজীবনের কথা 
স্হাতিলাল নন্দ্রী বাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলুম 1৮ 

তিনি মাথা নেড়ে বলেন, “হশ্া, তান নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ীর পাশেই 
থাকতেন ।* 

“এই সময়ের মধ্যে আমি সমদৃদ্রধান্ত্রা করে বিদেশে গোঁছ কিন্তু একদিন এসে 
“আপনার দর্শনলাভ করতে হবে, পূর্বেকার এ আকাঙ্ষার কথা আমি কখনও 
ভুলান। মানুষের অন্তরে ভগবানের অনন্ত কর্‌ণাধারার কথা সংসার বহু্দন 
ভুলে গেছে । আপনি নীরবে নিভৃতে ভগবানের যে মাঁহমা এখানে প্রদর্শন 
করছেন, তার কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার হওয়া উঠিত।৮ 

ধিনিটখানেক' এক দৃদ্টিতে চেয়ে রইলেন, মুখের হাসিতে গভার আগ্রহ । 
তারপর 'বিনমদ্বরে বললেন, “বাবাই সব জানেন |» 

তিনি যে কোন অপরাধ নিলেন না--তাতে আমি খুব খুশীই হলুম। 
প্রচার হবার কথার যোগী বা যোগিনীরা যে কে কি রকম ব্যবহার করবেন, তা 
কেউ বলতে পারে না। সাধারণতঃ তাঁরা এ সব পরিহার করে গভাীর আধ্যাত্মিক 
সাধনা নীরবেই করে যেতে ইচ্ছা করেন। 'জিজ্ঞাস্‌ ব্যান্তদের উপকারের জন্য 
তাঁদের জাবনলালা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপযুন্ত সময় উপচ্হিত হলেই তাঁরা 
অন্তরের মধ্যে সাড়া পান। 

আঁম বলতে লাগলুম, “মা, তা হলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন যাঁদ 

বেশণ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে বিরন্ত কার । যেটা খুশী হয় সেটাই 
উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না আগা চুপ করে থাকলেও আন তা সব বকে 
নিতে পারব ।” 
” প্রসম মধুর ভঙ্গীতে টি টিয়ার জে "শনচ্চয়, খুশী 
হয়েই উত্তর দেখ আমি, তবে বাবা আমার ধত আঁকঞ্জন ব্যন্তি যতটা ভাল করে 
'উত্তর দিতে পারে সেই অবধি, তার বেশী আর কি পারব ৮” 

অন্তরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, “না, না মা, আঁকিগন কি বলছেন! 


ঘোগিকখাদ-ত ৫৪৯ 


“ক যে বলেন বাবা, দীনাতিদীনা আম, সকলের অনুগতা দাস, তারপর 
তিনি অপূর্ব সারল্যের সহিত বললেন, “তবে লোককে রে'ধে খাওয়াতে আমি 
বঙ্ড ভালবাসি ।” 

ভাবলূম এ তো ভার অদ্তুত শখ-বশেষতঃ এই নিরাহারা সাধবীর পক্ষে ! 

“আচ্ছা মা, আপাঁন নিজমূখে বলুন তো--আপনি কি সাত্যই একেবারে 
অনাহারে থাকেন ?” ূ 

“হশ্যা বাবা, সাঁত্য ৮ মিনিটকতক চুপ করে বসে রইলেন ; তাঁর পরের' 
কথাতে বোঝা গেল যে মনেমনে 'তাঁন হিসেব কষাছলেন। তারপর তিনি 
বললেন, “বারবছর চারমাস বয়স থেকে আজকে এই আটফট্রবছর বয়স পর্যন্ত 
ছাপান্নবছরের উপর আমি খাবার কি জল, কিছুই খাই নি।” _ 

“খেতে কখনও লোভ হয় না?” 

“থাবার ইচ্ছে হলে, আমায় খেতে হত বই বাবা ।১* 

সরল হলেও এই মাহমাদণপ্ত উত্তরদানে তিনি এক স্বতঃাঁসম্ধ সত্য প্রকাশ 
করলেন, ঘা 'দিনে অন্ততঃ তিনবার করে ভোজনব্রিয়ায় রত পথবীর কাছে 
অত্যন্ত সুপরিচিত । 

“কন্তু নিশ্চয়ই আপনি কিছ? খান বই কি ৮” একট: প্রাতবাদের সুরেই 
বললুম । 

চট করে বুঝে নিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই 1” 

“সর্ষের আলো আর বাতাসের সক্ষমতর শান্ত" আর যে ব্যোমশত্ত 





* ৯৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে মেমাঁফস সহয়ে ক্রেভল্যান্ডের ডাঃ জজ্জ ডান্জিউ 
ককাইল এক চাঁকংসক সম্মেলনে নিম্পালাখত বন্তুতা 'দিয়েছিলেন,-__ 

“আমরা যা আহার কার তা হচ্ছে তাখবিকিরণ ; আমাদের খাদ্য হচ্ছে ততটা শান্তর 
পারমাণ। এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাপাবাঁকরণ, যা তাঁল্কাজাল বা শরারম্থ বিদ্যং- 
বর্তনতে বৈদুযতিক শান্ত সম্টাঁরত করে, তা স্বণীকরণই খাদ্যের মধ্যে সপ্টিত করে” । 
ডাঃ ক্রাইল বলেন, “অণুপরমাপুরা সব যেন সৌরমস্ডল। কুঁ্চিত স্প্রংএর মত, 
সোরদাপ্তিপূর্ণ অপ পরমাণ,রাই শান্তির বাহক । এই সব অসংখ্য অপুপরমাধূপূর্ণ শাজিই 
খাদ্যর্‌পে গ্রহণ করা হয়। এই সব তন্য বাহক অতি ক্ষঘ্লাকার অন্বপরমাণ্সকল একবার 
মানবপররে জীবাকারে প্রবেশ করেই শক়ীরেল্স তাপাঁবাকরণকারণ মদ রাসায়নিক শান্ত ও 
নূতৈন বৈদযতিকগ্রবাহ ' উৎপন্ন করে। ডাঃ ভ্রাইল বলেছেন, 'তোমার শরীর এই রফম 
অথ্পরমাধ্যতে সংগঠিত । তারাই ক্ষণে মত “ভোদার. পেশী, . মস্তিজ্ষ। এবং 
ইনাম ৮ : 

বিজ্ঞানারা হয়ত নিউ নার রান রা 


৫৪২ যোগিকথামৃত 


সুষুশ্নাশীর্ধকের মধ্য দিয়ে আপনার শরীরে শ্ত সঞ্চার করে, তা থেকেই আপানি 
পুষ্টি গ্রহণ করেন, কি বলেন ?” 

“বাবাই তো সব জানেন।” বলে আবার [তানি নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁর 
ভাব শান্তম্নি্ধ ও অপ্রগল্ভ । 

“মা, আপনার ছেলেবেলাকার বথা সব বলুন । ভারতের সবাইকার কাছে 
এ একটা গ্রভীর আগ্রহের বিষয়-এমন কি সমদদ্রপারে আমাদের যে সব 
ভাইবোন্রো আছে, তাদের কাছেও ।৮ 

গিরবালা দেবা তাঁর স্বভাবাঁসম্ধ গান্ভীর্ধ পরিহার করে আলাপ আলোচনায় 
মগ্ন হয়ে বললেন, __ স্বর তাঁর মদ অথচ দুঢ়, “অন্ছা তবে বাল, আমার জন্ম 
এই জঙ্গলের দেশেই । আমার ছেলেবেলাকার কাঁহনীতে বিশেষত্ব কিছুই নেই, 
কেবল একটামান্র কথা ছাড়া-তা হ'ল, আমার ক্ষিধে ছিল রাক্ষুসে । ন বছর 
বয়সেই আমার বিয়ের কথাবার্তা হয় । 

“মা আমাকে প্রায়ই বকতেন, 'বাছা 'ক্ষিধে চাপতে চেম্টা করো । *বশুরঘরে 
শিয়ে ধখন অজানা লোকেদের মাঝখানে তোমায় বাস করতে হবে, তখন সারাদন 
তোমার খাইখাই করা দেখে তারা সব কি ভাববে বল দেখি £ 

“তিনি যে বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন অবশেষে 
তাইই ঘটল । নবাবগঞ্জে যখন *বশুরঘর করতে গেলুম, তখন আমার বয়স মান্র 
বার বছর । আমার পর্বদা খাইখাই স্বভাব দেখে *বাশুড়ী ঠাকরুন দিনেদুপুরে 
রাতাবরাতে অনবরত বকেবকে লঙ্জা 'দয়ে অনর্থ বাধাতে লাগলেন । যাই হোক 
তাঁর বন ছিল শাপে বর! তা আমার মধ্যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তি ক্রমশঃ 
জাগিয়ে তুললে । একদিন তিনি যে টিটকারি আর বকুনি দিলেন, তা যাকে বলে 


একেবারে 'নর্মম, হৃদয়হীন । 
“অন্তরের অন্তঃস্হলে দারুণ মর্মবেদনা পেয়ে আম বলে ফেললুম, 'আ'ম 





করে কিরূপে বেচে থাকতে পারে । নিউইয়ক+ টাইমসে উইলিয়াম এল, লরেন্স লিখছেন, 
“ক্লোরোফিল হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞাত একমাত্র পদার্থ যা সযণীকরণ ধরা ফাঁদের মত কাজ 
করবার এক প্রকার শান্ত ধারণ করে। এ সূ্ষাকরণের শান্ত 'ধরে' টীদ্ভদ-মধ্যে তা সয় 
করে রাখে। এ ছাড়া প্রাণের আঁম্তত্ব থাকা সম্ভবপর হ'ত না। আমাদের বাঁচবার জন্য 
যেঞাস্তর দর্নকার, তা আমরা পাই সৌরশক্তি হতে আর তা সান্চত থাকে আগাদের 
উীম্ডষ্জখাদ্যে অথবা উীদ্ভদ:ভোজ প্রাণীদের মাংসের মধ্যে । কয়লা অথবা তেলের মধ্যে 
আমরা যে শান্ত পাই তা হচ্ছে সেই সৌরশাস্ত, লক্ষ লক্ষ বংসর পূবে উদ্ভিদজীবনে 
ক্লোরোফিল- যা ফাঁদ গেতে ধরে রেখোছল। ক্রেরোফিল: এর মাধ্যমেই আমরা স্য'দেবের 
ফাপায় বেঁটে আছ ।% 
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আপনাদের কাছে শীগগিরই প্রমাণ করে দেব যে, যতদিন আমি বাঁচব, তত'দন 
আঁম আর কোন খাবারই ছোঁব না ।” 

"্বাশড়ীঠাকরুণ তাচ্ছিল্যের হাঁস হেসে বললেন, বটে ? ওমা তাই নাকি 
গো? বলি, ও বৌমা, যখন তুমি একবার খাওয়ার উপর আবার না খেয়ে 
থাকতে পার না, তখন একেবারে না খেয়ে থাকতে পারবে কি করে গো, এখ্যা, বল 
কি বৌমা ? 

“এ মন্তব্যে আর কোন জবাব চলে না। ববিন্তু তবুও মনে জেগে উঠল 
এক লৌহকঠিন দড়ুপ্রতিজ্ঞা। এবটু 'নিরালা জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে 
অনবরত প্রার্থনা করতে লাগলম, "ভগবান, দয়া করে আমায় এমন গুর্‌ পাঠিয়ে 
দাও যান তোমারই আলোয় বেচে থাকতে আমায় শি?খয়ে দিতে পারবেন-- 
খাওয়াতে নয় !, 

“মনে এল একটা স্বর্ীয় আনন্দ ! কি একটা অপরুপ আনন্দের ঘোরে 
নবাবগঞ্জের গঙ্গার ঘাটের 'দিকে চললহম ৷ রাস্তায় দেখা হল আমার *বশুর- 
বাড়ীর পুর্তঠাকুরের সঙ্গে । 

“তাঁর উপর ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলহুম, ঠাকুরমশাই, দয়া করে বলুন না, 
না খেয়ে কি করে বে"চে থাকা যায় ? 

“গাকুরমশাই তো প্রশ্ন শুনে অবাক্‌। মুখে তাঁর কোন উত্তর যোগাল না, 
শুধু ফ্যাল্ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন । অবশেষে যেন একট আশ্বাস দেবার 
জন্যে বললেন, 'বাছা, আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এস, তোমার জন্যে একটা 
[বিশেষ বৈদিক প্রক্রিয়া করব ।, 

“এই' অপ্পষ্টগোছের উত্তরে আমি তৃঁথ্চলাভ করতে পারল:ম না ; এ উত্তর 
তো আম চাই নি। আবার ঘাটের দিকে এগোতে লাগলুম । সকালবেলা 
সূর্যের আলো গঙ্গার জলে ছাড়িয়ে পড়েছে । স্নান সেরে নিয়ে পবিত্র হলংম, 
যেন আমার তখন পণ্য দীক্ষা হবে। ঘাট ছেড়ে ভিজেকাপড়ে যখন এগিয়ে 
আসছি, তখন সেই 'দিনের আলোর মাঝখানে আমার গুরুদেব আমার সামনে 
সশরীরে আবভ্ত হলেন ! 

“স্নেহকোমল স্বরে তিনি বললেন, 'মালক্ষমী, আমি তোমার গর, ভগবান: 
আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তোমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করবার জন্যে । 
এরকম অচ্ভুত প্রার্থনার ভাবে তিনিও গভীরভাবে 'বিচালত হয়ে উঠেছেন । আজ 
হতে তুমি সুক্ষশন্তির বলে জীবন ধারণ করবে--তোমার শরধরের অণ্দপর়াণু 

'সেই অনম্ত শান্তর সাহায্যেই পৃম্ট হবে ।” ” | 
গিরিবালা দেবী নীরব হলেন। রাইট সাহেবের কাছ থেকে আম প্যাড 
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আর পোমন্সল নিয়ে কতকগুলো জিনিষ তার বুঝবার জন্যে ইংরেজিতে লিখে 
'দিলুম । 

আবার তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, তাঁর শাম্তস্বর এত মূদু যে তা 
প্রায় শ্রুতিগোচর হয় না, “ঘাট তখন নির্জন, কিন্তু আমার গুরুদেব তখন 
আমাদের চারধারে এমন একটা আলোর ছটা সূষ্টি করলেন যাতে হঠাৎ বেউ স্নান 
করতে এসে পড়ে আমাদের না বিরষ্ত করে। তিনি তখন আমায় এমন একটি 
ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করলেন যাতে করে মনৃষ্যজীবনে প্রয়োজনীয় কোন জড় 
খাদ্যের উপরই শরীরকে নিভ'র করতে হয় না। প্রণালাঁটির ভিতর প্রধানতঃ 
একটি মন্বের* ব্যবহার আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আছে, যা সাধারণ কোন 
লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত কঠিন। এতে কোন ওষুধাবষুধও নেই, আর কোন 
ভোজবাজিও নেই, ক্রিয়া” ছাড়া এতে আর কিছুই নেই!” 

আমেরিকান সংবাদপন্তের 'রিপোটরিদের কেরামতি তারা আমাকে তাদের 
অজ্ঞাতসারেই শিখিয়েছিল ; তা 'দিয়ে আমি গিরবালা দেবাঁকে বহ্‌বিষয়ে প্রশ্ন 
করলূম এই ভেবে যে, তাতে জগতের উপকার হবে । একটু একটু করে তান 
এইসব সংবাদ দিলেন, *** "*. 

“ছেলেপুলে আমার কখনও হয় নি ; বহুবছর আগে বিধবা হই । ঘুমাই 
খুবই কম, কারণ জাগা আর ঘুমান--ও দুটোই আমার কাছে সমান । দিনে 
ঘরদংসারের কাজকর্ম সব করি, রাত্রে একটু জপতপ, ধ্যানধারণায় বাঁস। 
ধতুপারবর্তন অবশ্য সামান্যই বোধ বার। জীবনে কখনও অসম হইীনি বা 
রোগভোগও কোনাদন কারান । হঠাং কোথাও আঘাত লেগে গেলে সেখানে 
কেবলমাত্র ঈষৎ বেদনা অনুভব কাঁর | মলমনত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। 
হাংপন্ডের গাত আর ম্বাসপ্রম্বাস সংঘত করতে পাঁর। স্বপ্নে প্রায়ই আমার 
গুরুদেব আর অন্যান্য মহাপুর্ষদের দর্শনলাভ হয় 1৮ 

[জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা মা, আর কাউকে না খেয়ে বেচে থাকবার উপায়নটা 
শিখিয়ে দেন না কেন ? 

হায়, হায়, পৃথিবীর কোট কোটি ক্ষুধার্ত জনসাধারণের মুক্তির উচ্চ আশা 
আমার তখন অক্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল ! 

* অন্য শব্দ মন: ধাতু হ'তে উৎপন্ন ॥ মন্‌ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। ব্রঙ্থেলীন 
হবার এও একটি পথ বলে বার্ণত হয়েছে । যার মনন দ্বারাই মবীন্ত হয়, তারই নাম মলম । 

শব্দই প্ধা । মল্য শগরনোর প্রকাশক, মতান্তরে শর প্রকাশক | শব্দের সুচনায 
প্রথমে অনাহত ধান, প্রণব বা “৩""কার শব্দ ধাঁনত হয় 1 এর. আর একটি অর্থ হচ্ছে 
রা সবক গিদাখে ববদামান ) সায় প্রথম শব্দ বা মলই হচ্ছে এই প্রদব। 
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তন মাথা নেড়ে বললেন “না, তা হয় না; গুরুদেব এ রহস্য প্রকাশ করা 
[বিশেষভাবেই নিষেধ করেছেন । তাঁর এ ইচ্ছা নয় যে ভগবানের সৃষ্টনাটকে 
কোন প্রতবন্ধক উপচ্হিত হয়। বহু লোককে আমি যাঁদ না খেয়ে বেচে 
থাকবার উপায় শিখিয়ে দিই, তাহলে চাষীরা তো আগে আমায় তেড়ে আসবে । 
এমন সুরসাল ফলমূল সব মাটিতে গড়াগড়ি যাবে । দুঃখ, অনাহার আর 
ব্যাধি, এসব তো কর্মেরই ফল বলে বোধ হয়; এরাই শেষ পর্যন্ত জীবনের 
সত্যিকারের অর্থ খোঁজবার জন্যে আমাদের পরিচালিত করে ।* 

আমি ধারে ধীরে বলল.ম, “আচ্ছা মা, আপাঁনই ষে এবলা না খেয়ে বেচে 
আছেন, এটার মানে কি £” 

জ্ঞানালোকদীপ্ত আননে স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, “মানুষ 
যে আত্মা তা প্রমাণ করবার জন্যে! আধ্যাত্মক উন্বাতর বলে মানুষ যে 
শুধু অনেই নয় _ ঈ“বরের জ্যোতিথতে বেচে থাকতে ক্রমশঃ শিক্ষা করতে পারে, 
তা প্রদর্শন করবার জন্যে 1”* 

তারপর গিরিবালা দেবী গ্রভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন । দৃষ্টি 
অন্তমূ্থী । চোখের গভীর শান্তভাব, ক্রমশঃ ভাবলেশাবহীন হয়ে গেল । 
একটা দীঘন*্বাস পড়ল _*বাসাঁবহীন আনন্দময় সমাধির প্‌বভাস ! 


* 'গারবালার লব্ধ নিরাহার অবস্থা হচ্ছে একপ্রকার যোগশান্ত, যা পতঞ্জলির যোগসূঘের 
[বিভূতপাদে ৩১ নং শ্লোকে উল্লাখত হয়েছে । তানি এমন একটি *বাসের প্রক্রিয়া 
অবলম্বন করেন যা মেরহদণ্ডস্হিত সৃক্ষনশন্তির কেন্দ্র পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাথ্যকে প্রভাবিত 
করে। কণ্ঠের বিপরীত 'দিকে অবাস্হত এই বিশুষ্ধচক্ত, পণ%ভ্‌ত - আকাশ অথবা ঈথারকে 
প্রভাবিত করে। এই ঈথার আবার জড়কোষসমূহের অণুপরমাণ্দের মধ্যবতট" শুগ্যস্হান 
ব্যেপে রয়েছে । এই চক্রে মনঃসংযোগ করলে সাধক ঈথারের শাস্তবলে প্রাণধারণ করতে 
সমর্থ হন। 

থেরেসা নোয়ম্যান 'কিচ্তু জড়খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ অথবা অনাহারে অবচ্ছান করবার 
জন্য কোন প্রকার যৌগকপ্রক্রিয়া বা কিছুই সাধন করেন না। এর ব্যাখ্যা ব্যান্তগত 
কমফলের জাঁটলতার মধ্যে লুকাক্িত । থেরেসা নোগ়ম্যান অথবা গারিবালা ছাড়াও এ 
জশবনের অন্তরালে বহু ঈশ্বরাপত জীবন আছে, কিল্তু তাদের বাহঃপ্রকাশের পথই 
গ্বতল্ত ॥ খিস্টির সাধ্গণের মধ্যে যারা অনাহারে জণবনধারণ করতেন তাঁরা 
[থুস্টক্ষতাঙ্কধারীও ছিলেন ) তাঁরা হলেন £ শাঁডামের সেপ্ট লিডউইনা, রেন্টের পৃণাশীঙা 
এীঁলজাবেথ, 'সয়েনার সেন্ট ক্যাথোরন, ডোমানকা ল্যাজার, ফাঁলনোদর পগ্যাত্বা এঞজেলা 
এবং উনাঁবংশ শতাব্দীর লুইপি লেটো। ফ্যউয়ের সেশ্ট নিকোলাসও ব্রার র্লুস-- 
পণ্দশ শতাব্দীর সন্ন্যাস, একাবদ্ধ হবার জন্য বার জাকুল আহবান সুইস কনফেডারেশনকে 
রক্ষা করোছিল ) বিশ বংসর অনাহারে বেচে ছিলেন । 

৩৫ 
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কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভেসে চললেন সেই আনন্দস্রোতে, যা তাঁকে তাঁর অন্তরেই 
পরমানন্দের স্বর্গরাজ্য পৌছে দেয় । 

রান্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল । অনেকগ্যাল গাঁয়ের লোক অন্ধকারে 
চুপচাপ বসে । একটা ছোট কেরোসনের আলো তাদের মুখের উপর ছাড়িয়ে 
পড়েছে । রান্নর কালো মখমলের চন্দ্রাতপতলে দুরের লণ্ঠনের আলো আর 
জোনাকির দীপ্ত যেন চুমাক ফাটিয়ে তুলছে । বিদায়কাল ঘাঁনয়ে এল ; মনটা 
বিচ্ছেদবেদনায় ভারী হয়ে উঠল, সামনে সুদীর্ঘপথ--একঘেয়ে, মন্হর, কণ্টকর 
যাত্রা ! 

গাঁরবালা দেবী চক্ষু উন্মীলন করতেই আমি বললুম, “মা, আপনার একটা 
কিছ স্মৃতিচিহ্ন আমায় 'দিন_ আপনার শাড়ীর একটা ফাল 1” 

গতাঁন অবিলম্বে বেনারসী কাপড়ের একটা টুকরা হাতে করে [য়ে এসে 
মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করলেন। 

আমি ভান্তভরে তখন বলে উঠলুম, “মা, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন 
বরং আমায় আপনার পূণ্য পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিন 1” 


৪৭শ পরিচ্ছেদ 


আযামেরিকায় প্রত্যাবভ'ন 





লণ্ডনে যোগসম্বন্ধে ক্লাস হচ্ছিল, সেখানে বললহম,-“ভারতে আর 
আমোরকায় আঁম যোগসম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু একজন হিন্দু 
হিসেবে আম দ্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ ছাত্রদের ক্লাস করতে পেয়ে আমি 
ভাঁর খুশী |» 

শুনে সেখানকার ক্লাসে যোগদানকারীরা বিশেষ আপ্যারিত হয়ে হাসলেন ; 
রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোল আমাদের যোগ্ালোচনায় কোন রকম শান্তির ব্যাঘাত 
ঘটাতে পারে নি। 

ভারতবর্ষ এখন পণ্যস্মাতিতে পর্যবসিত । ১৯৩৬ সালের সেপ্টে'বির মাস 
--আবার ইংলন্ডে ফিরে এসেছি ; ষোলমাস পূর্বে প্রাতিজ্ঞা করে গিয়েছিলুম 
যে আবার লশ্ডনে এসে বন্তুতা দেব। 

অনাদকালের যোগের কথা শুনতে ইংলণ্ডও সমুৎসুক | গ্রাভ্নার হাউসে 
আমার কোয়াটাবে বরিপো্টরি, সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির ভিড় লেগে 
গেল। ওয়ালড ফেলোশিপ অফ ফেথের 'ব্রাটশ ন্যাশন্যাশ কাউন্সিল ২৯শে 
সেপ্টেম্বর একটা সভার আয়োজন করলেন হোয়াইটাফম্ডের কংগ্রগেশনাল চার্চে-_ 
সেখানে বন্তৃতা দিতে হল। বিষয়টি গুরুতর, “সংসঙ্গে বিশ্বাস_-সভ্যতা রক্ষার 
উপায়” । ক্যাক্সটন হলে রাত আটটার বন্তুতায় এত লোকসমাগম হয়োছল যে 
দু'রাত ধরে আতীরন্ত জনতাকে উইন্ডসর হাউস প্রেক্ষাগারে রাত সাড়ে নণ্টায় 
অনার "দ্বিতীয় বস্তুতার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়োছিল। তার পরের 
সঞ্তাহগুলিতে যোগের ক্লাসে ছান্রসংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে রাইট সাহেবকে আর 
একটা হলের বন্দোবস্ত করতে হল । 

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয়ে ইংরেজ সাংসান্তর একটা প্রকৃষ্ট পাঁরয় 
পাওয়া যায় । আমার প্রস্থানের পর লন্ডনে যোগের ক্লাসের ছাত্ররা নিজেদের 
মধ্যে একটা সেলফ্‌ রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ কেন্দ্র গঠন করে অমন সব 
দারুণ বদম্ধের সারা বছরগনালর মধ্যেও নিয়ামত সাগুাহিক ধ্যানের আধবেশন 
সম্পধ করত । 

ইংলন্ডে অবন্ছানকালসীন সপ্তাহগলি অবিন্মরণয় ; লণ্ডনে সহর পাঁরদর্শন, 
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তারপর সূন্দর গ্রামালে পরিভ্রমণ । সেখানকার বড় বড় কাব আর ব্রিটিশ 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশপজ্য ও বরেণ্য ব্যকিদের জন্মস্থান আর সমাধি ইত্যাদি 
রাইটসাহেব ও আমাতে মিলে আমাদের বিশ্বস্ত ফোর্ড গাড়ীতে করে ঘুরে ঘুরে 
বোঁড়য়ে সব দেখলম । 

অক্লোবরের শেষের দিকে আমাদের ক্ষুদ্রদলটি সাদাম্পটন থেকে 'ব্রিমেন 
জাহাজে আমোঁরকায় যাত্রা করলে । নিউইয়ক্ণ বন্দরে স্ট্যাচু অব্‌ লিবা্ট 
দেখে আনন্দের ভাবাবেগে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল । 

ফোর্ডগাড়ীটা যাঁদও প্রাচ্যদেশে নানা দূর্গমপথ পাঁরভ্রমণ করে কিপ্চিং বিবর্ণ 
ও ভগনপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও সেটা বেশ মজবূত । যাই হোক্‌ 
আমেরিকার মাঁটতে নেমে সে নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত এক 
মহাদেশাতিক্রম্য পাঁড় জমালে । ১৯৩৬ সালের শেষাশোঁষ মাউন্ট ওয়াশিংটন ! 

বৎসরান্তের বড়াঁদনের উৎসব লস এগ্জেলিস কেন্দ্রে পালিত হয়--প্রতিবংসরই 
২৪শে ডিসেম্বর তাঁরখে । আট ঘণ্টা সৎসঙ্গের অধিবেশনের ( আধ্যাঘ্বক 
খ্রিস্টমাস )* উৎসব, তারপরাঁদন খাওয়াদাওয়ার ( সামাজক থিস্টমাস ) উৎসব । 
এ বছরের উৎসব দেখছি খুব জোর হবে, কারণ দূর শহর থেকে বহু ছান্র, 
শিব্য, প্রিয়বন্ধুরা সব এসেছেন এই ভূপর্যটকন্তয়কে গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাতে । 

খরস্টমাসাঁদবস পালন উপলক্ষ্যে আনন্দভোজে যে সব উপাদেয় আহাষের 
উপকরণাঁদ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সব এসেছে পনরহাজার মাইল দূর থেকে ; 
কাশ্মীর থেকে “গৃচ্ছি” ব্যাঙের ছাতা, 'টিনের কৌটায় রসগোল্লা, আমসত্ব, পাঁপড়, 
কেওড়ানিযসি--আইসক্লীম সুগাম্ধ করবার জন্যে । সম্ধ্যাবেলায় আমরা একটা 
প্রকান্ড প্রিস্টমাস বুক্ষের চতুর্দিকে ঘিরে বসল্‌ম--নিকটচ্ছ অধ্নিকুন্ডে সুগাম্ধি 
সাইপ্রেস গাছের কাঠ জ্বলছে । 


* ৯১৫০ সাল থেকে ২৩শে ডিসেম্বর তাঁরখে সারাদবস ব্যাপি ধ্যানের ব্যবস্হা প্রচলন 
করা হয়েছে। পৃথিবীর 'বাভন্ন অংশে অবাগ্হত সভাগণও নিজ নিজ আবাসে অথবা সেলফ: 
[রআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ মাঁন্দরে বা কেচ্দে উপরোন্তভাবে খঙ্টমাস পর্ব উদ-যাঁপত করে 
থাকেন। এতদ্বারা তাঁরা নিজেদের ধ্যানকে, প্রধানকেচ্দ্ে সমবেত ভন্তদের ধ্যানের সঙ্গে যুন্ত 
করে গভর আধ্যাত্মিক সহায়তা ও মঙ্গললাভ করে থাকেন। এই সহায়তা তাঁরা অন্য, 
সময়েও পেতে পারবেন যাঁদ তাঁরা প্রধান কেন্দে সেলফ: রিআ্যালাইজেশন প্রেয়ার কাউন্সিল 
কর্তৃক অন্যক্ঠিত প্রাত্যাহক, ধ্যানের সঙ্গে নিজেদের ধ্যানকে যুস্ত করেন। যাঁরা তাঁদের 
ব্যান্তগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানান তশদের কল্যাণের জন্য সেখানে 
প্রত্যহ প্রার্থনা বাকা উচ্চারত হয় । (আমোরকান প্রকাশকের মল্তবা ) 
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এইবার সব উপহার বিতরণের পালা । পাঁথবীর চতুর্দিক থেকে কত 
দূরদরান্তরের দেশ হতে নানাবিধ উপহারের জিনিষ সব আনা হয়েছে, 
প্যালেম্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রাম্স, ইটাটল । বিদেশে কোন জংশনে 
পেশছলেই রাইট সাহেব যে কত যত্বে আর কত হৃশীসয়ারর সঙ্গে লাগেজগুলো 
সব গুণে তুলতো- পাছে আমাদের এই আযামেরিকায় প্রিয়জনেদের জন্যে আনা 
মূল্যবান উপহার দ্রব্গলি সব পথের মাঝেই চুরি হয়ে নাষায়। পণ্যভূমির 
(প্যালেন্টাইনের) পাব জলপাইগাছের প্রাচীরচিন্র, হল্যান্ড আর বেলাজয়মের 
সক্ষম কারুকার্যকরা সব লেস আর চিকনের কাজ, পারস্যদেশের কাপে, সক্ষম 
বোনা কাশ্মীর শাল, মহীশ্‌রের সুগন্ধি চন্দনকান্ঠের বারকোশ, মধ্যপ্রদেশের 
মল্যবান পাথর, বহুকালল-প্ত রাজত্বকালের সব প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, রত্ুখাচিত 
ফুলদানি ও কাপ, মিনিয়েচার আর কাপড়েতোলা ছাঁব, ধূপ, অগুরু, চন্দন, 
চক্া প্রভৃতি পূজার সুগন্ধ, স্বদেশী ছাপাকাপড়, কাঠের উপর গালার কাজ, 
মহীশ্‌রের গজদন্তের কারুকার্য, লম্বা শুস্ডওয়ালা পারস্যদেশের চাঁটজতা-- 
সচিন্ত প্রাচীন হস্তলাঁপি, মখমল, 'কিংখাব ; গান্ধীটুপি, মাটির জিনিষ, টালি, 
পিতলের বাসনপন্র, প্রার্থনা করবার র্যগ্‌ ( আসন )--তিনটে মহাদেশ লুট করে 
সব আনা হয়েছে ! : 

গাছের তলায় বিরাট স্তূপ থেকে সুন্দর সুন্দর রঙীন কাগজে মোড়া 
পুলিন্দা একে একে বার করে নিয়ে সবাইকে বিতরণ করলুম । 

“গসম্টার জ্ঞানমাতা”******একটা লম্বা বাক্পে ছিল সোনার জরি দেওয়া 
সোনালী রঙের বেনারসী সাড়ী, এর জন্যেই এনোছলুম । মার্কন মাহলা 
সাধনপথে বেশ অগ্রসর হয়েছেন ; মধুর, শান্তমৃর্তি। আগার অনুপাষ্হতির 
সময় মাউন্ট ওয়াশিংটনের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন । উপহারটি পেয়ে খুব 
খুশী- বললেন, "ধন্যবাদ গ্রুদেব, সাড়ী পেয়ে মনে হল আমি ভারতবর্ষের 
দূশ্য সব চোখের সামনে দেখাছ 1” 

“মন্টার িকিনসন”-এর উপহারাটি কিনেছিলুম কলকাতার বাজার 
থেকে । সে সময় ভেবোছলুম “"মন্টার ভিকিনসন এটা পেয়ে খুব খুশীই 
হবে।” স্টার ই. ই. ডিকিনসন আমার একাঁট প্রিয়শিষ্য, ১৯২৫ খিস্টাব্দে 
মাউন্ট ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রতি বখসরই খ্রিস্টমাস উৎসবের সময় 
উপস্হিত থাকে । 

আজ এই একাদশ বার্ধক উৎমবের 'দিনে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, 
লম্বা চৌকোনা উপহারের বান্জাটর ফিতে খুলেই অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল." 
“রুপোর কাপ 1” ্‌ 
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মনে তখন তার কি ভাবের ঝড় উঠেছিল তা জানি না, তবে বোধ হল যে 
বেচারা তার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে--উপহারটির গদকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
তাকিয়েই রইল ; উপহারাঁট বেশী কিছুই নয়, একটা লহ্বা পানপান্ন, “রুপোর 
কাপ” । খানিকক্ষণ পরে একটু দুরে গিয়ে সে বসে রইল- যেন হতভম্ব হয়ে 
গেছে । পুনরায় সান্টা ক্লুসের ভূমিকা অভিনয় করবার পূর্বে আমি সম্নেহে তার 
দকে চেয়ে একটু হাসলুম । 

আনন্দকলরবে মুখাঁরত সান্ধ্যউৎসবের পাঁরিসমাপ্ত ঘটল-_-সকল দানের বিন 
দাতা, তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করে। তারপরে হ'ল দলবদ্ধ হয়ে 'থিস্টমাস 
ক্যারলের গান । 

কিছাদন বাদে আমাদের দুজনের কথাবাতাঁ হচ্ছিল । 'ডিাকনসন বললে, 
“গুর্দেব, রুপোর কাপের জন্যে এখন আমার আন্তারিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 
প্রস্টমাস রাতে আম তখন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষাই খুঁজে পাই নি! 
আমার অন্তর তখন এক অপরুপ ভাবে পাঁরপূর্ণ ছিল |» 

“আমি তোমার জনোই বিশেষ করে এ উপহারাঁট বেছে এনোছ। পছন্দ 
হয়েছে তো?” 

সলজ্জভাবে আমার প্রাত দূম্টিপাত করে ডিকিনসন বলতে লাগল, “আজ 
তেতাল্লশ বছর ধরে আমি এই রুপোর কাপটির প্রত্যাশা করে আসাঁছ। সে 
অনেক কথা ; আজ পর্যন্ত আম সে সব কথা কাউকে বাল নি। আর্ভটা 
হয়েছিল নাটকীয় ধরণে। আমি জলে ডুবে যাচ্ছিল্ম । আমরা তখন 
নেব্রা্কার এবটা ছোট শহরে থাকি । খেলা করতে করতে আমার বড় ভাই 
আমায় পনেরফুট গভীর একটা ডোবার ভিতর ঠেলে ফেলে দিলে । আম তখন 
মান্র পাঁচ বছরের । দ্বিতীয়বার ভেসে উঠে আবার যখন ডুবতে যাচ্ছ, তখন 
হঠাং একটা রামধনঃরঙের উদ্জবল আলো জবলে উঠে আমার চোখ যেন ঝলসে 
দিলে । আলোয় চারাদক ছেয়ে গেল, তার মাঝখানে দেখা গেল একট লোকের 
মূর্তি- প্রশান্ত দৃম্টি, মুখে অভত্প হাঁস । তৃতীয়বারের বার যখন আমার শরার 
আবার ডুবে যাবার উপক্রম হল, আমার ভাইয়ের এক সঙ্গী একটা লম্বা আর সরু 
উইলোগাছের ডাল নূইয়ে জলের ধারে এমন ভাবে ধরলে যে আমি সেটার নাগাল 
পেয়ে প্রাণপণশ্স্তিতে সেটা ধরে ফেলে কোন ক্রমে ভেসে রইলুম-_-তারপর পাড়ের 
উপর ছেলেগুলো আমায় তাড়াতাঁড় ধরে জল থেকে টেনে তুলে ফেললে, এবং 
প্রাথামক সাহাঘা 'দিয়ে তারা আমায় সুচ্ছ করে তোলে । 

“বার বছর বাদে--বযনস তখন আমার সতের, মায়ের সঙ্গে শিকাগো শহরে 
একবার বেড়াতে গিরেছিলুর্ম। সেটা ১৮৯৩ 'বিস্টাব্দ । ওয়াললড পালামেশ্ট 


যোগকথমৃত ৫৫৯ 


অফ রিলিজনের অধিবেশন তখন সেখানে চলছে । মা আর আমি একটা বড় 
রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় সেখানে দেখলূম সেই উন্জব্ল জ্যোতিঃর 
স্কুরণ ! কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল যে সেই একই ব্যান্ত ধারে ধারে 
এগিয়ে আসছেন--যাঁকে আমি বহুবছর আগে স্বশ্নে দর্শন করেছিলুম । একট 
প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারের কাছে এসে তিনি দরজার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

“চেশ্চিয়ে বলে উঠলুম, “মা, মা, এ সেই লোকটি, :ষাঁন আমার ডুবে যাবার 
সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন |, 

“মা আর আম তাড়াতাড়ি চললুম সেই বাড়ীর দিকে ; লোক'ট বন্তুতা 
দেওয়ার মণ্চের উপর বসেছিলেন । তখানই জানতে পারলুম ষে তিনি আর 
বেউ নন, স্বামী বিবেকানন্দ*-__-ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন । তাঁর একটি 
হৃদয়গ্রাহী বন্তুতা শেষ হবার পর আম তাঁর সাক্ষাতের জন্য এগোলুম । 
আমাকে দেখে তিনি মধুরভাবে হাসলেন, যেন আমরা দুজন পরান বম্ধু-- 
কতকালের পাঁরিয়। আম তখন এত ছোট যে মনের ভাব কি করে প্রকাশ 
করতে হয় তা জানিনে, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্ছলে আম এ আশা পোষণ 
করছিলুম যে তিনি আমার গুরু হতে সম্মত হবেন। তিনি আমার মনের 
কথা সব বুঝতে পারলেন । 

“জবাম বিবেকানন্দজী তখন আমার দুই চক্ষুর উপর তাঁর দুটি সুন্দর 
চক্ষুর গভীরদ্‌ষ্টি স্থাপিত করে আমায় বললেন, “না বাছা, আমি তোমার গুরু 
নই । তোমার খিনি গুরু তিনি পরে আসবেন, আর তিনি তোমায় একটি 
রূপোর কাপ দেবেন।১ তারপর একটু থেমে তিনি হেসে বললেন, তুমি এখন 
যা বহন করতে সমর্থ, তার চেয়েও বেশী আশীবদি তিনি তোমার উপর বর্ষণ 
করবেন ।* 

ষ্টার ডাকনসন বলতে লাগল, ““দুচারাঁদনের মধ্যেই আমি শিকাগো ছেড়ে 
চলে এল্‌ম-_কিন্তু সেই মহাপুরুষ বিবেকানন্দজীর আর দর্শন পেলুম না ॥ 
কিন্তু তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেক কথাঁট আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরতরে 
খোদিত হয়ে রইল । বছরের পর বছর কাটতে লাগল, 'কিন্তু আমার আর কোন 
গুরু এলেন না । ১৯২৫ সালে একাঁদিন রাতে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করল:ম-- 
প্লড়ু, আমার কাছে আমার গুরু পাঠিয়ে দাও । ঘণ্টাকতক বাদে আম ঘুম 
থেকে জেগে উঠল:ম আঁত সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে । দেখলুম প্বর্গের 
কতকগুলি দেবদত বাঁশী আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সব নিম্নে আমার সম্মদথে 





* খিস্টস্ম জগন-গুরং রামকঞ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য । . 
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আবিভ্ভত হয়েছেন। 'দিব্যসঙ্গীতে বায়মশ্ডল পারপূর্ণ করে দেবদৃতেরা ধাঁরে 
ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

“তার পরাদন সম্ধ্যাবেলায় লস এঞ্জেলসে আম সবপ্রথম আপনার 
বন্তুতায় যোগদান করলুম এবং তখনই টের পেলুম যে আমার অন্তরের প্রার্থনা 
মঞ্জুর হয়েছে !” 

নীরবে আমরা উভয়ে হাস্য বিনিময় করলূম । 

মম্টার 'ডকিনসন বলতে লাগল, “আজ এগার বছর ধরে আম আপনার 
ক্রিয়াযোগের শিষ্য । কখনও কখনও আমি রুপোর কাপের বথা ভেবে আশ্চর্য 
হতুম ; তখন আমার প্রায় এই 'বি"বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিবেকানন্দজনীর 
কথাগুল রূপকমান্ন। 

ন্তু সেই রান্রে আপনি যখন খিস্টমাসের গাছের কাছে সেই ছোট বাক্সাট 
আমার হাতে দিলেন, তখন জীবনে তৃতীয়বার আমি সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর 
স্কুরণ দেখতে পেলুম । তারপরেই আমার হাতে এল আমার গুরুর উপহার, 
যা বিবেকানন্দজী তেতাল্লিশ বছর আগে* আমার জন্য দেখতে পেয়েছিলেন-_ 
এব টি রুপোর কাপ ।৮ 


৪৮শ পরিচ্ছেদ 
ক্যাঁলিফোর্ণয়ার “এনাসনিটাসে' 








আপনাকে অবাক করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গুরুদেব । বিদেশে যখন 

আপনি বেড়াতে বৌরয়েছিলেন তখন আমরা এনঁসনিটাসে এই আশ্রমাট তৈরী 
করে ফেলোছ- আপনার “স্বাগত প্রত্যাগমনেদ্র এটি একটী উপহার!” বলে 
ষ্টার লীন, সিষ্টার জ্ঞানমাতা, দূগ্গা মাতা ও কতিপয় আরো শিষ্য-শিষ্যা 
একটাী গেটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে ছায়াঢাকা পথ বদয়ে অগ্রসর 
হলেন । 

দেখলুম বাড়টি নীল সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়য়ে আছে--যেন প্রকাণ্ড 
একটী শ্বেত যাত্রীবাহী জাহাজ। প্রথমটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে 
তারপর ওঃ আহা ইত্যাঁদ বিস্ময়সচক শব্দ উচ্চারণে, তারপরে আনন্দ আর 
কৃতজ্ঞতায় বাক্যহারা হয়ে অবশেষে আশ্রমটী ঘুরে-ফিরে বোঁড়য়ে দেখতে 
লাগলহম ৷ বাড়ীটীর মধ্যে ষোলাট খুব বড় বড় ঘর আছে, প্রত্যেকটাই স্ন্দর 
করে সাজান । 

বাড়ীটীর মাঝখানের হলঘরাটর জানালাগঁল সব প্রকাণ্ড প্রকান্ড, প্রায় 
কাঁড়কাঠ স্পর্শ করে-_তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তৃণাচ্ছাদিত ভাম, সমুদ্র আর 
নীল আকাশ, প্রকীতরাণীর বসনাঞ্লে যেন পাল্লা, উপলমাঁণ আর নীলা বসান! 
হলের মাঝখানে প্রকাণ্ড অশ্নিকুণ্ডের ম্যাস্টেলের উপর যাঁশ্ুস্ট, বাবাজী, 
লাহিড়ী মহাশয় আর শ্রীষুক্তে্বর গিরিজীর ছবি। মনে হল, এই শান্ত 
স্নিদ্ধ পাশ্চাত্য আশ্রমের উপর তাঁরা তাঁদের আশীবাদ বর্ষণ করছেন। 

হলের ঠিক নাঁচেই, সমদ্রতীরের ঢাল জাঁমটার উপরেই দুটি নির্জন গৃহা 
তৈরা হয়েছে, ধ্যানধারণার জন্য- সামনেই 'দিগন্তাঁবস্তৃত অনন্ত মহাসমদ্র, আর 
মাথার উপরে অসাম নীলাকাশ। জর্মর উপরে সূর্যঙ্নানের নিরালা কোণ । 
'নিভূত কুজ অবধি বিস্তৃত পাথর বাঁধান রাস্তা, গোলাপ বাগান, ইউক্যালিপটাস 
কু, আর বার পর বিঘা ফলের বাগান । 

( আশ্রমের একটা দ্বারে সংলগ্ন “জেম্দাবেস্তা” থেকে এই “আবাসের জন্য 
প্রার্থনাটী” উদ্ধৃত করা হয়েছে ),--'শৃদ্ধচেতা আর বীর্ধবান: পশ্যাত্বগণ যেন 
এখানে আসেন, এবং তাঁদের সঙ্গদানে আর শুভ আশবীবার্দ বিতরণে তাঁরা যেন 
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আমাদের মঙ্গল সাধন করেন--যা হবে পৃথিবীর মত বিস্তৃত, আকাশের 
ন্যায় উচ্চ ।, 

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ এনাঁসানিটাসের বিস্তৃত ভূমি মিঃ জেমস জে, লাঁন 
সাহেবের সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে উপহার । লান সাহেব ১৯৩২ 
সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম “কিয়াযোগে” দীক্ষিত হন এবং তদবাঁধ ভান্তভরে 
সাধনা করে আসছেন । মিঃ লীন একজন মার্কন ব্যবসায়ী, অগ্াাঁণত তাঁর 
দায়িত্ব ও কর্মভার (বিরাট তৈল প্রাতষ্ঠানসমূহ আর পাঁথকীর মধ্যে সবপেক্ষা 
বৃহৎ বিনিময়ষোগ্য আঁপ্নবীমা প্রভাতর কর্ণধার স্বরূপে ) তবুও তিনি প্রত্যহ 
দীর্ঘ ও গভীর পক্রিয়াযোগ” সাধন, ধ্যান প্রভাতির জন্য সময় করে নেন। 
এইরুপে একটি সুসমঞ্জস জীবন যাপন করে তানি 'সমাঁধ'তে অখন্ড পরমানন্দ 
লাভ করেছেন । 

ভারতবর্ষে আর ইউরোপে আমার থাকবার সময় (জুন ১৯৩৫ হতে 
অক্টোবর ১৯৩৬ ) মিঃ লীন* ক্যাঁলিফোর্ণিয়ায় আমার সংবাদদাতাগণের সঙ্গে 
সপ্রেম চক্রা্ত করেছিলেন যাতে করে এনসিনিটাসের আশ্রম তৈরীর কথা 
শবন্দুবিসর্গও আমার কানে না পেশছায় । তাই বিস্ময় আর আনন্দ আমার 
জন্যে অপেক্ষা করেছিল । 

আযামেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে আম ক্য।লিফোর্ণয়ার উপকূলে খোঁজ 
করে বৌঁড়য়োছলুম একটী ছোট্ট জায়গা,_সমুদ্রুতীরে একটী আশ্রম চ্ছাপনের 
উদ্দেশ্যে । যখনই একটা উপয্স্ত স্থান খশুজে পাই তখনই একটা না একটা 
বাধা উপস্থিত হয়ে কাজে ব্যাঘাত জন্মায়। আজ এনস্নিটাসের রৌদ্র 
িরণোজ্জবল ভূমিতে ভান্তবিনত "চিত্তে দাঁড়য়ে দেখলুম ষে ্রীষুন্তেশ্বর 
[গারজীরা' বহাঁদন পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী, “সমুদ্রুতীরে আশ্রম” তা আজ 
বিনা আয়াসেই পূর্ণ হয়েছে । 

মাস কতক পরে, ১৯৩৭ সালে ঈন্টারে, আম এনসিনিটাসের তৃণাচ্ছাদিত 
মস্ণভূমিতে প্রথম উষাপ্রার্থনা শুরু করলুম।. কয়েকশত ছান্র সে 


* মং লন (রাজার্ধ জনকানন্দ ) পরমহংস যোগানন্দজজীর মহাপ্রয়াণের পর সেলয- 
'রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটির সভাপাঁতি হয়োছলেন । তদায় 
গর সম্বন্ধে মিঃ লীনের উীন্ত, “প্রকৃত সাধুসচ্তের সঙ্গ ক অপূর্ব, কি স্বগর্দয় | আমার 
জীবনে যা কিছ? এসেছে তার মধ্যে পরমহংসজ্ধীর আশণবদিই আমার শ্রেঘ্ঠ সম্পদ 1, 

[মন্টার লন ১৯৬৫ সালে 'মহাসমাধি' লাভ করেন। (প্রকাশকের নিবেদন ) ॥ 

1 ১২ পারচ্ছেদ দুখ্টব্য 





যোগিকথামৃত 6৬৬ 


প্রার্থনাসভায় যোগদান করেছিল । তখনকার দৃশ্য আঁত মনোরম । পর্বগগনে 
নব অরুণোদয়--পুরাকালের ম্যাজিদের মত সকলে ভান্তিগ্লুত হাদয়ে তার দিকে 
তাকিয়ে, পশ্চিমে অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর তার উীর্মনৃত্যে গভীর বন্দনা গান 
করছে। দূরে ছোট্ট একটী সাদা পালতোলা নৌকা ; একটা সিম্ধুশকুন 
পক্ষী একাকীই নীল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 'যীশৃত্রিস্ট, আজ তুমি 
জাগ্রত 1» কেবলমানর গ্রীচ্মের সূযের সঙ্গে নয় আত্মার জাগরণের অনন্ত 
উষার মধ্যে ! 

মাস কতক সুখেই কাটল । পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন শান্তর মধ্যে 
আশ্রমে বসে আমি ৷ বহদনের মনের মধ্যে পোঁষত একটা কাজ শেষ করে 
ফেললুম- সেটা “অনম্তের সঙ্গত” রচনা । অনেক ভারতীয় গানে ইধ্রাজা 
শব্দ ও পাশ্চাত্য সৃরসংযোজন করোছ। এর মধ্যে ছিল আচার্ষ শঙ্ষরের 
“ন মৃত্যু্নশঙ্কা” সংক্কৃত-িঙ্ষানন্দং পরমসুখদং» রাবঠাকুরের-_ মন্দিরে 
মম কে আসিল হে” আর বাক? সব আমার রচনা £ “আম সদা তোমারই”, 
“বপন পারের দেশে”, “নীরব গগন হতে নেমে এস”, "শোন মোর অন্তরের 
ডাক» “শান্তি মান্দরে,৮ “তুমিই আমার জীবন ।”* 

এই সঙ্গীতগ্রন্হের মুখবন্ধে প্রাচ্যের ভান্তভাবের সুর প্রতীচ্যের উপর 
[রুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করোছিল, তার সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করেছিলুম । উপলক্ষ্যটা ছিল একটা জনসাধারণের সামনে বন্ততা, কাল 
১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রল, স্থান ন্উইয়ের কানেী হল । 

১৭ই এপ্রল তারিখে আমার একটি আ্যামোরকান ছাত্র মিষ্টার 
হানাঁসকারকে আড়ালে বললুম, “আমি মনে করছি, শ্রোতৃবৃন্দকে এবটি প্রাচীন, 
ন্দু ভজনগান গাইতে বলব, «এ হারি সমন্দর, এ হরি সুন্দর ।সা 





* পরমহংস যোগানদ্দজশী “অনন্তের সঙ্গত” ( কসমিক চ্যাপ্ট ) হতে কয়েকটি গান 
রেকড করেন । রেকডর্গালি এস আর এফ, লদ এঞ্জোলস হতে প্রাপ্তব্য ৷ ( প্রকাশকের, 
[নবেদন )। 

1এ হার সংন্দর, এ হার সুন্দর, মস্তক নাম তব চরপ পরে। 
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল, পরতে পরতে উন্নত উন্নত) 
নদগতে নদধতে চণ্ল চণুল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে; 
সেবকজনের সেবার সেবায়, প্রেমিকজনের প্রেমমাহমায়, 
দঃখশজনের বেদনে বেদনে, সুখীর আনন্দে সংন্দর হে, 
মন্তক নাম তব চরণ পরে ॥ 
"গুরু নানক 


৫৫৬ যোগিকখামত 


1মন্টার হানসিকার প্রতিবাদ করে বললে যে আমেরিকানরা সব প্রাচ্য দেশীয় 
গানবাজনা সহজে বোঝেটোবে না । 

আম উত্তরে বললুম, “সঙ্গীত হচ্ছে সার্বজনীন ভাষা-আ্যামেরিকানরাও এ 
রকম মনপ্রাণমাতান গানের উচ্চভাব গ্রহণ করতে কখনও অসমর্থ হবে না।» 

তার পরাদন রান্রে শ্রোতৃবৃন্দের তিনসহন্ কন্ঠের সমবেতসঙ্গীতে একঘণ্টার 
উপর আঁবরতভাবে সেই ভজন গান চলল “এ হার সুন্দর, এ হার সুন্দর” | 
আনন্দের আর বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই । সে এক অপর্ব উন্মাদনা, এক আঁভনব 
দৃশ্য ! নিউইয়র্ক বাঁসিগণ ! তোমাদের সকলের অন্তর ভগবানের মহিমাকীর্তনের 
আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজ কোথায় উধাও হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বোরয়ে 
পড়েছে! সেই সন্ধ্যায় গানের মাঝখানে ভভ্তিপ্লূত হৃদয়ে ভগবানের 
পুণ্যনামগানে ভক্তদের মধ্যে দৈবশন্তিবলে কত রোগাঁনরাময়ও সাধিত হয়েছিল । 

১৯৩৯ 'খস্টাব্দে আম বোম্টন সহরের সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশপ 
কেন্দ্র পরিদর্শন করি । বোম্টন কেন্দ্রের পারচালক ডাঃ এম, ডব্লিউ, লিউইস 
আমার জন্য একটি সুরুচিসম্মতভাবে সঙ্জিত সুইটে বাসের বন্দোবস্ত করে 
দদলেন। ডাঃ লিউইস একটু হেসে বললেন, “গুরুদেব, আপান আ্যমোরকা 
আসবার গোড়ার ?দকে এই শহরে বাস করেছিলেন একটি মান্র ঘরে, তাতে আবার 
কোন স্নানের ঘরও ছিল না। এখন দেখুন বোম্টন শহরে কেমন আরামদায়ক 
আর সাজান সব ঘর আছে 1” 

ক্যালফোর্ণিয়ায় পূর্ণ কমেদ্যমে বছরগযীল সুখেই কাটল ৷ এনাঁসানিটাসের 
সেলফ-রন়ালাইজেশন ফেলোশিপ কলোন* ক্যালিফোর্ণিয়ায় ১৯৩৭ সালে 
প্রাতচ্ঠিত হয় । 

কলোনির কাষবিলীর মধ্যে এস. আর. এফ-এর আদর্শে শিষ্যদের বহুমুখী 
শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এনাসাঁনটাস ও লস এঞ্জোলস কেন্দ্র এস. আর, এফ 
আবাসিকদের তাজা শাকসব্জি সরবরাহের জন্য একটি বিরাট কীষিকার্ষের 
পরিকজ্পনার উন্লাতসাধনও অন্তর্গত । 


+ এখন এটি একটি বিরাট আশ্রম কেন্দে পারণত হয়েছে । এই কেচ্দের পরিধির মধ্যে 
রয়েছে আদ মৃখ্য সাধন কুটীর, সম্্যাসশী ও সম্যাঁসনদের থাকার জন্য আশ্রম গৃহ, 
ভোজনালয় এবং সঞ্ঘের সভা ও সহদবর্গের নিজ্জনে সাধনা করার উপযুন্ত পৃন্দর বাসগূহ । 
প্রধান সড়ক পথের দিকে মৃখোম্যাথ সংপ্রশন্ত জামগ্যীলর উপর পাশাপাশি দন্ডায়মান রয়েছে 
অনেকগাঁল শ্বেতবণের শ্ন্ড ও তার ওপর শোভা পাচ্ছে দ্বর্গবর্পের ধাতু 'নার্্দত 
পল্মফুল। ভারতীয় চারুকলায় পদ্মফুলকে বলা হয় আমাদের মস্তিজ্ফের কে্দে 
এ সহস্তার ) অবাস্হত মহাজাগাঁতক টৈতন্যের কেন্দ্ু-্"সহসহদলযৃন্ত আলোকের গল্মফ;ল ।, 


সস 
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“তান সকল মানবজাতিকে এক রন্তেতেই সূণ্টি করেছেন।»* এই 
যগ্ধাবসম্বাদে শতধাদীর্ণ ছিল্নাভন্ন পৃঁথবীতে, আধ্যাত্মক ভাত্তর উপর গঠিত 
অগ্গাণত বিশ্বভ্রাতৃসঙ্বের উপনিবেশ প্রাতিষ্ঠা হওয়া আবিলম্বেই প্রয়োজন । 
“বব ভ্রাতৃসঙ্ঘ” একটা খুব বড় কথা, কিন্তু যে মানুষ নিজেকে বিশ্ববাসী বলে 
মনে ক'রে অবশ্যই তার প্রাতি সহানুভূতি বার্ধত করা উচিত। ধাঁদ কেউ, 
সত্যসত্যই বুঝতে পারে যে, এ “আমারই আযামোরকা, আমারই ভারতবষণ 
আমারই ফিলিপিন্‌স্‌, আমারই ইউরোপ, আমারই আফ্রিকা” ইত্যাদি, তাহলে 
তার সার্থক আর সুখময় জীবনযাপনের সুযোগের অভাব হবে না। 

যাঁদও শ্রীষুক্কেম্বর গিরজীর দেহ ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোন মাঁটর 
উপর বিচরণ করে নি, তবুও তিনি বিশ্বন্রাতৃমন্দ্বের এই মহাসত্যাট জানতেন, 
“সারা জগংটাই আমার আপন ঘর |» 


সি 


চালতা 
+ এইস, ১৭ $ ৯৬---( বাইবেল ) - 


(৯ পোপ 


৪১শ পরিচ্ছেদ 
১৯৪০ _ ১৯৫ 





কিল 





শা শিলা -স্পপ। 





“ধ্যানের প্রকৃত মূল্য কি তা আজ আমরা সত্যই বুঝতে পেরেছি । আর 
এও জান যে পাঁথবীতে কোন ফিছুই আমাদের অন্তরের শান্তি নষ্ট 
করতে পারবে না। গত কয়েক সপ্তাহের আঁধবেশনের সময় আমরা বিমান 
আকুমণের স্তকর্ধযান শুনেছিলুম আর বিলশ্বিত-ক্রিয়ার বোমার বিস্ফোরণের 
শব্দও আমাদের কানে এসেছিল ; কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীরা তবুও একত্র 
সমবেত হয়ে আমাদের সংসঙ্গে সাগ্রহে যোগদান করে পাঁরপূর্ণ আনন্দই লাভ 
করোঁছিল 1» 

আযমৌরকার দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে যোগদানের ঠিক অব্যবাহত পূবেই 
যুদ্ধাবধস্ত ইংলণ্ড থেকে ও ইউরোপ থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে আসে। 
সেই সকল চিঠিপন্রের মধ্যে এই পরম 'নর্ভরতার সংবাদাট লণ্ডন সেলফ: 
[রআযলাইজেশন্‌ ফেলোশিপ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল । “দ 
উইজডম অফ দি ঈস্ট” 'সাঁরজের বিখ্যাত সম্পাদক ডাক্তার ক্র্যানমারণীবও 
আমায় ১৯৪২ সালে িখোঁছলেন, “যখন আম ঈস্ট-ওয়েষ্ট' পড়লুম, মনে 
হল যে আমরা কত দ:রদূুরান্তরে রয়েছি-যেন আমরা দুটো স্বতন্ন জগতে 
বাস কার। লস এঞ্জোলস থেকে সৌন্দর্য, শংঙ্খলা, স্বাস্ত ও শাঁদ্ত আমার 
কাছে আসে, যেন একটা অবরুদ্ধ নগরীতে প্রোরত “হোলি গ্রেলের আশীবদি 
আর স্বাচ্ছন্দ্য বোঝাই হয়ে জাহাজের বন্দরে প্রবেশ করার মত। আম যেন 
স্বদ্নে দেখি, আপনাদের তালকুঙজ আর এনাসনিটাসের মন্দির, তার সামনে 
অনম্তাঁবস্তৃত মহাসাগর _পার্বতাদশ্য ; আর সবার উপরে আধ্যাত্ষক 
ভাবানপ্রাণত নরনারীর সংসঙ্গ--যষে গোঁ্ঠি একতায় বদ্ধ, সৃষ্টির কার্ষে 
নাবস্টাচন্ত, ধ্যানে পাঁরপূন্ট। সকল সংসঙ্গীদের কাছে একজন সাধারণ 
সৌনিকের আভনন্দন পাঠালুম--ওয়াচ টাওয়ারের উপর বসে লেখা, উষার 


ক্যালফোর্ণয়ার হলিউড শহরে একটি সর্বধর্মসমন্বয় মন্দির এস. আর. 
এফের কাঁর্মবন্দদ্বারা নার্মত হয়ে উৎসগাত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে । এক 
বছর বাদেই আর একটি এস. আর, এফ মন্দির প্রাতষ্ঠিত হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার 
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স্যান 'ডিয়েগো শহরে এবং আর একটি ক্যালিফোর্ণিয়ারই লং বীচ শহরে 
১৯৪৭ সালে । 

লস এঞ্জেটলস শহরের প্যাসাফ$ প্যালিসেডস অঞ্চলে, লতাপুঞ্পের মোহন- 
কুঞ্জ শোভিত পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর ভূমিখণ্ড সেলফ- 
রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে প্রদত্ত হয় ১৯৪৯ 'খস্টাব্দে। ছত্রিশ বিঘা 
পাঁরামিত ভংখণ্ডাটর স্বাভাবক আকৃতি অর্ধচন্দ্রাচার, হরিবর্ণের শৈলমালা 
বেষ্টিত । একটি সুবৃহৎ স্বাভাবিক হুদ, পার্বত্য মুকুটমাঝে যেন নীলকান্তমণি, 
তারই জন্য এই মনোরম ভূমির নাম হয়েছে এস, আর, এফ হুদতীর্ঘ । জাঁমর 
মাঝখানে একটি অপূর্ব ওলন্দাজ হাওয়া-যাঁতাকলের মত বাড়ীতে একটি শান্ত 
শ্রীমশ্ডিত চ্যাপেল আছে । একটি নিম্নভূমি উদ্যানের কাছে একটি বিরাট 
জলচক্ক জলপ্রবাহের মন্হরগ্রটীতি গেয়ে চলেছে । চীনদেশের দুইটী মমণ্র মৃর্তি 
গ্থানটির শোভা বর্ধন করছে- একটি হচ্ছে প্রভু বুদ্ধদেবের, আর একটি হচ্ছে 
কোয়ান ইন্‌ ( জগঙ্জননীর চীনা প্রাতিরূপ ) এর । একাঁট জলপ্রপাতের উপর 
পাহাড়ে যীঁশুধিস্টের পৃণবিয়ব মত্ত দণন্ডায়মান। এর মুখমণ্ডল আর 
আলম্বিত বস্তাবরণ সব রাতিতে উদ্জবলভাবে আলোকিত করা হয়। মন্দিরে 
শরীক ও অন্যান্য ধমপ্রবর্তকদের মার্তি প্রাতষ্ঠিত আছে। 

মহাত্মা গান্ধী ওয়ালড পাস মেমোরিয়াল (মহাত্মা গান্ধী বিশ্বশাশ্তি 
স্মৃতিমান্দর ) হদতীর্ঘে প্রাতাষ্ঠত হয় ১৯৫০ থস্টাব্দে। এ বংসরই 
আমোৌরকার সেলফ রিজ্যালাইজেশন ফেলোশিপের ত্িংশ বার্ধক উৎসবাঁ 
পালিত হয় । ভারতবর্ষ হতে প্রেরিত মহাত্মা গাম্ধীর পবিত্র চিতাভস্মের 
1কয়দংশ সহস্র বংসরের প্রাচীন একট প্রস্তর পেটাকায় সযত্তে রক্ষিত হয়ে তথায় 
স্থাঁপত হয় । 

১৯৫১ 'স্টাব্দে হলিউডে একটা এস. আর. এফ ভারত কেন্দ্ু স্থাপিত হয় । 
ক্যালিফোর্ণিয়ার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর মিঃ গুডউইন জে, নাইট, এবং মিঃ এম, 
আর, আহূজা, ভারতের কম্সাল জেনারেল উৎসর্গ সভায় আমার সঙ্গে যোগদান 
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করেন। ওখানে আছে সেলফ রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপের ইন্ডিয়া হল ও 
একটি আড়াইশত আসন সমান্বত প্রেক্ষাগৃহ । 

বাভন্ন এস, আর. এফ কেন্দ্রে নবাগত বহুজনেই যোগ সম্বন্ধে আধিকতর 
আলোকপাত চান। কখনও কখনও আমি এই জাতীয় প্রশ্ন শুনতে পাই, 
“আচ্ছা এটা ?কি সাঁত্য, যেমন কোন কোন প্রাতন্ঠান বলে থাকে যে, ছাপা বই 
পড়ে যোগের সকল প্রকার অনুশীলন সম্ভবপর নয়, তা করতে গেলে একমান্র 
আচারের প্রত্যক্ষ নিদেশিনা প্রয়োজন ।৮ 

আগাঁবক যুগে সেলফ্‌ 'রিআযালাইজেশন ফেলোশিপ উপদেশাবলী বা 
পাঠক্রমের মত ব্যবন্থা দ্বারাই যোগশিক্ষা প্রধান কর্তব্য, অন্যথা এই মনক্তিসাধক 
জ্ঞান আবার কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোকেদেরই করায়ত্ত হয়ে থাকবে । প্রত্যেক 
শিক্ষার্থ যাঁদ তার কাছে কোন সিম্ধ গুরুকে রাখতে পারেন তাহলে ত সেটা 
তার পক্ষে একটা অমূল্য আশীবদি, কিন্তু জগতে তো “পাপীতাপা"দেরই সংখ্যা 
বেশী, সাধুসন্তরা আর কয়জন ? তা হলে জনসাধারণই বা কিভাবে যোগের 
সাহাষ্য পাবে, যাঁদ না তারা বাড়ীতে বসেই প্রকৃত যোগিদের লিখিত সাধন 
প্রণালীর অনুধ্যান করতে পারে ? 

একমাত্র বিকঙ্প ব্যবন্থা হতে পারে “সাধারণ লোকের” আর ষোগের জ্ঞান 
না হলেও চলবে, কিন্তু নতুন যুগে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়। বাবাজী 
প্রাতশ্রুতি 'দয়েছেন যে, সকল খাঁট ক্রিয়াযোগদের তান রক্ষা করে তাদের 
ঈশ্বরের পথে পাঁরচালিত করবেন ।* মানুষ যে অমৃতের প্র সে আঁধিকার 
পুনঃপ্রাতষ্ঠার প্রচেষ্টা যখন সে করবে, তখন তাদের জন্য যে শান্তি ও প্রাচুষের 
জগৎ অপেক্ষা করে আছে, তা প্রকাশ করার জন্য, মান্র কয়েক ডজন নয়, শত 
সহস্র ক্রিয়াযোগীর প্রয়োজন । 

প্রতীচ্যে একটা সেলফ. রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ প্রাতচ্ঠান, একটা 
“আধ্যাত্বক মধুর মধূচক্র” স্থাপনার ভার আমার পজ্যপাদ গ্দরুদেব শ্রীষুক্কেশ্বর 
গাঁরজী৷ ও আমার পরম পরমগৃর্হদেব বাবাজী মহারাজ কর্তৃক আমার উপর 


* যোগানন্দজশও বহ? উপলক্ষ্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের বলেছেন যে ইহলোক 
পারত্যাগ করে যাবার পরও তান সকল ক্রিগ্নাযোগণীর (ক্রিয়াযোগে দাঁক্ষিত সেলফ: 
রিজ্যালাইব্েশন ফেলোশিপ | যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ ইশস্ডিয়ার 'লেশন' ছানরগণ ) 
আধ্যাত্মিক উন্নাতর দিকে সতত দৃষ্টি রেখে চলবেন । তাঁর এই অপূর্ব স্বন্দর প্রাতশ্রনাতর 
সত্যতা প্রমাঁণত হয়েছে, তাঁর মহাসমাধির পর এস আর এফ / ওয়াই এস এস এর 
সদস্যদের 'লাখত পনর হতে-যাঁরা তাঁর সর্ধব্যাপণী দিদেলের বিষয় অবগত হতে পেরেছেন । 
( প্রকাশকের নিবোন ) 





ঘোগিকখামৃত ৬৬১ 


অর্পিত হয় । যেমন সব বড় বড় কাজেই হয়, তেমনি এই পাবন্র কর্তব্য 
পালনেও নানাবিধ বাধাবিঘেহর আবিভরবের অভাব ঘটে নি। 

এস আর এফ মান্দরের সান ডিয়েগো কেন্দ্র অধ্যক্ষ ডান্তার লয়েড কেনেল 
এক সন্ধ্যায় আমায় একটি প্রম্ন করে বসলেন, ,আচ্ছা পরমহংসজী, ঠিক 
করে বলুন ত, সত্যই কি এসব সার্থক হয়েছে ৮” আম তাঁর প্রশ্নের ভাবে 
বুঝলুম যে তিনি বলতে চান, “আপাঁন কি আামোরকায় এসে সখী? যোগ 
প্রচারে বাধা দিতে যারা সমৃংসুক, সেইসব ভ্রান্ত লোকেদের মিথ্যা প্রচারের 
বিষয়ে কি বলেন? এই যে মতপাঁরবত'ন, অন্তদহি, কেন্দ্রের অধ্যক্ষ-_যাঁরা 
ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না, ছান্ররা- যাদের উপয্যস্তরুপে শিক্ষিত 
করতে পারা যায় না, তাদের কথা কি সব ভেবেছেন ?” 

বললুম, “ঈশ্বর যাকে পরীক্ষা করেন সেই তো ভাগ্যবান ; আমার 
উপর পরাক্ষাভার চাপাতেই তো তান আমায় সর্বদা স্মরণ করছেন ।” 
ভাবলুম তখন সেইসব বিশ্বস্ত লোক, আর আযমোরকার অন্তরে যে ভালবাসা, 
ভক্ত, যাতে আযমোরকার হৃদয় উদ্জবল--তার সব কথা । ধারে ধারে দূঢ়স্বরে 
আম বলতে শুরু করলুম, “কিন্তু আমার উত্তর এই £-_ হাঁ, হাজারবার আমি 
বলব, হাঁ, এ সাঁত্যই সার্থক হয়েছে ; পূর্ব আর পশ্চমকে একমান্র শাম্বত 
আধ্যাত্মক বম্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা--এ আমার স্বঙ্নেরও অগোচর ছিল 1» 

ভারতের ধর্ম মহাগুর্গণ যাঁরা প্রতীচ্যের প্র“ত গভীর আগ্রহ প্রদর্শন 
করেছেন, তাঁরা আধুনিক অবচ্ছা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন । তাঁরা জানেন যে 
যতাদন পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্োর প্রধান গ্‌ণগুলি সকল জাতির মধ্যে উত্তমরূপে 
আয়ত্তীকৃত না হয়, ততাঁদন পর্যন্ত আর পাঁথবীর অবচ্থার কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই। দুই গোলার্ধের মধ্যে পরস্পরের লবেত্কিষ্ট গুণগূলির 
অনুশীলন ও আদানপ্রদান একান্ত প্রয়োজন । 

পৃথিবী পারভ্রমণকালে আমি নানাচ্ছানে বহু দঃখদুদশা সব দর্শন করে 
মমহিতই হয়েছি। প্রাচ্য দুঃখক্নেশ প্রভূতি জড়বিষয়ে আবদ্ধ আর প্রতগচ্য 
প্রধানতঃ আবদ্ধ মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্লেশে । পৃথিবীর সবল জাতি এখন 
অসমঞ্জস সভ্যতার ক্লেশকর পাঁরণাম উপলব্ধি করছে ।* ভারতবর্ধ এবং 








* আমারে ঘেরিয়া গরজে সে বাণণ আুব্ধ সিষ্ধসম +- 
“তোমার খরা 'কি এত আশাহত, 
চর্গে হয়েছে ধলিকণামত ? 

হারিয়েছ ভাজ সবাকছ: হায়, ছাড়” আগ্রয় হম.। 
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অন্যান্য প্রাচ্দেশসকল আমেরিকার মত গ্রতণচ্যজাতিসমহের পার্থিব ব্যাপারে 
ব্যবহারিক জ্ঞানাঙ্জন- হক বল্যাণসাধনের প্রচেষ্টার অনুসরণ থেকে 
বহলপারমাণে উপকৃর্ত হতে পারবে । আবার প্রতণচ্যবাসীদেরও জ্রীবনের 
আধ্যাত্মিক 'ভীত্তর বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষতঃ মানুষের 
সচেতন ঈশবরোপলব্ধিকছ্েপ ভারতবর্ষ প্রাচখনকালে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 


উদ্ভাবন করেছিল, সে বিষয়ে । 
সভ্যতার সুপপরিক্পিত আদর্শ একেবারে অলীক কঙ্পনা নয় । সহন্প 
সহস্র সর ধরে ভারতবর্ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট পাার্ঘব এশ্ব্ষের রত্বভূমি 
ছিল । ভারতবর্ষের সহদীর্ঘ ইতিহাসে, গত দুইশত বৎসরের দারিদ্র্য তার 
কর্মফলের একটা সাময়িক অবস্হা মাত । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে “ভারতের 
এশব্ষে”্রুৎ প্রবাদ পৃথিবীতে সংপ্রচলিত ছিল ।. বিশ্ববিধান অথবা এ্রাহক 
যা" কছু তোমার 'নয়োছনু কেড়ে, শুধু এইটুকু তরে, 
তোমা' ক্ষাঁত তরে নয়, 
আবার সে সব খুজে নেবে তুমি, প্রসারিত মম করে। 
হারান যা' কিছ? ভয়, 
সকাল তোমার শিশএর ভ্রান্তি; সাব আছে মোর ঘরে । 
তোমা” তরে সব সয় কার, রেখোঁছ ঘরের মাঝে, 
ওঠ এবে তুমি, ধর মোর হাত এস আজ মোর কাছে |” 
--ফ্লান্সস টম্পসনকৃত দ হাউণ্ড অফ হেভেন” । 
* এীতহাীসক বিবরণে প্রাতিপন্ন হয় ষে ভারতবধ"* অধ্টাদশ শতাব্দী প্]ন্ত পৃথবাঁর 
মধ্যে সবপেক্ষা বিশুশালণ জাতি 'ছিল। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আধ্াীনক পাশ্চাত্য এরীতহাঁসক মতবাদ- আব'জাতির আঁদ- 
পুরুষেরা সব এীসয্লার অপর কোন অংশ অথবা ইউরোপ থেকে এসে ভারত “আক্রমণ” করে 
ছিলেন, তা কি হিন্দসাহিত্য, কি কিদ্বদজ্তণ, কোন কিছুতেই, সমর্থিত হয় না। পাঁশ্ডিতগণ 
এরই কাঞ্পানক আঁভধানের উৎস নিরধারণে স্পম্টতঃই অসমর্থ । স্মরণাতীতি কাল হতে 
ভারতবধই যে 'হন্দুদের আবাসভাম তা বেদের আভ্যন্তরণণ সাক্ষাগ্রমাণাদিতে প্রমাণিত হয়, 
আর তা ১৯২১ সালে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় হতে প্রকাশিত শ্রীআঁবনাশ চচ্দ্র দাস 'লাখত 
“ধাক্বেদের বৃগে ভারত" নামক একাঁটি অপূর্ব আর আত সুখপাঠ্য মৌলিক গ্রচ্ছে অতি 
সুষ্ঠুভাবে প্রদার্শত হয়েছে । অধ্যাপক দাস বলেন বে ভারতবধ' হতে যাঁরা প্রবাসে গমন 
করোছলেন তাঁরা ইউরোপ এবং এরাশিয্লার বিজি অংশে বসবাস করোছলেন,. তাতে ভারতা য় 
ভাষণ এবং লোকগাথায (বিস্তীত ঘটোছল | উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে-সংস্কৃতের 
সঙ্গে লিখরানিয়ান ভাষার অন্ভৃত সাদশ্য জছে। 'দার্শীরক কণ্ট যান সংস্কৃত ভাষার 
কিছুই জানতেন লা, তান 'লিখুয়ানিষ্পান ভাষার বৈধ্রাদিক গঠন দেগে উক্ত ছন । তিনি 


্ট রা কিখনেত ৫৬৩ 


পূণ্য বা “ধতে”র ভাবদ্যোতক হচ্ছে পাঁথব ও আধ্যাত্মক প্রাচ্য ।. ঈশ্বরের 
প্রসাদ অথবা তাঁর লীলারাপনী প্রাচুর্য সম্পন্না প্রকাতিদেবীর নিকট কোন বিষল্ে 
কিছুরই কার্পণ্য নাই । 


নাজিজতহাি 


বলোছলেন, “এর কাছে এমন একটি চাবি আছে যা, কেবলমান শব্দতত্তৰ নয়, ইীতিহাসেরও 
বহ? রহস্ উল্বাঁটিত করবে 1” 

বাইবেলে ( ২য় ক্লানকেল ৯২১,১৯০ ) উল্লেখ আছে যে, “টারাঁশশের জাহাজ সকল” 
রাজা সলোমনের জন্য ওফির (বোম্বাই উপকূলের সোপারা) হতে “গ্বণ ও রৌপ্য, গজদল্ত, 
বানর, এবং ময়ূর” আর “সপ্রচুর এলমাগ (এলগাম--বগুক, চন্দন ) বক্ষ এবং মহামূল্য 
প্রস্তরসমূহ” এনেছিল । গ্রীকদৃত মেগাশ্ছিনিস (খি2ঃ পৃঃ ৪র্ঘ শতাব্দী ) ছল্দস্থানের 
[বরাট এশ্বষের বিষয়ে এক পৃত্খানুপুজ্খ বিবরণ 'লাপবন্ধ করে গেছেন । ্লিনি (৯ম 
খঙ্টাব্দ ) বলেন ষে রোমানরা ভারতবর্ধ হতে বাংসাঁরক পাঁচকোি সেন্টার্সের (রোমান 
মুদ্রা- প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার ) পণ্যদ্রব আমদানী করত--আর সে সময়ে ভারতের একটা [বিরাট 
নৌশান্তও ছিল । 

চোনক পাঁরব্রাজকেরা ভারতবর্ষের এ*বধগাঁরমামশ্ডিত সভ্যতা, এর বিস্তৃত. শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা আর অপূব রাজ্যশাসনপ্রণাল" প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে গেছেন । চীনা 
পুরোহত ফাশহয়েন ( পণ্চম শতাব্দী ) আমাদের বলেন ষে ভারতের জনসাধারণ স্খণী, সং 
ও সমঞ্ধশালী ছিল । লন্ডন হতে ট্রাবনার কন্ত্তক প্রকাশিত স্যামুয়েল বাল 'লাখত 
80৫0015 [২5০0103 ০৫ (136 ড/656610 ড/0:10 চীনাদের নিকট ভারতববই ছিল 
“পাশ্চাত্য জগং' !), আর রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি হতে প্রকাশিত টমাস ওয়াটার্সের 02 
0৫0 01052:085 1185515 00 10018 4৯০ 19, 629--45 দুষ্টব্য। 

পণদশ শতাব্দীতে কলম্বাস নূতন মহাম্বণপ অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করবার সময় 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জন্য হুস্বতর বাণপিজ্যপথের অনুসন্ধানে বোরয়েছিলেন । বহু 
শতাব্দী ধরেই ইউরোপ ভারতবর্ষের নিম্নালখিত পণ্যদুব্গূলি সংগ্রহে চেষ্টিত ছিল, ধথা-- 
রেশম, সক্ষমবস্ম (এত সং্গ্ন যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পবন বরন, অদৃশ্য কুহেলী 
প্রভীত ) ছাপা 'ছিট, কিংখাব, চিকপের কাজ, রগ, ছুরি, কাঁচি, অস্ব্রশস্্। হাতির দাত এবং 
হাতির দাঁতের কাজ, সংগন্ধি, ধূপ, চচ্বন, মৃৎপান্র, ওধধাবলা, প্রলেপ, নীল, চাউল, মসলা, 
প্রবাল, স্বর্ণ, রোপা, মস্তা, চুনি, পানা ও হারা প্রভাত 

পটগীজ ও ইটালীয় বাঁপকেরা বিজয়নগর রাজ্যের (১৩৩৬-১৫৬৫ 1খ:$ অঃ) 
সর্বপ বিশাল এখ্ববণ ও বিরাট সমৃদ্ধির পারচয় পেয়ে তাদের বিপৃল বিস্ময় 'লাপিতম্থ করে 
খেছে ॥ এর রাজধানীর গোরব বর্ণনাকালে আরব দতে আবদনর রাজ্জাক বলেন ধে, “তা 
খামন বিরাট যে পাঁথিবণতে তার সমকক্ষ যে কোন জায়গা আছে, তা চোখেও দেখা যানি 
আর কানেও শোনা বায় নি 1” 
-. ভারতবধের সুদীর্ঘ ' ইঞ্ডিহাসে, যোড়শ শতাব্দীতে ভারত অখস্ডজাবে প্রথদ 
বাহন্দরাজের অধাদে জাদে ; ১৫২৪ খি অন্দে তুকাঁ* সুলতান বাবর ভারত আরজ, 


৫৬৪ যোগিকখামত 


হম্দুশাস্ব এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথবাঁতে আকৃষ্ট হয়ে আসে, 
তার পর্পরাগত প্রত্যেক জীবনে সকল পার্থব অবশ্হার মধ্যে ষে ভগবানের 





ক'রে মহসলমান রাজবংশের পত্তন করেন । এই গ্রাচপন ভূমিতে বাসচ্থাপন করেও ক'তু 
নূতন সম্ভাটেরা এর এধ্বযযসম্ভার নঃশেষিত করেন নি! অতঃপর আভাল্তয়ীণ 
[ববাদাঁবসম্বাদে দৃব্বল, এশ্বধযশালশ ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগনাল ইউরোপণয় 
জাতর কুক্ষিগত হয়; ইংলপ্ডই অবশেষে শাসকশান্তরূপে পাঁরণত হয়। পারশেষে 
ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগণ্ট শান্তিপৃণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে। 

বহু ভারতবাসশর মত, আমারও একাঁট এখন-বলা-যেতে-পারে-গোছের কাহনশী আছে । 
কোন একাঁট যুবকদল যাদের সঙ্গে কলেজে আমার পারিচয় 'ছিল, তারা প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় একদিন আমার কাছে এসে একাটি বিদ্রোহদল পাঁরচালনা করবার জন্যে অতান্ত 
পণড়াপশাড় শুরু করে । আম তাদের এই বলে অসম্মাত জানাই ধে “ইংরেজ ভ্রাতাদের 
হত্যা করে ভারতের কোন মঙ্গল সাধিত হবে না, তার মস্ত আসবে গোলাগালর দ্বারা নয়, 
তা আসবে আধ্যাত্মক শীল্তর ভিতর 'দয়ে 1” আম তারপর তাদের এই বলে সাবধান করে 
দয়েছিল্‌ম যে, অস্্রশস্তে বোঝাই জান্মান জাহাজ যার উপর তাদের একান্ত নিভ'র ছিল, তা 
ডায়মণ্ড হারবারের কাছে বৃটিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে । ধুবকদল কিন্তু সে কথায় 
কর্ণপাত না করে তাদের মতলব অনধায়ণ অগ্রসর হতে গিয়ে শেষে দেখলে ষে আমার 
পূবকাঁথত আশঙংকানুযায়ী তাদের সকল চেষ্টাই [বিফল হল। আমার বন্ধূগণ অবশেষে 
কারাগার হতে মান্তলাভ করে বেরোল। উগ্র মত পাঁরত্যাগ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
তখন মহাত্মা গাহ্ধীর আদর্শ রাজলোতিক আন্দোলনে যোগদান করলেন । পরিশেষে অবশ্য 
তারা দেখতে পেলে যে ভারতের অপূর্ব “যুদ্ধ” জয় শান্তিপূর্ণ উপায়েই সম্ভবপর হয়েছে । 

ভারতত.মকে ইশ্ডিপ্না ও পাঁকস্তানে খণ্ডিত হওয়ার মর্মন্তুদ ঘটনা, আর দেশের কোন 
কোন চ্থানে সামায়ক রন্ত"্লাবী দাঙ্গাহাামা হচ্ছে অর্থনৌতক কারণসম্ভূত, তা মূলতঃ 
ধমেলন্মাদনাপ্রসৃত নয়, (একটা গোপ্রকারণ --ষেটাকে প্রায়ই মৃখ্যকারণ বলে প্রদার্শত হয় )। 
কোটি কোটি হিন্দ মুসলমান, অভাঁতে যেমন, বর্তমানেও তেমাঁন পরস্পরের প্রাঁত সম্ভাবের 
সঙ্গেই পাশাপাশি বাস করে এসেছে । এই উভয়মতাবলছ্বী বহুসংখ্যক লোকেরাই 
“মতহণীন” গর; কবীরের ৫ ১৪৬০---২৫৯৮ খি:ঃ অঃ ) শিষাত্ব গ্রহণ করোঁছল এবং আজ 
পধন্তও তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ .লোক আছে যারা কবারপল্ছশী নামে অভহিত। 
মুসলমান রাজদ্বে আকবর শাহের সময় ভারতের সব লোকেদের নিজ নিজ ধর্মমতের 
অনুশীলনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আজও ভারতের সরল নরনারীদের শতকরা ৯$ 
জনের গধো কোন গুরুতর ধর্মগত বিরোধ নাই । প্রকৃত ভারত, যে ভারত মহাত্মা গাম্ধীর 
মতন লোককে বুঝে, তাঁরই আদশ" অন্যসরণ করে চলে তা, ভারতের কর্মচণ্চল সৃবৃহৎ 
নগরনগরণতে খ'জে পাওয়া যাবে না, তা যাবে “ছায়াসপাবড় শান্তির নগড়” ভরাতের 
সাতলক্ষ গ্রাথগ্বালর 'ভিতরে, যেখানে ল্মরণাতীত কাল হতে গ্বারত্বশাসনের ' সরল ন্যাপ 
গঞ্চয়তের নোশসায, চলে আসছে: । . নববাধীনতালম্খ ভ্রতবর়ে'র -বড'গান বমস্যা সুদের: 


যোগিকথাঙত ৫৬৫ 


অনম্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পু্গীশক্ষা লাভের জন্য । পূর্ব ও পশ্চিম 
উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাভ করছে, আর তাদের এইসব 
আবিষ্কার সানন্দে পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেওয়া উচিত । ভগবান তার 
এ*জগতের সম্তানদের দারিদ্র, রোগ, অজ্ঞানতা থেকে মস্ত এক আদর্শ সভ্যতা 
পাথবীতে বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা দেখে যে নিশ্চয়ই খুশী হবেন এ 
কথা বলাই বাহ্‌ল্য । মানুষের তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্মরণ (যা তার 
স্বাধীন ইচ্ছার* অপবাযবহারজনিত ফল )--তা হচ্ছে তার সকল রকম দঃখদ,দরশার 
মূল কারণ । 

“সমাজ” নামে মানবরূপাী ভগবানের শন্যগর্ভ কজপনাতে আরোপিত যে 
সব কুফল তা বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই প্রাত আরোপিত হতে পারে। 
রামরাজ্যের কল্পনা পৌরগুণাবলীর মধ্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠবার আগে তা 
ব্যন্তীবশেষের অন্তরে উদয় হওয়া প্রয়োজন ; অন্তরের শ্যাদ্ধর দ্বারা 
স্বাভাবিকভাবে বাইরের সং্কার সাধন হয়। যে মানুষ নিজেকে সংশোধন 
করতে পেরেছে, সে হাজার হাজার লোকের সংস্কারসাধন করতে পারে। 
নিশ্চিত সমাধান এক সময়ে সেইসব মহাপুরুষদের দ্বারা সাধিত হবে,-ডারতের বুকে যাঁদের 
আবিভাবের অভাব কখনও ঘটে নি। 

+কাধতে স্বাধীন মোরা 
কারণ মোদের স্বাধীন প্রেম-” 
ভালবাসা বা না বাসা শহধু ইচ্ছামান্ হয় । 
ইহাতেই. আমাদের জয় পরাজয় । 
কাহারও পতন ঘটে অবাধ্যতা তরে, 
এইরুপে স্বর্গ হতে গভাঁর নরকে । 
হায়রে পতন ঘটে কি আনন্দের 
উচ্চাবন্থা হতে পরে কি গভীর দুখে ।" 
'মল-টন-প্যারাডাইস লন্ট । 
ঈশ্বরের দিবালশলার পাঁরকক্পনা-স্যাতে করে প্রাতিভাঁসক জগংসমূহের আবিভার্ব, 
তা হচ্ছে সুষ্টা আর সম্ট জীবের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ী ভাব । মানুষ ভগবানকে একমান্র যা 
পান করতে পারে, তা হচ্ছে প্রেম; এই-ই তাঁর উচ্ছালত করংপাধারা আকর্ষণ করবার পক্ষে 
প্রচুর । “তোমরা, এমন কি এই সমস্ত জাতি আমাকেই ঠকাইতেছ । তোমাদের প্রাপ্য 
ফসলের দশমাশে সমস্তই ভাম্ডারে আন বাতে 'করে আমায় গৃহে খাদ থাকে ; তায়পর 
বাঁহনাদের প্রড়; বললেন, এখনই এই দিয়ে আমায় পরাঁকা কর ধে সামি তোমাদের কাছে 
স্বর্গের বাতায়ন উন্নত কার 1ক না, আর তোমাদের প্রাতি অর্পায়মের আপণবাদ বধ কার 1ক 
না, যা ধারণ করবার মত গ্হান থাকবে না ।”সগালাকি ৩৪৯৯০ ( যাট্ধেল )। 


৬৬ যোগিকথাদৃত 


কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সবল ধর্মশাস্মই মূলতঃ এক, যা মানবকে 
তার উধ্ধগাঁতির পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যোগায় । আমার জীবনের একটি 
সবাপেক্ষা সুখময় কাল অতিবাহিত হয়েছে সেলফ-ারয়্যালাইজেণন ম্যাগাজিনের 
জন্য বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টেব কতকাংশের ব্যাখ্যার শ্রুতলিখন দেবার সময় । 
প্রন্টের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা করেছিলুম এই বলে যে তার বাণাঁর প্রকৃত 
অর্থ উদ্ঘাটন করতে তিনি ষেন আমায় পথপ্রদর্শন করেন-যে সব বাক্যের 
অধিকাংশেরই অর্থ আজ এই দুহাজার বৎসর ধত্ইে মারাত্মক রকমের 
ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রয়েছে । 

এনপানটাস আশ্রমে একরাতে আমি নীরবধ্যানে বসে, আমার বসবার ঘরটি 
হঠাৎ এক অপূর্ব ওপ্যাল রঙের নীল আলোকে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল। 
নয়নসম্মুখে প্রতভাত হল প্রভু যাঁশুধিস্টের জ্যোতির্ময় মূর্তি । যুবা আকীতি, 
বয়স অনুমান পশচিশ, স্বজপ শমশ্রুগুক্ষশোভিত মুখমণ্ডল ; তাঁর সুদীর্ঘ 
কুফকেশপাশ মধ্যস্হলে দ্বিধাবিভন্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ছটায় বেম্টিত। 

অসম রহস্যময় অতল গভীর তাঁর দুটি চোখ, তার দিকে চেয়েই রইলুম-_ 
চোখের ভাব অনন্ত, গভীর ও নিয়ত পারবর্তনশীল । তাদের ভেতর প্রত্যেক 
দিব্ভাবের পরিবর্তনের আভিব্যন্তির সঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছিল তা অন্তরে 
অনুভব করলুম । তাঁর মহিমাদীপ্ত নয়নয,গলে সেই শশ্তি, যা জক্ষকোটী জগৎ 
ধারণ করে রয়েছে । তাঁর মুখে দেখা গেল সেই পবিন্ন পানপান্র (হোলি গ্রেল) 
--তা আমার ওগ্ঠপ্রান্ত স্পর্শ করে আবার যাঁশৃধিস্টের নিকট ফিরে গেল। 
কয়েকমূহূর্ত পরে তান আমায় মধুর বাণীতে কতকগুলি কথা বললেন, কিন্তু 
সেগুলি এতই ব্যন্তগত যে, সে সব প্রকাশে বিরত হয়ে আমি তা অন্তরেই 
নিবদ্ধ রাখলুম | 

১৯৫০---৫১ সালে ক্যালিফো্ণিয়ার মোজাভে মরুভূমির কাছে সেলফ- 
িআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ-এর এক আশ্রমে অবস্হানকালে আমার আর একটা 
পুস্তকরচমা শেষ হয়, সেটা হচ্ছে শ্রীমম্ভগবদ্গীতার বিশদ টীকাটীপ্পনী সম্বালত 
অনুযাদ ।* এতে ষোগের নানা পথের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। ৃ 





* লস্‌ এইনজেলদ্‌ থেকে সেলফশরয়্যালাইজেশন ম্যাগাজিনে এবং ২১ ইউ, এন. 
মুখাজ? রোড, ঘক্ষিণেত্বর। কাঁল-৭৬ থেকে যোগদা ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে বর্তমানে 
প্রকাশিত হচ্ছে ॥ ভারতের সবাপেক্ষা জনাপ্রয় ধ্মগ্রচ্হ শ্রীমঞ্ভগবদগীতা। গতর শষ, 
অন্জনকে প্রদত্ত ভগবান প্রীরুকের শ্রীমুখানঃলৃত উপদেশবাগণী সকল সত্যান:সম্ধিংসংগণের 
আধ্যাত্মিক 'নিদে'গনার দ্য সর' কালেই প্রযোজ্য । 


যোখিকথানত ৫৬৭ 


যোগপ্রণালী সম্বম্ধে দুইবার* বিশেষভাবে উল্লেখে, ( গাঁতায় যার একমাত্র 
উল্লেখ আছে আর সেই একই প্রমালী, যা বাবাজী মহারাজ শুধুমাত্র দুটী কথায় 
উল্লেখ করেছেন-_-ক্রয়াযোগ ) ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ধ্ কার্যকরী এবং নৈতিক 
শিক্ষা প্রদানকরেছে । আমাদের স্বপ্নজগতের মহাসাগরে ম্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে 
মায়ার বাত্যাবিশেষ, যা ব্যম্টিগত তরঙ্গের জ্ঞান উৎপাদন করে । মানুষের আকাত 
ও অন্যান্য সব জড়পদার্থসমূহ-_মানুষের ব্যপ্টিগত প্রকাশের দুঃস্বগন হতে 
জাগারত করবার পক্ষে মাত্র দার্শনক আর নৈতিক জ্ঞানই যে যথেম্ট নয়, তা 
বুঝে শ্রীকুক্ক সেই পূণ্যগ্রন্হে প্রমাণ করেছেন যে, যোগী তাঁর শরীরের উপর 
ক্ষমতা বিস্তার করে ইচ্ছামত তাকে [বিশদ্ধশান্ততে পারিণত করতে পারেন 
আণবিক যুগের পাঁথকং আধুনিক বৈজ্ঞাঁনকদের কাছে এই প্রকার যোগসাধন 
অন্ততঃ কোন বিষয়গত তথ্য উপলব্ধির অতাত নয় । একথা প্রমাঁণত হয়েছে 
যে, সমস্ত জড়বস্তুকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় । 

িন্দূশাস্ যে ষোগবিজ্ঞানের প্রশংসা করে, তার কারণ এটি সর্বসাধারণের 
বারা সাধনযোগ্য । অবশ্য একথা সত্য যে শবাস-্রন্বাস রহস্য কখনও কখনও 
আনুষ্ঠানিক যোগপ্রক্রিয়া ছাড়াই উদ্ঘাটত হয়েছে- যেমন কতকগুলি আঁহম্দু 
মরমিয়াদের ক্ষেত্রে, যাঁরা ঈ“বরের প্রতি অচলা ভন্তর বলে অলৌকিক 
শন্তিসমূহের আধিকারী । এরুপ ধিস্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য সাধুসন্তদেরও 
প্রকৃত *বাসপ্রম্বাসীবহীন এবং নিশ্চল অবস্হায় দেখা গিয়েছে (সাঁবকজ্প সমাধি), 
যার অভাবে কোন মান্ষই ঈশ্বরানূভাঁতির প্রথম অবস্হায় পৌছতে পারে না। 
(কোন সাধুর 'নির্বিক্প অর্থাৎ সবেচ্চি সমাধির অবচ্হায় পেশছবার পর তাঁর 
ব্রাঙ্মীগ্হিতি লাভ হয় আর সে স্হান হতে কখনও তান চ্যত হন না--তা তানি 
গরগতহ্বাস বা শ্বাসপ্রত্থাসসম্পন্ন অথবা সব্রিয় কিম্বা নিশ্চল ধাইই হোন না 
কেন |). : ৃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টানসাধ্য ব্রাদার লরেন্স বলেন যে, তাঁর ঈশ্বরানূভূতির 
প্রথম আভাস আসে একটা বক্ষদর্শন থেকে। প্রায় সকল মানুষই তো বৃক্ষ 

দর্শন করেছে; কিশ্তু হায় আঁত অঞ্পলোকেই সেই বৃক্ষদর্শন থেকে বৃক্ষের 


চ্শ্রীযল্ভগবশ্গাতা। ৪র্থ অধ্যায় ২৯ দ্লোক এবং পণ্চম অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক । 

1২৬ পারচ্ছেদ ষ্টব্য । শিথ্টোয়ান সাধদের মধ্যে যাঁদের সাঁবকষ্প সমাধির অবস্থায় 
দেখা গেছে তাঁদের গধ্যে আিলার সেপ্ট থৈরেসার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । এর 
শরীর এত দড়ভাষে নিশ্চল হয়ে যেত যে, তাঁর কনভেশ্টের 'বিস্ময়নতম্ভিত সহ্যাসিনীগণ তাঁর 
অবস্থার পাঁরবর্তন বা তাঁর বাহাজান ফিরিয়ে আনতে একেবারেই অসসথ' হতেন । 


৫৬৮ ঘোগিকথামৃত 


্রণ্টার দর্শন লাভ করতে পেরেছে । কি পূর্ব কি পশ্চিম সকল ধর্মপথেই যে 
সব “একান্তা” সাধুদের দর্শন মেলে সেই সব “একমনা” সাধুদের যে দুবরি 
ভান্তবল তা অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ করতে একেবারে অসমর্থ । তবুও সাধারণ 
লোক* সে জন্য ভগবৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত নয় । আত্মচিম্তার 
জন্য তার ক্রিয়াযোগের প্রণালীর নৌতিক উপদেশসমূহ দৈনিক পালন আর 
ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা “প্রভু, তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারাছ 
না, দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও 1” এ ছাড়া কিছুই আর তার প্রয়োজন 
হয় না। 

এইভাবে ভক্তির প্রাবল্য, যা সাধারণ মানুষের ভাবানুভ.তির গ'ণ্ডর বাইরে, 
তা অপেক্ষা দৌনক সাধনযোগ্য বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বনে, ভগবৎ সান্নিধালাভ 
করবার জন্য যোগের সার্বজনীন উপযোগিতা আছে । 

ভারতের বাভন্ন ঈজন ধর্মগুরুগণ “তীর্ঘধ্কর”? বলে আঁভহত হয়েছেন, 
কারণ তাঁরা সেই পথের. সন্ধান 'দয়েছেন, যে পথ অবলম্বন করে পথন্রান্ত 
মানবজাতি ঘোর বাত্যাবিক্ষৃত্খ সংসারসমূদ্র (অর্থাৎ কমচন্র--জন্মমৃত্যুর 
পুনরাবর্তন ) অতিক্রম ক'রে তীরে পেশছতে পারে। সংসার ( সম্যকরুূপে 
চলে যে- মায়া প্রভাবে) মানুষকে সবচেয়ে কম পরিশ্রমের পথ অবলদ্বন করতেই 
প্ররোচিত করে । “তা হলে যে বেউই জগতের বন্ধু হবে, সেইই হবে ভগবানের 
শন্লু 1৮1 ভগবানের সখ্যলাভ করতে গেলে মানুষকে তার নিজ কর্মফল, যা 
তাকে পৃঁথবীর মায়ামোহের হস্তে নিরুপারভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, 
তার কুফলতাকে অবশ্যই এড়াতে হবে । কর্মফলের লৌহবাঁধর বিষয়ে জ্ঞান 
প্রকৃত সত্যানুসাঁষ্ধংসু ব্যান্তকে তাদের বন্ধন হতে চরম মুক্তিলাভের উপায় রার 
করতে উৎসাহিত করে। মানুষের কর্মফলের দাসত্বের মূল হচ্ছে যখন 
আবিদ্যাজাত অন্তরে কামনাবাসনা তখন যোগী রেবলমার মনঃসংযমের বিষয়ই 





“সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মক পথে যান্রা শুর; করতে হবে কোন চ্ছানে ফোন না কোন 
সময়ে । লাও-ধস বলেছেন, “হাজার মাইলের ভ্রমণ শুরু হয় একটণ মাম পদাবক্ষেপে | 
বুষ্খদেবও বলেছেন, “পরম মঙ্গলের বিষয় কেউ যেন -ভুচ্ছভাবে মনে মনে এই বলে চিন্তা 
করেনাষে 'এ আর আমার কাছে আসবে না ॥ বিজ্দু বিচ্দ বারপাতে জলপান পৃ 
হয়; অতি অঙ্গ অপ করে সঞ্য় করলেও জ্ঞান? বাঁন্ত পারশেষে- পর্ণ মঙ্গল লাভ 
করেন ।' " 


ঁজেম্, ৪ 8 ৪--( রাইফেল ) $- 


ঘযোগিকথানত ৬৬৯ 


অবলম্বন করেন ।* কর্মজ অবিদ্যার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয়, তখন 
মানুষ নিজ স্বর্প উপলব্ধি করতে পারে। 

জীবনমৃত্যু রহস্য, যা সমাধানের একমান্র উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের এই 
পৃথিবীতে আগমন, তা শ্বাসপ্রত্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । 
*বাসহাঁন্তা মানেই মৃত্যুহীনতা। এই সত্য উপলাষ্ধ করে প্রাচীন ভারতের 
যোগাীখষগণ একমাত্র *বাসপ্রম্বাসের সত্র অবলম্বনে বিগতম্বাস হবার এক সন্িক 
এবং যুস্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন করলেন । 

জগতে ভারতের আর কোন দানই যদ না থাকত, তাহলে এই এমরান 
পকুয়াযোগ”ই তার রাজোচিত দান বলে বিবেচিত হত । 

বাইবেলে এমন কতকগুল পংস্তি আছে যাতে বোঝা যায়, ঈশ্বর যে শ্বাস" 
প্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সক্ষমসংযোগসত্র বলে তৈরী করেছেন সে সম্বন্ধে 
হিরু ধর্েপিদেষ্টাগণ সৃপারিচিতই ছিলেন ৷ বাইবেলের জেনোৌসসে আছে, “গ্ুভু 
ভগবান মানুষকে ভূমর মাত্কা হতে সৃষ্টি করলেন আর তার নাসারম্ধে 
প্রাণবায়ু প্রদান করলেন, আর মানুষ একাঁট জীবন্ত প্রাণীতে পাঁরণত হল ।” 


*ানবতি স্থানের দীপ টলে না যেমন, 
সংযম" যোগার চিন্তে স্হিরতা তেমন । 
অভ্যাসে যখন চিত্তে স্হিরতা উদয়, 
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়, 
ভ্রানগম্য 'চদানন্দ উদয় খন, 
বাক্যাতশত অতগীল্্য় সুখে মগ্ন মন, 
আত্ম-দরশনে চিত্ত আবচল থাকে, 
অপূর্ব অবস্হা সেই যোগ বলে তাকে । 
মধুময় যে অবস্হা লাভে ধনজয়, 
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়, 
মহাদঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর, 
অপ্‌ব" অবস্হা সেই যোগ নাম তার। 
কষ্টসাধ্য বলি' যেন অবত্ন না হয়, 
কাতরতাশ্‌ন্য চিন্ত করি' ধনঞ্জয়, 
যোগের ব্যাঘাতকারণ কামনা ছাড়য়া, 
ইংজ্দুয় সংবত কার মনোবল দিয়া, 
গুরু-উপদেশে বৃষ্ধি করিয়া নিশ্চয়, 
করিবে সে যোগাভ্যাস পাঞ্ডন্র তনয় 
” ্ধাকরকৃত- শ্রীমন্ভগবল্গতা ৬ $ ১৯৯২৪ । 
বজেনোসস--২৪৭ বোইবেল)। 


&৭০ যোখিকঘামৃত 


মানবশরার. রাসায়নিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত, যা "ভ্ীমতলের মৃত্তিকা” 
তেও পাওয়া যায়। মানবদেহের এই জড়মাংস, কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শান্ত 
বা গতি প্রকাশ করতে পারে না, যাঁদ না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে-- 
অজ্ঞানী লোকেদের কাছে *বাসপ্র“্বাসের (বায়ব্যশন্তর) মাধ্যমে, প্রাণশান্ত সণ্ারত 
হচ্ছে বলে বোধ হত। মানবশরারের ক্রিয়াশীল পণ্প্রাণ, সঙ্গ প্রাণশান্তরুপে 
প্রকাশিত। প্রাণম্রোত হচ্ছে সব'ব্যাপগ পরমাত্মার প্রণবঝত্কারের বহিঃপ্রকাশ । 

আত্মকারণ হতে উদ্ভূত প্রাণের যে আলোক বা তার প্রাতফলক প্রতি 
কোষকে আলোকিত করছে, তার আপাত সত্যতাই মানবের দেহাসন্তির একমান্ন 
কারণ। অবশ্য একথা ঠিক যেসে এই একটা মৃত্তিকাঁপন্ডরুূপ মানবদেহের 
প্রতি কখনও প্রবল শ্রদ্খা পোষণ করবে না। মানুষ জড়মার্তর সঙ্গে তার 
একাত্মবোধ মিথ্যা করেই অনুভব করে, কারণ আত্মা হতে প্রাণস্রোত, অস্ছিমাংসের 
দেহে নিঃ*্বাসপ্রত্বাসের মাধ্যমে এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে মানুষ 
কার্যটাকেই কারণ বলে ভুল করে,_দেহের নিজেরই প্রাণ আছে কন্পনা করে 
দেহটাকেই পূজা করে। 

মানুষের টচৈতন্যাবস্হা হচ্ছে তার দেহ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতা । 
নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়াশীল তার মখ্নচৈতন্য, তার মানাঁসক এবং শরীর ও *বাসপ্র“্বাসের 
সামারনক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযুক্ত । তার তুরায়াবস্হা হচ্ছে শরীর আর 
*বাসপ্র*্বাসের উপর যে মানুষের “আপস্তত্ব” নির্ভর করে, সেই ভ্রান্তি হতে 
মুত্তি1* ঈশ্বর তো *বাসপ্রশ্বাস 'বিনাই রয়েছেন, তার প্রাতরুপে নির্মিত 
জীবাত্মা প্রথমে বিগত*বাস হলে পর তবে নিজজ্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে । 

ববর্তনপ্রস্‌ কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের যখন *বাসপ্রান্হি ছিন্ন হয়, তখন 
“মত্যু” নামে আভহিত হঠাৎ অবচ্হান্তর প্রাপ্ত হয় ; জড়কোবগাঁল তাদের 


**এ পৃথবণশ তোমার সম্যক: উপভোগ করা কখনই ঘটবে না বতক্ষণ পযণল্ত না 
তোমার শিরাউপাঁশরার মধ্যে সাগরের বিশালতা প্রবাহত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি 
দিবাভ্ষণে সঞ্জিত হয়ে শিরে নক্ষয়ের মৃকুট ধারণ ক'রে উপলাধ্ধ কর যে এই নাখল 
জগতের তুমিই হচ্ছ একমান্র উত্তরাধকারণ বা তার চেয়েও বেশী, কারণ এখানে এমন লোকেরা 
সব আছে যারা প্রত্যেকেই তোমারই মতন একমার উত্তরাধকারাঁ ; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি 
রাজার রাজদণ্ড ধারণ অথবা কপণের ধনসণ্য়ের আনন্দের মত ভগবানের গুণগানে আনম্দ 
লাভ কর,......বতক্ষণ পধ্ল্ত না তুমি তোমার অভাস্ত চলাফেরা, আহার বিহারের মত, 
ভগবানের সকল যুগের লালার সঙ্গে পারচিত হও ; বতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই রহস্যময় 
শুনাতা, বা থেকে এই পৃথিবী সৃষ্ট হয়োঁহল তার গভীর পারাচাত লাভ কর।" টমাস 
্র্যাহার্ণসসেন্চরীস: অক: মোঁডিটেশনস: | . 


যোগিকধাদত &৭১ 


স্বাভাবিক নিক্কিয় অবচ্হায় ফিরে বায়। ক্রিয়াষোগণর পক্ষে কিন্তু *বাস- 
গ্রান্ছচ্ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেই সংসাধিত হয়, সেখানে কর্মফলের 
সবল ও অনধিকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিবলে 
যোগাঁ তাঁর অশরাঁর মূল অবস্হার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন, আর মৃত্যুর 
কতকটা সুস্পন্ট ইঙ্গিত ষে মানুষের জড়ণরীরের উপর নির্ভর করা নিরাঁতশয় 
ভ্রম, সে বিষয়ে তার আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না ! 

জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহণকালে প্রত্যেক মানুষই ( তার নিজগাঁতবলে, তা সে 
যতই আির্দিন্ট হোক না কেন) নিজেকে দেবত্ধে উন্নত করবার পথে অগ্রসর 
হয়। মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে বাধাস্বরপ না হয়ে কেবলমাত সক্ষমজগতের 
অধিকতর উপযযন্ত অবস্হাপ্রাপ্তর সৃযোগ দান করে, যেখানে থেকে সে তার 
সবাকছনরই মালিন্য হতে মুস্ত হয়ে শুচিশত্র হয়। “তোমাদের হাদয় যেন 
ীদ্বন্ন না হয়-"...আমার পিতার বাটাীতে বহ্‌ বাসচ্হান আছে 1”* ভগবান 
এই বিশ্বরচনাতে তাঁর সবাক কাতিত্ব শেষ করে ফেলেছেন অথবা পরলোকে এক 
বাঁণাবাদন ছাড়া আর বেশী কিছু আগ্রহোদ্দীপক আমাদের জন্যে রাখেন নি, এ 
বাস্তবিকই অসম্ভব । 

মৃত্যু একেবারে আঁঞ্তত্বের বলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মযান্ত নয় ; 
মতত্যু অনরত্বেরও প্রবেশদ্বার নয় । পার্থিব সখের মধ্যে যে আত্মাকে ত্যাগ 
করে তাকে ভুলে গেছে, সে পরলোকের সঙ্গ্যসৌন্দর্ষের মধ্যে তাকে আর 
পনরাবিজ্কার করতে পারবে না। সেখানে সে কেবলমান্ত স্যক্ষমতর অনুভব 
আর 'শিবম্‌ সুম্দরম,, যা মূলতঃ এক, তার সঙ্গঘতর প্রাতবেদন সয় করে। 
পৃথিবীর এই গ্হূলভূমির নেহাইয়্ের উপরেই যদ্ধশীল মানবকে তার 
আধ্যাত্মিক স্বরূপের অক্ষয় স্বর্ণকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে প্রস্তুত করে 
নিতে হবে । সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দান বষ্টার্জত সেই 
স্বর্ণীপন্ড হাতে দিয়ে মানব পাঁরণামে জড়দেহের পৃনজশ্ম গ্রহণের হাত হতে 
চরম মুস্তিলাভ করে। 

কয়েক বছর ধরে আমি এনসিনিটাসে ও লস এঞ্জোলসে চি চীরিিন: 
এবং অন্যান্য গভীর তত্বাবষয়ক হিন্দু দর্শনের ক্লাস পাঁরচালনা করেছিলুম | 

একদিন সধ্যাকালে ক্লাসে একটি ছার প্রন করে বসল, “ঈষ্বর, দেহ ও 
আত্মার সংযোগ সাধন করলেন কেন ?- সূষ্টির এই বিব নশীল বিশ্বনাট্যে প্রথম 
গ্তিনংযোগ ও তার পারিচালনায় তাঁর কি উদ্দেশ ছিল ? এর ধরণের প্রশ্ন 





+্জন ১৪১ ৯০২ (বাইবেল ). 





৭২ যোগিকথামত 


অসংখ্য লোকেই করেছে ; দার্শীনকেরা কিন্তু বৃথাই তাদের পূর্ণ উত্তরদানের 
চেষ্টা করেছেন । 

শ্রীযুক্তে*বর গারজী হেসে বলতেন, “ও গৌোটাকতক রহস্যের সমাধান 
অনন্তের জন্যই থাক্‌ । মানুষের সসীম যুস্তবল কি সেই “অবাঙ্মনস- 
গোচর' অজ, স্বয়জ্ভু, পরম সন্তার দুরধগম্য অভিপ্রায় বুঝতে পারে ?* 
মানুষের যুক্তি যা এই জড়জগতে কার্যকারণাবাঁধর কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, তা 
অনাঁদ, কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ফল হয়ে যায়। 
যাঁদও মানবমনের যুন্তি সৃন্টরহস্য ভেদ করতে পারে না, তবুও ভক্তের কাছে 
ভগবান স্বয়ং পারণামে সকল রহস্যেরই সমাধান করে দেন ।৮ 

যাঁর জ্ঞানলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে, তিনি জীবনের 
“আইনস্টাইন 'থিয়োরী”র ( অপেক্ষবাদের ) নিভু্ল গাঁণাতক রেখাচিত্র আগে 
হতেই দাবী না কারে, সেই ?দব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতির অ, আ, ক, 
খ, শিক্ষা করেই তাঁর ঈশ্বরানুসম্ধানে উদ্যোগী থাকেন । 

“কোন মানুষ কোন সময়েই ঈশ্বরের দর্শন পায় নি (মায়ার আপোঁক্ষকতা,; 
'কালে'র অধীন কোন মানবই অসাীমকে উপলব্ধি করতে পারে না); একমান্র 


*প্রভু বলেছেন,--“কারণ আমার 'িন্তাসকল তোমাদের চিন্তা নয়, তোমাদের পথ 
আমার পথ নয় | স্বর্গ যেমন পাথবীর চেয়েও উ*চু, তেমনই আমার পথ তোমাদের পথের 
চেয়ে আর আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়েও উ“চ21”--ঈশাইয়া &৫ 5 ৮-৯ বোইবেল)। 
দাচ্তে “দ ডিভাইন কামাঁড”তে বণনা করে গেছেন, 

“তাহার আলোকে সৃদশপ্ত সেই চ্বর্গভাঁমর মাঝে 

গিয়োছন? আর দেখোঁছন্‌ আম যে সব ব্যাপার সেথা, 

সেথা হতে যেবা ফিরে আসে, তার কোন কৌশলজ্ঞান 

নাছক কিছুই ; কছ7 নাই তাঁর কাহতে সে বারতা ; 

কারণ তাহার লক্ষ্যভ:মতে হ'লে ক্রমে আগাল্লান 

বদ্ধ মোদের আভভ্‌ত হয় এতই গভীর ভাবে, 

আবার সে আর 'ফিরিতে পারে না--একদা যে পথ ধরে 

চলোঁছল যবে পুনরায় সেই পথে । 

মনের গহনে সাত মোর বাহা কিছং গ্মৃতিবলে, 

সেই হবে মোর 'ব্ষয়বস্চু পৃণাদেশের কথা ; 

কণ্ঠেতে মোর ধবানবে সদাই, এ গান না শেষ হলে |” 

« ইপাীথবীর আঁহকগাতিতে আলো থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার থেকে 'আলো হচ্ছে 

মানুষের কাছে সষ্টির মায়াধীনতা বা বিপরাতাবশ্ছার নিতাস্মারক । ( সুতরাং প্রদোব ও 
ফ্ঞ্যয, দিবসের এই গারবর্তন অথবা সমগোৌ কালসমহে ধ্যাদের 'পুক্ষে আত প্রশস্ত বলেই 


যোগিকথামৃত ৫৭৩, 


তাঁর জাত প্র যান পিতার বক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন (প্রাতফাঁলিত 'প্রিস্টচিতন্য 
অথবা বাহঃগ্রক্ষোপত শুদ্ধজ্ঞান যা প্রণবঝগকারের মধ্য দিয়ে, সকল সৃষ্টির 
ব্যাপারকে পরিচালিত করে, তা বক্ষঃ অর্থাৎ স্বয়ম্ভ্‌ 'দিব্যভাবের গভীর অস্তঃস্হল 
থেকে একের মধ্যে বহর বৈশিন্ত্যপ্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছে ), 'তিনি তাকে 
ঘোষণা (রূপায়িত অথবা প্রকাশিত ) করেছেন ।”* 

যাঁশ, ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “সত্য সত্যই আমি তোমাদগকে বলছি, পত্র 
নিজ হতে কোন কিছুই করতে পারেন না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, 
তাই-ই করেন ; কারণ যা কিছু তিনি করেন, সে সকলই পূত্রও তদ্রুপভাবে 
করেন 1৮%* 

ঈশ্বরের ব্রিবিধা প্রকীতি, যাতে তিনি 'নজেকে বাহাজগতে প্রকাশিত করেন, 
তা'হন্দুশাচ্ত্ে সৃষ্টি, স্হতি ও প্রলয়ের প্রতীক ব্রদ্ধা-ীবফ-মহে*্বররূপে বার্ণত 
হয়েছে । সারা সষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই শ্রীবধা প্রকৃতির কার্য স্রোত 
নর্তর প্রবাহিত । 'নগর্ৃণ ব্রক্ধ বখন মানুষের ধারণাশীল্তর অতাঁত, ভন্ত 'হিম্দু 
তখন তাঁকে এই মহান ত্রিমার্তরূপেই পূজা করে| 

যাই হোক বিশ্ববক্ষান্ডের এই যে সূষ্টি-স্হিতি-প্রলয়ের ভাব, তা ঈশ্বরের 
চরম, এমন কি তাঁর মূলা প্রক'তও নয় (কারণ বিশ্বসশ্টি তাঁর লীলা )1$ 
এমন কি তাঁর ত্রিমূর্তির সকল রহস্য ভেদ করেও তার অন্তর্গঢ় ভাব আঁবহ্কার 
করা যাবে না, কারণ তাঁর বাঁহঃপ্রক'ত, যা 'বাঁধবদ্ধ আণাঁবক প্রবাহে প্রকাশিত, 
তা তাঁকে প্রকাশিত না ক'রে কেবল তাঁর আভাসমাত্র প্রদান করে। ঈশ্বরের 
চর প্রকৃতি কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, যখন “পুত্র পিতার নিকট গমন, 
করেন” 8 মুস্তমানব তথন সৃষ্টিরাজ্য আতক্রম করে আঁদসত্তায় ফিরে যায় । 





1ববোচত হয়।) মায়ার দ্বৈতগুণের অবগ্ৃণ্ঠন ভেদ করে যোগী অতাল্দিয় খক্োের, 
উপলাষ্ধ করতে পারে । 

গজন ১৪ ১৮ বোইবেল)। 

ক্ঞ্জজন ৫ £ ১৯ বোইবেল)। 

1সত, তৎ, ও* অথবা পিতা, পত্র, পৰিষ্লাত্মা এই প্রয়ীবাদের সত্য হতে এ স্বতন্ম ধারণা ৷ 
তং অর্থাং পুত্র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অল্তর্নিহত যে খিস্টচৈতন্য, তা পরজন্থের রক্ষা, বিফ, ও 
মহে*্বর এই রয় ভাবেরই প্রকাশ ॥ এই ঘ্িম্য্তির যে সব শি, তা সুষ্টির মধ্য দিয়ে ও" 
বা পাঁবন্রাত্মা বা কারণশান্ত যা সমগ্র বিতবকে ধারণ করে আছে তারই প্রতণক ॥ 

£“হে প্রভু *****তুমিই সকল কিছ; সৃষ্টি করেছ । তোমারই ইচ্ছারমে তাদের আপ্তি 
আর তারা সম্ট হয়োছিল 1”--রিভিলেশ্যন: ৪৪১৯ বোইবেল)। 

$জন ১৪৯২ বোইবেল)। 


৫4৪ ঘযোগিকথাম-ত 


চরময়হস্যের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধর্মেপদেন্টাগণই নিরুত্তর রয়ে গেছেন। 
পলেত যখন জিজ্ঞাসা করলেন, “সত্য কি?” যাঁশুধিষ্ট কোনই উত্তর দিলেন 
না। পিলেতের মতন বদ্ধিজশীবদের সব আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় প্রশ্ন কদাচিৎ 
জবলম্ত অনুসম্ধিংসার ভাব হতে উদয় হয়। এরূপ ব্যন্তিরা বৃথা দক্ভভরেই 
কথা বলেন, যাতে করে “খজ-তার পরিচয় ষে তার আধ্যাত্মক মূল্য,* তার 
"বাসের অভাবই সূচিত হয় । 

“এই উদ্দেশ্যেই আম জন্মগ্রহণ করোছ আর এই কারণেই আম পৃথিবীতে 
এদসছি, যাতে করে আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষাদান করতে পার ; যে কেহ সত্যের 
পক্ষে, সেই আমার বাণী শুনতে পায় ।”$ এই সামান্য কয়ট কথায় বীশুষ্রিস্ট 
অনেক কিছুই বলেছেন । ঈশ্বরের সন্তান 'ষান, তিনি তাঁর জীবনাদর্শে 
তার “সাক্ষ্য বহন” করেন। মার্তমান সত্য তিনি; তান তার ব্যাখ্যা করলেও 
সেটা তার উদার পুনরাব্াত্তই হবে ৷ 

সত্য কোন অনুমান বা ওপপাত্তক বিষয় বা কাজ্পাঁনক নীতি নয়, অথবা 
দর্শনশাস্তের কোন অনুমানের প্রণালীও নয় বাকোন বাদ্ধজাত অন্তর্দান্টও 
নয়। সত্য হচ্ছে বাস্তবসত্তা বা সদ্‌বস্তুর অবিকল প্রতির্প। মানুষের 
পক্ষে সত্য হচ্ছে তার আসল প্রকৃতি, আত্মারুূপে তার স্ব-রুপের অথস্ড জ্ঞান । 
যাশনৃপ্রস্ট তাঁর প্রত্যেক কার্ধ এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করোছলেন যে, ঈ“বর 
হতে যে তাঁর উৎপাত্ত-_তাঁর জীবনের সেই সত্যের বিষয় 'তাঁন অবগত । 
সর্বব্যাপী খিস্টচৈতন্য বা কটস্হ ঠৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তিনি 
চূড়ান্তভাবে শুধ্‌ একথা বলতে পেরেছেন ; “যারা সত্যের, তারা সকলেই 
আমার বাণণ শ্রবণ করে।” 

বৃদ্ধদেবও পরমতত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারই করেছিলেন ; 
ন্রসভাবে শুধু এই কথাগুলি বলেছেন -প:থিবীতে মানুষের দুদিনের বাস, 
তাতে তার নৌতিক জীবনের উল্নাতসাধনেই ভালভাবে ব্যয় করা যায় । চৈনিক 


*"প্রেম ধর্ম ; মস্ত একা বাধাবন্ধহীন,_- 

কেবল সেইই পারে শিখাইতে তোমা) 

ির্‌পে করিতে হয় আরোহণ সেথা, 

স্বর্গ মন্ডল হতে উচ্চতর স্হানে ; 

অথবা সে ধর্ম বাদ কভু হয় ক্ষীণ, 

মতে নেমে আসে স্বর্গ প্রেমধম” কাছে ।” 

--মিল্টন, কোমাস- | 
॥জন ১৮ $ 9৭ (বাইবেল )। - 


যোগিকথামৃত ৫৭৫ 


মরাময়া সাধক লাও-ৎসু ঠিকই বলেছেন যে, “যে জানে সে বলে না, আর যে 
বলে সে জানে না।” ঈশ্বরতত্বের চরমরহস্য “তকের বিষয়ীভূত” নয় । 
তাঁর গুগুরহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন একটা বিদ্যাকৌশল যা মানুষ মানুষকে 
দিতে পারে না; এখানে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র িক্ষাদাতা গুরু । 

“স্হর হও আর উপলাব্ধ কর যে আমিই ঈশ্বর ।”* ঈশ্বরের সর্ব- 
ব্যাপ্পিত্বের জন্য সাড়ম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন হয় না, তাঁর পাঁরস্ফুটবাণণ 
নর্মল অন্তরের গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। নিখিল 'বিশ্বমাঝে 
প্রীতধৰানত প্রণবঝত্কাররূপে নাদব্রক্ষ ভগবল্ভস্তের হাদয়ে মুহূর্তমধ্যে সুষ্পন্ট 
বাণরুণে প্রকাশিত হয় । 

ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি--তা মানববৃদ্ধির পক্ষে বা যাঙ্ততে যতটা 
বোধগম্য, তা বেদেতে ব্যাখ্যাত হয়েছে । খাঁষরা এই শিক্ষাই 'দিয়ে গেছেন যে 
প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটী আত্মা (জীব ) রুপে সম্ট হয়েছে, যাতে 
সেতার নিগ্্ণ অভেদত্বে ফিরে যাবার পূর্বে সেই অসাম সত্তার কতকগুলি 
বিশেষগণ অপূ্বভাবে প্রদর্শন করতে পারে । সকল মানবই-যাঁরা এই 
"দিব্য বোশিন্ট্যের কান্তি দ্বারা ভূষিত, তাঁরা সকলেই ভগবানের কাছে সমানভাবে 
প্রিয় । 

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজপ্রতীম ভারতবর্ষ কর্তৃক সণ্চিত 
জ্ঞানেতেও সমগ্র মানবজাতির সমান উত্তরাধিকার । সকল সত্যের মত, বোদক 
সত্যও ঈশ্বরেরই, একা ভারতবষের নয়। মহাখধাষগণ, যাঁদের মন বৈদিক 
দদব্যজ্ঞানের গ্রভীরভাব ধারণ- করবার নিম্মল ও পবিত্র আধার, তারা সমগ্র 
মানবজাতির সেবার জন্য--অন্য কোন জগতে নয়, এই পাঁথকীতেই জাত 
মানবজাতির এক অংশ ছিলেন । সত্যের রাজ্যে জাত বা রান্ট্রের মধ্যে ভেদজ্ঞান 
একেবারেই নিরর্থক £ সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক 
উপযোগিতা । 

ঈশ্বরই প্রেম, তাঁর স্ান্টপারকজ্পনাকে মূলীভূত করা যেতে পারে একমার 
প্রেমে । এই অত্যন্ত সরলভাব,--পান্ডত্যপূর্ণ যুক্তির চেয়ে কি মানব্হদয়ে 
বেশী আশ্বাস প্রদ্দান করে না? প্রত্যেক সাধকই, ধান সতবস্তুর অন্তঃস্হলে 
প্রবেশ করতে পেরেছেন-তানিই এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে, একটি 
দৈব িশ্বপাঁরকঙ্পনা বর্তমান, আর তা হচ্ছে পরা সুন্দর আর অসাম 
আনন্দময় । 





গসামুস ৪৬৪৯০ (বাইবেল) 


৫৭৬ যোখিকঘামৃত 


ধমেপিদেস্টা ঈনাইয্লাকে ঈশ্বর তাঁর আঁভিপ্রায় এই কয়টি কথায় ব্যন্ত 
করেছিলেন,-_* 

“আমার মুখ হতে নির্গত আমার বাণী (সৃষ্টির মূল- প্রণববঙ্কার ) 
এইরূপই হবে, এ নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না, কিন্তু আমি ষা 
ইচ্ছ' করি সে তাই সম্পন্ন করবে -আর আম তা যে উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করে থাকি 
না কেন, তার উন্নাতই হবে। কারণ তুমি আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং 
শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে । পাহাড়পর্বত হতে তোমার উদ্দেশে গীতধ্বনি 
হবে এবং প্রান্তরের বৃক্ষমকল করতালি দেবে ।৮ 

“আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে ।” এই 
[বংশ শতাব্দীতে দঃখ যন্বণা ক্লিষ্ট মানব এই অপর্ব প্রাতজ্ঞা কত না আগ্রহের 
সঙ্গে শ্রবণ করে! তবুও এর অন্তার্নীহত পাঁরপূর্ণ সত্য সেই সব ঈশ্বর 
ভন্তরাই উপলব্ধ করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের দৈব উত্তরাধিকার পুনঃপ্রাপ্তর জন্য 
সাহস, দঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন। 

ঈ*বরের আশীবদিপত “ক্রিয়াযোগের” কার্য পূর্ব ও পাশ্চমে সবে মাত্র 
আরম্ভ হয়েছে বলা যায় । সকল লোকেই জানুক যে মানবজাতির সকল 
দুঃখদুর্দশা মোচন করবার জন্যে আত্মোপলব্ধির এক স্যানীর্দন্ট বৈজ্ঞানিক পন্হা 
বর্তমান আছে । 

উত্জব্ল মাণিমূস্তার মত পাথবার চতুর্দিকে বিক্ষপ্ধ সহন্ত্র সহমত ক্রিয়া- 
যোগিদের নিকট প্রেমের ভাবতরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায়ই সকৃতন্দরচিত্তে 
ভাঁব,-- 

“প্রভু, তুমি এই লন্ন্যাসী'টকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ !” 


'ঈীশাইয়া ৫৪ £ ১১-১২ (বাইবেল) । 
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অগ্যস্ত $ ৩৫১ 
অজ্জংন ঃ শ্রীকফের শিষ্য--৫৬ (6৭), 
২৪০, ২৮৮ ৩৭৫টেশ) 
অতীশীল্দিয়) _ ৭৯, 
১৩০, ১৪৭৫৭), ১৬৬, ২৪২, 
8৮৮ 
অনল্তলাল ঘোষ, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা £ 
পাকা দেখা ৯৫, হিমালয় পলায়নে 
বাধাদান ৩৪, কাশখতে জনৈক 
শাস্ৰজ্ঞ পণ্ডিত ও তর ছেলের 
কাছে নিয়ে যাওয়া ৩৮, আগ্রায় 
অভ্যর্থনা ৯৯৯, বৃন্দাবনে কপর্দক- 
হশন অবস্থায় ভ্রমণ করার পরীক্ষা 
১৯২, ক্রিয়াযোগে দাঁক্ষিত হবার 
বাসনা ১২০, মৃত্যু ১১১, ২৭২ 
অনুশাসন £ পিতার ৫, দয়ানন্দ 
১০২, শ্্রীযুন্তেশবর ১০৯, ৯৩৯, 
১৪২, মহাগরুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
৩৭৫(ট৭) 
অবচেতন মন £ 6৪, ১৯৩৪, ১৬৬ 
অবতার £$ ৭৮উশ), ৩৫০ 
অবননন্দ্ুনাথ ঠাকুর £$ ৩০৯ 
আঁবনাশ $ ৬, মাঠে লাহিড়ী মহাশয়ের 
দর্শনলাভ ৭ ৃ 
আবনাশ চন্দ্র দাস অধ্যাপক) £ 
&৬ ২০৭) 
অভস্লা £ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে 
প্রার্থনা-্েন থামিয়ে দেওয়া 
৩৩১, নবম সন্তানের জীবন রক্ষা 
৩৩২ 
অমর মির আমার স্কুলের বন্ধ) £ 
'হম্মালয় পলায়ন ৩৯৬৭, ৪০ 
৯) 


অহংকার £ ৪৬, 


এ ঃ 


অমিয়া বোস £ ৫২৬ 

অমূল্য শ্রৌষুক্তেবর 'গিরির শিষ্য) 
৪৬৪ 

অরাবন্দ ঘোষ পত্রী) $ ৫০৬ টে৭) 


আরিজেন & ২০৬টেশি) 

অলকানন্দ £ &৪ 

অল্‌ক্য বা কনাদ £ ৮৯ 

অলৌকিক ঘটনা £ ৫৪, ৫৬, 
২৬০টশ), ৩১৮, ৩২&(ট৭), 
৩৬৭টেো), ৩৯০-৯১ ; এ শান্ত £ 
৩০(টগ), ১৭৭, ২৬০(শ), 


২৭১টে৭), ২৭৮টেশ), ৩২৫টে), 
এ অপব্যবহার £ ৫৫, ১৩৮, ২২০, 
২১ 


অষ্টমার্গ পেতঞ্জীল) £ ২৬৭ 


বৃদ্ধের £ ২৬৮টশ) 
&&(উ৯), ৯৪৩, 
১৮৩, ২২৪, ২৬০শ), 
২৬৭(ট৭), ২৮৭, ৪৯১ 


আঁহংসা £ ১৩৯, ৩১২(ট৭), ৫০9৪ 
এঁ গাঞ্ধীজীর মত £ ৫১২, ৫১৯৭, 


৫৯৯, &২২ 
এ উইলিয়াম পেনের পরাঁক্ষা £ ৫২২ 
অল্ত্দশন £ ৪৮, ২৮৬, ৪৯৮ 
ত্আা 
আইনস্টাইন £ অপেক্ষবাদ ৩১৫, 
৩১ 


৮ 
গাম্ধীজশর প্রাতি শ্রদ্থাজলি 
৫২৫ 


আকবর সম্রাট) ৫ ১৮৮, ২৪৪0৭), 


$৬৪(ট) 


আহ্ডি যতীন £ কাম্মীর ' ভ্রমণের 


সঙ্গা--২২৯, ২৩৩, ইত 


৬৭৮ 


২০৩ 
৩৮৮ 
এ রাঁচী 


আদম ও ইভ উপাখ্যান ঃ 

আনন্দ মোহন লাহিড়শী £ 

আনন্দময় মা £ &২৬ ; 
বিদ্যালয় ভ্রমণ ৫২৯ 

আনাবক যুগ £ ২৭০, ৩১৮, ৫৬৭ 

আফজল খাঁ জেনৈক মুসলমান বাদ;- 
কর) £ ২৯৬--২২৩ 

আবদুল গফুর খাঁ £ ৩৮২ 

আবাহাম, ডাঃ সি ই প্রোরামপুর 
কলেজের অধ্যক্ষ) £ ২৬২টে) 

আযমোরকান ইডীনটোরিয়ান আ্যাসো- 
1সয়েশন হ ৪০৭, ৪৯৩ 

আর্থ £ ৫৬২(ট৭) 

আর্ধ মিশন ইন্সাঁটটুট্‌ £$ ৩৮৭ 

আরিয়ন £ গ্রেঁক জআীতহাসিক)_ 
8৫০, 8৫৪ 

আরোগ্যকরণ  শ্রীযুক্তেশবরজর মত 
১৩৩, ১৪১, ২৩২; সদ্গুরু 
কর্তৃক অপরের কর্মভার গ্রহণ 
২৪১ ; তাগা বা তাবিঙ্গ ব্যবহার 
১৯৮,  ২৭৭টো) ; লাহড়ী 
মহাশয়ের মত £ ৩৪৩. ৩৮৬৭ ; 
প্রাচশন ভারতে- 8৫৪ 


আলেকজান্ডার. মহাবীর £ ১৪৪ 
ব্রাহ্মণগণকে প্রশ্ন ৪৫২ ; দণ্ডা- 
মিসের ভর্খসনা ৪৪৯, ৪৫৬০ ; 


মৃত্যু সম্পর্কে ভাবষ্যদবাণণ ৪৫৩ 
আলো ঃ পুরী আশ্রমের ঘটনা ৯৮৪ 
এ তত্ব ঃ ৩২১-৩২৫ 


আশ্রম £ বেনারস ১৯৯, বৃন্দাবন 
(আতিথেয়তা) ১১৫, শ্রীরামপুর 
১০৮, ১২৩, ৪৩৬, ৪৩৮৬; 


শ্রীত্ঘন্তে*রজশীর পরীর আশ্রম 
১৭৮, ৫০২; এ প্রণবানন্দজীর 
' হাষিকেশে ৯৯৭ ; যোগদা আশ্রম, 
দাক্ষণেশবর ৪8৪8৩ ;. বৃজ্দাবনে 


-কেশকনন্দের ৪৭০. 7 এস আর এফ . 


এনাসিশিটাসে ? ৫৪৬ 


যোগিকথাঙদৃত 


আহ_জা, এম. আর ঃ ৫৫৯ 
আযানভ্রুজ, দিস. এফ £ ৩০৭ 
আঞ্জেলা অফ ফাঁলংগো £ &৪&(ট৭) 


ই 


ইউরোপ। £ আমার ভ্রমণ ৪৩৩ 

ইক্ষবাকু £ সূর্যাবংশের পুরুষ ২৮০ 

ইচ্ছাশান্ত $ ৬০, ১৯৮২, ২৯২, 
৩০৩টে), ৪২৯0), ৪৪৯ 

ইন্ডিয়া সেশ্টার £ এস. আর. এফ 
৫6৪৭ 


ইপ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ 
'রালাজয়াস লিবারেলস (বোষ্টন) £ 
৪১৩ 


ইমার্সন £ ২৮, ৪৩, ৭১৯, ৭৮, ২১৯৪, 
২৬০(ট৭), ৩০৫(ট৭) 

এঁ "মায়া" বিষয়ে কাঁবতা £ ৪৮ 

ইলেকষ্রন মাইক্রোস্কোপ ঃ ৩১৭ 

ইজ্ট-ওয়েম্ট ম্যাগাঁজন £ ৪&৫ 

ইয়ং এডওয়ার্ড £ ৩৬৭(টী), 

ইয়ং হাসব্যান্ড (স্যার) $ ৯৬, ৪২৫ 


ঈ 


ঈশ্বর £ মানুষের প্রকৃত পালক ৭&. 
৯০৩, ১৯২; কপর্দকহঈন 
অবস্থায় ভ্রমণের পরীক্ষা ১৯১- 
১২১, প্রার্থনার উত্তরলাভ ১১৭, 
১৮৫, জ্ঞেয় ২০২; 'বাভিল্ নাম 
ও প্রকাশ ১৯, ১৩, ২৮, ৪৭, ৮৬: 
৯০. ৯৬. ৯৭১, ১৭২, ১৭৭, 
১৮৭, ২৩৩, ২৮৯; ৩১৯৯, 
৩৪৪, ৪৮৬ 


উ 


উইলসন্‌, মার্গারেট উর £ 
&০৬(ট৭) _. 
উইলাসন, উড্‌রু £.&১৯ 


যোগিকধাদ-ত 


উটজ্‌, অধ্যাপক ফ্রানংস £ ৪২৮, 
৪৩০ 

উপাঁনষদ £ ৯৫৪, ১৭৭, ২৬৭, ৩৫০, 
৪৯৯ (শখ) 

উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী £ ৭০ 

উমা জ্যেন্ঠা ভগ্গিনী) £ ১৫, ফোঁড়া 
সংক্রান্ত ঘটনা ১৯, ঘাড় সংক্রান্ত 
ঘটনা ১৩ 

উৎসব £ শ্রীযতুন্তেশবরজাী কর্তৃক পাঁলত 
১২৪, ১৮৪, ৪৬২ 


ধা 


খকবেদ £ ৮৬ 
খত £ ২৬০ট৭), ২৭৯) 
খাঁষ 2 ৪২, ৫০01), ৭২, ৮৬ 


এ 


একক বা যোগনেত ৪ ৪&টে), 
১৮৫, ২০২, ২০৫টে৭), ২৪৯, 
২৮৩, ২৯৮, ৩০৩, ৩১৫, ৩৯৯, 
৩২৮, ৪২৯, ৪৩২, ৪৪২, ৪৬৬, 
৪৮৫ 

এঁডংটন, আর্থার এস স্যোর) £ 
৩১৬ 

এনসাঁনটাস্‌ £ এস. আর. এফ্‌ কলোনি 
& ৫৬ 

এনসাইক্লোপাঁডয়া আমোরকানা 
২২৭) 


এলিজা  (ঞাঁলয়াস) 2 ২৭৯, ৩২৫. 
৩৭৮ 
এলিজাবেথ রেস্ট) £ নিরাহারা 
&8&(ট) 
এলিশা ঞেলিশিউস্‌) £ ৩৩৬০৭), 
৩৭৮ 
ও 


ওম্‌.£ মহাজাগাঁতিক প্রগব বঙ্কে $ 


৫৭৬ 


১২টে), ২১টেশ), ১৭২, ১৯৭৬, 


১৮৮, ২৮৯, ৩১৯৫, ৪২৯, 
&৪8৪ (টা), ৫৭০ 

ওমর খৈয়াম £ ৩৪০ 

ওয়ানসাঁকটস- £ আলেকজান্ডারের 
দত) 8৪৬9০ 


ওয়াশিংটন, জঙ্্জ উেন্তি) £ ৪১৫ 


ক 


গরপদরকহশন' ভ্রমণের পরণক্ষা ঃ 
১১২-১১৯ 

কবচ £ ৩১৯. ১০৭ ; আবির্ভাব ২১, 
অদৃশ্য ১০৩ 

কাঁবতা ঃ ইমার্সন ৪৮, মীরাবাঈ ৭৪, 
রবীন্দ্রনাথ ৮৬, শংকর ১০৮, 
'সমাধ' ১৭৪, লালা যোগশশ্বরী 
২৩৪, শেক্সপীয়ার ২৮৬, ওমর 
খৈয়াম ৩৫১, কবীর ৪০৩), 
ওয়াল্ট হুইটম্যারন ৪৯৬, থ্যায়ু- 
মানভর ৪৫৫, রবিদাস ৪৭৪, 
নানক &৫৫টশি), ফ্রান্সিস টমসন 
&৬৯টে৭), মিল্টন ৫৬৫টি); 
দাল্তে &৭২(ট৭) 

কবীর £ ২৭৯, ৩৫২, &৬৪৫টী) 
পুন্রুখান ৪০৩ 

কর্ম 2 ৩১, ৯৯৪, ১৯৬, ৯৯৯, 
২০৬, ২১৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, 
২৬১. ২৭০০৭), ২৭৯, ২৮৩, 
২৮৭, ২৯৭, ৩০৬, ৩৫৪, 
৩৬০ট), ৩৬৩, ৩৬৫টি), 
৪০১, ৪৮১, ৪9৮৪ 

কর্মযোগ £$ ২৮৮, ৩৮৩ 

করপারীজী £ ৪৬৮ 

কলম্বাস £ ৭৩, ৪০৬, ৫৬৩) 

কলিকাতা [বন্বাবধ্যালয় ৪ ৯৩, ২১৪, 
২৫৩, ২৫৪, ২৬০ 

কলিবৃগ £ ২০০ 

কলোনদ £ ৫৬৬ - : 


৬৮০ 


কসৃমিক্‌ চ্যাপ্টসা £ ৫&&৫(টপি) 

কংগ্রেস অফ 'রাঁলাজয়ন্স কোষ্টন) £ 
৪০৭, ৪১৩, 9৩৮ 

কম্পেনশ্যেসন্‌ £ ৩০৫ 

কক্তুরবা গোন্ধীজীর পর্ণ) £ ৫৯০ 

কাওয়ান ইন £ চশনা দেবী &৬১৯ 


কানাই শ্রৌষন্েশ্বরজীর শিষ্য) 2 
১৫৮, ২২৪, ২২৮, ২৯, ২৩১, 
২৩৫, ২৪৯ 

কাণ্ট £ ৫৬২টে৭) 

কারণ শরীর £ ৪৮২, ৪৯০-৪৯৭ 

কারণ জগৎ £ ৪৮২, ৪৯১, ৪৯৪, 

কালানস্‌ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক) £ 
৪৫৩ 

কালিদাস কোঁব) $ ২৩৩ 


কালী £ মাতৃরূপে প্রকাতিতে ঈশ্বরের 
প্রতীক--১৩, ৪৭, ৪৮, ৯১, 
২৩৩, ২৪৬-২৫১ 


কালীকুমার রায় লোহিড়ী মহাশয়ের 


শষ) £ ৯, ৩৬২ 

কাশশর আশ্রম £ ৯৯, ১০০, ৯০১১, 
৩৭৬টেগ) ; আমার প্রারম্ভিক 
শিক্ষা ১৯০০ 


কাশনমাঁণ ল্োহড়ী মহাশয়ের স্ঘশী) £ 
৩২৬-৩৩০, ৩৪৮; দেবদূত 
পাঁরবৃত স্বামীকে দর্শন ৩২৮, 
স্বামীর অন্তর্ধান ৩২৯ 

কানেশশি হল £ সমবেত সঙ্গত 
$৫৬ 

ক্যণলগারস, গুইসোঁপ অধ্যাপক) £ 
২৭ (টপ) 


কুাইজম্‌ ৪ ৭১ 

কুচাবহার £ যুরাজ কর্তৃক সোহহং 
স্বামীকে চ্যালেত-_৬৩, ৬৪ 

কুজ্যাঁ, গিন্র ভৌত) £ ৮৬ 

কুমার ভ্রৌরামপুর আশ্রমের বান্সিল্দা) ঃ 

“ কত্ত ৫ 

কুদ্তমেলা 2 ৩৩৬, ৩৭৭, ৬৯৩, 


৪৬৫ ;' শ্রীযৃন্তেশ্বর :ও বাবাজশর 


যোগিকখামত 


সাক্ষাত ৩৯৩-৩১৯১৭ ; চীনা বিবরণ 
৪৬৫টি) ; আমার ভ্রমণ ৪৬৬. 
৪৬৯ 

কৃটদ্থ চৈতন্য £ ৯, ১৭৩, ৩৮৪, 
৪২৯ টেল) 

কৃষ ভেগবান) £ ১১৪, ১১৮-১৯৯, 
১৮৭, ২৪৮, ২৮০, ২৮৮, ৩৫৬১- 
৩৫২, ৩৭৫ টো), ৪৭৩, ৫৬৭ 
বৃন্দানে কিশোর বয়সে লশল 


৪৭৩ ; আমায় দর্শন দান 
(বোম্বাই) ৪৭৯ 

কৃফানল্দ (স্বামশ) £ িংহশকে পোষ 
মানান ৪৬৭ 


কেউটে সোপ) £ ৪৭১, ৫৯২. ; পূরা 

আশ্রমের ঘটনা ১৩২ 
রনাথ (ঁপতৃবস্ধু) £ 

৩০ : বেনারসের 

প্রণবানন্দজশর 'ম্বতীয় দেহের দর্শন 
২৫ 

কেনেল, ডাঃ লয়েড £ &৬১ 

কেধলানন্দ স্বোমী) £ ৪২-৪৬, 
১২৫, ৩৬১৯, ৩৭৭; 'হিমালয়ে 
বাবাজশীর সঙ্গলাভ ৩৫৩ 

কেলগ, চালস £ ১৮৮ 

কেলার, হেলেন £ ৪৮৬ 

কেশবানন্দ স্বোমণী) 2 ২৯৯, ৪০৯ 
লাহড়শী মহাশয়ের পনর্হাথত 
দেহের দর্শনল্মভ ৪০৩ ; বৃন্দাবন 
আশ্রমে অভ্যর্থনা ৪৭০ ; বাবাজশ 

_ প্রোরাত সংবাদ প্রদান ৪৭২ 

কোয়েকার__আঁহংসা পরাক্ষা 2 ৫২২ 

'রুয়াযোগ ব্রেক্গজ্ঞান লাভের পদ্ধাত) £ 
৮ ৯৮, ৪২, ৪৪, ৯১৯৯, ১২০, 


৩, *,৪, 
ঘাটে 


১৩৯, ১৫৭, ১৬১, ১৯৭৮, ৯৯০, 
২২৪, ২৩৪৫৭), ২৪৬, ই৭৯- 
২৮৯১, ২৯৬, 58৮, ৩৬৮, 
৩৭০ ৩৮৯, ৩৮২, ৩৮৬১' 
৩৮৬, ৬৮১৯, ৩৯০, 8০৮; 
৪9০, ৪২৪, 8৪৯): ৬১৯৪, 


পিতামাতার দীক্ষালাভ ৮, আমার 
দীক্ষা ১২৫, কাশশমাণর ৩২৮, 
লাহিড়ী মহাশয়ের ৩৬৮, সংজ্ঞা 
২৭৯, দ্বিতীয় পদ্ধতি ২৯৮, 
বাবাজী কর্তৃক প্রাচীন নিয়মের 
সহজকরণ ৩৭২, চারটি স্তর 
৩৮৫, সনাতন 'ভাত্ত ৩৯০. 
বাবাজীর ভাঁবষ্যদ্বাণী ৪১০, ৪২৪ 
ক্রিয়াফোগশ £ ২৮০, ২৮২ 
ক্যানমার বিং, ভঃ এল £ ৫৫৮ 
ক্রাইল, ডাঃ জি. ডন্রু £ ৫৪১৭) 
ক্ষমা £ ৫১৮, &২১টে৭), 


থ 

খৃষ্ট চৈতন্য £ ১৭৩টে৭), ২০৩ট৭), 
২০৬টেো), ২৮২. ৩২৬টে৭), 
৩৪০, ৩৮৪, ৪২৯ (টন) 

কস্ট, যীশু 2 ১৯০০টে৭), ৯৩৬. 
১৮৯টে), ২০২, ২০৬). 


২২৭, ২৪৩, ২৪৮, ২৭৯, ৭৮০, 


২৮২, ৩১২, ৩১৩, ৩২৫টে), 
৩৩৪, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫২, 
৩৫৬, ৩৬৯0৭), ৩৬৩, ৩৭৮, 
৪০৩, ৪২৬, ৪২৮ ৪৩৬, 
৪59, ৪৮৬, ৪৯১৫, ৫১৪, 
&১৬. ৫২৯১৫), ৫২৩, ৫৬৬, 
জন দি ঝ্মাশ্টম্টের সষ্গে সাম্বল্ধ 


৩৭৮, এনসাঁনটাসে আমায় দর্শন- 
দান ৪৬৬৬ 
খষ্টান ধর্ম সম্প্রধায় 8 ২০৬) 


| 


গগণেন্দ্ ঠক $ ৬০৯ 

গঙ্গা নদী $ ২৩৩ 

গঞ্গাধর £ ফটোগ্রাফার ৯০ 

গন্ধবাবা- আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ৫ ৪৭- 
&ড. 


€৬৬ 


গারলিক, ভাঃ ফ্রিখস £ ৪২৬ 

গান্ধী, এম, কে মেহাত্মা) $ ৩৯২৭) 
৪৩৫), ৪৫৫, &০৩-৫ ২৫ ; 
মতামত £ এগারাট প্রাতজ্ঞা ৫০৪, 
ক্রিযাবোগে দাঁক্ষাগ্তহাশ ৪১৪, 
মোৌনবরত ৫০৭, গোরক্ষণ ৫০৮, 
আহার ৫৯৩-৫১৪, কৌমার্ধ 
$১০, ধর্ম ৫১৪, আহংসা ৫১২, 
$১৪, &৬১৭, ৫১৮; তাঁর প্রশ 
৫১০, ওয়াই, এস. এস- বিদ্যালয় 
পরিদর্শন ৫২৩, হস্তাঁলাপি ৫২৩, 
স্মৃতি তর্পণ ৫২৪ 

গিরি £ দশনামশ স্বামী সাপ্রদায়ের 
পদবী--১২৪, ২৬৪, ২৬৫, 9৬৭ 

গারবালা £ (নিরাহারা) ৫৩২-৫৪৬ 

গশতাঞ্জল £ ৩০৭ ; এ কাঁবিতা 
৩১০-৩১৯ 

গুণ প্রকৃতি) £ ২১০৭), ৪৬৬৫) 

গুরুদেব £ ২৮, ৪৩, ১২৩, ৯৬৪. 
২৪৪, ২৮৩, ২৯৯, ৩৯৯, ৫৯৫ 
শংকরাচাের শ্রদ্ধা £ ১৯০৮ 

গোঁবল্দ জ্যোত শেংকল্লাচাষের 
গুরুদেব £ ১০৮টেশ) 

গোঁড়পাদ শেংকরাচার্যের পরামগন্র,) £ 
১০৮৫টা) 

গোৌরণ মা ৪ ১১৫ 

গ্রহরর £ ১৯৬, ১৯৯, ই৯০ 

গ্রশক এীতহাসিকদের মতামত (ভারত 
সম্বন্ধে) £ ৪৫০-৪৫৪ | 


গ্ 


খ্বাট স্লোনের) ৫ ৯৭, ৩৩৪; ৩৫৭. 
৩৯১৯ 


ছ্বুড়ি £ ভাগনী উচ্মা ও তথারোল্ত 


ঘটনা ৯৩ . 
ঘোষ  পরেমরবারক পরী), ২ 
হীয়াম্চ্র 


কোরাল, ্ শে, 2 শিস ১. 


১, কলেজের: কুযাপেক) 5. ২৪৩-২৪৫৪ 


৮২ 
চ 


চন্দ্রগ্প্ত মোর্য সেম্সাট) ৪ ২৪৫৬ টো), 
৪৪৯ 

চাইল্ড হ্যারলড হই ২৫৬ 

চেলা £$ ১৯৩৯ 


চেতনা £ &৪, ১৪৭(ট৭) 


চৈনিক বিবরণ 'ভন্রত সম্বন্ধে) £ 
৪৬৫টেন) 


জজ 


জগদণশ চন্দ্র বোস স্যার) £ ৭৭-৮৭, 
১৯৯ 

জগৎগুরু শ্রীশংকরাচার্য পেদবী) £ 
২৬৫ 

জড় শরীর £ঃ ২০৪, ২৭৭, ২৯২ 

জনক রোজা) £ ২৬০৫শ) 

জন দি ব্যাপাটম্ট £ ৩৭৬ 

জয়েল্দ্ু পুরী ভোরতশয় সাধু 
মণ্ডলশর সভার্পাতি) £ ৪৬৬টেই) 

জল ঃ এ ধ্যান ৯৩, গঙ্গানদী সম্বন্ধে 
প্রবাদ ২৩৩, সেন্ট ফ্রা্সিসের 
শ্রদ্ধাঞ্জীল ৩৪৯৫৯) 

জাপান ঃ পাঁরদর্শন ২৭২ ; লাহিড়ী 
মহাশয়ের দিব্য দর্শন ৩৮৪ 

জাহাঞ্গপর সেম্রাট) £ ২৩৮. 

জ্কান £ বাদ্ধ ও অনুর্ভীতর সঙ্গে 
তূলনা--১৪৭, ১৫২-১৫৬৭, ২২৭. 
২৮৮, ৩৮৩, ৪৩৪টেন) 

'জ্জানাবতার £ ১২১, ৩৯১ 

জলতেম্দ্র গজুমদার $ কাশী আশ্রমের 
সঙ্গী ৯৯, ১০১-১০২, ৯০৯ ; 
ব্নল্দাবনে ১৯১-১২৯ ; আগ্রায় 
১৯১) ১১২, ১৯৮, 8৭০ 

জশনস্‌, স্যার জেমস 5৩৯৭ 

জশবাত্মা 8 ৮৬, ১৬০, ৯৬২, ৯০০, 

 ই২ঞ, ২৪৫, ২৬৩৫), ২৮৫, 


যোগিকথাঙ্ত 


২৮৬, ২৮৭, ৩০৩টেশ), ৪৯০, 
৪৯১, ৪১৯১৩ 
জুল-বয়েস্‌, এম তোবর্ণ) £ ৭০, 
জুুং, ডাঃ সি, জি ঃ ২৬৯ 
জেনোঁসিস £ ২০৩-২০৫, ৫৬৯ 
জেরোমী, সেন্ট £ ২০৬ 
জেন্দ অভেস্তা £ ৫১৫ 
জৈন মতবাদ-াহন্দু ধর্মের এক 
অংশা 2 ৫০৮৭), ৫১৪ 
জোন্‌স, স্যার উহীলিয়ম-_২২ 
জোসেফ কেপারাঁটনো) সেন্ট £ 
৭৬ 


ট 


টমসন. ফ্রান্সিস £ ৫&৬২টে৭) 

টমাস্‌. এফ. ডরু £ ২৩৪ 

টলম্টয় ঃ ৩১২, ৫১৪ 

টয়েনবী, আর্ণল্ড. জে £ ২৬৫ 

টকা £ প্রণবানন্দের ২৯(টী), সনন্দন 
১০৮%ট৭) ; শ্রীযুক্তেশব্র ২০০- 
২০৫ ; সদাশিবেন্দ্র ২৭৯(টী) : 
লাহড়ী মহাশয়ের ৪৩, ৩৮৯; 

এ আমার ণনউ টেক্টামেল্ট' ৪৬৬ : 

এ ভগবগীতার ৫৬৬ 

টোঁলপ্য।থ (পরচিত্ত জ্ঞান) ৪ 
১৮১টশ), ২২৫, ২৭৩, ৩০৩€টা) 

ট্রেহার্ন টমাস £ &৭০€ট৭) 

ট্রোল্যাস্ড. ভাঃ এল. টি. 2 ৩১৯ 


ঠ 


ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ £ ৩০৯ 
ঠাকুর, দ্বারকানাথ ৪ ৩০৯ 


ঠাকুর, শ্বিজেন্দুনাথ £ ৩০৯ 


ডষ্টয়েভস্কি (নি) £ ৬৬৩0৭) 


বোসিকছ।জৃত 


ডিকিনসন, ই. ই.রুপার কাপ 
সংক্রাম্ত ঘটনা £ ৫৪৯-৫৫২ 
ডিভাইন কমেড উডেছ্ধৃতি) 
৫৭ ২০) 


ঙ 


তক্ষশশলা (বশ্বাবদ্যালয়) £ ৮১ 
এ মহামতি আলেকজান্ডারের 
ভ্রমণ ৪৫০, ৪৫২ 


তাগা জ্যোতিষ) £ ১৯৩. ১৯৫. 
৯১৯৮, ২০৮, ২১১. ২৭৭ 

তাজমহল £ ১১২. ১১৪. ১২০, 
৪৬৯ 


তানস্েন প্রেখ্যাত সঙ্গতজ্ঞ) 2 ৯৮৮ 

তারকেশ্বর মান্দর £ ১ম দর্শন 
১৬১, ২য় দর্শন ১৬৮; সারদা 
কাকার অসুখ সারাতে অলৌকিক 
ভবে ওষুধ লাভ ১৬১ 

তিন সন্নাসী গেল্প) £ ৩৯২ 

[তিব্বত £ ৫৬, ১৬৪ 

তীর্থ ভ্রমণ (আমার) £ ব্যাভারয়্ায় 
নোয়ম্যান ৪২৬-৪৩৩. আাসাসর 
সেশ্ট ফ্রান্সিস ৪৩৩, প্যালেম্টাইন 
৪৩৪, বাংলার 'ারিবালা ৫৩২ 


ত্যাগ £ ৭৫ 
পৈলঙ্গ স্বামী £ অলৌকিক কাণ্ড 
৩৩৪-৩৩৬ ; সেঙ্জ মামার প্রাত 


আশশর্বাদ ৩৩৮ ; লাহিড়ী মহা- 
শয়ের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন ৩৩৯ 


রথ 


থাম কেনিথ্ঠা-তাঁগিন) এ ৯৯ . 

থেরেসা, আিলায় সৈশ্ট. 5 জ০.; 

৬৬৭৮৭), লাঁধিগা সিদ্ধ অথানর। ৭৬ 

খেটে, দেস্ট-_পধ লিটল ফ্লউর়ার' £ 
৪২৫ 


| বালা নখ 9০৬, ্ 


& ৬৩ 


থেলস্‌ উকি) £ ৩৬৮৫) 
থ্যায়মানভর কৌবতা) £ ৪৫৫ 


্দ 


দক্ষিণেশবর £ কালণ মান্দর ৯৯, 
২৪৬, যোগদা আশ্রম £ ৪8৪৩টেশ) 

দণ্ড বৌশের লাঠি) £ ৩৩২৫), 
৩৫৪ 

দণ্ডাঁমস াহন্দু সাধু) £ ৪৫০ 

দয়ামাতা (শ্রীশ্রী) ই এস. আর. এফ/ 
ওয়াই, এস. এস. 
8৪8৩(ট৭) 

দয়ান্দ স্বামী (বেনারস মতের 
অধ্যক্ষ) £ ১০০-১০৩ ; ১০৯ 

দবরুবল্লভ £ ১৫৫ 

দর্শনশাস্ত্র 2 ৭৭, ১৪১০৭), ২৪১ 

দান্তে (ীন্ত) £ ৫৭২৫৭) 

'দব্দর্শন $ পার্বজল্ম ৯, ফটোতে 
লাহিড়ী মহাশয়ের জীবল্ত রূপ ৯, 
হিমালয়বাসী যোগী ও জ্যোতিদর্শন 
১১, বোরলশতে মাকে ১৫, 
গুরুদেবের শ্্রীম্খ ৩৯, মা 
ভগবতীঁকে ৮৯, নির্বাক চলচ্চিন্ 
রূপে পৃথিবী ৯৪, বিদ্যদ্দালোক 
১৬৭, সমাধির অনুভূতি 
৯৭০, কাশ্মীরে ক্যালিফোর্ণিয়ার 
একাঁট বাড়ী দর্শন ২৩৮, 
দক্ষিণেশবেরে পাষাণ প্রাতমার 
জীবন্ত রূপ ২৪৮, (পধুধা 
হরিণকে স্বঙ্নেতে ২৯৪, জর 
জাহাজের পার্ক জনৈক 
ক্যাপ্টেনকে ৩২৯, ম্রোপের 
সমরঙ্গে্মে ৩২৩, দেহকে আল্মে, 
রূপে ৩২৪, কাঁতপয় আন্মেরকা- 


. ধঙ্গাকান্তর 948, . ছগাবান 


৪৮৪ 
শ্রীকককে ৪৭৯, বোম্বাইয়ে 
ল্রীধান্তেব্রকে ৪৭৯, আমার 


অতীত জন্ম &০১, এনপিনিটাসে 
যীশু খষ্ট ও হোলি গ্রেলকে 
&৬৬ 

দ্বিজেন ? ছাত্রাবাসের সম্গী ২২৪, 
১৬৬. 

দশক্ষা 8 ১২০ টে), ৩৮৪ 

দুর মো ভগবত) £ ২৩৩৭) 

দেকার্তে ডৌন্ত) $ ৪৩৪৭) 

দেব্যাপরাধ ক্ষমাপণ (শংকরাচার্য) $ 
৯১০৬টশ) 

দেশ ও কালা _পার্স্পারক সম্বন্ধ £ 
৩৯৫, ৩১৯৮ 


দেশাই, মহাদেব গাম্ধীজশর সেক্রে- 


টার £ ৫০৩, &০9৪, &৬০৭, 
&০৮, ৫১৪, ৫৯৬ 
দেহের আঁবনশ্বরতা £ ২৮৫(ট৭), 


এ আভিলার সেন্ট টেরেসা ৭৬, 
এ সেন্ট জন: অফ 'দি ক্শ ৯৬ 
দেহাল্তর £ ৩০৪৭), ৩৬৫(ট৭), 

৪৮৭-৪৯৭ 
ছবাপর যৃগ £ ২০০, ২৮৯৫৭) 
জ্বারকা প্রসাদ (বোর্লশর বষ্ধ) £ 
১৭, ৩৫, ৪৯ 


ধর্ম £ ৪৫৬ টে) 


ম্োঁগিকধাজতত 


নলিনী কেনিম্ঠা ভাগনী) £ শৈশবের 
আভিজ্ঞতা ২৭৩, বিবাহ ২৭৪, 
রুগ্নতা আরোগ্য ২৭৫, টাইফয়েড 
জহর ২৭৬, পঞ্গূত্ব ২৭৭, কন্যা 
লাভ ২৭৮ 

নাইট, ডাঃ জে, গুডউইন ক্যোঁলি 
ফোর্নিয়ার গভর্নর) £$ ৫৫৯ 

'নাইট থটন' £ ৩৬৭টি) 

নানক (গুরু) £ কার্নেগ হলে 
তাঁর রচনার আবৃক্তি ৫৫৫(৪৭) 

নালন্দা [বিশ্বাবদ্যালয় £ ৮৯ 

নিউটন £ গাততন্ত ৩১৩ 

নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ ভেম্ধৃতি) £ 
৮৫, ৩১৬, &৪২(ট৭) 

নিকোলাস, সেশ্ট (নরাহারশ) £ 
৫৪৬0৭) 

নার্বকজ্প সমাধি £ ২৯০৭), ২৪৪, 
২৮২, ৩১৫, ৩৭০, ৪৮১টে), 
৬০১, &৬৭ 


নিম (গাছ) £ ৩৮৭ 

নিষম £ ধমর্ণয় আচার পালন ২৬৮ 

নেচার অফ 'ফাঁজ্রক্যাল ওয়ার্ল্ড 
(দ) 2 ৩৯৬ 

নোক্ষম্তান, থেরেসা £ আমার সাক্ষাং 
লাভ ৪২৯-৪৩৩ 


দশ 
প”শনন ভট্টাচার্য £ ৩৬৭, ৪৭০ 


লাহড়ী)। মহাশয়ের প্নর্তখিত 
দেহের দর্শনলাভ ৪9০৪ 
পণ্টেন্দিযর 2 ৫৪9, ১৩০৭), ১৪৯, 
৯৪০টেশ), ২০৩, ২৬৮. ২৮৬, 
৪৮৫, ৪৯১ 
পাঁণ্ডত £ বেনারসেন  ৩৮-৪০, 
১৯০, শ্রীরামপর়ে আগ্রদে ১৫৪ 
প্তজাল তৈধাগ শাস্র প্রবনতা) + ০, 
" ৬৩৯, বন্ড, ইশ), ৯৮০- 
" ছই৮উ, ৩৪৫৬৯ 5 
২৬৭, 8৬৪ 


পল্স $ প্রতীক অর্থ ৭৯ঠেশ), 
শিঘ্াকে নদী পার করার জন্য 
শংকরাচার্ষের সৃষ্টি ১০৮টেশ), 
মাস্তজ্কে সহম্রদল ১৯০ট৭) 

পচ্মাসন £ ৯৯০৫টপ৭ 

পল্ধী প্রীরামপুরের ছানা) £ 
২১৬, ২১৮, ২২৪, ২৫৫, ২৫৬, 
২৫৮, আফজল খাঁর চারাটি 
অলোকিক ঘটনা প্রদর্শন £ ২১৬) 
শ্রীষুক্তে্বরজীর অলোঁকিক আঁব- 
ভাব ২২৫ 

পরামগুরু £ ৩৯৯৫৭) 

পরমহংস জে) £ ধসীয় উপাধি 
২টেশ), ৯৯, ৩১৯৭), 
৪৬৩ টেণি) 

পল, সেল্ট £ ২৮০, ২৮২ 

পাঁকস্তন £ &৬৪ছে৭) 


পার্শিন প্রখ্যাত বৈয়াকরণ) ঃ 
৯৯টেপ) 

পারাসক প্রবাদ £ ৩৮৩), 
&১৯(উপ) 

পোল, ডান্তার গোম্ধীজশর 


শিষ্য) £ &০৩, ৫১৪ 

'পতা £ ভগবত দ্রঃ) : শ্রীঘুক্তেশবর- 
জশর ১২৪, লাহিড়ী মন্কাশায়ের 
৩৪৭ 

গপলেত, পশ্টিম্নাস £ ৫৭৪ 

প্লান ভৌন্ত) £ ৫৬৩টে) 

পৃমজজ্দ মের পর) ২ ২০৬0৭), 
রামের ৩৪১৯, পাহাছ 
থেকে লম্ফদানকারীর ৩৫৬, 
লাহড়শ মহাশয়ের ৪০২, কার 
৪০৬, শ্রীবৃনেষ্বর ৪৭৯-৫০২, 
যীশু খৃক্টের ৪৯৫ 

প্রুতার্ক £ ৪৬০, ৪৫২ 

পেন, উইলিয়াম £ ৫২২ 

চ্টো $£ হুথি) 

পোলো, মার্কো ২ ২৭০7) 

প্রণবানন্গা স্যোমণ) $ ২৬-৩০ ৯৭, 


€$৬€ 


২৯৫, ৩৬০টেখ) ; প্রণব গণতা 
২৯(ট), রাঁচী বিদ্যালয় ভ্রমণ 
২৯৫ ; পিতার ও আমার সাক্ষাত 
লাভ ২৯৬ ; জাঁহিড়ী মহাশয়ের 
পুনরাতখিত দেহের দর্শন ৪০9৪, 
নাটকীয়ভাবে দেহজাগ ২৯৮ 

প্রজ্ঞাচক্ষু £$ কুম্ভমেলার সাধ্য ৪৬৭ 

প্রতাপ চ্যাটাজঁ-বল্দাবনে দুই 
কপদর্কহশীন বালককে সাহাব্য 
দান $ ১৯১৮ 

প্রফুল্ল ভ্রৌবুজেশ্বকরজীর শিষ্য) £ 
৪৩৮, ৪৭ ; কেউটে সাপের 
ঘটনা ১৩২ * 

প্রভাস চন্দ্র ঘোষ ওয়ই, এস, এসের 
সহ-সাভার্পাত) £ ১৯৯ 

প্রা জেোৌবলশ শান্ত) : &৪" 
৯৯০), ২৮০, ৪৮২টেশ) 

প্রাণশান্ত £ 6৪, ৭০০), ৯৩৩, 
২৮০-৮৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৬, 
২৯২, ৪২৯(ট৭), ৫৭০ 

প্রাণায়াম 2 ৭০, ২৬৮, ২৭০, ৯৮৯ 

প্রার্থনা ও তার উত্তর লাভ £ ৩৯, 
১১৭, ১৮৫, ২৪৮, ২৪৯ 

প্রেম £ ১৬৯, ২৬৩, ৪৮৯, ৫১৮, 
$৬১৯,  ৫৬6টে), ভণ্ড ; 
শ্রীধন্তেশ্বরের মৌখিক স্বীকাত 


৬১০৬, ৪৬১ ; গাছপালার ও'পল 


প্রভাব ৪৯৭ 
গ্যাপ্াডাইস। লস্ট ডেজ্ছাতি) £ 
$৬৫(€ট৭) 

ক 


ফকির (অসলফাদ) £ ৫৫, ২৬৪ 

ফা-হয়েন €তর্থ শতাব্দীর 'হর্গনক 
প্রারব্রাজক্ষ) $ $৩৬ট৭) 

ফাইযাস (উ্ি) এ ২২৭ 

ফোঁড়া (ভেপি ই) 2 ৯৯, 

রুয়েড $ 


৫৮৬ 
ফাঁল্সস.. টমসন কেবিতা) £ 
৫৬২টেশ) 
বৰ 
বহমূত্র £ ২০৭; ঈশ্বর, কর্তৃক 
সাধুর রোগমণান্ত ২৪৩ 
বাইবেল $ ২১, ১৩৫, ১৩৮, 
১৫৩, ১৫৯, ১৭২. ১৮৫, 
১৮৬, ২০২টি), ২০৩টে), 


২০৪৫৭), ২০৫), ২০৬।টপ), 
২৯৬), ২৪৩টেশ), ২৫৬টেপ), 
২৬২, ২৮২, ২৯৩, ৩৯৮-২০, 
৩২৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫৯ 
৩৫৬, ৩৫১৯, ৩৬০, 

বাকশান্তি $ ৯২টে৭), ২৯৫ট৭), ২৭৫ 

বাঘ £ ৩২. ৩৮, ৪১, ৫৮, ৫৯ ; 
রাজা-বেগম ৬৪-৬৮ 

বাবর সেম্সাট) £ রোগমৃষ্ত সংক্লাল্ত 


এীতহাসিক ঘটনা ২৪৪ ; 
&৬৩টেশ) 

বাবাজশ (লাহিড়ী মহাশয়ের 
গুরুদেব) £ ১৬৭, ২৫৭৯, 
২৮৬৫ট৭), ২৯৮, ৩৩৯, ৩৪৮, 
৩৫০-৩৬০, ৩১৯১, ৩৯৩- 
৪০১. ৪০৩, ৪২৪, ৪৬৫, 
৪৬৮, ৪৮০, ৪৯২৫ট২) ; বষুগ 
যুগ ধরে প্রভাব ৩৫২, নামাকরণ 
৩৫৬৩, চেহারার বর্ণনা ৩৫৩, 


আগুন স্পর্শ কাঁরর়ে শিককে 
মরণ থেকে মীন্তদান ৩৫৪, মতে 
ভন্তকে পুনজাঁবন দান ৩৫৫, 
দেহ রক্ষণে প্রাতজ্ঞা ৩৫৮, 
লাহিড়শী আহাশক্ষের রাশীক্ষেতে 
বদলা করার ব্যবস্যা ৩৬৩, 
হিমালয়ে প্রাসাদ 'সৃশ্টি ৩৬৫- 
৩৬৯, লাহছিড়ণ মহাশিয়কে. ক্রিল্লা- 
যোগে দীক্ষাদান' ৩৬৮. ক্রিরা 
সংকাঙ্ত প্রান বিক্পমের সং 


ঘোগিকথাম-ত 


শোধন ৩৭০, মোরাদাবাদে 
একদল: লোকের সামনে আবির্ভাব 
৩৭৪, কুম্ভমেলায় সাধুর পা 
ধূইয়ে দেওয়া ৩৭৭, শ্রীষুক্তে- 
*বরের সঙ্গে সাক্ষাত- এলাহাব্দে 
৩৯৩-৩৯৭, শ্রীরামপূরে ৩৯৯, 
বেনারসে ৪০০. প্রতশীচোর বিষয়ে 
গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ৩৯৫, 
শ্রীুক্তেবরের কাছে জনৈক 
শিষ্কে পাঠাবার অঙ্গীকার 
৩৯৬, লাহ'ড়ী মহাশয়ের 'নির্্বা- 
নোম্মুখ জাবনদীপের ইস্গিত 
৩৯৭, আমোরকায় যাবার অগে 
লেখকের সাক্ষাত লাভ ৪০৯, 
কেশবানন্দের মাধ্যমে ন্মণন প্রেরণ 
৪৭২, সকল ক্রিয়াযোগশর পথ 
প্রদর্শক &৬০ 

বারটেলস, ফ্রান্সিস £ ৪৭১ 

বারাক, ডাঃ এ. এল. (শবাসহশীনাতা 
সম্পকা্য় পরীক্ষা) £ ২৮৮ 

বালানন্দ ব্রঙ্গচারী £ লাহড়শ মহা- 
৩৮৬ 

বাসনা £ ১৫১. ১৭৭, ২৮৮. ৩৬৫, 
৪৯১, ৪৯৫, 

বায়োস্কোপ €অতগীল্দ্ুর় অনুভূতি) £ 


৪১৩ 


বিদ্যাসাগর, £ ২৫৯টেশ) 

শবনয় $ ৪৯, ৯০, ৯৬, ১৯৬৩, ৩৭৭ 

বিবেকানল্দ স্বকেমী) £ ৫৫৬১, 
&&২ট) 

বিসাঙ্গ রোঁচীর ছাত্র) £$ ৪০৬ 

বিশুদ্ধানজ্দ 'স্রোশী),। গশ্ধবাবা £ 
&৩ 

বব*্বভারতশী £ ৩১০*ট৭) 

[বিফ $ ৯৮৭ 


বিফরুরণ ঘোষ কেনিষ্ঠ ভ্রাতা) $ 6, 
৯৯, ই$২, ২৭৩, ৯৯২, ৪৬, 
(ডেউত - সং 


যেমন্কথন্দৃত ৬৬৭ 
বুদ্ধদেব £ ১৯০৮, ৩৫১, ৪৪৯, ভ 
৪৮৯(ট), ৫০৮, &৬৮(টা), ৫৭৪ 
বুরব্যাংক, লুথার £ ৪১৭-৪২৩ ভগবষ্গতা 2 ২৯, ৩১, ৩৯, ৪৬, 
বুলেটিন অফ দি আমোরকান ৫৭, ৯৬, ১৫৫, ২০২, ২৬৮. 
কাউন্সিল অহ ল।রনেড ২৮০. ৩৭৩. ৩৭৫ট৭),. ৩৮৪, 
সোসাইটি--৩৮৯ ৩৮৮, ৩৯৬. ৪১০. ৪৭৭, 
বৃন্দা ভগৎ €বেনারসের ডাকপিয়ন) £ ৪৮১(টী), ৫১৫. ৫৬৬, 
৩৮৫ &৬১৯(ট৭) 
বেগল-নাগপ্র রেলওয়ে কোং £ ৫. (এ) ববাজনর উদ্ধৃতি--৩৭৩ 


২৯৭টী), ২৬২ ; পিতার পদা- 
ধিকার ৩ 


বেদ পেক্তক) £ ৪৩, &০(উ৭). ৯৬. 


১০৮(ট৭),. ১৫৬, ২৭১(ট৭), 
৩১৭, ৩৪৯(ট৭), ৩৯৯, 
৪২৯৭), ইমর্সনের প্রশাস্ত 
৪৩, চতুরাশ্রম &৬. ২৯৯৫৭) 

বেদাল্জ £ ৮৬, ১০৮), ২৬৩ 
(ট৭). ৪৬৭, ৪৯৯(টা) 

বেহারী €োকর) £ ২২৯. ২৩২ 

বেহারী পাঁশ্ডত ্কোঁটশ চর্চ্চ 
কলেজের অধ্যাপক) £ ১৬৯, 
১৬৩ 

ব্রেচ, এটি £ ৪২৫, ৪৪8৫, ৫০৩ 

বৈবস্বত মন্দ £ ২৮০ 

বোস, ডাঃ শি নোলনশীর স্বামী) £ 
২৪, ২৭৬ 

ব্হ্দচারী ৪ ২৯১৯, ৪৬৭ 

ব্রক্মচারণী 2 ৩৩৮ 

রক্ষা £ ২৮টে), ৮৬€টী), ১৭৩ 
(টশ), ১৮৭), ১৯০৫৭), 
২০১(ট৭), ২৬৩, ৫৭৩ 

ব্চ্মান্দ হ ৩২; প্রথম অনুভূতি 


৯৪ ; ৯৬৯-১৯৭৭ 

ব্রাউন, ডু নরম্যান (অধ্যাপক) £ 
৩৮৯ (টপ) 

ব্রাউীনং রবার্ট ভৌত) £ 

বাঙ্গপ £ ৪৩, : ৮৬), 
৪৫২, ৪৬৬, ওইগ . 


১৬৮ 
ই 8৫০, 


(এ) আমার অনুবাদ--&৬৬ 

ভগবতী চরণ ঘোষ পেপিতা) £ ২, 
৭. ৯৮, ২৩, ২৪, ২৫, ৩০, 
৪২. ৯৬. ৯৯. ৯১১, ১১২, 
১২৬, ১৪২, ১৪৪, ২২৮. 
২২৯. ২৫৫, ২৫৯, ৯৬২, 
২৯৩ ; (এ) মিতব্যয়িতা ৩--&, 
মাঠের মাধো লাঁহড়ী মহাশয়ের 
দশনলাভ ৭. ক্রিয়াযোগে দীক্ষা- 
গ্রহণ ৮, আমার মায়ের প্রাত 
গভগর ভালবাসা ১৮, রাঁচি স্কুল 
ভ্রমণ ২৯৩ ; আমার অমোরকা 
যাব্নায় আর্ক সাহায্য ৪০৬, 
আমার ভারত প্রত্যাগমনে আঁভি- 
নন্দন ৪৩৬, মৃত্যু ৪৬৫ 

ভরত (হন্দ সঙ্গীতের জনক) £ 
১৮৯ 


ভান্ত ঃ ৯৬. ১৪৭, ১৯৭৪ 

ভাদুড়ী মহাশয় লোঘমা -সিষ্ 
সাধ) £ ৭০-৭৬ 

ভারতের দান £ ৭৭, ৮০, ৮২, 
১৯৩, প্রাচীন ও আধ্মনিক 
সভ্ভতা--২ই, ০৪৬, ৪8৪৭-৪৮, 


৪৫৪-৫&, ৫৬৯, ৫৭৫ 
ভারতে প্রচলিত রীতিনশীত £ পূজা 
৮, ঘুঁড় ওড়ান ১৩, বিবাহ ১৬, 
৩১, ২৭৪; ভক্ষাদান ২৯, 
৫০৯ ; গরুকে দান ৭৪, ৪৩৯; 
গুরুর পদধূলি গ্রহশ ১২৯.; 
আঁতাঁথ নারায়ণ ২৬৫ 2 


৬৮ 


আঙাথলের সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ 
৪৩৯ ; দৈনিক যজ্ঞ ৫০৯ 
ভারতের বণদিভদ ব্যবস্থা £ 
৪৫৬ 

ভারতাঁয় সংগীত £ ১৮৭ 
ভাস্করানন্দ সরস্বতী £ ৩৮৬ 
ভূপেস্দুনাথ সান্যাল £ ৩৮৪ 
ভোল্ানাথ (রাঁচী স্কুলের ছাত্র) £ 
৩০৬, ৩০৮ 

ভ্যাটক্যান £ গাম্ধীজীব মৃত্যু 
সম্পর্কে মন্তব্য &২৫ 
ভ্রাতৃত্ব £ ৩৪৪ ৫১৮ 


৩৮১, 


অর 


মরা মসৃভ্দি (হায়প্রাবাদ) 2 8৪৮ 

মঠ £ ২৬৫(টশ), ৪৪১ 99৩ 

মন £ &৫. ৬০. ১৩৪. ১৪০, ১৫০, 
৯৭৪. ১৮২, ২৪২, ২৭০, ২৮০, 
২৯২. ৩০৩€টশি), ৪১১ 

এ সংযমনের কাঁবতা--8৫৫ 

মন্দির (আরোগ্য) £ স্পেন ০৬টেশি) 
তারকেশবর ১৬৬, ১৬৮ ; নের'র 
৪৫৬৮ 


মহাজাগাঁতিক চলা 


৩২৯, 
৩২৪ 

মহাবতার £ বাবাজশীর উপ্যাধ ৩৫৯. 
৩৯১ 

মহাবীর জৈন অবঅর) £& ৫&০৮€টশ) 

মহাভারত £ ৩. &৬টে), ৩৮৮, 
৪১৭, ৬১৮ 


মহামপ্উরজ (বেনারসের আশ্রম) £ 
৯৯) 

মহারাজা কাঁশিসবাজার *মপাস্দু চগ্দু 
নল্দী ও শ্রীশ চচ্দ্র নল্দী) ২৯১, 
৪৩৫, 8৪৪০ 

মহারাজা বেনারস £ ৩৬৬ 
গ্রহায়াজা 'বতীঞ্মোহেন ঠাকুর £ 
৬৬৬ 


নাগিকথাজ 


এঁ মহাঁশূর £ 88৫ 

এ ব্িবাংকুর £ ৪8৫৫ 

এ বর্ধমান £ নিরাহারা শািরবালাকে 
পরাক্ষা-_ ৫৩৩ 

মহাসমাধি £ ৪০২, ৪৬ ২৫৭) 

মন্ত্র £ ২১টে৭), ১৮৮, ৪৮৪ টেশ) 

মনু প্রোচীন নিয়ম নশীতর 
প্রবর্তক) £ ২৮০, ৪৫৫ 

মহাীশূুর £ আমাকে নিমন্ত্রণ ৪8৫, 
এ ভ্রমণ ৪9৪৬ 

মহেঞ্জোদাড়ো ও সিম্ধু সভ্ভতা £ 
২২টে) 

মা আমার) £ ১-৮, ১২, ৮৮-৮৯, 
১০৩, ২৭৩, ৪৬&(টখ),. &০৫ ? 
বোরিলীতে দর্শন ১৫. তাঁর মৃত্যু 
১৬ 

মা শ্রৌষুক্তেশবর) £ 
১৫১-১৫২ 

মা লোহন়্ী মহাশয়) £ ৩৪৭ 

মা (পুরশর ভভ্ত) ঃ শ্রীঘুত্তে*বরজপর 
পুনরাথিত দেহ দর্শন ৫০২ 

মা ভগবতী (কোল) £ ১৩, ৯২, 
৯৫, ২৩৩ 

মাউন্ট ওয়াশিংটনের আশ্রম £হ ৪১৪ 

মাতাজ (বাবাজীর ভখ্নখ) 2 2&৭ 

মানবের তন প্রকার শরীর £ ৪৮২, 
৪৯০, ৪৯১৫ 

মানুষ জেনোসিসের মতে) £ ২০৩- 


১২৫, ১৩৫, 


&, হজ্দ মতে ২০৫টে৭), 
২১৪টেশ) ; ঈশ্বরের রুপে স্টে 
২০৪, ২৬০৭), ২৬৪; 
বিবর্তন ১১৯, ২০৪, ২৮২, 
২৮৫, ২৮৬ 

মায়া 2 ৪৬, ৪৮, ১০৯, ১১৯৯, 
১২৭, ১৩৯, ৯৫১, ১৮৭, 
২০১৯, ২০৬, ২৪৪, ২৮২, 
২৬৫, উ১৩, ৩১৪-১৪, 
৩ই৩(টী), ৩২৬), ৬৬৬, 


৪৯৪, ৪৯৯টে?) 


যোঁগিকথা-ত 


এ ইমার্সনের কাঁবতা ৪৮টেশ) 

মাস্টার মহাশয় মেহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) £ 
৮৮-৯৬ ; বায়োস্কোপ দেখার 
আন্িজ্ঞতা ৯৪ 

মাকান £ ৩১৪টশ) 

মার্শাল, স্যার জন £ ২২ 

মায়ার্স, এফ, ডর এইচ £ ১৪৭ 

মিলটন £ ৩২৮(ট৭). &৬৫(টশ), 
&৭৪(টশ) 

[মিশর ভ্রমণ) £ ৪৩৪ 

মিশ্র ডঃ জোহাজের ডাস্তার) $ 
২৪৭২, ই৭৩ 

পর্মস্টারয়ারস ইউনিভার্স £ 

অীরাবাঈ £ ৭৪ 

মঈরাবেন গোল্ধীজশীর শিষ্যা) £ ৫০ 

মুকুন্দলাল ঘোষ (সংসার জাবনের 


৩১৭ 


লাম) ৪ ই ; যোগানল্দ নাম গ্রহগ 
২৬৪ 
মুদ্রা 8 ৩৮৮০৭) 


গুসলমান £ ২৯১৬. ২৮১(টশী), &২০, 
&৬৪(টী) ; নমাজ পাঠ ৩৮৩ 
মৃত্যু £ ২. ৩০৯, ৩০৪(ট), ৩২০, 
৩২১. ৩৬০), ৩৮২টেশ), 
৪৩৪, ৪৬৪. ৪:১০, ৪৯১, ৪৯৬, 
৪৯৯(টপ), ৫৭১, 

মেগাঁস্থনিস ভোরত সম্বজ্ধে 
মন্তব্য) £ ৪৪৯ 

মের্দণ্ডস্থ চক্র £ ২৯, ১৩১৯, ২০৪, 
২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫. ২৮৭, 
২৮৮, ৩৩২৭), ৪২৮, ৪৮৫ 

ম্যাকারুণ্ডেল, ডাঃ ডর £ ৪৫০ 

মৈত্র মহাশর £ মোরাদাবাদের ঘটনার 
জনৈক দুষ্টা ৩৭৬ 


ষ 
ফতশনদা যেতখন ঘোধ) £ হিালয়ে 


পঙাদয়ন ৩২, ৩৬, ৪৯ 
যম টনোতিক আটরপ) £ ২৬৭ 


৪৮৯ 
এ মেত্যর দেবতা) £ ৩৪৩ 
যুগ চেক) পৃথিবী £ ২০০, 
২৮০টেশ) 


যাতনা ও তার উদ্দেশ্য £ ৪৯, ৩২৩ 

যাদ্ঘর (খওয়ই. এস্‌. এস £ 8৪২ 

যোগ £ ৯টি) ৫৫, ৭৩, ১৬৪, 
২৬৪, ২৬৭, ২৪৮, ২৭৮, ২৮০, 
২৮৮. ৩৪৬, ৩৮৭, ৩৯০, 
৩৯১, ৪9০৫ 

এঁ সার্বজনশীনতা £ ২৬৮. ২৬৯ 

« অজ্ঞ সমালোচনা £ ২৬৯ 

, নৃংজ্া (পতঞ্জলি) £ ২৬৭ 

, ধুং-এর শ্রদ্ধাঞ্জীল £ ২৬৯ 

এঁ চার স্তর 2 ২৭০ 

যোগদা শোরখীরক, মনাসক ও 
আঁয্মক উত্লাতি সাধনের প্রক্রিয়া) £ 
২৯২, ৩০৮, ৪২৩, ৪৪৯, 
৪8৪৩€ট৭), ৫১৪ 

যোগদা আশ্রম, দাঁক্ষিণেশবর 2 89৩ 

যোগদা সংসঞ্গ সোসাইাঁট অফ 
ই্ডিয়া £ (ভারতে কার্যাবল্পশ) £ 
২৬৩. ৪৪১, ৪৭৬ 

যোগসূত্র পেতঞ্জাল) £ ৩০, ১৬৯, 
১৫২, ২৬০, ২৬৭, ২৯৮, ২৭৯, 


২৭৬, ৪&৭(টগ) 

যোগাবতার লোঁহড়ী মহাশয়ের 
উপাঁধ) £ ৩৯১৯, ৩৯২ 

যোগি £ ৯, ১৩০, ২৮৯চেশ), 


২৯৭, ৩১৮, ৩৮৬ ; 'যোগি' ও 
চবামী'র মধ্যে পার্থক্য ২৬৬- 
২৭০ 

ধোন £ ১৪৯, ২০৩-২০& 

“& গাজ্ধীজশর মত £ &১৩ 


বর 
রবশল্রনাথথ ঠাকুর £ ৯০৬-৪১৯২, 


জশগাদশচন্দ বদ সম্ধন্থধে ফাঁবতা 
৮৬, গণিতাঙালি ৩০৭, খদার 


৬৯০ 


প্রথাম। দর্শন ৩০৭, শাক্তানকেতন 
ভ্রমণে আমল্দণ ৩০৮, পাঁরবার 
৩০৯ 
রবিদাস মেধ্যযগের সন্ত £ 
তাঁর কাঁবতা ৪৭8 
রবিনসন, ডাঃ ফ্রেডারক £ 
রমণ, স্যার সি, ভি £ 8৫৭ 
রূমণ মহার্ধ £$ ৪৬০ 
রামা (দাদ) £ &, ১৫, ২৪৬ 
এ মৃত্যু ৫ ২৫১, ৪৬৬) 
রমেশ চন্দ্র দত্ত £ বি. এ. ক্লাসের সহ- 
পাঠী ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯ 
বাইট, সি. বিচার আমার সেক্রে- 


5৭9. 


৪৯৪ 


টার) $ ৪২৫, ৪৩০, ৪৩২, 
৪৩৩, ৪৩৫-৪৩৯, ৪৪০, 
৪8588, ৪৬৮, ৪৭৮, ৫০৩, 
৫০৯, ৫২৬ 

এ (দিনালাপ) £ শ্রীরামপুরে 
শ্রীধযন্তেশ্বর্জণ ৪৩৬-৪৩৯, মাহশী- 


শুর ভ্রমণ ৪৪৬-৪৪৭. কুম্ভমেলাষ 
করপানীজী ৪৬৮-৪৬১৯. 'স্গাব- 
বালা &৬৩৭-৫৩৯ 

রাগ রাগিনশ £ ১৮৭ 

রাজযোগ £ ৩৮৩ 

রাজাক (প্রাচীন ভারতেব এশবর্ধ 

সম্বন্ধে মন্তব্য) ৪ &৬৩(ট৭) 

রাজা বেগম বোঘ) £ ৬৪-৬৮ 

রাজেল্দুলাল মিন্র (কাশ্মীর ভ্রমণের 
সঙ্গী) $ ২২৯, ২৩১. ২৩৩, 
ই৩৮ 

রাণশ (চিত্তোর) £ ৪8৭৪9 

রাম অবতার) £ ৪৫, ৩৫১ 

এ লোহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য)_ 
পুনজন্মলাভ ৩৪০-৩৪৩ 

রামকৃফ পরমহংস 8 ৯১-৯২, ২৪৮ 

রামগোপাল মজুমদার (্বানন্ 
সত) 8৫ ৯৬০-৯৬৮ ; তারকে- 
' কবরকে প্রপাম না করার জন্য 

, আমায় তিরস্কার ৯৬৩; পিঠের 


যধোশ্যিকঘাসত 


ব্ধা দূর ১৯৬৮; বাবাজী ও 
মাঅজীর দর্শনলাভ ৩৫৭- 
৩৫৬১৯ 


রামায়ণ £ ৩, ৪৬, ৫১৯৫ 

বাম, (লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য) £ 
তাব অন্ধত্ব দর ৪ 

বাসকিন (ডীন্ত) £ ২৬২(ট৭) 

বায়, ডাঃ এন. সি. (পশু চিকিংসক) £ 
২০৭-২০৮ 

বিশে, চার্লস রবার্ট $ ১৪১, ৯৮৩ 

বুজভেজ্ট ফ্রাংফলিন ডি £ ৫২২ 

রুবাষেত (কাঁবতা) £ ৩৫১ 

বোঁডও £ ফুলকাঁপ চুরি সম্পর্কে 

বিশ্লেষণ ১৮১: এ মন ১৮২ 

বোঁভলেশ্যন £ ১৮৯৫ট), ২১$টেশ) 
২৮১(ট৭) 

১৩২ , আধ্যাত্মিক উপাষে 


বেগ £ 
গ্রহণ ২৪১, ৪০১ ৪৩৯, 
৪৯৫(টী) 

বোযোরখ অধ্াাপক নিকোলাস 
৩১২ 

বৌপ্য 'নার্মত কাপ ঠঁডকিনসনকে 
ভাঁবধ্যদ্বাণী) £ ৫৫০ 

ঙ্গ 


লডার 2 স্যার হ্যার £ ৪২৫ 

লণ্ডন ঃ বন্তৃুতা 9৪২৫, ৫৪৭ ; যোগ 
ক্লাশ &৪৭ ; এস. আর. এফ 
কেন্দ্র প্রাতদ্ঠা ৫৪৭ 

লদ্বোদর দে (শারবালার ভাই) $ 
$৩৩-৫৩$৫ 

লরেন্স উইলিয়ম এল (ীন্ত) £ 
&৪২(টী) 

লরেন্স, ব্রাদার £ ৫৬৭ 

লাইফন্নস প্রাণ) ; &৪, ৩২৫, 
৪৮২৫৪), ৪9৮৫, ৪৯১, 8৯৪ 

লাওখ-সু £ ৫২৯, ৫৬৮৭) ৫৭৫ 


যোগিকথাক্দত 


জারী ডাঁমনিকা (নির।হারা) £ 
&৪৫(ট৭) 

লামা, এফ্‌. আর. ফন্‌ £ ৪২৬(টপ৭) 

লালধারী (সারদা কাকার ভৃত্য) £ 
২৩০ 

লালা যোগীশ্বরশ (শিব ভক্ত) ঃ 
২৩৪(ট৭) 

লাহিড়ী মহাশনন (বাবাজীর শিষ্য ও 
শ্রীবক্তে*বরজীর গুরুদেব) £ ৫, ৮, 
২৮, ৪৬, ১২৬, ১৩৯, ১৪২, 
১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ২৬২, 
২৭১১, ২৯৬৫ট৭), ২৯৭, ৩১৩, 
৩২৫,৩৩৩,৩৪৭, ৩৫০, ৩৫২, 
৩৫৩, ৩৫৪, ৩৭৮-৩৯২, ৩৯৩, 
৩৯১৭, ৪০০, ৪০৭, ৪৩৮, ৪৪২, 
৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬, ৪৯২(টা) ; 
৫৫৩ 

গ্রামের মাঠে আবির্ভাব ৭, মাতা- 
পিতাকে ক্রিয়।যোগে দণক্ষান্দান ৮, 
আমার কলেরা থেকে ম্ান্তলাভ ৯, 
ফটোর অলৌকিক সাঁস্ট ৯, দেহের 
বর্ণনা ৯০, আধ্যাস্বক +দীক্ষাদান 
১৯, প্রণবানন্দের জন্য ব্রহ্মার 
সাহাব্য প্রার্থনা ২৮, কেবলানন্দের 
গুরু ৪২, রামুর অন্ধত্ব মোচন ৪৬, 
শ্রীষযস্তেশবর্জীর গুরু ১২৪, ১২৬, 
শ্রীযুক্তেশ্বরের ওজন বদ্ধি ১৩৩, 
দেবদৃতগশ দ্বাবা পরিবৃত ৩২৭, 
স্ত্রণকে ক্রিয়া দশক্ষাদান ৩২৮, স্ত্রীর 
সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হওয়া ৩২৯, 
বজপাত থেকে ভন্তদের রক্ষা ৩৩০, 
নস্তের প্রার্থনায় ট্রেনের যাতা বন্ধ 
রাখা ৩৪৯, অভয়ার শিশু সল্তানের 
জশবন রক্ষা ৩৩২, কালশকুমার 
রায়ের মনিবের জীবনের একটি 
ঘটনার চিন্রর্প প্রদর্শন ৩৩৩, 
ট্ুলঙ্গা স্বামধর শ্রম্মা ৩৩৯, 
গৃত রামের পনজকা দান ৩৪১- 
৩8৬, গ্রতীঁচীর, জন্য তাঁর 


€& ৪৯, 


জীবন চরিত লেখার ভাঁবব্যদ্ব।নী 
৩8৪, প্রারাদভক জীবন ৩৪৭, 
সবকারী চাকরি ৩৪৮, ৩৬১, ৩৮৬, 
একই সমযে বেনারসের বাড়ীতে 
এবং দশাশবমেধ ঘাটে আবির্ভাব 
৩৫৭-৩৫৯, রানীক্ষেতে বদলি 
৩৬১, বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাত 
৩৬৩, হিমালয়ে এক প্র।সাদে 'ক্রিয়া- 
দীক্ষা লাভ ৩৬৮, জীবনের লক্ষ্য 
-আদরশ গৃহী যোগশর রূপ প্রদর্শন 
৩৭০, 'ক্রিয়াবাঁধ শিথিল করার জন্য 
বাবাজীকে অনুরোধ ৩৭১, 
মোরদাবাদে বস্ধূদের সামলে 
বাবাজীকে আহবান ৩৭৩-৩৭৬, 
বাবাজীকে কোন এক সাধুর চরণ 
ধুয়ে দিতে দেখা ৩৭৭, বলেতে 
অবাস্থত মনিবের পডত্ীঁকে সুস্থ 
করে তোলা ৩৮৯, সব ধর্ম 
মতাবলম্বীদের ক্রিয়া দীক্ষাদান 
৩৮২, জাপানের কাছে জাহাজ 
ডাব দৃশ্য প্রতক্ষ করা ৩৮৪, 
প্রচারে আপাতত ৩৮৬, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা 
৩৮৮, হস্তাঁলাঁপ ৩৮৮, দেহত্যাগ 
৪০১, পুনরুখিবত দেহে 'তিন 
ভক্তের সামনে আঁবর্ভাব ৪০২- 
৪8০৫, যোগাবতার উপাধি 
৩৮৬(ট৭), ৩৯৯ 


ল্যাটু লুইস (নিরাহার) £ &৪৫€ট?), 
শলগোঁস অফ ইপ্ডিয়া” £ ২৩৪ 
িড্উন্যা, সেপ্ট অফ 'সিড্যাম 


(নিরাহারা) £ ৫৪৫৮) 


লিথুনিয়ান ভোষা) £ ৫৬২৭) 
গলিঙ্কন, আব্রাহাম £ ৪১৯৭) 
লশন্‌, জেমস জে “রাজার্য জনকানজ্দ) 


$ 8২৪ 


লুই, ডাঃ এম. ভব £ ৫৬৬ 
লুঘার, মর্ঘটন £ ৩৮২(ট), 
জুরড়স মোন্দির) £ ১৬১ 


৯২ 


লেক শ্রাইন, এস, আর এফ. লস এইন- 
জেলস- (হুদতীর্থ) £ ৫৫৯ 


শ্ 


"" জঙ্জর্ঁ বার্নাড £ ২১টে৭) 

শাশ ঃ শ্রীষূক্তেশবর কতৃকি বক্তা রোগ 
নিরাময়-_-২১০-২৯২ 

শয়তান £ ৩২৬(শ) 

শংকরাচার্য আদ) £ ১০৮, ১৪৯, 
৯১৫২, ২৬৫, ২৮৮, ৩৫১, ৪৯৯ ; 
শ্লীনগরের মান্দরে 'দিব্যদর্শন 
২৩৭ 2 কাঁবআ ২৬৪ 

এ মহশশুরের £ ৪৫৭0৭) 

এ পরীর (আমোরিকা ভ্রমণ) $ 
২৬৫) 

শংকর মাঈ জিউ ঃ প্ৈলগগ স্বামীর 
শিধ্যা (বাোবাজীর সঙ্গে কধোপ- 
কথন) £ ৩৩৮ 

আসা; 8৪২, ১৩১৯, ১৬২ 

শিব £ ৪৭, ১৯, ১৮৫, ১৮৭, ২৩৩ 
৩৪৭, ৩৫৩, ৪8৪২ 
1দপম্বর রপ-২৩৪টেশ) 

শিক্ষা প্রেয়োজনীরতা) ২১৫, ২৯১৯, 
এ রবান্দুনাথের মত ৩০৮ 
এ বারবাংকের মত ৪১৯, ৪২৩ 

শীল, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথা $ ১৯৪ 

লশীগেলডৌন্তি) 2 ৮৬ 

শেকসপণীয়ার হ্যামলেট) ৫ ৪৯৮৫৭) 

শৈলেস মজুমদার (গিরিবালা 
দর্শনাকাঙ্থণী সঙ্গ) £ ৫৩৬, ৫৩৭ 

শ্রীম্ভগবদ- গশতা £ ২০৫৭) ৫৬৬ 

শ্রীষুক্তে*বর আমার গর্দেখ ও 
লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য) 8৪৬, 
৯০৫, ১১২, ১১৩, ১২৯, ৯৭- 
১০৯, ১২২-১৫৯, ১৬০, ১৪৪, 
১৬৮, ৯৬৯-২১৯৫, ২১৬, ২২৪- 
২৪৫, ২৫৩-২৬১৯, ২৬৪, ২৬, 
২৯০, ২৯৩, ৩৯৩, ৩২৭, ৩ষ্উ0, 


যোগিকখানত 


৩৫০, ৩৯১৯, ৪৯০, ৪১৪, ৪৬১৯, 
৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭৩, 
8৭8, ৪৭৭, ৫৬০, ৫৭২ 

তে) আমার প্রথম' দর্শনলাভ ১০৫ £ 
শরীরের বর্ণনা ৯০৬, ৪৩৭, 2 
নিঃশর্ত প্রেমের অঙ্গীকার ১০৬, 
৪৬১, আমাকে কলেজে ভাঁর্ত হব্র 
অনুরোধ ৯১২২, জল্ম ও প্রথম জীবন 
১২৪, নামগ্রহণ ১২৪টেশ), 
নিরামষধ আহার প্রসঙ্গে ১২৭, 
আমাকে ক্রিয়াযোশে দশক্ষাদান 
১২৫, আমার ক্ষীণত্ব দূর ১৩২, 
লাহড়গী মহাশয় কর্তৃক 
শ্রীযুক্তে্বরের ক্ষীণ দেহ আরোগ্য 
১৩৩, সুকঠিন অনুশাসন ৯৪৯- 
১৪৬, কুমারের সঙ্গে আশ্রমের 
আভজ্ঞতা ১৪৮, সম্পার্ত ১৪৭, 
সমাধির আনুভাতি দান ১৭০, 
চাষধীকে ফুলকাঁপ লাভে সাহায্য 
১৮০, হারানো বাত জে বার 
করুতে অস্বীকার ১৮৪, মেন্বর 
্ছাতা' তৈরী ১৮৫, জ্যোতিষের 
প্রকৃত অর্থ ঝ্যাখ্যা ১৯৩-২০৯ 
শাস্ীয় স্তোব্রের ব্যাথ্যা ২০১- 
২০৫, আমার যকৃতের রোগ নিরাময় 
২০৭, শশশর ফক্ষমারোগ নিরাময় 
২৯১, শ্রীরামপুর কলেজে আমার 
বি এ, পাঠের ব্যকখখা ২১৪, 
আফজল খাঁর অলোকিক কার্যকলাপে 
বর্ণনা ২১৬-২২৩. একই “সঙ্গে 
কলকাতা ও শ্রীরামাপূরে আবিভাব 
২২৫-২২৬, কলেরা রোগ দূর 
২৩৯, স্টবেরণ সম্ধঙ্ধে ভীববাঙ্থান 
২৩৫, কাশ্মপপ্ত্রে আধ্যাত্মিক উপায়ে 
খ্যাধিগ্রহণণ ২৪৯-২৪৫, বি, এ, 
পরীক্ষার জন্য রমেশের সাহাব্য 
গ্রহণ করাম জনা আমার পরামর্শ 
দান ২৫৬-২৫১৯, যৌগানন্দ গানে 
আমায় প্বামণ 'অর্প্রদায়ে গ্রহণ 


ব্োগিকনাঙত 


২৬৩, নানীর পক্ষাঘাতগ্রদ্ত 
পায়ের নিরাময় ২৭৭, গুরুভাই 
রামের মৃত্যুর পর পুনজাঁবন লঃভ 
দর্শন  ৩৪০-৩৪৪, 
মহাশয়ের জীবনী লেখার জন্য 
আমাষ উৎসাহদান ৩৪৪, ৪৭02 * 
তনবার বাবাজার 
৩১৩-৪০১ ; বাবাজশর কথাতে বই 
লেখা ৩৯৬, ৩৯৮-৯৯, আম্োরিকা 
যাবার প্রাকালে আমায় আশিস 
দান ৪০৭, ৪১৯, জাহাজে আমর 
প্রার্থনায় সাড়া দান ৪১৯২, ভারতে 
গফপে আসার জন্য আমায় আহবান 
৪২৪, শ্ত্রীরামপ্ুরে রাইটসাহেব ও 
আমাকে সাদর অভ্যর্থনা ৪৩৬- 
৪৪০, আমায় পরমহংস খেতাব দান 
৪৬৩, দেহত্যাগের হইাঁঞ্গিত ৪৬৪, 
ইহলোক ত্যাগ ৪৭৫. সমাধদান 
৪৭৬, পুনবুথবান ৪৭৯-৫০২, 
আগধাভৌতিক জগতের 
৪৮০-৫০১৯, জ্ঞানবতার উপাধ 
৩৯৯, ৪৭৯, 

শ্রীবামপূর কলেজ £ ২৯৩, ২৯৪, 
২১৬, ২২৪, ই২৭, ২৪৯, ২৫৩ 
২৫৪ ; ফাইনাল পরাক্ষা ২৫৬৭- 
৫৯; প্রান্তন ছাত্র সম্মেলনে বন্তৃতা 
৪৬২ 

জীরামপূর আশ্রমে মশক সংক্রান্ত 
ঘটনা £ ৯২৯ 

বাস £ ৭০৫৭), ৯৩০, ১৪২, ১৭৩, 
২৮২৮৪, ৫৬৭, ৫৬৯, 

এবাসোর হার £ আন্গুর সষ্চগে 


শবাসহণনতা £ শারপীরক ও মানাঁসক 
রোগমর্ণপ্ত কারক ২৮৯টো), ৫৬৯ 


৫] 


সরোটিস (উদ্ভি) ৪ ২২৭ /, হিন্দ 
সাধূর সংগে সাক্ষাতি ৪৩৪ 


&৯৩ 


সতশশ চন্দ্র বোস (রমাঁদর স্বামী) £ 
২৪৬-২৫৯ ; এ মৃত্যু ২৫২ 

সত্যাগ্রহ গোম্ধীজ প্রবার্তত আঁহংস 
আন্দেলন) £ ৫০৪0৭), ৬২৯ 

এ এগারটা প্রতিজ্ঞা ৫০৪ ; 

এঁ সত্যাগ্রহী-যাঁন সত্যাগ্রহ পালন 
করেন--৫০৪, ৫১৩, ৫৯১৮, &২০ 

সদাশিব ব্রাহ্মণ £ ২৭১৭), ৪৫৭ 

সনন্দন (স্বামশ প্রণবানন্দের শিষ্য) £ 
২৯৭ 


সনল্দন (শংকরাচার্ষের শিষ্য) ৪ ৯০৬ 

সনন্দলাল ঘোষ কোনিষ্ঠ ভ্রাতা) £ ৯৯ 

সনাতন ধর্ম পোহল্দু ধর্ম) £ ৩৯৯৫) 

সন্তোষ রায়; ২০৭-৮ 

সমাধি £ ১২৬, ১৩০, ১৬৬, ৯৭০- 
৭২, ২৪৪, ২৬৮, ২৮২), 
৩১৯১৫, ৩৭০, ৪০ ইটেশ), ৪৮১, 
৫০২, ৫২৭, ৫৬৭ 

এ (কবিতা) £ ১৭৪ 

সলোমনঃ 9৭, ৫৬৩৫৪) 

সহ্ন্রদল পদ্ম £ ৯৯০, ৪৮৫ 

সাং, তত, ওম্‌ £ ১৭৩(ট৭), &৭৬৩টে) 

সৎসঞ্গ $ ৯৮৫, ৪৪৩ 

সংকশর্তন £ ১৮৬, ১৮৯ 

সংস্কৃত £ প্রশাস্ত-স্যার উইলিয়ম 
জোল্সের ২২, পাঁর্পান ৯৬ 

সংস অফ দি সোল ৪ ৪১৪ 

সাধ্যা আধ্যাত্মিক) £ ২০টেশ), ৯০০, 
১২৬, ৪৭৭ 


৪৭, ৫৬ ? 
সারদা ঘোষ €কোকা) £ ২99. ব্র৪ 
ধাক তারকেন্বরের প্রসাদে 'রোগা- 


- মৃত্তি ১৬৯ 


&$১৪ 
সারটার রোসারটাস টৌন্ত) £ 
৩৯০(টশ) 

সায়নবৃত্ত £ ২০০, ২০৯(টা) 

সাংখ্য দর্শন £ ৫৬, ২০২৫ট৭) 
সিস্টার জ্ঞানমাতা ৪ ৫৪৯, ৫৫২ 


সেশ্চুরীজ অব ভাসেসি বৈরাগ্য 
শতক) £ ২৮৮ 

সেন্চরীজ অব মোঁডটেশন £ ৫৭০ 
ঢেশ) 

সেন্ট ফ্রাল্সিস আ্ঘাঁসাঁস) £ 
৩৪৯৭), ৪৩৩ 

সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেলস £ ২৪৫ 

মেবানন্দ স্বোমী) £ ৫০২ 

সেলফ 'রিআ্যালাইজেশন্‌ চর্৮ অফ 
অল 'িলাজযল্দ সের ধমন্সিমন্বয 
মন্দিব) 2 ৫৫৮ 

সেলফ রিআালাইজেশন ফেলোশপ 
(এস. আর. এফ) £ আন্তর্জাঁতক 
সদর দফতর লস এইনজেলসএ 
ক্যালিফোর্নিয়া ২৩৮, এ ভারতে 
যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি ৪৪৩, 
রেজিষ্দ্রশকরণ ৪২৪, জশ্ডনে কেন্দ্র 
স্থাপন &৪৭, খষ্টমাস উৎসব 
&৪৮ 

এ সভ্যদের জন্য পাঠক্রম $ ৫৬০ 

সেলফ রিআযালাইজেশন্‌ ম্যাগাজিন 
পের্তিন ইজ্ট-ওয়েস্ট) £ ১৯২৫ 


২৪৩, 


সালে স্থাপন ৪২১৯, উীন্ত ৮১, 
৪৫৬ (টশ) 

সোহহং স্বামী £ &৫৮-৬৯ 

স্কটিশ চার্চ কলেজ কেলিকাতা) £ 
১২৬, ১৬১, ২৯২, £ আই. এ. 
ডিপ্লোমা লাভ ২৯৩ 


স্টাচু অব্‌ লিবার্টি £ ৫৪৮ 

স্টরবোর সংক্রা্ত ঘটনা £ ২৩৫ 

স্টেইনমেটন্জ, চার্লস পি '€ডীন্ত) £ 
&২১টেশী), 


যোগিকখাদ-ত 


স্টোর অফ্‌ মাই একসপোরমেন্ট উইথ 
্রহ্থ (দ) £ ৫১০৭) 

স্ধিতলাল নন্দী াগারিবালার 
প্রাতিবেশশ) £ &৩২-৫৩৩ 

স্বজ্ঞা 8 ৪৮৫৬, ৪৮৭, 

স্বন হই ৩২০, ৩৬৬, ৪৯৯ 

স্বামী সেুপ্রাচীন সন্ব্যাসী সম্প্রদায়) £ 
১৭৫), ২৬৪; শংকরাচার্য 
কর্তকি সম্প্রদায়ের পুনগঠিন 
২৬৫৬ ; আমার সন্্যাস গ্রহণ ২৬২, 
যোগীর সঙ্গে পার্থক্য ২৬৪- 
২৭১ ; শ্রীযুক্কে*শবরের দীক্ষালাভ 
৩৯৪(েশ) 

সৃষ্ট ৪ রন্ধান্ড ৮৬টেন), ওভ্কাৰ 
১৭৩(টী) ২৮১ : চক্র ২০১ 

সংষ্ট।র' প্রকৃতি রুপিনী £ ২৩৩(ট৭) 
প্রকৃত স্বরূপ ৩১৫-২০, ৩৩৫, 
৩৬৬. ৪৯৩, ৪৯৮-৫০০ 


হ 


হজবত (আফজল খায়ের সাহাযাকাবী 
আত্মা) £ ২১৬-২২৩ 
হঠযোগ £ ২৬৯০৭) 


হরিণ $ রাঁচীতে মৃত্যু ২৯৪ 
হর্ষ (রাজা) 2 ৪৬৫&(টন) 


হাউণ্ড অফ হেভেন (কাঁবতা) ঃ 
&৬২(ট৭) 
হাওয়েলস্‌, জঙ্জ শ্রোরামপ্পুর 


কলেজের অধ্যাপক) ২১৪ 
হাসলে, ডাঃ জুলিয়ান £ ৪২০৫টশ 
হাব্‌-বেনারস আশ্রমের পূজারী, £ 

১০৪ 
িউয়েন সাং ঃ ৪৬৫টশ) 
হিন্দু ধর্ম £ ৩৯৯টেশ), 


দৈনিক পৃজার্চনা ৫০৯ 
হিন্দু শাস্ত্র £ ৯০০), ২৭৫০৭), 


$:৯, 


ঘোঁগিকখান্বত &৯৫ 
২/০(ট৭), ২৮৫টি), ৩৬০(ট৭),. হুইটম্যান, ওয়াল্ট (কবিতা) £ ৪১৫ 


8 হুইসপাস ভ্রম ইটারানাটি (দিব্যবাণশ) 
হিন্দ হাই স্কুল £ ৯৭ ৪১৫ 


হিমালয় পর্বত £ ৯৬৪, ২৩৩, ২৩৫, হুমায়ূন (এীতহাঁসক রোগমক্তির 
২৩৭, ৩৪৯ ; তত সন্নিকটে ঘটনা) £ ২৪৪ 
58815757865 হোলি গ্রেইল (আমার দর্শন) £ ৫৬৬ 


৯৭, দ্বিতাঁয় বার পলায়ন ৩২. 
তৃতীয়বার পলায়ন ১৬০, ১৬৮ হোলি ঘোল্ট (পাঁবঘাত্মা) ঃ ১৭৩(টাঁ) 


হিরণ্যলোক £ ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪২৯টি), ৫৭৩6) 
৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৭, ৫০১ হোলি সায়েল্দ (দ) £ ৩৯৯০) 


পিসী শা পপসস। আচ আর 


